


২০ মর রাধাকান্ত দেব 


করিতে কখনও কুন্ঠিত হন নাই। তিনি কাশীর জয়নারায়ণ ঘোষাল 
কলেজের অধ্যক্ষ পাদ্‌রি জে. ম্যকাইকে ১ নবেম্বর ১৮৫০ তারিখে এক 
পত্রে এই মর্মে লেখেন যে, প্রাচ্যবাসীদের মধ্যে শিক্ষার প্রচারে প্রথম 
শ্রেণীর অক্লান্তকন্্ম নিষাবান মিশনরীদের প্রতিভা নিয়োজিত হইয়াছে। 
কিন্ত তাহার স্বদেশবাসীরা ইহা দারা আশানুরূপ লাভবান হয় নাই, 
কারণ গ্রীষটধর্ম প্রচার এই শিক্ষার এক প্রধান অঙ্গ হইয়া ঈাড়াইয়াছে। 


এখাঁনে প্রসঙ্গত; আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। খ্রীষ্টান 
মিশনরীদের ধর্ম প্রচার কাধ্য ব্যাহত করিবার জন্য এক দিকে যেমন 
অটবতনিক ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, অন্য দিকে তেমনই যে-সব 
হিন্দু ইতিপূর্বে খ্রষ্টধশ্মে দীক্ষিত হইয়াছিল তাহাদের পুনরুদ্ধারের জগ্ত এ 
সময় “পতিতোদ্ধার সভা” গঠিত হয়। এই উদ্দেশ্তে প্রথম সাধারণ সভা 
হয় ১৮৫) গ্রীষ্টাব্দের ২৫এ মে চীৎপুরস্থ ওরিয়েপ্টাল সেমিনারি গৃহে, এবং 
ইহার সভাপতিত্ব করেন বাজ! রাধাকান্ত দেব। পতিতৌদ্ধার সভার 
পক্ষে বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্ডিতদের নিকট হইতে পাতি সংগ্রহ 
করিয়! ভিন্ন ধন্মে দীক্ষিত হিন্দুদের পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা হয়। ১৭7৫ 
শকে (১৮৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ) মুদ্রিত বহু পণ্ডিতের নাম, তাহাদের প্রদর্ত 
পাতি এবং পুনরুদ্ধার সম্থন্ধে সাধারণ আলোচনা সম্বলিত একখানি 
পুস্তিকা রাজা রাধাকান্ত দেবের পারিবারিক গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে! 
রাধাকান্তের নেতৃত্বে আরন্ধ এই আন্দোলনকে সে যুগের বিখ্যাত 
ইংরেজী সাপ্তাহিক “ফ্রেণ্ড অব ইঙিয়া” (৫ জুন ১৮৫১) উনবিংশ 
শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন 
(40709 ০৫ 06 02086 17000687% ৪%97069 628 1388 00007:90. 
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সাহিত্য-সাধক-ঢলিতমালা 
দ্বিতীয় খণ্ডের সুচী 


ঈশ্বরচন্দ্র বিচ্যাসাগর 

প্যাবীচাছ মিত্র 

রাধাকাস্ত দেব 

দীনবন্ধু মিত্র 

বক্ষিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় 

মধুনুদেন দত্ত 

হরিশ্ন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 
বিহারিলাল চক্রবর্তী, সথরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বলদেব' 
হ্যামাচরণ শর্শ সরকার, রামচন্দ্র মিত্র 
এীলমণি বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ 

স্বর্ণকুমারী দেবী 

মীর মশার্রফ হোসেন 

রামচন্দ্র তকালক্কার, মুক্তারাম বিছ্যাবাগীশ, 
গিরিশচন্দ্র বিচ্যারত্ব, লালমোহন বিগ্যানিধি 


সাহিত্য-সাধক-চব্রিতমালা---১৮ 





ঈশ্বরচ্দ বিষ্ভাসাগর 
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হঙ্গীয়-সাহিত্য-পনিষত 


২৪৩১, আপার সারকুলার রোড 
কলিকাত? 


প্রকাশক 
শীীরামকমল সিংহ 
বঙ্গীসু-সাহিত্য-পরিষ্ৎ 


প্রথম সংস্করণ---আশ্বিন ১৩৪৯ 
পর্িবদ্ধিত দ্বিতীর সংস্করণ-_জ্যঠ ১৩৫০ 


মুল্য আট আনা 


মুদ্রাকর-_-শ্সৌনীকজ্রনাথ দাস 


শনিরঞজন প্রেস, ২৫২ মোহনবাগান বো, কলিকাতণ 
২.০ ১0৬1১৯৪৩ 





ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্ভাসাগর 


ৰ জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে এক দিত ব্রাঙ্মাপ-পরিবারে 

ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন (২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২ )। অল্প বয়স 
হইতেই তাহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বংশগত প্রথামত 
তাহার পিতা ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায় বালক ঈশ্বরচন্্কে প্রথমে সংস্কৃত- 
সাহিতা শিখাইতে মনস্থ করেন। নয় বৎসর বয়সে ঈশ্বরচজ্জকে 
কলিকাতা গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজে ভরি করিয়া দেওয়া হয়। 


ছাত্রজীবন 


ঈশ্বরচন্দ্র দ্বাদশ বৎসর পাচ মাস সংস্কৃত কলেজের বিভিন্ন শ্রেণীতে 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্রের সাহায্যে 
তাহার ছাত্রজীবনের ইতিহাস সংক্ষেপে লিখিত হইল। 


ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণী 


ঈশ্বচন্ত্র প্রথমে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে গ্রবেশ 
করেন (১ জুন ১৮২৯)। এই সময়ে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর 
অধ্যাপনা, করিতেন কুমারহট্রনিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশ। সংস্কৃত 

কলেজে প্রবেশের কথ। ঈশ্বরচন্্র স্বয়ং এইরূপ:লিিয়! গিয়াছেন £-- 
১৮২৯ খুটীয় শাকে, জুন মানের প্রথম দিবসে, আমি কলিকাতাস্থ 
_ রাজকীয় সংস্কৃত বিস্তালয়ে বিভ্ভাধিরপে পরিগৃহীত হই। তৎকালে 
আমার বয়স নয় বৎসর। ইহার পূর্বে আমার সংস্বতশিক্ষার জারদ্ 
হয় নাই। ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেশীতে প্রবিষ্ট হইয়া, এ শ্রেধীতে ভিন 

বৎসর ছয় মাস অধায়ন করি।".. 


৬ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


কুমারহটনিবাসী পৃজ্যপাদ গঙ্জাধর তর্কবাগীশ মহাশয় তৃতীয় শ্রেণীর 
অধ্যাপক ছিলেন। শিক্ষাদান বিষয়ে তর্কবাগীশ মহাশয়ের অসাধারণ 
নৈপুণ্য ছিল। তৎকালে সকলে ম্পঞ্ট বাক্যে স্বীকার করিতেন, 
ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর ছান্রের৷ শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ কৃতকার্য্য হয়, 
অপর ছুই শ্রেণীর ছাত্রের! কোনও ক্রমে সেরূপ হয় না। বস্ততঃ পৃজ্যপাদ 
তর্কবাগীশ মহাশয় শিক্ষাদানকার্ধে] বিলক্ষণ দক্ষ, সাতিশয় যত্ববান্, ও 
সবিশেষ পরিশ্রমশাঙ্গী বলিয়া অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন । 
_ “ক্লোকমঞ্জরী', বিজ্ঞাপন 
ব্যাকরণ-শ্রেণীতে প্রবেশ করিবার দেড় বৎসর পরে (অর্থাৎ 
১৮৩০-৩১ শ্রীষ্টাব্বের বাধিক পরীক্ষার পর ) ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্বের মার্চ মাস 
হইতে ঈশ্বরচন্দ্র মাসিক ৫২ করিয়া বৃত্তি লাভ করেন। সহোদর শন 
বিদ্যারত্ব “বিগ্ভাসাগর-জীবনচরিতে” ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন, শ্বরচন্ত্র 
“কলেজে প্রবিষ্ট হইবার ছয় মাস পরে পরীক্ষোততীর্ণ হইয়া, মাসিক ৫২ 
টাকা বৃত্তি পাইলেন।” কৃতী ছাত্রদগকে কলিকাতায় বাসা-খরচের 
জন্য এই বৃত্তি দেওয়৷ হইত। যাহারা বৃত্তি পাইত তাহাদিগকে “785 
9600906 এবং যাহারা বৃত্তি পাইত না তাহাদিগকে “০৮ 
9600670৮” বলা হইত। এই সময় ব্যাকরণের তৃতীয় *শ্রেণীতে 
ঈশ্বরচন্দ্রেরে সহপাঠী ছিলেন-_ মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার প্রভৃতি । 
ঈশ্বরচন্দ্র ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে সাড়ে তিন বৎসর-_-১৮৩৩ 
খষ্টাবের জানুয়ারি মাস পর্য্যস্ত অধ্যয়ন কক্রিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং 
লিখিয়াছেন £-_- 
প্রথম তিন বৎসরে মুগ্ধবোধপাঠ সমাপ্ত করিয়া, শেষ ছয় মাসে 
অমরকোের মন্ুষ্যবর্গ ও ভঙ্টিকাব্যের পঞ্চম সর্গ পর্য্যস্ত পাঠ করিয়া- 
ছিলাম ।--“ল্লোকমঞ্জরী', বিজ্ঞাপন । 


ছাত্রজীবন ৭ 
ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ঈশ্বরচন্দ্র উপযুর্ণপরি 
তিনটি বাধিক পরীক্ষায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করায় তিন বারই 
পারিতোধিক পাইয়াছিলেন। পারিতোধিকের পরিমাণ এইরূপ £-_ 
১৮৩০-৩১ শ্রীষটাব্দের বাধিক পরীক্ষায় “আউট ষ্ট.ডে্ট"রূপে ব্যাকরণ 
ও নগদ ৮২। 
১৮৩১-৩২ শ্রীষ্টাব্দের বাধিক পরীক্ষায়--অমরকোব,. উত্তররামচরিত 
ও মুদ্রারাক্ষম। | 
১৮৩২-৩৩ খ্রিষ্টানদের বার্ধিক পরীক্ষায় “পে ষ,ডেন্ট”রূপে নগদ ২২। 
মদনমোহন তর্কালঙ্কার পাঁচ টাক মূলের পুস্তক পাইয়াছিলেন। 


ইংরেজী -শ্রেণী 


ংস্কৃত কলেজের ছাত্রবকে ইংরেজী শিক্ষার স্থবিধা দিবার জন্য 
১ মে ১৮২৭ তারিখে ওলাস্টন (0. জা. ভা ০11986070) নামে এক জন 
সাহেবকে মানিক ২০০২ বেতনে নিযুক্ত করা হয়। ইহা অবশ্যশিক্ষণীয় 
বিষয় ছিল না! । ব্যাকরণ-শ্রেণী হইতেই প্রথমে ইংরেজী-শ্রেণীতে 
প্রবেশ করিতে হইত। ব্যাকরণ-শ্রেণীতে যুগ্ধবোধ পড়িতে পড়িতে 
ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজী-শ্রেণীতেও যোগ দিয়াছিলেন (ইং ১৮৩০ )। 

১৮৩৩-৩৪ শ্রীষ্টাব্ধের বাধিক পরীক্ষায় ইংরেজী ৬্ঠ শ্রেণীর ছাত্ররূপে 
ঈশ্বরচন্দ্র ৫০ মূলোর পুস্তক--7788107% ০ ০79606 (15৪. 4), 76909: 
96০. (09. 1-8-0), এবং ১৮৩৪-৩৫ শ্বীষ্টাব্দের বাষিক পরীক্ষায় ইংরেজী 
পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্ররূপে 7096109] 1709806: 10, 9 এবং 77001197 
79909: 1০. 9 পারিতোধিক-স্বরূপ পাইয়াছিলেন। 

১৮৩৫ শ্রীষ্টাবের নবেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ হইতে ইংরেজী-শ্রেণী 
“উঠাইয়া দেওয়া হয়। 


৮ ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগর 
সাহিত্য-শ্রেণী 

১৮৩৩ খ্রীষ্টাবের ফেব্রুয়ারি মাসে ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্য-শ্রেণীতে প্রবেশ 
করেন। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার এই শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। 

১৮৩৩ খ্রীষ্টাবের ফেব্রুয়ারি হইতে ১৮৩৫ শ্রীষ্টাবের জানুয়ারি মাস 
পর্যযস্ত ছুই বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্য-শ্রেণীতে ছিলেন। এই ছুই বৎসরও 
তিনি পূর্বের ন্যায় মাসিক ৫৭ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। সাহিত্য-শ্রেণীতে 
ঈশ্বরচন্্রকে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, কিরাতাজ্জুনীয়, শিশুপালবধ, 
নৈষধচরিত, শকুস্তলা, বিক্রমোর্ধবশী, বেণীসংহার, রত্বাবলী, মুদ্রারাক্ষস, 
উত্তররামচরিত, দশকুমারচরিত, কাদন্বরী পড়িতে হইয়াছিল। 

১৮৩৪-৩৫ গ্রীষ্টাব্বের বাধিক পরীক্ষায় ( অর্থাৎ সাহিত্য-শ্রেণীর দ্বিতীয় 
বৎসরের পরীক্ষায় ) প্রথম স্থান অধিকার করিয়! ঈশ্বরচন্দ্র “দা হিত্যদর্পণ+, 
'কাব্যপ্রকাশ” ও ছুই খণ্ড 74807 ০) 879885% 1280 পারিতোধিক- 
স্বরূপ পান। মদনমোহনও অনুরূপ পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। 
দেবনাগর হস্তাক্ষরের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র একটি স্বতন্ত্র পারিতোধিক-_ 
হিতোপদেশ ও রবিন্লনের 27০77১07 ০ 72460% পাইয়াছিলেন। 


অলঙ্কার-শ্রেণী 


১৮৩৫ গ্রীষ্টাঝের ফেব্রুয়ারি মাসে ঈশ্বরচন্দ্র নংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার- 
শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। এই শ্রেণীতে তখন প্রেমাদ তর্কবাগীশ অধ্যাপন। 
করিতেন। 

অলঙ্কার-শ্রেণীতেও মদনমোহন ইঈশ্বরচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন এবং 
উভয়েই মাসিক ৫৯ বৃত্তি পাইতেন। এই শ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্র এক বৎসর 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; তাহাকে “দাহিত্যদর্পণ, “কাব্যপ্রকাশ? . ও 


ছাত্রজীবন ৯ 


“রূসগঙ্গাধর পড়িতে হইয়াছিল । ১৮৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্ের বাধিক পরীক্ষায় 
ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া! রঘুবংশ, সাহিত্যদর্পণ, কাব্া- 
প্রকাশ, রত্বাবলী, মালতীমাধব, উত্তররামচরিত, মুদ্রারাক্ষন, বিক্রমোর্ধশী 
ও মুচ্ছকটিক পারিতোধিক পাইয়াছিলেন । 


বেদান্ত-শ্রেণী 


অলঙ্কার-শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া ১৮৩৬ খ্রীষ্টাঝের মে মাসে সহপাঠী 
মদনমোহনের সহিত ঈশ্বরচন্দ্র বেদাস্ত-শ্রেণীতে যোগদান করেন। 
শডৃচন্ত্র বাচম্পতি এই শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন । 

১৮৩৬ গ্রীষ্টাব্বের মে মাস হইতে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগ পর্য্যস্ত 
দুই বৎসর কাল ঈশ্বরচন্দ্র বেদাস্ত-শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এত 
দিন তিনি মাসিক ৫২ বৃত্তি পাইয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু ১৮৩৭ 
খীষ্টাব্বের মে মাস হইতে তীহার ও মদনমোহনের মাসিক বৃত্তি ৮২ 
নির্ধারিত হয়। 

১৮৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দের বাধিক পরীক্ষার পারিতোষিকের তালিক৷ 
সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রের মধ্যে পাই নাই। এই কারণে এ-বৎসর 
ঈশ্বরচন্দ্র কোন পারিতোধিক পাইয়াছিলেন কি না, জানা যায় নাই। 
বেদান্ত-শ্রেণীতে দ্বিতীয় বৎসর অধ্যয়ন করিবার পর, ১৮৩৭-৩৮ প্রীষ্টাব্বের 
বাধিক পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়া দশ টাকা মূল্যের 
পুস্তক--মন্থ (২২), প্রবোধচন্দ্রোদয় (২২), অগ্টাবিংশতি তত্ব (৫২) 
এবং দত্তকচন্দ্রিকা ও দত্তকমীমাংসা (১২) পারিতোধিক-স্বরূপ 
পাইয়াছিলেন। মদনমোহনও অনুরূপ পারিতোধিক পাইয়াছিলেন। 
১৫ মে ১৮৩৮ তারিখে টাউন-হুলে এই পুরস্কার বিতরিত হয়। 


১০ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
ত্মৃতি-শ্রেণী 


১৮৩৮ শ্রীষ্টাবৰের প্রথম ভাগে ঈশ্বরচন্দ্র স্থৃতি-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। 
মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই শ্রেণীতে তাহার 
সহাধ্যায়ী ছিলেন। হরনাথ তর্কভূষণ তখন স্থৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা 
করিতেন । 


ঈশ্বরচন্দ্র স্ৃতি-শ্রেণীতে এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং 
পূর্বববৎ মাসিক ৮ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। এই শ্রেণীতে তাহাকে 
মন্গসংহিতা, মিতাক্ষরা, দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিক। দায়তত্ব, 
দায়ক্রমসংগ্রহ ও ব্যবহারতত্ব পড়িতে. হইয়াছিল। শঙ্তুচন্ত্র লিখিয়াছেন, 
হরচন্দ্র “তর্কভূষণ মহাশয়, দর্শনশান্ত্রে পারদশী ছিলেন বটে; কিন্তু 
প্রাচীন স্থৃতিশান্ত্রে তাহার তৎপূর্ব্বে বিশেষ দৃষ্টি ছিল না; স্থৃতরাঁং স্তথৃতির 
ব্যবহারাধ্যায়ে ভালরূপ ব্যবস্থা স্থির করিতে অক্ষম ছিলেন। যদিও 
অগ্রজ স্থৃতির শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি এ পগ্ডিতের নিকট 
অধ্যয়ন করিয়া মনের তৃপ্তি জন্মাইত না; একারণ, অদ্বিতীয় ধীশক্তি- 
সম্পন্ন হরচন্দত্র ভট্টাচার্যের নিকট যাইয়া স্ৃতি অধ্যয়ন করিতেন ।” 

১৮৩৮-৩৯ গ্রীষ্টাব্বের বাধিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া 
ঈশ্বরচন্দ্র নগদ ৮. পারিতোধিক পাইয়াছিলেন ; তাহার সহাধ্যায়ী 
মুক্তারাম পাইয়াছিলেন ১০০২। কিন্তু সংস্কৃত গগ্-রচনার জন্য ঈশ্বরচন্ত্ 
স্থৃতি-শ্রেণীর আর একটি পারিতোঁধিক ১০০২ পাইয়াছিলেন। 

পুরস্কারপ্রাপ্ত গঘ্য রচনাটি ঈশ্বরচন্দ্রের “সংস্কৃত রচনা” পুস্তকে মুদ্রিত 
হইয়াছে, কিন্তু সেটির সহিত আসল রচনাটির বিশেষ মিল নাই। 
সংস্কত কলেজের পুরাতন দপ্তর হইতে আসল রচনাটি নিয়ে উদ্ধৃত 
হইল £-- | 


ছাত্রজীবন ১১ 
লৌকিককাধ্যে মত্যকথনস্তোপকারা: ॥ 


সত্যং হি নাম মানবস্য সাধারণজনবিশ্বননীয়তা প্রতিপাদকং বিশ্ব- 
সনীন্বতায়াশ্চ ফলমিহ বহুতরমুপলভ্যতে তথাহি বদি কম্তচিত্‌ কথখঞ্চন 
সত্যকথনদর্শনেন সাধারণসমীপে বিশ্বসনীয়ত! ভবতি ভবতি হি তম্য 
ক্রমশে! নরপতিবিশ্বাসভাজন'তা সমুভ্তায়াঞ্চ তশ্তাং কিং নাম নরস্য 
দুরবাপমবতিষ্ঠতে অধিপ্রত্যথিনোশ্চ বিবদমানয়োঃ সন্দিগ্কবিষয়ে সন্দেহা- 
পারপারাবারবারিণি নিমগ্রশ্য নরপতের্ন তন্নিস্তরণবিষয়ে সাক্ষিণাং সত্য- 
বচনতরণিরূপাবলম্বনমস্তরেণ কশ্চন সছৃপাযুঃ সাক্ষিণামপি সত্যকথনেন 
বহুতরপ্রতিষ্ঠা দৃশ্যতে যন্য পুনর্চসি ন সত্যতাপ্রতিভাগঃ কো নাম 
তমিহ বিশ্বসিতি তথাপি যদ্দি কথঞ্চন সাক্ষিণাং বচনস্যাসত্যতাবিজ্ঞানং 
ভবতি তে খলু ভবস্তি চিরমেব সাক্ষিধর্মবহিষ্কতাঃ সততাবিশ্বসনীয়া 
অনেকশো। দগুনীয়াশ্চ অপিচ কিমত্র বহুতরং বক্তব্যং শিশবোহপি 
বাললীলাবিষয়ে যদি কশ্চিম্িথ্যাবাদিতয়! নিশ্চিতো৷ ভবতি শৃরুত ভোঃ 
সখায়ো নানেনাধমেনাম্মাভিঃ পুনর্বযবহর্তব্যমনং খলু মুযাভাবীত্যেবমাদি 
গিরমুদিগরস্তীতি লৌকিককাধ্যে বুধ! সত্যকথনস্তোপকার ইত্যস্ত কিং 
বিস্তরেণেতি। 


ধশ্শাস্ত্রাধ্যায়ি 
শ্রীঈশ্বরচন্ত্র শর্খণঃ ॥ 


হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষ। 


সংস্কৃত কলেজে বীতিমত স্থৃতিশাস্্র অধ্যয়ন করিয়! ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দু-ল 
কমিটির পরীক্ষা! দিবার সন্থল্প করিলেন । সেকালে যাহারা আদালতের 
জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হইতেন, তাহাদিগকে এই পরীক্ষা দিতে হইত। 
১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্ধের ২২ এপ্রিল তারিখে এই পরীক্ষা! হয়। কৃতিত্বের সহিত 


১২ ঈশ্বরচন্দ্র বিচ্াসাগর 


পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুইয়া পরবর্তী মে মাসে ঈশ্বরচন্দ্র যে প্রশংসাপত্র লাভ 
করেন, নিয়ে তাহা! উদ্ধৃত হইল £-_ 


নাাব70090 78৬ 00৫] 01 24141787101, 


ভাত 10676৮5 96:61 608৮ 56 220 0055921017096500 25610 ৪৮ 609 
[89830192207 01 0: ড/1111970 ০0 609 92770 ঠদ92067-96০9000 4071 
1889 9৮ 609 00220916696 90001770690 00092 6119 70051810778 ০0? 
9£0156102) 23 1896 7880 07701099: ড105988507 98 10000 825৫ 
09019:90 60 109 00%11990. ০ 708 87008709726 10)0দ1906 ০01 6109 7170000 
199৭7 6০ 1১010. 809 00098 ০ 730128000 দা 08992 20 %0 ০01 609 
70869101181780 001:68 ০0 এ 00298079. 

লু, 2, 29101, 19198109176 

এ, ডু, 9. 0087010% 1190010675 01 609 
0022010869 ০: 
1705:8710870261020, 


[1519 09261589889 1058 08617) 27270690 6০ 6288 ৪810. 15907: 070 01009: 
ড1057958506 2009 809 998] 01 6709 00702016669 61019 1060) 93156997066 
8৪7 ০1 115 170 0 5997 1889 90::99])0001706 স10) 819 910 10176 
০1982)5 1761 910005%509, 

ত,0,05,9061097219703 
93907, €০ 6109 00070016699, 


১৮৩৯ গ্রীষ্টাবের মে মাসে প্রদত্ত এই প্রশংসাপত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের নামের 
শেষে “বিদ্যাসাগর” উপাধিটি লক্ষণীয় । অনেকে লিখিয়াছেন, ১৮৪১ 
গরষ্টার্ে কলেজের পাঠ সমাপন করিলে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গ 
মিলিত হুইয়া তাহাকে “বিদ্যাসাগর” উপাধি সিনা ৷ এরূপ উক্তি 
যে ভিত্তিহীন, তাহ! জানা যাইতেছে । 


ন্যায়-শ্রেণী 


১৮৩৯ শ্রীষ্টাবের প্রথম ভাগে ঈশ্বরচন্দ্র স্তায়-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন ॥ 
নিমাইচন্দ্র শিরোমণি তখন এই শ্রেণীর অধ্যাপক । 


ছাত্রজীবন ১৩ 


এই বৎসর (১৮৩৯) ২১ মে তারিখে সকল বিভাগের বহু ছাত্র 
মংস্কত কলেজে ইংরেজী-বিভাগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সেক্রেটরী জি. টি. 
মার্শেলের নিকট আবেদন করেন। আবেদনপত্রে ন্যায়-শ্রেণীর ছাত্র- 
, বঙ্গের নামের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রেও নাম আছে। আবেদনকারীবা 
লিখিয়াছিলেন £- 

স্যায়শান্ত্রাধ্যায়িনাং ছাত্রাথাং 

***আমারদিগের ছূর্ভাগ্যবশতঃ কেবল সংস্কৃত. পাঠশালাতেই 
ইংরাজিভাষাধ্যয়নের রীতি উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু মাদর্শাতে উক্তভাবাধ্যয়ন 
ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে ইহাতে কেবল আমারদিগেরই দুর্ভাগ্য বলিতে 
হইবেক নতুবা যে রাজ এতদ্দেশে ইংরাজি বিদ্াবৃদ্ধযর্থে যত্বপূর্বক বহুতর 
ধন ব্যয় করিয়া বিদ্ালয় সংস্থাপন করিতেছেন তাহার যে কেবল 
এতন্মহানগরস্থ প্রধান বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের উক্তভাধাত্যাসবিষয়ে 
অমনোযষোগ হইয়াছে ইহা কোনরূপেই সম্ভব নহে অতএব এইক্ষণে 
প্রার্থন! যে অন্থগ্রহপূর্ব্বক রীত্যন্থমারে আমারদিগের ইংরাজিভাষাভ্যাসের 
অনুমতি প্রকাশ হয় তাহ! হইলে ক্রমে রাজকীয় কাধ্য ও শিল্পাদি বিদ্যা 
জানিয়া লৌকিক কার্য্য নির্বাহে সমর্থ হইতে পারি ইতি-_লিপিরিয়ং 
জৈয্ঠস্যাষ্টদিবশীয়া-_ 

১৮৩৯ শ্রীষ্টাবে ন্তায়-শ্রেণীতে অধ্যয়নকাঁলে ঈশ্বরচন্দ্র একটি রচনা- 
প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাহার “সংস্কৃত 
রচনা” পুস্তকে লিখিয়াছেন £-_ 

পশ্চিম অঞ্চলে, [ সাহারাণপুরের ] জন মিয্নর নামে, এক অতি 
মহান্ভাঁব মিবিলিয়ান্‌ ছিলেন। পরী মাননীয় বিদ্বোৎসাহী মহোদয়ের 
প্রস্তাব অনুসারে, পুরাণ, স্্ধ্যসিদ্ধান্ত, ও যুরোপীয় মতের অনুযায়ী ভূগোল 
ও খগোল বিষয়ে, কতকগুলি শ্লোক লিখিয়া, একশত টাক পারিতোধিক 
পাইয়াছিলাম। (পু. ১৬) 


১৪ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


এই সকল শ্লোক বিগ্ভাসাগর-রচিত “ভূগোলখগোলবর্ণনম্ পুস্তকে 
মুদ্রিত হইয়াছে । কিন্তু এই পুরস্কারের পরিমাণ ছিল ৫*২--এক শত 
টাকা নহে। 

সংস্কত কলেজের নধিপত্রের মধ্যে ১৮৩৯-৪০ ্রীষ্টাবে বাধিক পরীক্ষার 
পারিতোষিকের কোন তালিক1 পাই নাই, এই কারণে ন্যায়-শ্রেণীর 
ছাত্রবূপে ঈশ্বরচন্দ্র কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে পারিতোধিক পাইয়াছিলেন, তাহা 
জানিতে পারি নাই। শল্ুচন্দ্র লিখিয়াছেন, তিনি “দর্শনের প্রাইজ 
১০০২ টাঁকা পান, এবং সংস্কৃত কবিতা-রচনায় সর্বাপেক্ষা ভাল কবিতা 
লিখিয়া ১০০. টাক] পুরস্কার প্রাপ্ত হন।” বিদ্যার প্রশংসা” নামে 
সংস্কৃতে একটি পদ্য রচন৷ করিয়! ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিযোগিতায়,এক শত টাকা 
পাইয়াছিলেন--এ কথা তিনি নিজেই “সংস্কৃত রচনা” পুস্তকে লিখিয়া 
গিয়াছেন। | 

১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ তারিখে নিমাইচন্দ্র শিরোমণির মৃত্যু 
হইলে সর্ববানন্দ স্তায়বাগীশ কিছু দিন অস্থায়ী ভাবে ন্তায়শাস্ত্রাধ্যাপন! 
করিয়াছিলেন। ১১ আগস্ট ১৮৪০ তারিখে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্ধানন 
মাসিক ৮*২ বেতনে স্থায়ী ভাবে ন্তায়-অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। 
ঈশ্বরচন্দ্র ন্তায়-শ্রেণীতে দ্বিতীয় বৎসর (ইং ১৮৪০-৪১) প্রধানতঃ 
জয়নারায়ণেরই নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । ন্যায়-শ্রেণীতে তাহাকে 
ভাষাপরিচ্ছেদ্, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ন্ায়স্ত্র ও কুস্থমাগ্তলি পড়িতে 
হইয়াছিল। 

১৮৪০-৪১ শ্রীষ্টাবে ন্যাক্-শ্রেণীর দ্বিতীয় বাধিক পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্ত 
একাধিক বিষয়ে পারিতোধিক পাইয়াছিলেন; ন্যায়ের পরীক্ষায় প্রথম 
স্থান অধিকার করিয়া ১০০২, পগ্ঠরচনার জন্য ১০০২, দেবনাগর- 
হস্তাক্ষরের জন্য ৮৬ এবং বাংলায় কোম্পানীর রেগুলেশ্তন বিষয়ে 


ছাত্রজীবন ১৫ 


পরীক্ষায় ২৫২--সর্বসাকল্যে নগদ ২৩৩২। তাহার পছ্যরচনার বিষয় 
ছিল-_অগ্ীধ রাজার তপস্তা; ইহা তাহার “সংস্কৃত রচনা” পুস্তকে 
মুদ্রিত হইয়াছে । 

১৮৪১ গ্রীষ্টাবেও বিগ্ভাসাগর কয়েক মাস জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের 
অধীনে ন্তায়শাস্্ব অধায়ন করিয়াছিলেন । তাহার মাসিক বুত্তি ৮২ এ 
বৎসরের জুন মাসে বন্ধ হইয়! যাইবার উল্লেখ ২৪ এপ্রিল ১৮৪০ তারিখে 
প্রস্তুত ছাত্রদের বৃত্তির একটি তালিকায় পাইয়াছি। বিদ্যাসাগর অনধিক 
তিন বৎসর সংস্কৃত কলেজে ন্তায়শাস্্র পড়িয়াছিলেন । 


জ্যোতিষ-শ্রেণী 


১৮২৬ খ্রীষ্টাব্ধের এপ্রিল মাসে স্থির হয়, সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য ও 
অলঙ্কার-শ্রেণীর ছাত্রগণকে অন্ততঃ এক বত্মর ভাস্করাচাধ্যের লীলাবতী 
ও বীজগণিত পড়িতে হইবে। এই বিষয়ে অধ্যাপনার জন্ত পরবর্ভী 
মে মাসে, উইল্লন সাহেবের স্থপারিশে, যোগধ্যান মিশ্র নামে এক জন 
পণ্ডিত মাসিক ৮*২ বেতনে নিযুক্ত হন । আমার মনে হয়, ঈশ্বরচন্্ 
ন্যায়-শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে জ্যোতিষ-শ্রেণীর পাঠও লইয়া! থাকিবেন। 
তিনি যে এক সময় এই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ, 
১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গ তাহাকে 
যে প্রশংসাপত্র দেন, তাহাতে জ্যোতিষের অধ্যাপক যোগধ্যান মিশ্রেরও 
ত্বাক্ষর আছে। 


প্রশংসাপত্র 


বারে! বৎসর পাঁচ মাস অধ্যয়নের পর ৪ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে 
বিষ্ভাসাগর কলিকাতা গবর্মেপ্ট সংস্কৃত কলেজের প্রশংসাপত্র লাভ 


১৬. ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর 


ফরেন। ইহা উদ্ধত করিবার প্রয়োজন নাই; কৌতুহলী পাঠক 
চত্বীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বিষ্যাসাগর+ পুম্তকে তাহার প্রতিলিপি 
দেখিতে পাইবেন। 


৪ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গও মিলিত 
হইয়া বিদ্যাাগরকে দেবনাগর অক্ষরে লেখা একখানি প্রশংসাপত্র 
দিয়াছিলেন। প্রশংসাপত্রথানি এইরূপ £₹-- 

অশ্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচন্ত্র বিচ্তাসাগরায় প্রশংসাপন্রং দীয়তে। অসৌ 
কলিকাতায়াং শ্রীযুত কোম্পানিসংস্থাপিতবিষ্ঠামন্দিরে ১২ দ্বাদশ বতসরান্‌ 
৫ পঞ্চ মাসাংশ্চোপস্থায়াধোলিখিতশান্ত্াণ্যধীতবান্‌। 


ব্যাকরণম্‌ *** শ্রীগঙ্গাধর শশ্মভিঃ 
কাব্যশান্ত্ম্‌ ***  শ্ীজয়গ্োপাল শব্মভিঃ 
অলঙ্কারশান্ত্রম্‌ *** শ্রীপ্রেমচন্দ্র শশ্মতিঃ 
বেদাস্তশাস্ত্রম *** শ্রীশসুচন্ত্র শশ্বভি: 
স্তায়শান্ত্রম্‌ *** শ্রীজয়নারায়ণ শশ্মভিঃ 
জ্যোতিঃশান্ত্রম্‌ *** শ্রীষোগধ্যানশশ্মভিঃ 
ধন্মশান্র শ্রীশভূচন্দ্র শর্দমাভিঃ 
রনী সনি শান্ত্রেযু সমীচীন! বুৎপত্তিরজনিষ্ট। 
১৭৬৩ এতচ্ছকাব্দীয় সৌরমার্গশীর্ষস্ত বিংশতিদিবসীয়ম্‌। 
18888070805 10066, 99০0:০9৮০চ্া, 
10 7990. 1841. 


ইহাই সংক্ষেপে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছাত্রজীবনের ইতিহাস, 
নীরস ইতিহাস সন্দেহ নাই। কিন্তু যিনি বাংল! ভাষাকে সর্বপ্রথমে 
সরস করিয়া সাহিত্যের মর্ধ্যাদা দান করিয়াছিলেন, তাহার ভবিষ্যৎ 
কর্মজীবনের উদ্যোগপর্ব্বের ইতিহাস এঁতিহাসিকের নিকটুকম মৃল্যবান্‌ 
হইবার কথা নয়। 


ঢাকুরী-জীবন ূ 
ফোর উইলিয়ম কলেজের বাং ংলা-বিভাগের সেরেস্তাদার 


কলিকাতা গবর্ষেন্ট সংস্কৃত কলেজ হইতে বাহির হইয়। সৌভাগ্যক্রমে 
অল্প দিনের মধ্যেই এক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিদ্যাসাগরের চাকুরী জুটিল। 
৯ নবেম্বর ১৮৪১ তারিখে মধুস্দন তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হইলে ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদারের পদ শুন্য হয়। 
ঈশ্বরচন্দ্র সেই পদের প্রার্থী হইলেন। বিলাত হইতে যেসকল সিবিলিয়ান 
এদেশে চাকুবী করিতে আসিতেন, তাহাদিগকে প্রথমে কলিকাতায় 
থাকিয়া! ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি দেশীয় ভাষা 
শিখিতে হইত) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহার! ভিন্ন ভিন্ন জেলার 
শাসনকার্য্যের ভার পাইতেন। তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
সেক্রেটবী ছিলেন ক্যাপ্টেন জি. টি. মার্শেল ; গবর্ষেন্ট সংস্কৃত কলেজের 
সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল; তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের বৃত্তি- 
পরীক্ষায় পরীক্ষক থাকিতেন, তাহ! ছাড়া কিছু দিন এ প্রতিষ্ঠানের 
সেক্রেটরীও ছিলেন। স্ৃতরাং ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্র-জীবনের কৃতিত্বের 
লহিত পূর্ব হইতেই তাহার পরিচয় ছিল। মার্শেল ঈশ্বরচন্দ্রের উচ্চ 
প্রশংসা করিয়] বঙ্গীয় গবর্ষেণ্টের নিকট এক ্থুপাবিশ-পত্র পাঠাইলেন 
(২৭ ডিসেম্বর ১৮৪১ )। ২৯ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখ হইতে বিদ্যাসাগর 
মাসিক ৫০ বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের 
সেরেন্তাদার বা প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইলেন। বর্তমান বাংলার 
সর্ববপ্রধান শিক্ষাগ্ুরুর ইহাই কর্মজীবনের আবরস্ত। 

ক্যাপ্টেন মার্শেল সেরেস্তাদারের কাজে খুশী হইয়া উঠিলেন। 

২ 


১৮ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


পণ্ডিতের সংশ্রবে আসিয়া তিনি ক্রমেই তাহার বুদ্ধির নুক্্মতা, জ্ঞানের 
গভীরতা, কর্মের ক্ষমত। এবং স্ক্ধ্, তেজন্বিতা ও চরিত্রবলে মুগ্ধ হইয়া! 
পড়িতে লাগিলেন । এই চাকুরী গ্রহণের ফলে, মার্শেল সাহেবের 
পরামর্শে তাহাকে ভাল করিয়া ইংরেজী ও হিন্দী শিখিতে হইল। 
বিগ্ভাসাগরকে সিবিলিয়ান ছাত্রদের পরীক্ষার কাগজ দেখিতে হইত; 
এই কার্যের জন্য ইংরেজী ও হিন্দীর জ্ঞান একাস্ত আবশ্যক ছিল। 
সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি অর্লন্বপ্প ইংরেজী শিখিয়া ছিলেন, 
এখন প্রতি দিন বৈকালে শিক্ষকের সাহায্যে ইংরেজী পড়িতে লাগিলেন। 
তীহার বন্ধু তালতলা-নিবাসী দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (স্থরেন্দ্রনাথের 
পিতা ) তাহাকে প্রথমে কিছু দিন ইংরেজী পড়াইয়াছিলেন। প্রাতে 
এক জন হিন্ুস্থানী পণ্ডিত তাহাকে হিন্দী শিখাইতেন। ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজে কার্ধযযকালে বিগ্যাসাগর রীতিমত সংস্কৃতের চচ্চাও 
করিয়াছিলেন; এই সময় তিনি সাংখ্য ও পুরাণ ভাল করিয়া অধ্যয়ন 
করেন। 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে থাকিবার কালে অনেক উচ্চশ্রেণীর ইংরেজ 
ও গণ্যমান্য দেশীয় বড়লোকের সহিত বিদ্যাসাগরের আলাপ-পরিচয় 
হয়। ক্যাপ্টেন মার্শেল কাউন্সিল-অব-এডুকেশন বা শিক্ষা-পরিষদের 
সম্পাদক ভাঃ ময়েটের (1409৪-এর ) সহিত বিগ্ভাসাগরকে পরিচিত 
করাইয়া! দেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকুরী বিদ্ভামাগরের গতি 
নির্দেশ করিল। 

প্রায় পাচ বৎসর কাল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কাধ্য করিবার পর 
বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার স্থবিধা মিলিল | যে- 
প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহার সর্বাঙ্গীন উন্নতি- 
সাধনের ইচ্ছ! তিনি মনে মনে পোষণ করিতেন । 


চাকুরী-জীবন ৰ ১৯ 


১৮৪৬ খ্রীষ্টাবের ২৬এ মার্চ রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারের পরলোকগমনে 
কলিকাতা গবর্মে্ট সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদ শূন্য হয়। 
বিগ্ভাসাগর এই পদের জন্য ইংরেজীতে একখানি আবেদনপত্র পাঠাইলেন 
(২৮ মার্চ)। এই আবেদনপত্রের সহিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
মেক্রেটরী মার্শেল সাহেবের একখানি প্রশংসাপত্র ছিল। প্রশংসাপত্রথানি 
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বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎভাবে আলোচনার পর, তাহার আবেদন- 
পত্র সুপারিশ করিয়া, সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটবী রসময় দত্ত ৩১ মার্চ 
তারিখে শিক্ষা-পরিষদ্‌কে পত্র লিখিলেন। ২ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখের 
পত্রে শিক্ষা-পরিষদ্‌ বিদ্যাসাগরের নিয়োগ মঞ্ুর করিয়াছিলেন। ফোর্ট 


২২ ঈশ্বরচন্দ্র বিচ্ভাসাগর 


করিতে লাগিলেন, সম্পাদক রসময় দত্ত তাহাতে কর্ণপাত করা সঙ্গত 
মনে করিলেন না। এই বাধায় বিদ্যাসাগরের জলস্ত উৎসাহ নিমেষে 
শীতল হইয়া গেল। স্বাধীনচেত। পণ্ডিত চটিয়া কার্যে উস্তফা দিলেন । 
বন্ধুদের সহমত অনুরোধ তাহাকে টলাইতে পাবিল না । বিদ্যাসাগর- 
চরিত্রের ইহা এক বিশেষত্ব। 

১৬ জুলাই ১৮৪৭ তারিখে বিদ্যাসাগরের পদত্যাগপত্র গৃহীত হইল। 
তখনকার দিনে এক কথায় ৫০২ টাঁকা বেতনের চাকুরী এক জন পণ্ডিত 
কি করিয়! ছাড়িয়া দিতে পারেন, বিজয়ী বসময় দত্ত তাহা বুঝিয়া উঠিতে 
পারেন নাই। তিনি নাকি এক জনকে বলিয়াছিলেন, “বিদ্যাসাগর 
খাবে কি?” এই কথা বিদ্যাসাগরের কর্ণগোচর হইলে তিনি দত্ত- 
মহাশয়কে জানাইতে বলিয়াছিলেন,_-"বোলো বিদ্যাসাগর আলু-পটল 
বেচে খাবে ।” 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ 


পূর্বেই বলিয়াছি, মার্শেল সাহেব ছিলেন ইঈশ্বরচন্দ্রের গুণমৃগ্ধ ও 
হিতৈষী। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষের পদ 
শূন্ত হওয়ার তিনি সেই পদে বিষ্যাসাগরকে নিযুক্ত করিলেন। এই পদ 
শূন্য হওয়ার ইতিহাসটুকু চিত্তাকর্ষক । দেশবিখ্যাত স্বরেন্্রনাথের পিত। 
তালতলার ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকুরী 
বজায় রাখিয়াও অতিরিক্ত ছাত্র হিসাবে মেডিক্যাল কলেজে লেকচার 
শুনিতে যাইতেন। অবশেষে তিনি ডাক্তারি করাই শ্রেয় বলিয়! স্থির 
করিলেন। ১৬ জাঙ্গয়ারি ১৮৪৯ তারিখে দুর্গাচরণ মেজর মার্শেলের 
ইন্তে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। পরবত্তী ১ মার্চ তারিখে পাচ হাজার 


চাকুরী-জীবন ২৩ 


টাকা জামিন দিয়া মাসিক ৮*২ টাঁকা বেতনে বিদ্যাসাগর এই পদে 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। * 


ংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ 


১৮৫০ গ্রীষ্টাব্ষের নবেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য-শাস্ত্রের 
অধ্যাপক মদনমোহন তর্কালঙ্কার জজপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়৷ মুশিদাবাদ 
চলিয়া! গেলেন । শিক্ষা-পরিষদের সেক্রেটরী ডাঃ ময়েট তাহার স্থানে 
বিচ্যাসাগরকে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু নান! 
কারণে বিদ্যানাগর এই পদ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন । 
শেষে ডাঃ ময়েট বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় বিদ্যাসাগর জানাইলেন, 
শিক্ষা-পরিষদ্‌ তাহাকে প্রিন্সিপালে ক্ষমতা দিলে তিনি এ পদ গ্রহণ 
করিতে পারেন। ডাঃ ময়েট বিদ্যাসাগরের নিকট হইতে এ মর্শে 
একখানি পত্র লিখাইয়া লইলেন। 

৪ ডিসেম্বর ১৮৫০ তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ছাড়িয়া! পরদিন 
বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য-শান্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। 
সংস্কৃত কলেজের প্রকৃত অবস্থা কি, এবং কিরূপ ব্যবস্থা করিলে কলেজের 
উন্নতি হইতে পারে--এ বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য বিছ্যাসাগবের 
উপর ভার পড়িল। ১৬ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর “দীর্ঘচিস্তা ও যথেষ্ট 
বিবেচনা-প্রস্থত” এক বিস্তৃত রিপোর্ট শিক্ষা-পরিষদে দাখিল করিলেন । ণ 
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পৃষ্ঠায় এই দীর্ঘ রিপোর্ট মুদ্রিত হ্ইয়াছে। ্থবলচন্ত্র মিত্রের বিস্তাসাগ্রর-জীবনীতেও 
ইহ! উদ্ধৃত হইয়াছে। 


২৪ ঈশ্বরচন্দ্র বিছ্পাসাগর 


কলেজ-পরিচালন্তনর 'বিধি-ব্যবস্থা ও পাঠ্য-প্রণালীর বহুবিধ পরিবর্তন্‌ 
সমর্থন করিয়া এই রিপোর্ট লিখিত। পুনর্গঠিত সংস্কত কলেজ যে সংস্কৃত 
বিদ্যান্ণীলনের কেন্দ্র ও মাতৃভাষা-রচিত সাহিত্যের জন্মক্ষেত্র হইবে, 
এবং এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই যে শিক্ষকরূপে এক দিন জনসাধারণের 
মধ্যে শিক্ষা, জ্ঞান ও সাহিত্য-রস বিতরণ করিবে,_-পরিবর্তনের ফল যে 
একান্ত শুভ ও আশাপ্রদ, রিপোর্টে তিনি এ কথা দৃঢ়তার সহিত 
জানাইলেন। | 
শিক্ষা-পরিষদ্‌ এমনই এক জন কাধ্যপটু, দৃঢচিত্ত লোককে চাহিতে- 
ছিলেন। সংস্কৃত কলেজ সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত করা৷ যায় কি না--এই 
কথাই কিছু দিন হইতে তাহারা ভাবিতেছিলেন। ঠিক এই সময়ে 
ংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী রসময় দত্ত অবসর গ্রহণ, করিলে পুরাতনের 
বাধা সরিয়া গেল । .শিক্ষা-পরিষদ্‌ বঙ্গীয় গবর্মেন্টকে লিখিলেন__ 
দশ বছর ধরিয়। বাবু রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের সম্পাদকের কাজ 
করিয়। আসিতেছেন । সংস্কৃত ভাষায় তাহার জ্ঞান নাই বলিলেও চলে। 
তাহার উপর সারাদিন তিনি অন্থত্র দায়ত্বপূর্ণ কার্যে নিবিষ্ট থাকেন । 
কলেজের যখন কাজ চলে, তখন তিনি কলেজে উপস্থিত থাকিতে পারেন 
না,। ফলে কলেজের শৃঙ্খল! শিথিল হুইয়াছে। হাজিরা-খাতার উপর. 
মোটেই নির্ভর করা চলে না, এবং নানারূপ গোলমাল ও অব্যবস্থায়, 
কলেজের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া! দাড়াইয়াছে, _কাধ্যকারিতা! একাস্তভাবে, 
ক্ষু্ হইয়াছে। অথচ এই বিগ্ভালয় এক বিপুল ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠান, কারণ 
কলেজের ছেলেদের নিকট হইতে মাহিনাদ্লওয়৷ হয় না। 
বাংলায় সাহিত্য-স্থত্টি ও সাহিত্যের উন্নতিবিধানের যে আন্দোলন, 
সুরু হইয়াছে, কন্মিষ্ঠ লোকের হাতে পড়িলে সস্কত কলেজ সেই 
আন্দোলনের সহায়করূপে অনেক কাজ করিতে পারে। 


চাকুরী-জীবন ২৫ 


বাবু রসময় দত্তের পদর্ঠাগে এই প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠনের একমাত্র 
অন্তরায় দূর হইল। কলিকাতা মাগ্রাসার অধ্যক্ষ ডাঃ প্ররেঙ্গার আব্বা 
ভাষায় যেরূপ সুপত্তিত, সেইরূপ সংস্কৃত ভাষায় বুযুৎপন্ন কোন পাশ্চাত্য 
পঙ্ডিত পাওয়া. যাইতেছে না। এক্ষেত্রে শিক্ষা-পরিষদের মতে, পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র শশ্মী একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। এক দিকে তিনি ইংরেজী 
ভাষায় অভিজ্ঞ, অন্ত দিকে সংস্কত-শান্ত্রে প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত। শুধু 
তাহাই নহে, তাহার মত উদ্ভমশীল, কশ্মনিপুণ, দৃঢ়চিত্ত লোক বাঙালীর 
মধ্যে দুল্লভি। তাহার রচিত বেতাল পঞ্চবিংশতি' ও “চেম্বার্সের 
বায়োগ্রাফি'র বঙ্গান্থবাদ সমস্ত গবর্মেন্ট স্কুল-কলেজেই বাংলার পাঠ্য- 
পুস্তক হিসাবে পড়ান হয়। তিনি অধ্যক্ষ হইলে বর্তমান সহকারী 
সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ুকে সাহিত্য-শান্ত্রের অধ্যাপকের পদ দেওয়া 
যাইতে পারে। সম্পাদক ও সহ-সম্পাঁদকের পদ উঠিয়া যাইবে । এই 
ছুই পদের বেতন মোট ১৫*২ টাঁকা। অধ্যক্ষকে এই ১৫০ টাকা 
দিলেই চলিবে। সুতরাং এই পরিবর্তনে ব্যয়বৃদ্ধির কোন আশঙ্কা 
নাই। 
গবর্মেণ্টের অন্থমোদনের অপেক্ষায় সম্প্রতি অস্থায়িভাবে পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্বের উপরই সংস্কৃত কলেজের তত্বাবধানের ভার অপিত হইল। 
(৪ জান্য়ারি, ১৮৫১) 
সরকার শিক্ষা-পরিষদের প্রস্তাব 'মঞ্ুর করিলেন। বিদ্যাসাগর 
মাসিক দেড় শত্র টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হইলেন্‌ 
(২২ জানুয়ারি ১৮৫১)। এক কথায় কলেজের সংস্কার, পুনর্গঠন ও 
পরিবর্তনের পূর্ণ অধিকার তাহার হাতে দেওয়া হইল। 


সংস্কৃত কলেজের পুনগঠন 


১৮৫১ হইতে ১৮৫৩ শ্রীষ্টাব্বের সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে 
ইহার পুনর্গঠনের ইতিহাস । বিদ্যালয়ের শাসনশৃঙ্খলার দিকে বিদ্যাসাগর 
তীক্ষ দৃষ্টি রাখিলেন। নিয়মিত উপস্থিতির দিকে নজর রাখা হইল; 
সামান্য কারণে শ্রেণীত্যাগ এবং অকারণ গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি 
নিবারণ করার দিকেও যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া! হইল। প্রতি অষ্টমী ও 
প্রতিপদে কলেজের ছুটি বন্ধ করিয়া সপ্তাহাস্তে রবিবারে ছুটির দিন ধার্য্য 
হইল । পূর্ব্বে কেবল ব্রাঙ্ষণ ও বৈদ্য ছাত্রই সংস্কৃত কলেজে পড়িবার 
অধিকারী ছিল। কিন্তু বি্যাসাগর ছিলেন- দেশে শিক্ষাবিস্তার ও 
লোকের জ্ঞানবৃদ্ধির পরম বন্ধু। তিনি ১৮৫১ খ্রীষ্টান্দের জুলাই মাসে 
প্রথমে কায়স্থ, পরে ১৮৫৪ গ্রীষ্টাব্দের ভিসেম্বর মাসে যে-কোন সন্তরাস্ত 
ঘরের হিন্দুকে সংস্কৃত কলেজে পড়িবার অবাধ অনুমতি দিলেন । 

বিদ্যাসাগর নিজের কলেজের জন্য আর একটি কাজ করিলেন । 

ংস্কৃত কলেজের সম্মান ও ছাত্রদের ভবিষ্যতের উপরও যে তাহার প্রথর 
দৃষ্টি ছিল, ইহাতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুকলেজ ও 
মাদ্রাসার পাঁস-কর! কৃতবিগ্য ছাত্রদের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ দেওয়া 
হইত। বিদ্যাসাগর শিক্ষা-পরিষদের মধ্য দরিয়া গবর্ষেণ্টের কাছে 
সংস্কৃত কলেজের স্থযোগ্য ছাত্রদিগকে এই বিষয়ে সমান স্থযোগ ও 
ক্বিধা দিবার সনির্বন্ধ প্রার্থনা জানাইলেন (১৩ জানুয়ারি ১৮৫২ )। 
প্রার্থনা গ্রাহ হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগকে পরে 
ডেপুটিগিরি দেওয়৷ হইত । 

১৮২৪ খ্ীষ্টাবে প্রতিষ্ঠা হইতে সংস্কৃত কলেজ অবৈতনিক বিদ্ালয় 
ছিল। ফলে দীড়াইয়াছিল এই, ছাত্রের! বিনা প্রতিবন্ধে কলেজে 
প্রবেশলাভ করিতে পারিত এবং পরে স্থবিধা পাইলেই অন্য ইংরেজী 


স্কত কলেজের পুনর্গঠন ২৭ 


বিদ্যালয়ে চলিয়া যাইত। এমনও হইত, ভন্ভি হইয়া নাম লিখাইয়া 
ছেলের আর দেখা নাই, তার পর দীর্ঘ অন্কুপস্থিতির ফলে যখন হাজিরা- 
খাতা হইতে নাম কাট গেল, তখন ছাত্র অথবা ছাত্রের অভিভাবক 
এমন করিয়া আসিয়া কর্তৃপক্ষকে ধরিয়া পড়িল যে, নিবেদন অগ্রাহথ করা 
ছুরহ। এই সব অন্ুবিধা দূর করিবার জন্য বিদ্যাসাগর ১৮৫২ 
খ্রীষ্টাব্ষের আগস্ট মাসে প্রথমে ছুই টাক! প্রবেশ-দক্ষিণার ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করিলেন । পুনঃগ্রবেশের জন্যও এ ব্যবস্থা বাহাল হইল। তার পর ১৮৫৪ 
্ষ্টাব্দের জুন মাসের মাঝামাঝি মাসিক এক টাকা বেতনের বন্দোবস্ত 
হইল। ইহাতে অব্যবস্থিতচিত্ত ছাত্রদের কিঞিৎ চৈতন্যোদয় হইল, 
বিগ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতির হারও যথেষ্ট বাড়িয়৷ গেল । 


১৮৫১ গ্রীষ্টাব্বের নবেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজে এক উন্নত প্রণালীর 
শিক্ষাব্যবস্থা প্রবঞ্ঠিত হইল। ব্যাকরণ-বিভাগ সম্পূর্ণনূপে পুনর্গঠিত 
হইল। পূর্ববে বোপদেবের এমুগ্ধবোধ' ছিল ব্যাকরণের একমাত্র 
পাঠ্য পুস্তক । সংস্কত শিক্ষার গোড়াতেই সংস্কৃতি লেখা এই ছুরূহ 
ব্যাকরণখানি ছেলেদের পড়িতে হইত । এখানি আয়ত্ত করিতে লাগিত 
চার-পাঁচ বৎসর; তাঁও ছেলের! অর্থ না বুঝিয়াই মুখস্থ করিত। 
কাজেই সংস্কৃত-সাহিত্য পড়িবার সময় এই মুখস্থ বিদ্যা বিশেষ কাজে 
লাগিত না; দেখা যাইত, ভাষায় তাহারা আশানুরূপ অধিকার লাভ 
করে নাই। বিষ্ঞাসাগর ছেলেদের বাধাটুকু বুঝিতে পারিলেন। তিনি 
দেখিলেন, বাঙালী ছাত্রকে সংস্কত শিখাইতে হইলে বাংলায় বাাকরণ 
পড়াইতে হইবে। তিনি “মুগ্ধবোধ, পড়ান বন্ধ করিলেন এবং তাহার 
পরিবর্তে বাংলায় লেখা স্বরচিত “সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' ও 
“ব্যাকরণ কৌমুদী' ধরাইলৈন। ' এই সঙ্গে 'খজ্পাঠ*ও পড়ান হইতে 
লাগিল। সংস্কৃত গছ্য ও কাব্য হইতে কতকগুলি নির্বাচিত অংশ 


২৮ ঈশ্বরচন্দ্র বিছ্ভাসাগর 


“ঝজুপাঠে? সন্গিবেশিত হইয়াছে । এই নব ব্যবস্থার ফল ভালই হইল । 
সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে এই ব্যবস্থায় সংস্কৃতে মোটামুটিরূপে বুযুৎ্পত্তি 
লাভ করিতে তিন বৎসরের বেশী সময় লাগে না। 
বিদ্যাসাগর সংস্কত শিক্ষার বাধাবিপত্তি এমনি করিয়া দূর করিলেন। 
অতঃপর তিনি সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী-বিভাগ পুনর্গঠনের কাজে 
হস্তক্ষেপ করিলেন। 


দুইটি উদ্দেশ্ট লইয়! সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; প্রথম, হিন্দু 
সাহিত্যের অনুশীলন; দ্বিতীয়, পাশ্চাত্য জ্ঞাঁনবিজ্ঞানের ক্রম-প্রচলন | 
বাংলা-সাহিত্যে পাশ্চাত্য ভাবের আমদানি এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার 
স্থবিধার জন্য ১৮২৭ গ্রীষ্টাব্দের মে মাঁসে সংস্কৃত কলেজে একটি ইংরেজী- 
শ্রেণী খোল! হয়, কিন্তু ইহা আট বৎসর মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। ১৮৪২ 
্রীষ্টাব্ের অক্টোবর মাসে শিক্ষা-পরিষদের চেষ্টায় এই শ্রেণী পুন:স্থাপিত 
হয় বটে, কিন্তু পূর্বের ন্যায় এবারও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। 
বিগ্ভাসাগর এই ইংরেজী-বিভাগের শিক্ষা-প্রণালীর ভিতরের গলদ বেশ 
বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিয়! তিনি. ইহাকে ফলপ্রস্থ করিতে 
সচেষ্ট হইলেন। 

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্বের নবেম্বর মাসে ইংরেজী-বিভাগে একটি অধিকতর 
বিস্তৃত ও স্থনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-প্রণালী অবলঘ্বিত হইল। পাঁচ জন শিক্ষকের 
মধ্যে মাসিক 'এক শত টাক! বেতনে প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী হইলেন 
ইংরেজীর অধ্যাপক ও শ্রীনাথ দাস হইলেন গণিতের অধ্যাপক । পূর্বের 

. সংস্কতে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপনা চলিত-_-ভাস্করাচাষ্যের 'লীলাবতী” ও 
বীজগণিত" ছাত্রদিগকে পড়িতে হইত। বিদ্যাসাগর ইহা উঠাইয়! 
দিয়া অতঃপর ইংরেজীতেই গণিতের শিক্ষা প্রবর্তন করিলেন। এখন 
হইতে ইংরেজী অবশ্তশিক্ষণীয় বিষস্ব-সমূহের অন্তর্গত করা হইল। 


স্কৃত কলেজের পুনর্গঠন ২৯ 


বিদ্যাসাগর যখন এই লব সংস্কারে ব্রতী, সেই সমন্ন শিক্ষা-পরিষদ্‌ 
ফাশীর সরকারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ_বিখ্যাত পণ্ডিত ভাঃ জে. আর, 
ব্যালাণ্টাইনকে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন 'করিতে আহ্বান 
করিলেন। শিক্ষা-পরিষদের নিমন্ত্রণে ডাঃ ব্যালাণ্টাইন কলিকাতা 
সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিলেন ( জুলাই-আগস্ট. ১৮৫৩)। 
পরিদর্শনান্তে একটি রিপোর্ট পরিষদে পেশ করিলেন £-- 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের খাতির কথ! শুনিয়৷ এবং কলিকাতা! সংস্কৃত 
কলেজ-সম্পর্কে তত্প্রদত্ত রিপোর্ট পাঠ করিয়। তাহার সম্বন্ধে যে ধারণা 
জন্বিয়াছিল, এই সুধী অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ আলাপে. আমার সে ধারণা 
দুতর হইল,_-এই আলাপে আমি যথেষ্ট আনন্দলাভ করিলাম। 


কলেজের পঠন-ব্যবস্থা প্রভৃতির বিষয়ে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ 
করিবার পর তিনি কাশী ও কলিকাতা-_এই উভয় সংস্কৃত কলেজের 
অবস্থার তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া বারাণসীতে আবশ্টিক: ইংরেজী 
শিক্ষা প্রবন্তিত করা যে সম্প্রতি অসমীচীন, এই মত প্রকাশ করেন । 
তার পর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে নৃতন কতকগুলি পুস্তক প্রবর্তন ও 
ছাত্রদের ভাবগ্রহণ করিবার শক্তি সম্বদ্ধে তিনি যে মতামত প্রকাশ 
করেন, তাহা বিগ্ভাসাগবের পরবর্তী রিপোর্ট হইতে জান! যাইবে। 
নিয়লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ডাঃ ব্যালাণ্টাইন তাহার রিপোর্ট শেষ 
করিয়াছেন £ 


ভারতীয় পাগ্ডিত্য ও ইংরেজী বিজ্ঞানের মধ্যে ষে প্রভেদ বর্তমান, 
তাহ৷ ঘুচাইবার জন্থই আমি এই সকল কথার অবতারণ| করিয়াছি ।.- 
কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজী এই উভয়বিধ পাঠ্যই পড়িতে হয় বটে, কিন্ত 
বর্তমান অবস্থায় উভয় ভাষার শাস্ত্রের কোথায় মিল, কোথায়: অমিল-- 
তাহ! সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের নিজেদেরই ঠিক করিয়া লইতে হয়। 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


ছাত্রদের অবধারণ যে সন্তোষজনক নয়, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি এবং 
সেই জন্ভই কলেজের নির্দিষ্ট পাঠ্য ছাড়া অতিরিক্ত আরও যে যে গ্রন্থের 
প্রচলন প্রয়োজন, তাহার প্রস্তাব করিয়াছি'** | 


রশিক্ষা-পরিষদ্‌ ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের রিপোর্ট বিগ্ভাসাগরের নিকট 
পাঠাইয়া দিলেন (২৯ আগস্ট ১৮৫৩)। বি্যাসাগর ভাঃ ব্যালাণ্টাইনের 
বণিত প্রণালীর সমর্থন করিতে না পারিয়া পরিষদের নিকট যে উত্তর 
প্রেরণ করেন, তাহার বঙ্গানুবাদ নিয়ে দেওয়া হইল £-- 


বিগ্ভালয়ে যে-সকল ব্যবস্থা সম্প্রতি প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহ! ডাঃ 
ব্যালাণ্টাইনের মত গুণী লোকের অনুমোদন লাভ করিয়াছে দেখিয়। আমি 
অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। 

ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক প্রচলন বিষয়ে আমি তাহার 
সহিত একমত হইতে পারিলাম না। মিলের লজিকের যে সংক্ষিপ্তসার 
তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন, সংস্কৃত কলেজে পাঠ্য পুস্তকরূপে তাহাই তিনি 
প্রবর্তিত করিতে চান। বর্তমান অবস্থায়, আমার মতে, সংস্কৃত কলেজে 
মিলের গ্রন্থ পড়ান একান্ত প্রয়োজন। মিলের পুস্তকের মূল্য অধিক ;-- 
ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সংক্ষিপ্তসারের প্রচলন প্রস্তাবের প্রধান কারণ 
ইহাই মনে হয়। আমাদের ছাত্রদের প্রামাণিক গ্রন্থ-সমৃহ একটু বেশী 
দাম দিয়াও কিনিবার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে ; কাজেই মৃল্যাধিক্যের জন্ত 
এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রচলন হইতে বিরত থাকিবার কারণ নাই । ডাঃ 
ব্যালান্টাইন বলেন, তাহার সংক্ষিপ্তসার মিলের লজিকের মুখবন্ধ 
হিসাবে ব্যবহার কর! যাইতে পারে। কিন্তু মিল নিজে তাহার পুস্তকের 
ভূমিকায় বিশেষভ।বে লিখিয়া গিয়াছেন যে, আর্চবিশপ হোয়েটলির 
তর্কশান্ত্সন্বন্ধীয় গ্রস্থই তাহার লজিকের সর্ব্বোতকৃষ্ট উপক্রমণিক। 
অতএব এবিষয়ে বিবেচনার ভার শিক্ষা-পারদের উপর রহিল। 
ইংরেজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যানহ বেদান্ত, স্তায় ও সাংখ্য-দর্শনের তিনখানি 


সংস্কৃত কলেজের পুনর্গ ঠন ৩১ 


পাঠ্য পুস্তক প্রবর্তনের প্রস্তাবও তিনি করিয়াছেন । “বেদাস্তসার" পূর্বব 
হইতেই পাঠ্যরূপে সংস্কৃত কলেজে গৃহীত; ইহার ইংরেজী অন্থবাদ 
পড়ান যাইতে পারে। কিন্তু তাহার প্রস্তাবিত ্তাম়্-সন্বন্ধীয়ু 
“তর্কসংগ্রহ” এবং সাংখ্য-সম্পফিত “তত্বসমাস' নিতাস্তই অকিঞ্চিংকর 
গ্রন্থ । আমাদের পাঠ্যস্থচিতে উহাদের অপেক্ষ। উৎকৃষ্টতর পুস্তকের, 
নির্দেশ আছে। বিশপ বার্কলের 717%27% সম্বন্ধে আমার মত এই যে, 
পাঠ্য পুস্তকরূপে ইহার প্রবর্তনে সুফল অপেক্ষা কুফলের সম্ভাবনাই 
অধিক। কতকগুলি কারণে সংস্কত কলেজে সাংখ্য ও বেদান্ত ন৷ 
পড়াইয়। উপায় নাই। সে-সকল কারণের উল্লেখ এখানে নিপ্রয়োজন। 
বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, এ-সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নাই। 
মিথ্যা হইলেও হিন্দুদের কাছে এই ছুই দর্শন অসাধারণ শ্রদ্ধার জিনিস। 
সংস্কতে যখন এগুলি শিখাইতেই হইবে, ইহাদের প্রভাব কাটাইয়া, 
তুলিতে প্রতিষেধকরূপে ইংরেজীতে ছাত্রদের যথার্থ দর্শন পড়ান 
দরকার । বার্কলের 77,7%27% বেদাস্ত ব৷ সাংখ্যের মত একই সিদ্ধান্তে 
উপস্থিত হইয়াছে ; ইউরোপেও এখন আর ইহ! খাটি দর্শন বালয়া 
বিবেচিত হয় না, কাজেই ইহাতে কোন ক্রমেই সে কাজ চলিবে না। 
তা! ছাড়। হিন্দু-শিক্ষার্থীর। যখন দেখিবে, বেদাস্ত ও সাংখ্য-দর্শনের মত 
এক জন ইউরোপীয়, দার্শনিকের মতের অন্কুরূপ, তখন এই ছুই দর্শনের 
প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধ! কমা দূরে থাকুক, বরং আরও বাড়িয়া যাইবে। 
এ অবস্থায় বিশপ বার্কলের গ্রন্থ পাঠ্য পুস্তকরূপে প্রচলন করিতে আমি 
ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সহিত একমত নহি । 


স্কত কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় প্রকারের পাঠ-পদ্ধত্তিই 
যে ভাল, এ কথা ডাঃ ব্যালাণ্টাইন স্বীকার কারয়াছেন। অথচ উভয়বিধ 
পাঠের ফলে প্সত্য দ্বিবিধ"---এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ছাত্রদের মনে জন্মিতে 
পারে, এ ভয় করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,--«“এ ভয় অলীক নয়। 
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সংস্কত-শান্ত্রে পণ্ডিত অথচ ইংরেজীতেও অভিজ্ঞ আমি এমন-সব 
ব্রাহ্মণকে জানি, ষাহার! পাশ্চাত্য লজিক ও সংস্কৃত ন্তায়-এই উভয় 
শাস্ত্রের মত ঠিক বলিয়া! মনে করেন, কিন্তু উভয়ের মূল তত্বের এঁক্য 
সম্বন্ধে কোন ধারণা তাহাদের নাই এবং সেজন্ত এক ভাষায় অন্যটির 
চিন্তাপদ্ধতি প্রকাশ করিতে অক্ষম।” আমার বিশ্বাস, ষে-লোক সংস্কৃত 
ও ইংরেজী--এই উভয় ভাষার বিজ্ঞান ও সাহিত্য বুদ্ধিমানের মত পাঠ 
করিয়াছে-_বুবিতে চেষ্টা করিয়াছে-_তাহার সম্বন্ধে. এইরূপ ভয় করিবার 
কোন কারণ নাই। যে যথার্থরপে ধারণা করিয়াছে, তাহার কাছে 
সত্য-_সত্যই। “সত্য ছুই রকমের" এই ভাব অসম্পূর্ণ ধারণার ফল। 
সংস্কত কলেজে আমর] যে-শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে 
এইরূপ ফলেপ়্ সম্ভাবন! নিশ্চয়ই দূর হইবে. যেখানে ছুইটি সত্যের 
মধ্যে প্রকৃতই মিল আছে, সেখানে সেই এঁক্য যদি কোন বুদ্ধিমান্‌ 
ছাত্র বুঝিতে ন! পারে, তাহ। হইলে সেরূপ ঘটন! সত্যই অদ্ভূত বলিতে 
হইবে। ধর! ফাক, ইংরেজী ও সংস্কত--উভয় ভাষাতেই ছাত্রেরা 
লজিক, অথব! দর্শন বিজ্ঞানের যে-কোন বিভাগ অধ্যয়ন করিল । 
এখন যদি তাহার! বলে, “লজিকের পাশ্চাত্য থিয়োরিও সত্য, হিন্দু 
থিয়োরিও সত্য,” অথচ যদি তাহারা-উভয়ের মধ্যে এক্যের সন্ধান ন! 
পায়, এবং ন। পাইয়া এক ভাষার সত্য অন্ত ভাষাক্প প্রকাশ করিতে 
না পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, হয় তাহারা বিষয়টা! ভাল করিয়! 
বুঝিতে পারে নাই, না-হয় যে-ভাষায় তাহারা নিজেদের ভাব প্রকাশ 
করিতে অক্ষম, সেই ভাবায় তাহাদের জ্ঞান অল্প। এ কথা অবশ্য স্বীকার 
করিতে হইবে, হিন্দু-দর্শনে এমন অনেক অংশ আছে, যাহ! ইংরেজীতে 
সহজবোধ্যভাবে প্রকাশ কর! যায় না; তাহার কারণ, সে-সব অংশের 
মধ্যে পদার্থ কিছু নাই। ্ 


ডাঃ ব্যালাপ্টাইন আরও বলেন,--*্বর্তমান সংস্কিত কলেজের 
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শগঠন-পদ্ধতি এবং ছাত্রদের সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় ভাষায় শিক্ষার রীতি 
হইতেই বুঝা যায়, এমন এক দল লোক গড়িয়া তোল! দরকার, যাহারা 
পাশ্চাত্য ও ভারতীয় উভয় শান্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিবে, এবং উভয় 
দেশের পণ্ডিতদের মধ্যে দ্বিভাষী ব্যাখ্যাতার কাধ্য করিয়া উভয়ের মধ্যে 
যেখানে দৃশ্ততঃ অনৈক্য, সেইখানে সত্যকার মিল দেখাইয়া দিয়া 
অনাবশ্যক কুসংস্কার দুর করিবে ;-_হিন্দুর দার্শনিক আলোচন। যে-সকল 
প্রাথমিক সত্যে পৌছিয়াছে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে তাহাদের পূর্ণতর বিকাশ 
দেখাইয়া উভয়ের মধ্যে সামপ্রস্-বিধান করিবে ।” ছুঃখের বিষয়, এ 
বিষয়ে আমি ভাঃ ব্যালাণ্টাইনের সহিত অন্তমত। আমার মনে হয় না, 
আমরা সকল জায়গায় হিন্দুশান্ত্র ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এঁক্য দেখাইতে 
পারিব। যদি-ব! ধরিয়া লওয়! যায় ইহা! সম্ভব, তবুও আমার মনে হয়, 
উন্নতিশীল ইউরোগীয় বিজ্ঞানের তথ্য-সকল ভারতীয় পগ্ডিতগণের 
গ্রহণযোগ্য কর! ছুঃসাধ্য। তাহাদের বহুকাল-সঞ্চিত কুসংস্কার দুর কর! 
অসম্ভব। কোন নূতন তত্ব« এমন কি, তাহাদের শাস্ত্রে ষে তত্বের 
বীজ আছে, তাহারই পরিবদ্ধিত স্বরূপ--যদি তাহাদের গোচরে আন 
যায়, তবে তাহারা গ্রাহ্হ কৰিবে না।” পুরাতন কুসংস্কার তাহার 
অন্ধভাবে আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে। আরব-সেনাপতি অমরু 
আলেকজেন্দত্রিয়া বিজয় করিয়া! যখন খালিফ ওমরকে জিজ্ঞাস! করিয়া 
পাঠাইল--আলেকজেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালার ব্যবস্থা কি কর! যাইতে পারে, 
তখন খালিফ উত্তর দিলেন, “গ্রন্থাগারের গ্রন্থ গুলি হয় কোরাণের মতের 
অন্থ্যায়ী, না-হয় বিরুদ্ধ; যদি অনুরূপ হয় ত এক কোরাণ থাকিলেই 
যথেষ্ট ; আর যদি বিরুদ্ধ মত হয় ত গ্রন্থগুলি নিশ্চয়ই অনিষ্টকর। অতএব 
ওগুলি ধ্বংস কর।” আমার বলিতে লজ্জা! হয়--ভারতীয় পণ্ডিতগণের 
গৌড়ামি এ আরব-খালিফের গৌড়ামির চেয়ে কিছু কম নয়। তাহাদের 
বিশ্বাস, সর্বজ্ঞ খধিদের মস্তিষ্ক হইতে শাস্ত্র নির্গত হইয়াছে, অতএব 
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শান্ত-সমূৃহ অভ্রান্ত। আলাপ অথবা আলোচনার সময় পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের নূতন সত্যের কথ! অবতারণ। করিলে, তাহারা হাসি-ঠাটা 
করিয়া উড়াইয়া দেয়। সম্প্রতি ভারতবর্ষের এই প্রদেশে বিশেষতঃ 
কলিকাতা ও তাহার আশে পাশে-_-পণ্ডিতদের মধ্যে একটি মনোভাব 
পরিস্ফুট হইয়৷ উঠিতেছে; শাস্ত্রে যাহার অন্কুর আছে, এমন কোন 
বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা৷ শুনিলে, সেই সত্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধা দেখান দূরে 
থাক, শাস্ত্রের প্রতি তাহাদের কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাস আরও দৃ়ীভূত হয় 
এবং “আমাদেরই জয়” এই ভাব ফুটিয়। উঠে| এই সব বিবেচনা করিয়। 
ভারতবর্ষায় পণ্ডিতদের নৃতন বৈজ্ঞানিক সত্য গ্রহণ করাইবার কোন 
আশ! আছে, এমন আমার বোধ হয় না। ষে-প্রদেশের পপ্ডিতদের 
দেখিয়া ডাঃ ব্যালাণ্টাইন অভিজ্ঞত! সঞ্চয় করিয়া এই সব সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন, সেই উত্তর-পঞ্চিমাঞ্চলে তাহার মত খাটাইলে 
সুফল পাইবার সম্ভাবনা । 


বাংলার কথা স্বতন্ত্র। “ছুই স্থানের বিভিন্ন অবস্থা বিবেচন। করিয়া 
কার্ধ্য কর! উচিত" এবং “জোর করিয়া! সামপ্রস্ত-বিধান বিজ্ঞের কার্য্য 
নহে'-_তাহার এই মন্তব্যগুলি খুবই সমীচীন। ভারতবর্ষের এই 
অংশের স্থানীয্র অবস্থার দরুণ শিক্ষাবিস্তার-কাধ্যে আমাদের ভিন্ন প্রণালী 
অবলম্বন. করিতে হইয়াছে । আমি সধত্বে এখানকার অবস্থ। পর্যবেক্ষণ 
করিয়াছি ; তাহাতে আমার মনে হইয়াছে, দেশীয় পণ্ডিতদের কোন- 
কিছুতে হত্তক্ষেপ করা মোটেই উচিত নয়। তাহাদের মনম্ততি 
সম্পাদনের প্রয়োজন নাই ; কেন-না, আমর! তাহাদের কোনরূপ সাহাষ্য 
চাই না। আজ ইহাদের সম্মানও লুপ্তপ্রায়, কাজেই এই দলকে ভয় 
করিবার কারণ দেখি না। ইহাদের ক ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া 
আসিতেছে । এ-দলের পূর্ব-আধিপত্য ফিরিয়া পাইবার আর বড় 
সম্ভাবনা নাই। বাংল! দেশে যেখানে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, 
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সেইখানেই পণ্ডিতদের প্রভাব কমিয়। আসিতেছে । দেখা যাইতেছে, 
বাংলার অধিবাসীরা শিক্ষালাভের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র। দেশীয় পণ্ডিতদের 
মনস্তর্টি না করিয়াও আমর! কি করিতে পারি, তাহ! দেশের বিভিন্ন অংশে 
স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠাই আমাদের শিখাইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে 
শিক্ষাবিস্তার--ইহাই এখন আমাদের প্রয়োজন । আমাদের কতকগুলি 
বাংলা স্কুল স্থাপন করিতে হইবে, এই সব স্কুলের জন্ত প্রয়োজনীয় ও 
শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের কতকগুলি পাঠ্য পুস্তক রচন! করিতে হইবে, শিক্ষকের 
দায়িত্বপূর্ণ কর্তৃব্যভার গ্রহণ করিতে পারে, এমন এক দল লোক স্থ্টি করিতে 
হইবে; তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল। মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ 
দখল, প্রয়োজনীয় বহুবিধ তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কুসংস্কারের কবল 
হইতে মুক্তি, শিক্ষকদের এই গুণগুলি থাকা চাই। এই ধরণের 
দরকারী লোক গড়িয়া তোলাই আমার উদ্দেশ্য --আমার সন্কপ্টা। ইহার 
জন্য আমাদের সংস্কৃত কলেজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইবে । সংস্কৃত 
কলেজের ছাত্রের কলেজের পাঠ শেষ করিয়। এই ধরণের লোক হইন়। 
উঠিবে_এমন আশ! করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এ আশা 
অলীক নয়। সংস্কত কলেজের ছাত্রের যে বাংলা ভাষায় পূর্ণ 
অধিকারী হইবে--ইহাতে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে ন]। 
ইংরেজী-বিভাগের পুনর্গঠনের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা যদি মঞ্জুর হয়, 
তাহ! হইলে ইংরেজী ভাষা! ও সাহিত্যেও যে তাহার] যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিলাভ 
ও তাহার ফলে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহে জ্ঞানলাভ করিবে, 
তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবন!। বুখের বিষয়, সম্প্রতি তাহাদের চিস্তাধারায় 
এমন পরিবর্তন হইয়াছে যে, মনে হয়, অতঃপর প্রত্যেক উপযুক্ত ছাব্রই 
দেশবাসীর মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কারের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইবে। 
এখানকার সংস্কৃত কলেজের কাছে কি আশ! কর! যাইতে পারে, তাহার 
নমুনান্বূপ রিপোর্টের সঙ্গে গত বর্ষের একটি বাংল! প্রবন্ধের ইংরেজী 


৩৬ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


অন্তুবাদ পাঠাইলাম। প্রবন্ধটির লেখক-_দর্শন-বিভাগের ছাত্র রামকমল 
শন্দা। রামকমল এই বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর ছাত্র, কলেজের পাঠ শেষ 
করিতে তাহার এখনও তিন বৎসর বাকী, এবং ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে 
সে এখনও বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই ।| 
শিক্ষা-পরিষদ্‌ সব দিক্‌ বিবেচনা করিয়! নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ 
করিলেন £-- 
ডাঃ ব্যালাণ্টাইন সংস্কৃত কলেজের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা! ও উন্নতির 
সম্বন্ধে এমন অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়! শিক্ষা-গরিষদ 
আনন্দিত ।*..পরিষদ্‌ চান যে, অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর ডাঃ ব্যালাপ্টাইনের 
সংক্ষিপ্ত-মার ও অন্যান্ত গ্রন্থ অবাধে ব্যবহার করেন। তাহার নিজের 
ও তাহার অধীন শিক্ষকদের পাঠনার অন্তর্গত বিষয়সমূহের অর্থ বুঝাইবার 
ও উদাহরণ দিবার জন্ত এগুলি অত্যন্ত কাজে লাগিবে। ডাঃ 
ব্যালাণ্ট।ইনের গ্রন্থের সহিত পরিচয়ে এই সব বিষয়ের শিক্ষািগণ যথেষ্ট 
উপকুহ্ত হইবে । তাহার বিদ্যালয়ের উন্নতি সম্বন্ধে অধ্যক্ষ যেন ডাঃ 
ব্যালাণ্টাইনের সচিত্ত সর্বদা পত্র-বাবহার করেন। কাশী ও কলিকাতা 
-_-এই ছৃইটি প্রধান বিদ্যালয়ের কর্তারা শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্রমিক উন্নতি 
সম্বন্ধে অবাধে মতের বিনিময় করেন, ইহাই শিক্ষা-পরিষদের ইচ্ছা! । 
(১৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩) 
সংস্কৃত কলেজ নৃতন করিয়৷ গড়িবার জন্ বিদ্যাসাগর প্রাণপণ চেষ্টা 
করিতেছিলেন।. এমন সময় শিক্ষা-পরিষদের এই আদেশ তাহার ক্রোধ 
উদ্দীপ্ত করিয়! তুলিল। তিনি নিজ কার্যে অন্যের হস্তক্ষেপ সহিতে 
পারিতেন না এবং যাহা ঠিক বলিয়া! মনে করিতেন, তাহা হইতে এক : 
চুলও নড়িতেন না। ৫ অক্টোবর ১৮৫৩ তারিখে শিক্ষা-পরিষদের 
সম্পাদক ডাঃ ময়েটকে লিখিত এই আধা-সরকারী চিঠিখানি হইতে 
তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে £-- 
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ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের র্িপোর্ট-সম্পর্কে শিক্ষা-পরিষদের আদেশ স্থির- 
ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম ; সেই আদেশগুলি হুবহু প্রতিপালন 
করিতে গেলে, পরিষদ্দের অন্্রমতিত্রমে বে শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্প্রতি সংস্কৃত 
কলেজে প্রবর্তন করিয়াছি, তাহাতে অধথ। হস্তক্ষেপ করা হইবে। 
ফলে কলেজে আমার অবস্থা কতকটা অগ্রীতিকর, এবং বিদ্যালয়ের 
প্রয়োজনীয়তার দিক্‌ দিয্াও ক্ষতিকর হইবে । 

কলেজ বন্ধ এবং বাড়ী বাইবার উদ্ভোগ-আয়োজনের ব্যস্ততার দরুন 
আমি এ-বিষয়ে সরকারী চিঠি লিখিতে পারিলাম না । ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের 
নির্দিষ্ট ব্যবস্থা কাধ্যে পরিণত করিবার বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর 
আপত্তি আমার মনে আসিয়াছে ; কলিকাতা -ত্যাগের পূর্বে তাহা আমি 
জানাইয়া বাইতে চাই। 


যে শিক্ষা-ব্যবস্থার আমি অন্থমোদন করিতে পারি না, তাহাই গ্রহণ 
করিতে, অথবা আমার সমপদস্থ এক জন অধ্যক্ষের সহিত বিদ্যালয়ের 
উন্নতির সম্বন্ধে পত্র-ব্যবহার করিতে বাধ্য হওয়ার মধ্যে মধ্যাদাহানির 
যে কথ! আছে, এমন একটি গুরুত্তর বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে সেই 
ব্যক্তিগত কথ সম্প্রতি আমি মিশাইতে চাহি না; এই সব সর্তে কাজ 
করিতে কোন শিক্ষিত ইংরেজই রাজী হইতেন না। ব্যাক্তিগত আপত্তি 
ছাড়িয়া, প্রকৃত বিষয়ে অবতীর্ণ হইতেছি। | 


মনে হয়, ডাঃ ব্যালাণ্টাইন এই ভাবিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, 
তাহার প্রস্তাব অনুসারে কাধ্য না হইলে ইংরেজী সংস্কৃতের ছাত্রের! 
“ছুইরূপ সত্যের অন্থ্বত্তী ভূইয়া পড়িবে । তাহার কাশীর পণ্ডিত- 
বন্ধুগণের মনোবুত্তির সম্বন্ধে আমি কোন প্রশ্ন তুলিব না। কিন্তু এ কথ! 
আমি জানি এবং জোর করিয়! বলিতে পারি, বঙ্গদেশে এমন এক জনও 
বুদ্ধিমান লোক খুঁজিয়৷ পাওয়া বাইবে না, যিনি সংস্কৃত ও ইংরেজীতে 
শিক্ষিত হইয়া মনে করেন, “সত্য ছই প্রকার ।: 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
বাংলায় যথার্থ অধিকারী করিবার জন্ত যদি আমি সংস্কৃত শিখাইতে 


। পাই, তার পর যদি ইংরেজীর সাহায্যে ছাত্রদের মনে বিশুদ্ধ জ্ঞানের 


সঞ্চার করিতে পারি এবং আমার কাধ্যে শিক্ষা-পরিষদের সাহায্য 


ও উৎসাহ পাই, তাহা! হইলে এ-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, 


কয়েক বৎসরের মধ্যেই এমন এক দল যুবক তৈয়ারী করিয়া! দিব, যাহারা 
নিজ রচনা ও পড়াইবার গুণে আপনাদের ইংরেজী অথব! দেশীয় যে- 
কোন কলেজের কুতবিদ্ ছাত্রদের অপেক্ষা ভালরূপে দেশের লোকের 
মধ্যে জ্ঞান বিস্তার করিতে পারিবে । আমার এই একান্ত অভিলাষ--এই 
মহৎ উদ্দেশ্য কাধ্যকর করিবার জন্ত আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীনতা 
দিতে হইবে। ডাঃ ব্যালাণ্টাইন-কৃত সংক্ষিপ্ত-সার ও গ্রন্থের যেগুলি আমি 
অন্থুমোদন করিতে পারি-যেমন 2০৮ 0/98/-এর সুন্দর 
ইংরেজী সংস্করণ-__তাহ। আনন্দসহকারে সত্বর বিদ্ভালয়ে চালাইব। কিন্ত 
তাহাদের প্রয়োজন, মূল্য অথব। আমি যেখানকার অধ্যক্ষ, সেই 
বিদ্যালয়ের বিশেষ অভাব ও অবস্থার সম্বন্ধে আমার বিবেচনার উপর নির্ভর 
ন৷ করিয়াই যদি আমাকে তাহার গ্রন্থগুলি গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়, 
তাহা হইলে বলিতে হইবে-_'আমার কাধ্য শেষ হইয়াছে । এইরূপ 
ব্যবস্থা আমার প্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতির বাধা জন্মাইবে এবং শিক্ষা-পরিষদের 
কশ্মচারী হিসাবে আমার কর্তব্য-জ্ঞান সত্বেও যে-দায়িত্ব আমি তীক্ষভাবে 
বোধ করি, তাহ1 একেবারে ন্ট না হউক-_ক্ষীণ হইয়া! আসিবে । 

আশা করি, ব্যস্তভাবে লিখিত আমার বিক্ষিপ্ত ইঙ্গিতগুলি শিক্ষা- 
পরিষদ্‌ সানয়ভাবে বিবেচনা! করিয়া তাহাদের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের 
প্রস্তাব কতকট! পরিবর্তিত করিয়া লইবেন,__যাহাতে সংস্কৃত কলেজ 
সম্বন্ধে তাহাদের নির্দেশিত শিক্ষা-ব্যবস্থা! বাধ্যতামূলক ন! হইয়া! পড়ে। 

যদি দরকার হয়, কলেজের অবকাশের পর আমি এই বিষয়ে 
সরকারী--সুতরাং অধিকতর কেতাছ্রস্ত-_পত্র লিখিব। 


সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন ৩৯ 


এই পত্রথানিতে সফল ফলিয়াছিল। বিদ্যাসাগর নিজের ব্যবস্থিত 
শিক্ষা-প্রণালী অন্ুদরণ করিবার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। তাহার 
শিক্ষা-প্রণালী যে স্ৃফলপ্রস্থ হইয়াছিল, তাহা না৷ বলিলেও চলে। এই 
সাফল্যের একটি প্রধান কারণ,__-নিজের তাবে ঠিক ধরণের লোক বাছিয়া 
লইবার অদ্ভুত ক্ষমতা বিদ্যাসাগরের ছিল। সংস্কারের ফলে বিদ্যালয়ের 
ছাত্র-সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল। শিক্ষা-পরিষদ্‌ সন্ত 
হইয়া ১৮৫৪ শ্রীষ্টাব্বের জানুয়ারি মাস হইতে বিদ্যাসাগরের বেতন 
বাড়াইয়া তিন শত টাকা করিয়া দেন। 

রাজকর্শচারীরা বিদ্যাসাগরকে সম্মান করিয়া চলিতেন। শিক্ষা- 
বিষয়ক কাধ্যে তাহারা পণ্ডিতের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন । সিভিলিয়ান- 
দিগকে প্রাচ্যভাষা শিক্ষা দিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 
ভাঙিয়া ১৮৫৪ গ্রীষ্টাব্ের জানুয়ারি মাসে বোর্ড অব একজামিনা” 
গঠিত হইলে বিদ্যাসাগরকে বোর্ডের এক জন কন্টী-সদম্য করিয়া লওয়া 
হইয়াছিল। শিক্ষা-পরিষদের সদ্য ও বাংলার প্রথম ছোট লাট 
ফ্রেডারিক হ্ালিডে বিগ্ভামাগরের গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাহার আদেশ 
অন্থসারে পরিষদ্‌ বারাসতের নিকটবর্তী বামুনমুড়া বঙ্গবিদ্যালয় প্রদর্শন 
রুরিতে বিদ্যাসাগরকে পাঠাইয়াছিলেন ( জুলাই, ১৮৫৪ )। 

শুধু পণ্ডিত নয়, বিদ্যাসাগর সাহিত্য-রসিক ছিলেন। বাংলার বহু 
সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি কোন-না-কোনরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 
কলিকাতার ভার্নাকিউলার লিটারেচার সোসাইটি নানাবিধ উত্তম 
পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করিতেন। এই সভার উপর বিদ্যাসাগরের 
কর্তৃত্ব ছিল। তত্ববোধিনী সভার অধীনে একটি প্রবন্ধ-নির্ববাচন 
সমিতি গঠিত হইয়াছিল? বিদ্ভাসাগর এই সমিতিরও একজন সভ্য 
ছিলেন। 


৪০ ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর . 


কিন্ত সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা-প্রণালীর সংস্কারই শিক্ষা-বিস্তারে; 
বিগ্ভাসাগরের শেষ ও প্রধান কাধ্য নহে । 


বাংলা-শিক্ষা প্রচলন 


তখনকার কালে দেশবাসীর শিক্ষার দ্রিকে ভারত-সরকারের বিশেষ 
লক্ষ্য ছিল না। সংস্কৃত ও আব্বার জন্য সরকার কিছু টাকা ব্যয় 
করিতেন মাত্র । ১৮৩৫ ্রীষ্টাব্ের মার্চ মাসে গবর্নর-জেনারেল বেটিস্ক 
মিনিটে লিখিলেন,_“ভারতবাসী জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য 
ও বিজ্ঞানের প্রচারই ব্রিটিশ-রাজের মহৎ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং 
শিক্ষা-বাবদ সকল মঞ্জুরী অর্থ শুধু ইংবেজী-শিক্ষার জন্য ব্যয় করিলেই 
ভাল হয়।” এই গুরুতর সিদ্ধান্তের দ্রিন হইতে গবর্মেন্ট ইংরেজী 
ভাষার মধ্য দিয়াই শিক্ষা-ব্যবস্থায় উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন । 
বেন্টক্কের নব ব্যবস্থায় উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষা-সম্পফিত অভাবই 
দুর হইতে পারে। সেই হেতু শিক্ষা-বিষয়ে সাধারণের দাবি বিশেষভাবে 
উপস্থাপিত হইতে লাগিল । কিন্তু ইংরেজী কিংবা সংস্কৃত ভাষার 
ভিতর দিয়া ত আর দেশের লোককে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পার! 
যায় না;__-মাতৃভাষার মধ্য দিয়াই জনসাধারণ জ্ঞানলাভ করে। এই 
দিক্‌ দিয়া প্রথম প্রচেষ্টার সম্মান সারু হেনরী হাডিগ্রের প্রাপ্য । দেশীয় 
ভাষার ভিতর দিয় প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য, আথিক অসচ্ছলতার 
অন্ুবিধাসন্বেও, তিনি বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নানা স্থানে (মাসিক 
১৮৬৫২ টাকা ব্যয়ে ) ১০১টি পলী-পাঠশালা স্থাপনের ব্যবস্থা 
করেন (অক্টোবর, ১৮৪৪ )। বিদ্যাসাগর এই কার্যে ঘনিষ্ঠভাবে 


বাংলা-শিক্ষা! প্রচলন ৪১. 


যুক্ত ছিলেন। তিনি এইগুলির শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য বহু চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। এই সকল পাঠশালার জন্য শিক্ষক নির্বাচনের ভার 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরী মার্শেল ও বিদ্যাসাগরের উপর 
ছিল। ্‌ 

কিন্তু প্রয়োজনীয় পাঠ্য পুস্তক, শিক্ষক এবং তন্বাবধায়ক প্রভৃতির 
অভাবে হাডিঞ্জের গ্রচেষ্টা আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নাই। চারি 
বৎসর যাইতে-না-যাইতেই পাঠশালাগুলির তত্বাবধায়ক--বোর্ড অফ 
রেভিনিউ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,_-“সফলতা অসম্ভব, বাংল! পাঠশালা- 
গুলির আর কোন আশা নাই।” তাহার পর হইতে সাধারণের 
শিক্ষার জন্য সরকার আর বিশেষ কিছু করেন নাই । সাধারণের মধ্যে 
শিক্ষা-বিস্তার যে এক অসম্ভব কাজ নয়, ভারতবর্ষের অপর এক প্রদেশের 
শাসনকর্তা সে-কথা প্রমাণ করিয়া দ্েখাইলেন । 

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কতকগুলি নির্বাচিত জেলায়, ছোট লাট 
টমাসন্‌ কর্তৃক ব্যবস্থিত দেশীয় ভাষায় শিক্ষা-প্রণালী যে অপূর্ব সাফল্য 
লাভ করিয়াছে, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাৰের প্রারস্তে তৎসন্বন্ধীয় রিপোর্ট বড় লাটের 
হস্তগত হইল। বঙ্গ ও বিহারে এই প্রণালী প্রবন্িত করা যে একান্ত 
বাঞ্চনীয়, ' সে কথা কোর্ট অফ ডিবেক্টরদের তিনি বিশেষ করিয়া 
জানাইলেন এবং কর্তৃপক্ষের আদেশ পৌছিবার পূর্বেই বাংলা-সরকাঁরকে 
এ বিষয়ে মতামত জানাইতে অনুরোধ করিলেন (৪ নবেম্বর ১৮৫৩)। 
একটি স্থসন্বদ্ধ বাংল! শিক্ষা-প্রণালী কি উপায়ে ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত 
এবং স্থরক্ষিত করিতে পারা যায়, তৎসন্বন্ধে এক খসড়া তৈয়ারী করিবার 
জন্য বঙ্গীয় গবর্মে্ট শিক্ষা-পরিষদ্‌কে লিখিলেন (১৯ নবেম্বর )। 
মাতৃভাষায় শিক্ষা-সন্বন্ধে আডাম সাহেবের রিপোর্ট এবং টমাসনের 
ব্যবস্থাকে ভিতিম্বরূপ করিয়া! সেই খসড়া তৈয়ারী করিতে হইবে। 


৪২ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৪ তারিখে পরিষদ এ বিষয়ে সদন্তদিগের মিনিটগুলি 
বঙ্গীয় গবর্ষেন্টকে পাঠাইলেন । 

বাংলায় ছোট লাটের পদ সৃষ্ট হইল (১ মে ১৮৫৪); প্রথম 
ছোট লাট হুইলেন--ফ্রেডারিক জে. হ্যালিডে। এই পদে প্রতিষ্ঠিত 
হইবার ছুই মাস পূর্বের শিক্ষা-পরিষদের সদশ্যরূপে হ্ালিডে বাংলায় 
শিক্ষা-সম্বন্ধে তাহার মত একটি মিনিটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন ( ২৪ মার্চ )। 
শিক্ষা-পরিষদ্‌-প্রদত্ত কাগজপত্র পধ্যালোচনা করিয়া! হালিডে স্থির 
করিলেন, তিনি নিজে যে-প্রণালী পূর্বে নির্ধারিত করিয়াছেন, তাহাই 
সর্বোৎকৃষ্ট। বড় লাটের গ্রহণার্থ ইহাই তিনি অনুমোদন করিয়া 
পাঠাইলেন ( ১৬ নবেম্বর )। হ্যালিডের মিনিটের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত 
করা গেল £-- 

২।. বঙ্গদেশে অসংখ্য দেশীয় ধরণের পাঠশাল! আছে । ইউরোপীয় 
এবং এদেশীয়-_-উভয় শ্রেণীর ভদ্রলোকের কাছে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া 
জানিয়াছি, পাঠশালাগুলির অবস্থা অতি শোচনীয়; কারণ, শিক্ষকের 
কার্য অতি অযোগ্য লোকের হাতেই গিয়! পড়িয়াছে। 

৩। এই পাঠশালাগুলিকে বথাসস্তব উন্নত করিয়া! তোল! আমাদের 
উদ্দেন্ত হইবে! এ-বিষয়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পূর্বতন ছোট লাটের 
দৃষ্টান্ত অন্ভুমরণ করাই শ্রের়। পাঠশালাগুলির আদর্শস্বূপ কতকগুলি 
মডেল স্কুলের ব্যবস্থা কর! দরকার । নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিলে, 
গুরু মহাশয়ের! আদর্শের প্রেরণায় ক্রমশঃ পাঠশালাগুলিকে উন্নত ধরণে 
গড়িয়া তুলিতে চেষ্ট করিবে । 

৫( এই বিষয় সম্বন্ধে সংস্কৃত কলেজের সুদক্ষ অধ্যক্ষ পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগরের লেখ! এক মন্তব্য সংযুক্ত হইল। এ কথা৷ সকলেই 
জানেন, ইনি বাংলা-শিক্ষা প্রচারকার্য্ে বহুদিন হইতেই অত্যন্ত উৎসাহী। 
সংস্কত কলেজে নৰ ব্যবস্থা প্রবতিত করিয়া! এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্য 
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প্রাথমিক পুস্তক-সমূহ রচনা করিয়া এ-সম্বদ্বে ইনি যথেষ্ট কাজ 
করিয়াছেন । 

৬। অধ্যক্ষের মস্তব্যান্তর্গত শিক্ষা-প্রণালী আমি সাধারণভাবে 
অন্থমোদন করি। ইহা যাহাতে কাধ্যে পরিণত হয়, তাহাই আমার 
অভিপ্রেত। 

১৩। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের, এবং এ-বিষয়ে ধাহাদের সহিত 
পরামর্শ করিয়াছি, তাহাদের সকলেরই মত এই--সরকারী মডেল স্কুলে 
প্রবেশ-দক্ষিণা প্রথম-প্রথম কিছু না থাকাই উচিত, অদূর ভবিষ্যতে 
সমস্ত দেশীয় বিদ্যালয়ের মত এগুলিও নিশ্চয়ই নিজেদের খরচা নিজেরাই 
চালাইতে পারিবে। 

২৮। শিক্ষক তৈয়ারী করিবার শল্য নর্মাল স্কুলের প্রয়োজনীয়তার 
কথা কিছু বলি নাই । সংস্কৃত কলেজের শিক্ষায় এখন বেশ ভাল শিক্ষক 
গড়িয়া উঠিতেছে। বর্তমান অধ্যক্ষের হাতে পড়িয়৷ সংস্কৃত কলেজ 
বাংল! দেশে নর্মাল স্কুলের স্থান অধিকার করিয়াছে ।* 


ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝ! যায়, হালিডের মিনিটের মূল উৎস ছিল-_ 
বিদ্যাাগরের নিপুণ মন্তব্য । বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি-সম্পর্কে 
এই মন্তব্যের অন্তর্গত নির্দেশগুলি প্রায় সম্পূর্ণর্ূপেই পরবর্তী কালে 
গৃহীত হুইয়াছিল। এই কারণে বিদ্যাসাগরের মন্তব্টির বঙ্গানুবাদ 
দেওয়া প্রয়োজন £-_ 
১। স্ববিস্তৃত এবং সুব্যবস্থিত বাংলা-শিক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয়, 
কেন-না, মাত্র ইহারই সাহায্যে জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি স্ভব। 





+ হ্াযালিডের এবং শিক্ষা-পরিষদের সদন্তগণের মিনিটগুলি-”:99790480%5 7016 
76 266065 ০] 026 7367001 20৮৮. ৭০, ১১11-0085500200617065 :619006 
€০ 61080012: 1500091101) (0810005) 1855) গ্রন্থে শুদ্রিত হইয়াছে। 
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. ২। লেখা, পড়া, আর কিছু অঙ্ক শেখাতেই এই শিক্ষা পর্যবসিত 
হইলে চলিবে না; শিক্ষ। সম্পূর্ণ করিবার জন্য ভূগোল, ইতিহাস, 
জীবন-চরিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিষ্া, নীতি বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
এবং শারীরতত্ব শেখান প্রয়োজন । 


৩। নিম্নলিখিত প্রকাশিত প্রাথমিক পুস্তকগুলি পাঠ্যবূপে 
গ্রহণযোগ্য £- 

(ক) শিশুশিক্ষ। (পাচ ভাগ)। প্রথম তিন ভাগে আছে-- 
বর্ণপরিচয়, বানান এবং পঠন শিক্ষা! | চতুর্থ ভাগ- জ্ঞানোদয়-সম্পকিত 
একখানি ছোট বই। পঞ্চম ভাগ-_“চেম্বার্স এডুকেশনাল্‌ কোর্স 
অন্তর্গত নৈতিক-পাঠ পুস্তকের ভাবান্থবাদ । 

(খ) পশ্বাবলী, অর্থাৎ জীবজস্তর প্রাকৃতিক বিবরণী | 

(গ) বাংলার ইতিহাস-_মার্শম্যানের গ্রন্থের ভাবান্তুবাদ। 

(ঘ) চারুপাঠ বা প্রয়োজনীয় এবং চিত্তাকর্ষক বিষয়সমূহ সম্বন্ধে 
পাঠমাল]। 

(ঙ) জীবনচরিত-_“চেম্বার্স এক্সেম্প্্যারি বায়োগ্রাকিঅন্তর্গত 
কোপানিকস্‌, গ্যালিলিও, নিউটন, সারু উইল্মম হর্শেল, গ্রোশ্যস, 
লিনয়স, ডুবাল, সার্‌ উইলিয়ম জোন্স ও টমাস জেঙ্কিন্সের জীবনবৃত্তের 
ভাবানুবাদ। 

৪। পাটাগণিত, জ্যামিতি, পদার্থ বিদ্ভা এবং নীতিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় 
গ্রস্থাবলী রচিত হইতেছে । ভূগোল, রাষ্ট্রনীতি, শারীরতত্ব, এতিহাসিক 
গ্রন্থসমূহ এবং কতকগুলি ধারাবাহিক জীবনচ(রত এখনও রচন! করিতে 
হইবে। বর্তমানে ভারতবধ, গ্রাস, রোম এবং ইংলগ্ডের ইতিহাস 
হইলেই চলিবে। 

৫| এক জন শিক্ষক হইলে চলিবে ন! ; প্রত্যেক বিগ্ভালয়ে অন্ততঃ 
ছুই জন করিয়! শিক্ষক চাই । স্কুলগুলিতে সম্ভবতঃ তিনটি হইতে পাঁচটি 
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করিয়া শ্রেণী থাকিবে ; হানে এক জন শিক্ষকের দ্বার! স্শ্ঙ্খলায় কাজ 
চলিবে না। ৪ 

৬। গুণ এবং অন্থান্ত অবস্থা অনুসারে পণ্ডিতদের মাহিন৷ ন্যুনপক্ষে 
৪ ২৫২ অথবা ২০২ টাকা হওয়া চাই। পূর্বকথিত পুস্তকগুলি 
যখন রচিত হইয়া পাঠের জন্য গৃহীত হইবে, তখন প্রত্যেক বিদ্যালয়ে 
মাসিক ৫*২ টাক৷ বেতনে এক জন হেড-পণ্ডিত রাখার প্রয়োজন হইবে। 

৭। শিক্ষকের! কোথাও ন৷ গিয়৷ নিজেদের নিদিষ্ট স্থানেই যাহাতে 
ধথানিয়মে বেতন পান, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

৮। হুগলী, নদীয়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর--এই চারিটি জেল! 
বর্তমানে কাজের জন্ত নির্বাচিত করিয়া লইতে ভইবে। উপস্থিত 
পঁচিশটি বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়। উচিত । প্রয়োজনান্থসারে জেল! চারিটির 
মধ্যে এইগুলি ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে । নগর এবং গ্রামের এমন 
স্থানে স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, যেন তাহার নিকটে কোন 
ইংরেজী কলেজ ঝা! স্কুল না থাকে । ইংরেজী কলেজ ও স্কুলের আশে পাশে 
বাংলা-শিক্ষ1! ঠিকভাবে আদৃত হয় না। | 

৯। কর্মনকুশল জুদক্ষ তত্বাবধানের উপরও বটে, এবং কৃত্তবিদ্য 
ছাত্রদের উৎসাহদানের উপরও বটে, বাংলা-শিক্ষার সাফল্য বহুপরিমাণে 
নির্ভর করে। জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানোপার্জন সাধারণ দেশবাসীর এখনও 
উদ্দেশ্য হইয়! দাড়ায় নাই। এই কারণে, ছোট লাট হাডিঞ্জের প্রস্তাব-_- 
বালা! এত দিন চাপ! ছিল- দৃঢ়ভাবে প্রযুক্ত হওয়া দরকার । 

১০। তত্বাবধানের নিম্নলিখিত উপায় বিশেষ কার্যকর এবং 
অন্নব্যয়সাধ্য হইবে। 

১১। যাতায়াতের ব্যয়সুদ্ধ, মাসিক ১৫০ টাক! বেতনে ছুই জন 
বাঙালী তত্বাবধায়ক রাখা! প্রয়োজন ;--এক জন মেদিনীপুর ও হুগলীর 
জন্ত, আর এক জন নদীয়া! ও বদ্ধমানের জন্ত | তাহাদের কাজ হইবে-- 
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ঘন ঘন স্কুলগুলি পরিদর্শন করা, শ্রেণীগুলির পরীক্ষা! লওয়া, এবং শিক্ষা- 
প্রণালী সংশোধন করা। 

১২। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রধান তত্বাবধায়ক নিযুক্ত 
হইবেন। ইহার জন্য তাহাকে অতিরিক্ত কোন পারিশ্রমিক দিতে 
হইবে না) কেবলমাত্র যাতায়াতের খরচা দিলেই চলিবে । এই বাবদ 
বৎসরে ৩*০২ টাকার বেশী ব্যয় হইবে না। তিনি বৎসরে একবার 
স্কুলগুলি পরিদর্শন করিয়া কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট দিবেন। কর্তৃপক্ষের 
উপরই বাংল! স্কুলগুলির পরিচালনার ভার স্তস্ত থাকিবে। 

১৩। গ্রন্থ-প্রণয়ন, এবং পুস্তক ও শিক্ষক নির্বাচনের ভার প্রধান 
তত্বাবধায়কের উপর থাকিবে। 

১৪। সংস্কৃত কলেজ সাধারণ শিক্ষার এক কেন্দ্রভূমি হইয়াও 
বাংল! শিক্ষক গড়িবার জন্য নর্মাল স্কুলরূপে পরিগণিত হইবে । 

১৫। এমনি ভাবে শিক্ষকদের শিক্ষাদান, পাঠ্য পুস্তক রচনা ও 
গ্রহণ, শিক্ষক-নির্বাচন, এবং সাধারণ তত্বাবধানের ভার একই পদে যুক্ত 
হইলে, অনেক অন্ুবিধ। হইতে অব্যাহতি পাওয়। যাইবে । 

১৬। মাসিক এক শত টাক! বেতনে, প্রধান তত্বাবধায়কের এক 
জন সহকারী নিযুক্ত করিতে হইবে । তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্ক্ষকে 
শিক্ষক-তৈয়ারী ও পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়নে সাহায্য করিবেন এবং প্রধান 
তত্ববধায়ক বাংলা স্কুল-পরিদর্শনে বাহির হইলে তাহার স্থানে অস্থায়ি- 
ভাবে কাজ চালাইবেন। 

১৭। গুরুমহাশয়-চালিত এখনকার পাঠশালাগুলি কোন কাঞ্জেরই 
নয়। যে-কাজে তাহারা অযোগ্য, এই সকল শিক্ষক সেই কাজ হাতে. 
লওয়াতে পাঠশালাগুলির অবস্থা শোচনীয়। তত্বাবধায়কদের কাজ 
হইবে--এই সকল পাঠশাল! পরিদর্শন করা এবং শিক্ষাদানের রীতি সম্বন্ধে 
গুরুমহাশয়দের যথাসাধ্য উপদেশ দেওয়া । পূর্বোল্লিখিত পাঠ্য পুস্তকগুলি 
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স্ুযোগ-মত যথাসাধ্য প্রবর্তন করাও তাহাদের কর্তব্যের অস্তর্গত। 
প্রকৃতপক্ষে পাঠশালাগুলি যাহাতে প্রয়োজনসাধক বিদ্ভালয়বূপে গড়িয়া 
উঠে, সেদিকে তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 

১৮। দেশীয় লোক অথব। মিশনরী কর্তৃক স্থাপিত যে-সব স্কুল 
সুদক্ষ শিক্ষকের হাতে আছে, অবশ্য তাহাদের উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন । 
তত্বাবধায়কের! এই সকল বিদ্ভালয় পরিদর্শন করিয়া! কি রকম উৎসাহ 
ও সাহায্য তাহার! পাইতে পারে, তাহ] নির্ধারণ করিবেন। 

১৯। নিজের নিজের এলাকার অন্তর্গত, শহর ও পল্লীগ্রামের 
অধিবাসীদিগকে গবর্মেন্ট স্কুলের আদর্শে স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিতে 
প্ররোচিত করাও তত্বাবধায়কদের এক কর্তব্য হইবে ।--৭ই ফেব্রুয়ারি 
১৮৫৪ । 

হালিভে ব্যয়বাহুল্য বর্জন করিবার ইচ্ছায় ইউরোপীয় তত্বাবধানের 
সমর্থন করেন নাই । তিনি মিনিটে লিখিয়াছিলেন,_- 

জানি, মাথার উপর কোন ইউরোপীয় না থাকিলে দেশীয় 
তত্বাবধায়কদের বেশী বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। কিন্তু পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র শশ্বা এক জন অসাধারণ লোক, তিনি এ-বিবয়ে যথেষ্ট উৎসাহ 
ও শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। এই পরীক্ষার ভার তাহাকে গ্রহণ করিতে 
দেখিলে আমি আনন্দিত হইব। পরীক্ষার ফল কি হয়, তাহ! দেখিতে 
তিনি অত্যন্ত উৎসুক এবং আমি সত্যই মনে করি, ইহাতে তিনি সফল 
হইবেন। | 

কিন্ত শিক্ষা-পরিষদের সদস্যদের অনেকেই- রামগোপাল ঘোষ, 
সাঁর্‌ জেম্স কোল্ভিল প্রভৃতি-_এ প্রস্তাবের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। 
ঈশ্বরচন্দ্রেরে যোগ্যতা সম্বন্ধে তাহাদের এতটুকু সন্দেহ ছিল না। কিন্ত 
স্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-পদের গুরু ভারের কথা স্মরণ করিয়! 
বিদ্ভাসাগরকে প্রধান তত্বাবধায়ক করিবার প্রস্তাবে তাহারা সম্মতি দেন 


৪৮ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


নাই। সংস্কৃত কলেজ হইতে তীহাকে ছাড়িতে না-চাহিলেও তাহার! 
স্থির করেন যে, “এই মহৎ আন্দোলনের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের কোন-না- 
কোনরূপ যোগ থাক উচিত। পুস্তক, শিক্ষক এবং স্থানের নির্বাচন, 
শিক্ষা-প্রণালী ও অপরাপর নানা বিষয় সম্বন্ধে তাহার পরামর্শ খুবই 
মূল্যবান হইবে।” কিন্তু হালিডে যাহা ভাল বলিয়! বিবেচনা করিতেন, 
কোন বাধাই তাহাকে সে-কাজে বিচলিত করিতে পারিত না। ইহার 
প্রমাণ পরে পাওয়া যাইবে । 

বিগ্ভাসাগরের শক্তি সম্বন্ধে হালিডের একটা শ্রদ্ধা ছিল। এই 
শরদ্ধ। হইতে বন্ধুত্বের উৎপত্তি হয়। অনেক সময় তাহারা উভয়ে মিলিত 
হইয়া শিক্ষ!-সম্পকায় নান! বিষয়ে স্বাধীনভাবে আলোচনা করিতেন। 
বাংলার ছোট লাটের আসনে বিবার পরই, হ্বালিডে বিদ্যাসাগরের 
উপর প্রস্তাবিত মডেল বঙ্গ বি্ভালয়গুলির স্থান-নির্ববাচনের ভার দিলেন। 
এই কাজের জন্য তাহাকে গ্রাম হইতে গ্রামাত্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে 
হইয়াছিল। ৩ জুলাই ১৮৫৪ তারিখে ছোট লাটকে তিনি যে রিপোর্ট 
দেন, তাহাতে দেখ যায়, তিনি ২১এ মে হইতে ১১ই জুন পর্যযস্ত, সংস্কৃত 
কলেজের ছুটির সময়, হুগলী জেলার শিয়াখালা, বাধানগর, কৃষ্ণনগর, 
ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণ, শ্রীপুর, কামারপুকুর, রামজীবনপুর, মায়াপুর, 
মলয়পুর, কেশবপুর, পাতিহাল পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছিলেন। 
এই সকল গ্রামের অধিবামীবর! স্থুল-প্রতিষ্ঠ1 ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ 
দেখাইয়াছিল, এমন কি, তাহারা নিজ খরচায় স্কুল-গৃহ নিশ্বাণ করিয়া 
দিতে প্রতিশ্রুত হয়। সংস্কৃত কলেজের ছুটি ফুরাইয়৷ . আমায় 
বিগ্ভাসাগর হুগলী জেলার অন্তান্য স্থান, অথবা নদীয়া, বর্ধমান ও 
২৪-পরগণায় যাইতে পারেন নাই | যাইতে না পারিলেও, স্কুল-গ্রতিষ্ঠার 
উপযোগী গ্রামগুলির সম্বন্ধে তিনি নানারপ সংবাদ আহরণ 


বাংলা-শিক্ষা প্রচলন ৪৯ 


করিয়াছিলেন । পত্রের শেষে তিনি লিখিতেছেন,_-“বিগ্ভালয়-স্থাপনের 
জন্য যেমনই অনুমতি পাওয়া! যাইবে, স্কুল-ঘর তৈয়ারী করিবার জন্য 
দু-তিন মাস অপেক্ষা! না করিয়া, আমার নির্বাচিত স্থানগুলিতে অমনই 
যেন স্কুল খোলা হয়।” 

বিলাতের কর্তৃপক্ষের! শেষে বুঝিতে পারিলেন, ভারতীয় প্রজাদের 
শিক্ষা-ব্যবস্থা তাহাদের কর্তব্যের অন্তর্গত বটে। ১৯ জুলাই ১৮৫৪ 
তারিখে বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি, সারু চার্লস্‌ র্লন্‌ উড, 'ভারতের 
শিক্ষা-চবিষয়ক চার্টার নামে পরিচিত বিখ্যাত পত্রখানি স্বাক্ষর করিলেন। 
পর-বৎসর জানুয়ারি মাসে বাংলায় কাজ আরম্ভ হইল; শিক্ষা-পরিষদের 
প্ব্দলে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্ষ্রাক্শন বাহাল হইলেন। কিছু দিন 
পরেই কলিকাতা, বোস্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্ভালয় স্থাপিত করিবার 
উপায়-নির্ধারণার্থে এক ইউনিভাসিটি কমিটি গঠিত হুইল। বিদ্যাসাগর 
এই কমিটির সদন্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন।* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইলে বিদ্যাাগর ইহার “ফেলো” মনোনীত হন |" 

হ্ালিডের মিনিটে প্রাথমিক শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল, বিলাতের 
কর্তৃপক্ষগণের পত্রে তাহা! অপেক্ষা বুহত্তর ব্যবস্থার নির্দেশ ছিল। 
কিন্তু ভ্রমশঃ অগ্রসর হইবার দিকে বড় লাটের ঝোক থাকায় তিনি 
প্রথমে কয়েকটি জেল লইয়া! কাজ আরম্ভ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। 
যদি সংস্কৃত কলেজের কাজের কোন ক্ষতি ন! হয়, তাহা হইলে 
বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝে মডেল বন্দবিগ্যালয়গুলি পরিদর্শনের জন্য বাহির 
হইতে পারেন, এ-সন্বন্ধে বড় লাটের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু 
১১১০ 
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বিলাতের পত্র অনুমারে তাহাকে বাংলা-শিক্ষা-ব্যবস্থার স্থপারিপ্টেগ্ডেপ্ট 
করা যায় না;_এ কার্য ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্প্বাক্শন এবং 
তদধীন ইন্স্পেক্টরের দ্বারা চালিত হইবে ।* 
ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্ট্রাকৃণন নিযুক্ত হইলেন । তবু হলিডে 
অনুভব করিতে লাগিলেন, যদি বঙ্গদেশে বাংলা-শিক্ষার ব্যবস্থা সফল 
করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে বিদ্যাসাগরের মত লোকের সাহায্য 
ব্যতীত সে কার্ধ্য অসম্ভব। ডিরেক্টরকে লিখিত বাংলা-গবর্মেন্টের 
পত্রে প্রকাশ 2.৮ 
শিক্ষা-বিভাগের নূতন ব্যবস্থাসত্বেও অন্ততঃ কিছু কালের অন্ত, 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত বিশিষ্টরূপ গুণবান্‌ ব্যক্তিকে নিযুক্ত 
করা শ্রেয়স্কর, ইহাই ছোট লাটের মত। অধ্যক্ষ-হিসাবে সংস্কৃত কলেজের 
কর্তব্যে কোনরূপ প্রতিবন্ধ না হয়, অথচ এ কাজে তাহার প্রয়োজনীয় 
সাহাধ্য কি করিয়া! পাওয়! যায়, সে-সম্বন্ধে বিবেচন! করিয়া ঠিক করিতে 
ছোট লাট অন্থরোধ করিতেছেন । . (২৩ মার্চ ১৮৫৫) 
উত্তরে ডিরেক্টর প্রস্তাব করিলেন, স্থায়ী ক্মচারী-_মিঃ প্র্যাটকে 
না-পাওয়! পর্যন্ত বিদ্যাসাগরকে অস্থায়িভাবে ইন্সপেক্টর অফ স্কুলের 
কাজে লাগান যাইতে পারে। এ প্রস্তাব কিন্ত ছোট লাটের মনঃপৃত 
হইল না। তিনি মিনিটে লিখিলেন-_ 
অস্থায়িভাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রকে নিযুক্ত করিম] কোনই লাভ 
নাই। ঈশ্বরচন্দ্র দৃঢ়চিত্ত লোক। বাংলা-শিক্ষা সন্বন্ধে তাহার কতকগুলি 
জোরালে। মতামত আছে। যদ্দি তাহার মতলব অন্ুষায়ী কাজ করিতে 
দেওয়। হয়, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই উৎসাহ ও বিচার-বুদ্ধি সহকারে 
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মঞ্জুরী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সফল করিয়া তুলিবার কার্যে লাগিয়া! যাইবেন। 
তিন মাসে হউক আর তিন সপ্তাহে হউক, মিঃ প্র্যাট যেমনই আসিবেন, 
অমনই সরিয়া যাইতে হইবে, এইরূপ অস্থাক্নিভাবে যদি তাহাকে কার্যে 
নিযুক্ত কর! হয়, তবে তিনি যে কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন, এমন 
আমার বোধ হয় না। 

আমার নির্ধারিত যে বাংলা-শিক্ষার ব্যবস্থা ভারত-গবর্মেন্ট কর্তৃক 
অনুমোদিত হইয়াছে, তাহাতে তিন-চারিটি জেলার উল্লেখ আছে । সেই 
জেলাগুলিতে শিক্ষা-ব্যবস্থা কাজে পরিণত করিবার জন্ত নির্দিষ্ট বেতনে 
প্রতিনিধি-সাব-ইনস্পেক্টররূপে ঈশ্বরচন্দ্রকে ষদ্দি নিযুক্ত করা যায়, তাহাতে 
আমি কোন আপত্তির কারণ দেখি না। ইহাতে মিঃ প্র্যাটের কাজে 
বাধা পড়িবে বলিয়া বোধ হয় না। ঈশ্বরচন্দ্রের কাধ্যের পরিদর্শন 
ছাড়াও, যে-সব জেল! তাহার কশ্বক্ষেত্র, সেই সব স্থানে প্রতিঠিত ইংরেজী 
ও ইন্গ-বঙ্গ স্কুল ও কলেজসমূহের ইন্স্পেক্টর হিসাবে তাহার করিবার 
কাজ ষথেষ্টই থাকিবে। 

বাংলা-শিক্ষার ব্যবস্থা অতি গুরুত্তর বিষয়। বহু কষ্ট স্বীকার এবং 
যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়! যাহা ঠিক করিয়াছি, সেই ব্যবস্থাই সর্বাপেক্ষা 
ফলদায়ক বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। এই ব্যবস্থা! প্রবর্তনের এক জন 
প্রধান উদ্যোগীকে যদি এমন কাজে নিযুক্ত কর! হয়, যাহাতে নান! ভাবে 
প্রতিহত হইবার আশঙ্কা আছে, এবং তাহাকে ভুল পদে প্রতিষিত করিয়া 
যদি সেই ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করিবার দিকে লইয়া যাওয়া হয়, তবে সত্যই 
তাহ] ছঃখের কথা । (১১ এপ্রিল ১৮৫৫) 


২০ এপ্রিল ১৮৫৫ তারিখে বাংলা-সরকার ডিরেক্টর অফ পাবলিক 
ইন্ষ্টাকৃশনকে এই স্থরে পত্র লিখিলেন,__ 


ছোট লাট পিত ঈশ্বরচন্দ্রের মত বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোককে এরূপ 
একট] অস্থায়ী পদে নিযুক্ত করিবার বিরোধী। অতি অল্প দিনের কাজে 


৫২ ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্যাসাগর 


পণ্ডিত কোন কিছু করিয়া! উঠিতে পারিবেন বলিয়া! মনে হয় না। এরূপ 
নিয়োগ তাহার চরিত্র ও গুণের যোগ্য হইবে না। যে-কোন মুহুর্তে 
বিদায় করিয়া দেওয়া যাইতে পারে--এমন অস্থায়ী ব্যবস্থা করিলে 
পণ্ডিতের প্রতি সরকারের অবিচার হইবে। 

ছোট লাটের মত এই, পঞ্চিত ঈশ্বরচন্দ্র শশ্মাকে এখনই অন্থমোদিত 
ব্যবস্থা-অন্থসারে কাজ করিতে নির্দেশ করা! হউক। পণ্ডিতের সহিত 
পরামর্শ করিয়া, কলিকাতার নিকটবন্তাঁ তিন-চারিটি জেল! কর্ক্ষেত্ররূপে 
বাছিয়া লওয়! হউক। ইহাতে-_অন্ততঃ এই সময়টায়-__পণ্ডিতের 
কলেজের কাজে বিশেষ বাধা জন্মিবে না।-*সংক্কত কলেজের অধ্যক্ষ 
হিসাবে বেতন ছাড়া, পণ্ডিত এই কাজ করিবার কালে মাসিক ছুই শত 
টাক! এবং যাতায়াতের পথ-খরচা পাইবেন। 


ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনৃ্ষ্রাক্শন তখনই বিগ্যাসাগরকে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন এবং শিক্ষা-সম্বন্ধে তাহার সহিত নান! বিষয়ের পরামর্শ 
করিলেন। তাহাকে দক্ষিণ-বাংলার বিগ্যালয়সমূহের সহকারী ইন্স্পেক্টর- 
পদে নিযুক্ত করা হইল; ১ মে ১৮৫৫ হইতে তিনি সংস্কত কলেজের 
অধ্যক্ষতার উপর এই কাজে মাসে ছুই শত টাঁকা বেতন পাইতে 
লাগিলেন। নিযুক্ত হইয়াই তিনি নিজের সাব-ইন্স্পেক্টর* বাছিয়া 
লইলেন, এবং মডেল “স্কুল স্থাপনের উপযুক্ত স্থান নির্ণয় করিবার জন্য 
তাহাদিগকে মফন্ঘলে পাঠাইলেন। প্রস্তাবিত নৃতন বাংল! বিদ্ালয়গুলির 
শিক্ষক-নির্বাচনই হুইল তীহার প্রথম কাজ। তিনি জানিতেন, এই সব 
শিক্ষকের উপযুক্তরূপ জ্ঞানের উপরই সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থার সাফল্য 





* হরিনাথ বন্দযোপাধ্যায়। মাধবচন্্ গোন্বামী, তারাশঙ্কর ভট্াচাষ্য এবং 
বিদ্যাসাগরের ভ্রাত। দীনবন্ধু স্তায়রত্ত। ইহাদের বেতন ছিল-_পথ-খরচ1 ছাড়। মাসিক 
এক শত টাকা। 


বাংলা-শিক্ষ। প্রচলন ৫৩ 


নির্ভর করিতেছে । সংস্কৃত কলেজে বাংলা শিক্ষক নির্বাচনের একটি 
পরীক্ষা গৃহীত হইবে বলিয়া! তিনি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্ের মে মাসে নোটিস 
বাহির করিলেন। নিকটবর্তী স্থানসমূহ হইতে দুই শতেরও অধিক 
পদপ্রার্থী পরীক্ষা দিয়াছিল। দেখা গেল, আর কিছু শিক্ষা না পাইলে 
তাহাদের মধ্যে অতি অন্ন লোকই সরকারী মডেল স্কুলগুলির ভার লইতে 
সমর্থ হইবে । এমনই করিয়। শিক্ষকদের শিক্ষাদানের জন্য একটি নর্মাল 
স্কুলের প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে প্রতিপার্দিত হইল । পাঠশালা, নামে 
একটি বাংলা স্কুল পূর্বে হিন্দু-কলেজের সহিত সংযুক্ত ছিল। এই সম্পর্কে 
সেটি যাহাতে তাহার তত্বাবধানে আসে, বিদ্যাসাগরের অভিপ্রায় ছিল 
তাহাই । তিনি ডিরেক্টরকে বলিলেন, প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ কাজে লাগিবে। 
যাহার৷ মফম্বল বিগ্যালয়গুলির শিক্ষক হইতে চায়, তাহারা 'পাঠশালা*র 
শিখাইবার ও পরিচালন করিবার পদ্ধতি দেখিয়া, কখনও কখনও 
নিজেরাও পড়াইয়া, শিক্ষকতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিতে পারে। শুধু 
তাহাই নয়, তাহার তত্বাবধানে থাকিলে প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশঃ মডেল স্কুলে 
পরিণত করা যাইতে পারে। ডিরেক্টরকে লিখিত ২ জুলাই ১৮৫৫ 
তারিখের পত্রে বিগ্ভাসাগর নর্মাল স্কুল-স্থাপনে তাহার উদ্দেশ স্পষ্টরূপে 
ব্যক্ত করিয়াছেন। এই চিঠিতে অক্ষয়কুমার দত সম্বন্ধে লেখা 
আছে 2--- 


তত্ববোধিনী পত্রিকার সর্ধজনবিদ্দিত সম্পাদক বাবু অক্ষয়কুমার 
দত্ত নর্মাল র্লাসগুলির প্রধান শিক্ষক হন--ইহাই আমার অভিমত । 
বর্তমানে প্রথম শ্রেণীর বাংল। লেখক অতি অল্পই আছেন; অক্ষয়কুমার 
সেই সর্বোৎকৃষ্ট লেখকদের অগ্ততম। ইংরেজীতে তাহার বেশ জ্ঞান 
আছে, এবং সাধারণ জ্ঞানের প্রাথমিক তথ্যসমূহ সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট 
অভিজ্ঞ ; শিক্ষকতা-কার্যেও তিনি পটু। মোট কথা, তাহার অপেক্ষা 


৫৪ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


যোগ্যতর লোক পাইবার সম্ভাবনা নাই ।*দ্বিতীয় শিক্ষক হিসাবে আমি 
পণ্ডিত মধুন্থ্দন বাচম্পতির নাম উল্লেখ করি। 

বাংলা-স্কুলের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব সর্বত্রই অন্ভূত 
হইতেছিল। বঙ্গীয় গবর্ষে্ট এবং ডিরেক্টর উভয়েই পণ্ডিতের প্রস্তাব 
অনুমোদন করিলেন । ছয় মাস অন্তর ৬০ জন করিয়! গুণী শিক্ষক স্কুল 
হইতে বাহির হইবে ? তুলনায় মাসিক পাঁচ শত টাকা ব্যয় কিছুই নয়। 
১৭ জুলাই ১৮৫৫ তারিখে বিগ্যাসাগরের তত্বাবধানে একটি নর্মাল স্কুল 
খোলা হইল । 

স্বতন্্ বাড়ী না পাওয়ায় নর্মাল স্ুল সকালবেল1 দুই ঘণ্টার জন্য 
স্কত কলেজেই বসিত। স্কুলটি দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল; 
উচ্চ শ্রেণীর ভার-_প্রধান শিক্ষক স্থবিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্তের উপর, এবং 
নিষ্ শ্রেণীর ভার-_দ্বিতীয় শিক্ষক মধুনুদন বাচম্পতির উপর ছিল। ৭১টি 
ছাত্র লইয়| গ্রথম স্কুল খোল! হয় ; তন্মধ্যে ৬ জনকে মাসিক পাঁচ টাকা 
বৃতি দেওয়া হইত। ১৭ বছরের কম, অথবা ৪৫ বছরের বেশী বয়সী 
ছাত্রদের ভন্তি কর! হইত না। প্রথম প্রথম কেবল উচ্চবর্ণের লৌককেই 
লওয়া হইত। “বোধোদয়» “নীতিবোধ) শকুত্তলা”, কাদস্বরী” 
চারুপাঠ' ও 'বাহ্বস্ত' পড়ান হইত। ভূগোল, পদার্থবিষ্ভা ও 
প্রাণিবিজ্ঞান সন্বদ্ধেও পাঠ দেওয়া হইত। মাসে মাসে পরীক্ষা লইবার 
ব্যবস্থা ছিল। অমনোযোগী ছাত্রের! বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত, এবং 
পাঠে অগ্রসর ছাত্রের! শিক্ষকরূপে নির্বাচিত হইত । 

১৮৫৬ শ্রীষ্টাব্ধের জাহুয়ারি মাসের মধ্যেই বিগ্ভাসাগর তাহার 
এলাকার প্রত্যেক জেলায় পাঁচটি করিয়া স্কুল স্থাপন করিতে অমর্থ 
হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়-পিছু মাসে ৫০১ টাকা করিয়া খরচ পড়িত। 
বিদ্ভালয়-গৃহ গ্রামবাসীর ব্যয়ে নিশ্মিত হুইয়াছিল। ডিরেক্টর অফ 


বাংলা-শিক্ষা প্রচলন ৫€ 


পাবলিক ইন্ট্রীকশনের নির্দেশ ছিল, ছয় সাস পধ্যন্ত ছাত্রদের নিকট 
হইতে বেতন লওয়া হইবে না, তাহার পর কিন্তু সম্ভব হইলে মাহিন৷ 
আদায় করা হইবে। 
অক্লান্তকন্মা ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, নর্মাল স্কুল, চারি 
জেলার মডেল স্কুল ও বাংলা পাঠশালার তত্বাবধান করিতে লাগিলেন। 
১৮৫৬ শ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তিনি যে-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ভারত- 
সরকারের নির্দেশে, পূর্বতন নাম বদলাইয়া সে পদের নাম হইল__ 
দক্ষিণ-বাংলার বিদ্যালয়সমূহের স্পেশ্তাল ইন্স্পেক্টর | 
সার্‌ হেনরি হাডিগ্রের স্থাপিত স্কুলগুলি সফলতা লাভ করিতে পাবে 
নাই | ইহা! দেখিয়াও বিগ্ভাসাগর দমিলেন না। তিনি মডেল স্কুল- 
গুলিকে সার্থক করিবার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। 
পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়নেও তিনি লাগিয়া গেলেন। এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম 
স্থুফলপ্রস্থ ন হইয়! পারে না| কার্য্য-স্থচনার তিন বৎসর পরে তিনি 
যে রিপোর্ট লিখিলেন, তাহাতে সফলতার পরিচয় পাওয়। যায় । 
প্রায় তিন বৎসর হইল মডেল বঙ্গবিদ্ালয়গুলি প্রতিঠিত হইয়াছে। 
এই অল্প সময়ের মধ্যেই স্কুলগুলি সন্তোষজনক উন্নতিলাভ করিয়াছে। 
ছাত্রগণ সকল বাংল! পাঠ্য পুস্তকই পাঠ করিয়াছে। ভাষার উপর 
তাহাদের সম্পূর্ণ দখলের পরিচয় পাওয়া যায়; প্রয়োজনীয় অনেক 
বিষয়েও তাহার! জ্ঞানলাভ করিয়াছে । 
গোড়ায় অনেকে সন্দেহ করিয়াছিল, মফস্বলের লোকের! মডেল 
স্কুলগুলির মন্্র বুঝিবে ন1। প্রতিষ্ঠানগুলির পূর্ণ সার্থকতা এই সন্দেহ 
দূর করিয়াছে। যে যে স্থানে স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠিত, সেই সৰ গ্রামের এবং 
তাহাদের আশপাশের পল্লীবাসীর৷ এই বিগ্তালয়গুলি অতি উপকারী 
বলিয়া! মনে করেঃ ইহার জন্য সরকারের কাছে তাহার! কুতজ্ঞ। 
স্কুলগুলির যে যথেষ্ট আদর হইয়াছে, ছাত্র-সংখ্যাই তাহার প্রমাণ । 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


বিদ্যাসাগর বিভিন্ন জেলায় যে-সকল মডেল স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন,. 


€৬ 
নিয়ে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল £__ 
নদীয়। 
বেল্ঘোরিয়। মডেলক্কুল প্রতিষ্ঠাকাল 
মহেশপুর এ 
ভজনঘাট এ 
কুশদহ বা খাটুরা এ 
দেবগ্রাম এ 
বদ্ধমান 
আমাদপুর মডেল স্কুল 
জৌগ্রাম এ 
খণ্ডঘোষ এ 
মানকর এ 
দাইহাট এ 
হুগলী 
হারোপ মডেল স্কুল 
শিয়াখাল! এ 
_ কৃষ্ণনগর এ 
কামারপুকুর এ 
ক্ষীরপাই এ 


২২. আগষ্ট ১৮৫৫ 


১ সেপ্টেম্বর * 
৪ প্র * 
১১ ও * 
১২ ত্র * 


২৬ আগস্ট ১৮৫৫. 
২৭ শ্রী ” 
১ সেপ্টেম্বর * 
৩ এ রঙ 
২৯ অক্টোবর ” 


২৮ আগস্ট ১৮৫৫ 


১৩ সেপ্টেম্বর ” 
২৮ প্র * 
২৮ এর ? 
১ নবেম্বর ” 


বাংলা-শিক্ষ! প্রচলন ৫% 


মেদিণীপুর 
গোপালনগর মডেঙগ স্কুল “৮১. ১ অক্টোবর ১৮৫৫ 
বানুদেবপুর এ ২২১ গর + 
মাল এ ***. ১ নবেম্বর * 
প্রতাপপুর এ ** ১৭ ডিসেম্বর ৮ 
জক্পুর এ :** ১৪ জান্থুয়ারি ১৮৫৬ 


বি্ভাসাগরের যত্ব চেষ্টায় অনেকগুলি বিগ্যালয়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল। পাইকপাড়া রাজাদের প্রতিষ্ঠিত (১ এপ্রিল ১৮৫৯) 
কাদির ইংরেজী-সংস্কৃত স্কুল তাহাদের অন্যতম । কিছু দিন তিনি ইহার 
অবৈতনিক তত্বাবধায়কও ছিলেন। মেদিনীপুর ঘাটাল অঞ্চলে 
“এন্ট্রান্স পরীক্ষার পাঠোপযোগী এক সংস্কৃত সহিত ইংরেজী স্কুল” 
প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে ছুই জন স্থানীয় ভদ্রলোক আর্বিক সাহায্যের জন্য 
তাহাকে লিখিলে তিনি অবিলম্বে তাহাদের জানাইয়াছিলেন,__ 
“আপনাদ্িগের উদ্যোগে ঘাটালে যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে 
উহার গৃহনিশ্মাণ সম্বন্ধে যে ৫০০ পাঁচ শত টাকার অনাটন আছে 
আমি ম্বতঃপরতঃ তাহা সমাধা করিয়া দ্রিব সে বিষয়ে আপনার! 
নিশ্চিন্ত থাকিবেন, তজ্জন্য অন্য চেষ্টা দেখিবার আর প্রয়োজন নাই” 
(৩৬ জুলাই ১৮৬৮)। স্বগ্রামে তিনি বাঁলকদের জন্য একটি অবৈতনিক 
বিগ্ভালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন (১৮৫৩ )। দক্ষিণ-বাংলার স্থুল-সমৃহের 
ইন্স্পেক্টর লজ সাহেব বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করিয়া এইরূপ মন্তব্য 
প্রকাশ করেন ₹_ 
বীরসিংহ বিষ্তালয় :-_এই স্কুলটি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্াসাগর কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারই সম্পূর্ণ ব্যয়ে পরিচালিত। এ কথা না বলিলে' 


€৮ ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর 


এই সুবিখ্যাত জনহিতৈষীর প্রতি অবিচার করা হয় স্কুল-গৃহের জন্য 
তিনি বেশ উপযোগী স্থানে একখানি সুন্দর বাংল! প্রস্তত করিয়া 
দিয়াছেন। ছয়-সাত জন শিক্ষকের বেতন তিনি নিজেই দেন। ছাত্রদের 
নিকট মাহিনা লওয়া হয় না, বিনামূল্যে তাহাদের সকল রকম বই 
দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, পণ্ডিতের নিজের বাড়ীতে প্রায় ৩* জন 
দরিদ্র ছেলের আহারের ও থাকিবার ব্যবস্থা আছে; দরকার পড়িলে 
বন্ত্রা্দি পর্য্যস্ত যোগান হয়। অস্ুখে তাহাদের চিকিৎসার বাবস্থা কর! 
হয়) সকলের সম্বন্ধেই এমন যত্ব লওয়া হয় যেন প্রত্যেকেই পরিবারের 
এক জন। 


এখানে সংস্কৃতই প্রধান পাঠ্য। উচ্চ শ্রেণীতে ইংরেজী এবং নিষ্ন 
শ্রেণীতে বাংলাও পড়ান হয়। স্কুলে আটটি শ্রেণী আছে। ছাত্র- 
সংখ্যা ১৬০। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা ইংরেজীতে ভালই 
পরীক্ষ1 দিয়াছিল, তবে তাহাদের উচ্চারণ শুদ্ধ নয়। 

বাংল। সম্বন্ধে ছেলের। বিশেষ মনোযোগ দেয় না। বাংলায় লেখ! 
বিজ্ঞানের বই চালাইতে আমি পরামর্শ দিয়াছি। ছেলের! সংস্কৃত ভালই 
জানে। (২৭ মে ১৮৫৯) 


শেষ-জীবনে বিদ্যাসাগর শহরের কশ্মকোলাহল হইতে মাঝে মাঝে 
মধুপুরের নিকট কার্মাটারের নিজ্জন সীওতাল-পল্লীতে আসিয়া! বাস 
করিতেন। কার্শমাটার স্টেশনের ধারেই বাগান সমেত তীহার 
বাংলাখানির ধ্বংসাবশেষ আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিবেশী 
অসভ্য সাঁওতালদের তিনি এতই ভালবাসিতেন যে, তাহাদের ছেলেদের 
শিক্ষার জন্ত নিজব্যয়ে এখানে একটি বি্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া 
দিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ের জন্য তাহার মাসিক কুড়ি টাক! ব্যয় 
হইত। 


শ্রাণিক্ষা-বিভ্তার 


১৮৫৬ শ্রীষ্টান্দের পূর্ব্বে ভারতবর্ষায় নারীদিগের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার 
সরকার নিজের কর্তব্যের অন্তর্গত বিষয় বলিয়া! মনে করিতেন না। 
ইততিপূর্করেই কিন্তু রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ কয়েক জন সম্ত্রান্ত মহোদয় 
এবং খ্রীষ্টান মিশনরীগণ স্ত্রীশিক্ষার কিছু স্চন1 করিয়া রাখিয়াছিলেন। 
৭ মে ১৮৪৯ তারিখে কলিকাতায় ভারত-হিতৈষী ভ্িস্কওয়াটার বীটন 
কর্তৃক একটি বালিকা-বিগ্ভালয় স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি তখন 
হইতেই যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিল | পূর্বের ইহার নাম ছিল-হিন্দু 
বালিকা-বিগ্যালয় ; পরে “বাটন নারী বিদ্যালয়'-_-এই নৃতন নামকরণ হয় । 
গোড়া হইতেই বিগ্াাসাগরকে মহকম্মা এবং উৎসাহী বন্ধুরূপে পাইবার 
মৌভাগা বীটন সাহেবের ঘটিরাছিল। শিক্ষা-পরিষদের সভাপতিরূপে 
বীটন বিগ্ভাসাগরের সহিত প্রথম পরিচিত হন। ঈশ্বরচন্দ্রকে এক জন 
অক্লান্তকর্্মী গুণী ব্যক্তি বলিয়াই তাহার ধারণ] জন্মিয়াছিল, তাই তিনি 
বিদ্ভানাগরকেই বিগ্ভালয়ের অবৈতনিক সম্পাদকরূপে কাঙ্গ করিবার জন্য 
ধরিলেন (ডিসেম্বর, ১৮৫০ )। আচারবদ্ধ দেশবাসীকে সচেতন করিয়া 
তুলিবার জন্ত বিগ্ভাসাগর বিদ্যালয়ের বালিকাদের গাড়ীর ছুই পাশে 
“কন্যাপ্যেবং পালনীয়! শিক্ষণীয়াতিযত্বত:*__মন্ুসংহিতার এই শ্লোকাংশ 
খোদিত করিয়! দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 

কিছু দিন পরেই বাটন পরলোকগত হন (১২ আগস্ট ১৮৫১)। 
পরবর্তী অক্টোবর মাস হইতে লর্ড ড্যালহাউসি বিদ্ালয়-পরিচালনার 
সমস্ত খরচ বহন করিতে লাগিলেন। লাট সাহেবের বিদায়গ্রহণের 
€ মার্চ ১৮৫৬) পর হইতে ইহা সরকারী-ব্যয়ে-পরিচালিত সরকারী 


৬৩ ঈশ্বরচন্ত্র বিষ্ভাসাগর 


বিদ্যালয়ে পরিণত হইল, এবং বঙ্গের ছোট লাট ইহাকে সিসিল বীডনের 
তববাবধানে স্থাপিত করিলেন। ১২ আগস্ট ১৮৫৬ তারিখের 
পত্রে বীডন সাহেব বাংলা-সরকার সমীপে এক ব্যবস্থা পেশ করিলেন। 
এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্ত ও পদ্ধতি যাহাতে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের নজরে 
বিশেষ করিয়া পড়ে এবং তীহারা যাহাতে এই বালিকা-বিদ্ভালয়ে 
কন্তাদের পড়াইতে প্ররোচিত হন, এইরূপ ব্যবস্থার প্রস্তাব সেই 
পত্রে ছিল। একটি কমিটি করিবার প্রস্তাবও পত্রে ছিল। কমিটির 
সদশ্তর্ূপে রাজ! কালীকঞ্চ দেব বাহাছর, বায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, 
রমাপ্রসাদ রায় এবং কাশীগ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লিখিত হয়। 
বিদ্যাসাগরকে সম্পাদক করিয়া তাহার উপর স্কুলের তত্বাবধানের ভার 
দিবার জন্য বীডন ব্যগ্র হইলেন। তিনি ছোট লাটকে লিখিলেন £__- 
“কমিটি সম্পাদক-নিয়োগে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মাকেই উপযুক্ত ব্যক্তি 
বলিয়া মনে করিতে পারেন। তাহার সামাজিক সম্মান ও স্কুলের 
সম্পাদক হিসাবে পূর্ববপরিশ্রম তাহার যোগ্যতা সপ্রমাণ করে ।” 


বাংলা-সরকার সম্মত হইলেন । বীডন সাহেব কমিটির সভাপতি ও 
বিদ্যাসাগর সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন। 

ডরিস্কওয়াটার কীটনের মত বিগ্যাসাগরও স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী 
ছিলেন; তিনিও মনে করিতেন, স্ত্রীশিক্ষা ভিন্ন দেশের উন্নতি নাই। 
কিন্ত তাহার উৎসাহ ও কশ্িষ্ঠতা৷ শুধু বীটন স্কুলের কাজের মধ্যেই আবদ্ধ 
ছিল না। 

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের বিখ্যাত পত্রে ও অন্তত্র বিলাতের কর্তৃপক্ষের! 
সত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। 
ভারতবর্ষে স্ত্ীশিক্ষার বিস্তার এক সমস্তা। সেই সমস্তা-সমাধানের 
উপায় বহুল পরিমাণে বালিকা-বি্ালয় স্থাপন। ১৮৫৭ গ্রীষ্টাবের 


স্্ীশিক্ষা-বিস্তার ৬১ 


গোড়ার দ্রিকে বাংল! দেশে হালিডে সাহেব সেই কাজে হাত দিলেন। 
তিনি বিগ্ভাসাগরকে ডাকাইয়া, তাহার সহিত এ-সম্বন্ধে খোলাখুলিভাবে 
আলোচন। কবিলেন। কাজ যে কত কঠিন, সে কথা তাহাদের অজ্ঞাত 
ছিল না। সাধারণ বালিকা-বিদ্যালয়ে নিজেদের মেয়ে পাঠাইতে সন্ত্রাস্ত 
হিন্দুদের মনে কতট! যে অনিচ্ছা আছে, তাহা তাহারা ভালরূপেই 
বুঝিতেন। যাহা হউক, বিদ্যাসাগরের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, উৎসাহ ও 
উদ্ধমের সহিত কাজে লাঁগিলে এরূপ সৎকাধ্যে জনগণের সহানুভূতি 
আকর্ষণ করা খুব কঠিন হইবে না । 


বিছ্যাসাগর অল্প দিনের মধ্যেই জানাইলেন, বর্ধমান জেলার জৌগ্রামে 
তিনি একটি বালিকা-বিগ্ভালয় খুলিতে পারিয়াছেন (৩০ মে ১৮৫৭)। 
ভিরেক্টর প্রতিষ্ঠানটির জন্ত সরকারের কাছে ৩২২ টাকা মাসিক 
সাহায্যের অনুমোদন করিয়া পত্র লিখিলেন। 


দক্ষিণ-বঙ্গের স্কুলসমূহের ইন্স্পেক্টর প্র্যাট সাহেবের নিকট হইতে 
সাহায্যের জন্য তিনখানি আবেদন-পত্র আসিয়াছিল। ডিরেক্টর সেগুলি 
পূর্বেই সরকাবের দপ্তরে পেশ করিয়াছিলেন । হুগলী জেলার হরিপাল 
থানার অন্তর্গত দৌয়ারহাট1 ও বৈছ্যবাটী থানার অন্তর্গত গোপালনগর, 
এবং বদ্ধমানের নারোগ্রামে তিনটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব 
সেই তিনখানি আবেদন-পত্রে ছিল। ছোট লাট সকল দরখাস্তই মঞ্জুর 
করিলেন; প্রত্যেক স্থলেই পল্লীবাীরা বিগ্যালয়-বাটা নিশ্নাণ করিয়! 
দিবার ভার লইল। সাহাষ্য মঞ্জুর করিবার সময় ছোট লাট জানিতে 
চাহিলেন, বিভাগীয় ইন্স্পেক্টরদের নিকট হইতে ডিরেক্টর আর কোন 
আবেদন পাইয়াছেন কি না, তাহা হইলে তীহাদের প্রার্থনাও তিনি 
পূর্ণ করিবেন। 


স্্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বাংলা-সরকারের ভাব বিছ্যাসাগরের কাছে ভাল 


৬২ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


বলিয়াই মনে হইল। তিনি পূর্বেই বালকদের জন্য মডেল বাংল! 
বি্যালয়গুলি কাধ্যকর ও স্থশৃঙ্খল করিয়! তুলিয়াছিলেন। এইবার 
বালিকা-বিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি ফিরাইলেন। মডেল 
বাংল বিছ্যালয়-সম্পর্কে তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, বর্তমান 
ক্ষেত্রেও তাহাই করিলেন। তিনি ধরিয়া লইলেন, সরকার তাহার 
মতলব সাধারণভাবে সমর্থন করিয়াছেন । এই ধারণার বশে তিনি নিজ 
এলাকাতুক্ত জেলাসমূহে অনেকগুলি বালিকা-বিগ্ভালয় প্রতিষ্টা করিলেন। 
এই সব বিদ্ালয়-স্থাপনার সংবাদ তিনি যথাসময়ে ডিরেক্টর অফ পাবলিক 
ইন্ষ্টাকশনের কাছে পাঠাইয়া মাসিক সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। 
ডিরেক্টর পূর্বেকার আদেশ অন্যায়ী অন্যান্ত আবেদন-পত্রের সঙ্গে 
বিদ্যাসাগরের পত্রগুলিও ছোট লাটের বিবেচনার্থ পাঠাইলেন। 

নবেম্বর ১৮৫৭ হইতে মে ১৮৫৮--এই কয় মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর 
৩৫টি বালিকা-বিগ্ভালয় স্থাপন করেন। বিগ্ভালয়গুলির জন্য মাসে 
৮৪৫২ টাকা খরচ হইত; ছাত্রী-সংখ্যা ছিল প্রায় ১,৩০০ । এই সকল 
বালিক1-বিস্ালয়ের একটি তালিক। নিম্নে দেওয়] হইল $-_. 


হুগলী 
গ্রাম পোটবা প্রতিষ্ঠাকাল ২৪ নবেম্বর ১৮৫৭ মাসিক খরচ ২৯২ 
দাসপুর ২৬ * ২০২ 
বইচি ১ ডিসেম্বর ৩২. 
দিগশুই রত ৩২. 
তালা হী + ২০৭. 
হাতিনা ১৫ * ২৯২ 


হয়েরা ১৫» ২০২ 


নপাড়। 
উদযরাজপুর 
রামজীবনপুর 
'আকাবপুর 
শিয়াখাল! 
মাহেশ 
বীরসিংহ 
গোয়ালমার। 
দণ্ডতীপুর 
দেপুর 
রাউজাপুর 
মলয়পুর 
বিষুদাসপুর 


রানাপাড়। 
জামুই 
শ্রীকৃষ্ণপুর 
রাজারামপুর 
জ্যোৎ-শ্রীরামপুর 
দীইহাট 
কাশীপুর 
সান্ুই 
রন্সুলপুর 
বস্তীর . 
বেলগাছি 


স্্রীশিক্ষা-বিস্তার 


৩* জান্তয়ারি ১৮৫৮ 


২ মার্চ 
১৬ * 
২৮ ৮ 

১ এপ্রিল 

১.৪ 

১. 

৪ 
৫. ৮ 
১ মে 
১:+ 

১২ * 
১৫ ৮ 
বদ্ধমান 


১ ডিসেম্বর ১৮৫৭ 
২৫ জানুয়ারি ১৮৫৮ 
২৬ "” 


২৬ * 
২৭ "” 
১ মার্চ 
১৮ 
১৫ এপ্রিল 
২৬ ? 
২৭ "* 
১ মে 


১৬২ 
২৫২৬ 
২৫২. 
২৫৯. 
২০২ 
২৫৭. 
২০২ 
২৫ 
২৫৭. 
২৫২ 
২৫২ 


২৫৯ 


২০২ 
৩০. 
৫৯ 
২৫. 
২৫ 
২০৯ 
২১২৬ 
২৫ 
৩১ 


২৩ 


৬৩ 


৬৪ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


মেদিনীপুর 
ভাঙ্গাবন্ধ ১ জান্থয়ারি ১৮৫৮ ৩০২. 
বদনগঞ্জ ১০ মে ৩১. 
শাস্তিপুর ৫ ্ি ২০২ 
নদীয়া 
নদীয়া ১ মে ১৮৫৮ ২৮২ 


৮৪৫২ 


১৩ এপ্রিল ১৮৫৮ তারিখে বাংলার ছোট লাট ভারত-সরকারের 
কাছে রিপোর্ট পাঠাইলেন, _পূর্বর ও দক্ষিণ-বাংলার বিভিন্ন স্থানে যে- 
সকল বালিকা -বিদ্ালয় প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তন্মধ্যে ২৬টি 
বিদ্যালয়ের সম্পর্কে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্ট্রাকশনের নিকট হইতে 
সাহায্যের জন্য দরখাস্ত আসিয়াছে । সরকারী-সাহায্যদান-সন্বন্ধীয় 
নিয়মাবলী আর একটু টিলা না হইলে তিনি দরখাস্ত মঞ্ুর করিতে 
পারেন না। তিনি দেখাইলেন, ১ অক্টোবর ১৮৫৬ তারিখের পত্রে 
বিলাতের কর্তৃপক্ষ আশা দিয়া বলিয়াছেন যে, বালিকা -বিগ্যালয়গুলির 
ছাত্রীদের নিকট হইতে মাহিনা লওয়া। হইবে না। কিন্তু তৎসত্বেও 
ছোট লাট মনে করেন, আরও কিছু করা দরকার। তাই তিনি প্রস্তাব 
করিলেন, যখনই বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য নি-খরচায় উপযুক্ত গৃহ এবং 
অন্ততঃ কুড়িটি ছাত্রী ভন্তি হইবে এমন একটা আশ! পাওয়া যাইবে, 
তখনই স্কুল-পরিচালনার লমস্ত খরচ সরকার সরবরাহ করিবেন। 

৭ মে ১৮৫৮ তারিখের পত্রে ভারত-সরকার বালিকা-বিদ্যালয় 
সম্পর্কে সরকারী সাহায্যের নিয়মাবলীর ব্যতিক্রম করিতে অস্বীকৃত 


স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার ৬৫ 


হইলেন; বলিলেন, উপযুক্ত পরিমাণে স্বেচ্ছাদত্ত সাহাধ্য.না পাওয়া গেলে 
এরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়াই ভাল । 


ভারত-সরকারের এইরূপ আদেশ বিদ্যাসাগরের কাজে বাধা 
জন্নাইল। সরকারের অনুমোদন পাওয়া যাইবেই, এই মনে করিয়া 
বিগ্ভাসাগর অনেকগুলি বালিকা-বিছ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন । অবশ্য 
কথা ছিল, স্থানীয় অধিবাসীরাই উপযুক্ত বিদ্যালয়-গৃহ নিশ্মাণ করিয়া 
দিবে, আর সরকার অন্ত সব খরচ যোগাইবেন। পণ্ডিত এখন 
বুঝিলেন, ভাহার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে, এত কষ্টের স্কলগুলি 
অবিলম্বে উঠাইয়! দিতে হইবে । আর এক সমস্যা-_-শিক্ষকদের বেতন। 
প্রতিষ্ঠাবধি স্কুল হইতে তাহারা মাহিনা পান নাই । ৩০ জুন ১৮৫৮ 
তারিখ পথ্যন্ত ধরিলে তাহাদের সকলের মোট পাওনা হয়-_-৩৪৩৯৩/৫ | 


এই সম্পর্কে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্ট্রাক্শনকে লেখা ইঈশ্বরচন্দ্রের 
২৪ জুন তারিখের পত্রধানি পড়িলে ব্যাপারটা পরিষাররূপে বুঝা 
যাইবে। বাংলায় পত্রখানির মর্খ দেওয়া গেল £-- 


হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া এবং মেদিনীপুর জেলার অনেকগুলি গ্রামে 
বালিক।-বিগ্যালয় প্রতিষিত করিয়াছিলাম। বিশ্বাস ছিল, সরকার হইতে 
মঞ্জুরী পাওয়া যাইবে। স্থানীয় অধিবাসীর! স্কুল-গৃহ তৈয়ারী করাইয়া 
দিলে সরকার খরচ-পত্র চালাইবেন। ভারত-সরকার কিন্তু এ সর্তে 
সাহাষ্য করিতে নারাজ, কাজেই স্কুলগুলি তুলিয়৷ দিতে হইবে। কিন্ত 
শিক্ষকবর্গ গোড়া! হইতে মাহিন! পান নাই, তাহাদের প্রাপ্য মিটাইয়া 
দেওয়া দরকার । আশা! করি, সরকার এই ব্যয় মঞ্জুর করিবেন । 

সরকারী আদেশ পাইবার পূর্বেই, আমি অবশ্ঠ স্কুলগুলি চালাইবার 
ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। কিন্ত প্রথমে আপনি, অথবা. বাংলা-সরকার 
এ বিষয়ে কোনরূপ অমত প্রকাশ করেন নাই; করিলে, এতগুলি 


৬৬ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


বিদ্ালয় খুলিয়৷ এখন আমাকে এমন বিপদে পড়িতে হইত না। স্কুলের 
কশ্মচারিবর্গ মাহিনার জন্ত স্বভাবতই আমার মুখের দিকে চাহিয়া' 
থাকিবে। যদি আমাকে নিজ হইতে এত টাক! দিতে হয়, তাহ! হইলে 
সত্যই আমার উপর অবিচার করা হইবে, বিশেষতঃ খরচ যখন: 
সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্ত কর! হইয়াছে । 
ডিরেক্টর বাংলা-সরকারের কাছে বিদ্যাসাগরের কথা জানাইয়া 
বলিলেন,__ 
পণ্ডিতের পত্রের সহিত সংযুক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণীর প্রতি সরকারের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি; কেন-ন', স্ত্রী-শিক্ষা-সম্পর্কে এই কর্মচারীর 
স্বেচ্ছাবৃত এবং অনাড়ম্বর পরিশ্রমের কথ! সরকারের ন। জানাই সম্ভব । 
দূরবর্তী স্থানের অন্যবিধ কর্তব্যের গুরু তার যীহার উপর ন্ত্ত, কর্তৃত্বের 
বিশেষ উচ্চ পদেও ধিনি অবস্থিত নন, এমন এক ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের বিশেষ 
সাহায্য ও সহান্ভূতি ব্যতীতও গ্রামসমূহে যদি এতটা করিয়া থাকিতে 
পারেন, সরকারের অন্থমোদন ও সাহাষ্য পাইলে সেই দিকে কতটাই না 
তিনি করিতে পারিতেন? আর যদি আস্তরিক প্রচেষ্টাসত্বেও ইহাতে. 
সেই কশ্নচারীর অপমান ও আধিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহা 
হইলে স্ত্রীশিক্ষার প্রচারে কি নিরুৎসাহের ভাবই ন1 আসিয়। পড়িবে? 


ছোট লাঁট ডিরেক্টরের অন্ুরোধ-পত্র সমর্থন করিয়া এবং “সংস্কৃত 
কলেজের অত্যন্ত বুদ্ধিমান্‌ ও কৃতী অধ্যক্ষের আড়ম্বরহীন উৎসাহের” কথা! 
উল্লেখ করিয়া ভারত-সরকারকে ব্যাপারটা পুনরায় বিবেচনা! করিতে, 
অনুরোধ করিলেন (২২ জুলাই ১৮৫৮ )। 

সরকার পণ্ডিতের উপর স্থুবিচার করেন নাই এবং সরকারের কাজে 
য়েআধ্ধিক দায়িত্ব তিনি নিজে লইয়াছিলেন, সে দায়িত্ব তাহার ঘাড়েই 
পড়িয়াছিল, সরকার তাহা পরিশোধ করিতে অস্বীকৃত হন__এই গল্প 
বিদ্যাসাগরের : জীবনী-লেখকগণই বানাইয়াছেন। ভারত-সরকারের 


স্রীশিক্ষা-বিস্তার ০.4 ৬৭ 


২২ ডিসেম্বর ১৮৫৮ তারিখের পত্রে এ-সম্বন্ধে শেষ আদেশ প্রদত্ত হয়। 
বালিকা-বিদ্ভালয় স্থাপন করিতে বিগ্যাসাগর যে ব্যয় করিয়াছিলেন, সেই 
'টীকা যে সমস্তই পরিশোধ করা হইয়াছিল, এই পত্রই তাহার নিশ্চিত 
প্রমাণ। ভারত-সরকার লিখিতেছেন,_ 
দেখ! যাইতেছে, পণ্ডিত আস্তরিক বিশ্বাসের বশবত্তাঁ হইয়াই এ 
কাজ করিয়াছেন, এবং এ কাজ 'করিতে উচ্চতম কন্মচারীদের উৎসাহ 
এবং সম্মতিও তিনি পাইয়াছেন। এই সকল কথ! বিবেচন। করিয়া, 
এই বি্ভালয়গুলিতে যে ৩৪৩৯১/৫ প্রকৃতপক্ষে ব্যয় হইয়াছে, সেই টাকার 
দায় হইতে সপারিষদ বড় লাট তাহাকে যুক্ত করিতেছেন। সরকার এ 
টাক! দিবেন, ইহাই তাহার আদেশ। 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্ত্র-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিছ্ভালয়গুলির, অথবা সেগুলির 
পরিবর্তে প্রস্তাবিত সরকারী বিদ্যালয় গুলির ব্যন্ননির্ববাহার্থ কোন স্থায়ী 
অর্থসাহায্য করিতে কাউন্সিলের সভাপতি সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক । সমস্ত 
চিঠিপত্র বিবেচনার্থ সেক্রেটরী অফ ই্রেটের নিকট প্রেরিত হইবে। 
হুগলী, বদ্ধমান ও ২৪-পরগণায় বালিক।-বিছ্যালয় স্থাপনার জন্য অনধিক 
এক হাজার টাকার সাহায্যের জন্তও ইহাতে অন্থরোধ থাকিবে। সেই 
টাকার কিয়দংশ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র-প্রতিঠিত স্কুলগুলির সাহায্যার্থ এবং 
কিয়দংশ সরকার-সমধিত কতক গুলি মডেল স্কুলের জন্য ব্যয় করা৷ হইবে । 
কিন্তু বিলাতের কর্তৃপক্ষ সিপাহী-বিদ্রোহের জন্য আধিক অনটনবশতঃ 
বালিকা-বিষ্যালয়গুলিতে কোন স্থায়ী সাহায্য করিতে অস্বীকার 
করিলেন ;--তবে আশা! দ্রিলেন, বিষয়ট। ভবিষ্যতে বিবেচিত হইবে। 
১৮৫৮ গ্রীষ্টাব্ধের নবেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর সরকারী চাকুরী হইতে 
অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন । শুনা যায়, বালিকা-বিদ্যালয় সম্পর্কীয় 
ব্যাপারে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্ষ্টাকশনের সহিত মতাস্তরই না-কি 
তাহার পদত্যাগের অন্যতম কারণ। মাসিক ৫০০৯ টাকার আয় হ্রাস, 


৬৮ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


সরকারের সাহাষ্যদানে অসম্মতি-এ সব কিছুতেই তত্প্রতিষ্ঠিত 
বিদ্যালয়গুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরকে নিরাশ করিতে পারিল না। 
বালিকা-বিদ্যালয়গুলির পরিচালনের জন্য তিনি এক নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
ভাঙার খুলিলেন; ইহাতে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রমুখ 
বহু সন্তরাম্ত দেশীয় ভদ্রলোক এবং উচ্চতন সরকারী কন্মচারীরা নিয়মিত 
টাদা দিতেন। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে তীহার প্রচেষ্টা যে দেশবাসীর 
আঙ্ুকৃল্য লাভ করিয়াছে, তাহা সার্‌ বার্টল ফ্রিয়ারকে লিখিত তাহার 
একখানি পত্রে প্রকাশ £- 
শুনিয়া ন্ুখী হইবেন, মফস্বলের যে-সকল বালিকা-বিদ্ভালয়ের 
জন্ত আপনি চাদ! দিয়াছিলেন, সেগুলি ভালই চলিতেছে । কলিকাতার 
নিকটবত্বীঁ জেলা-সমূহের লোকেরা স্ত্রীশিক্ষার সমাদর করিতে আরম্ভ 
করিয়াছে । মাঝে মাঝে নৃতন নৃতন স্কুলও খোল! হইতেছে। 
ছোট লাট বীডন সাহেবও মাসিক ৫৫২ টাকা সাহায্য করিয়া পণ্ডিতকে 
উৎসাহিত করিয়াছিলেন। 
আগেই বলিয়াছি, ১৮৫৬ খ্রীষ্টান্ধের আগস্ট মাসে বিদ্যাসাগর বীটন- 
স্কুল-কমিটির সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৬৪ শ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি 
মাসে তিনি উক্ত কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তাহাকে নানা কাজে 
ব্যাপৃত থাকিতে হইত, কাজেই সময় তাহার বেশী ছিল না, তবুও 
বীটন-বিষ্ালয়ের উন্নতির জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন । ১৫ ডিসেম্বর 
১৮৬২ তারিখে বিদ্যাসাগর বাংলা-সরকারকে বীটন-বিদ্যালয়-সম্পর্কে 
একটি রিপোর্ট পাঠান । তাহার সম্পাদক থাকিবার কালে বিদ্যালয়ের 
অবস্থা কেমন ছিল, তাহার আভাস এই রিপোর্টে পাঁওয়! যায় £__ 
পঠন ও লিখন, পাটীগণিত, . জীবনচরিত, ভূগোল, বাংলার 
ইতিহাস, নান! বিষয়ে মৌখিক পাঠ, এবং সুচীকার্ধ্য শিক্ষণীয় বিষয়। 


স্্রীশিক্ষা-বিস্তার ৬৯ 


বাংলা-ভাষার মধ্য দিয়াই ছাত্রীগণকে শিক্ষা! দেওয়! হয়। একজন 
প্রধান শিক্ষযিত্রী, ছুই জন সহকারিণী এবং ছুই জন পণ্চিত--এই পাঁচ 
জন বিগ্যালয়ের শিক্ষক |... 


কমিটির মত এই, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ..*বিষ্ভালয়ের ছাত্রী- 
সংখ্য যেরূপ দ্রুত বাড়িয়। চলিয়াছে, তাহ। দেখিয়া কমিটি বিশ্বাস করেন, 
যাহাদের উপকারের জন্ত বিগ্ালয়টি প্রথম প্রতিঠিত হয়, সমাজের সেই 
শ্রেণীর লোকের কাছে ইহ ক্রমেই সমাদর লাভ করিতেছে । বড়লোকের! 
এখনও সাক্ষাৎভাবে বীটন-বিগ্ভালয়ের সুবিধা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হন 
নাই; এই শ্রেণী হইতে অতি অল্লসংখ্যক ছাত্রীই স্কুলে প্রবেশ লাভ 
করিয়াছে। অনেক সম্পন্ন-ঘরেই কিন্তু মহিলাদের জন্য গৃহশিক্ষার 
আয়োজন হইয়াছে,_ইহ। দেখিয়া কমিটি আনন্দান্বভব করিতেছেন । 
বিশেষ ভাবে বীটন-স্কুলের হিতকর প্রভাবই যে ইহার কারণ-_ইহাই 
কমিটির বিশ্বাস। 


মিম্‌ মেরী কার্পেন্টারের নাম এদেশে মানব-হিতৈষী কর্মী ও 


ভারত-বন্ধু বলিয়া স্থপরিজ্ঞাত। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্বের শেষাশেষি তিনি 
কলিকাতায় আসেন। ভারতবর্ষে নারী-শিক্ষার প্রচার ছিল তাহার 
প্রাণের ইচ্ছা। বিগ্ভাসাগর যে স্ত্ীশিক্ষা-বিস্তার কাধ্যে একজন বড় 
কন্মা, এ কথা স্থবিদিত। মিস্‌ কার্পেন্টার কলিকাতা পৌছিয়াই পণ্ডিতের 
সহিত পরিচিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। ডিরেক্টর অফ 
পাবলিক ইন্ষ্বাকশন আ্যাটকিন্সন সাহেব বে-সরকারী পত্রে 
বি্যাসাগরকে জানাইলেন,-_ 


প্রিয় পণ্ডিত মহাশয়, মিস্‌ কার্পেন্টারের নাম শুনিয়া থাকিবেন। 
তিনি আপনার সহিত পরিচিত হইতে, এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিষস্বে 
তাহার অভিপ্রায় জানাইতে ইচ্ছুক.**। (২৭ নবেম্বর ১৮৬৬ ) 


৩ ঈশ্বরচন্ত্ বিদ্যাসাগর 


ডিরেক্টর বীটন-বিদ্ভালয়ে মিস্‌ কাপেন্টারের সহিত পণ্ডিতের পরিচয় 
করাইয়া দ্রিলেন। প্রথম আঁলাপেই' উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল । 
তিনি বিদ্যাসাগরের সহিত কলিকাতার নিকটবর্তী বালিকা-বিস্যালয়গুলি 
পরিদর্শন করিলেন । ১৪ ডিসেম্বর ১৮৬৬ তারিখে ডিরেক্টর আযাটকিন্সন, 
স্থুল-ইন্স্পেক্টর উড়ো! এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত মিস্‌ কার্পেন্টার 
উত্তরপাড়া বালিকা-বিগ্ভালয় পরিদর্শনে যান। ফিরিবার মুখে 
বিদ্যানাগরের বগী-গাড়ী ' উল্টাইয়! যায়। তিনি পড়িয়া গিয়া যকতে 
গুরুতর আঘাত পান। এই দুর্ঘটনার ফলে তাহার স্বাস্থ্য একেবারে 
ভাঙিয়া যায়। যে সাজ্ঘাতিক ব্যাধি শেষে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্বের জুলাই মাসে 
তাহাকে মৃত্যুপথে লইয়া যায়, এই দারুণ আঘাতই তাহার মূল কারণ । 
কিন্তু বিদ্যাসাগর এই স্বাস্থাহানির দিকে মোটেই নজর দিলেন না 
প্রকৃত দেশহিতৈষীর ন্যায় দেশহিতের জন্য অক্লান্ত পরিএম করিতে 
লাগিলেন। 


এক দল দেশীয় শিক্ষয়িত্রী গড়িয়া! তুলিবার উদ্দেস্তে আপাততঃ বীটন- 
বিদ্যালয়েই একটি নর্মাল স্কুল স্থাপিত করিবার জন্য মিস্‌ কাপেন্টার 
আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। কেশবচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর, 
এম. এম. ঘোষ প্রমুখ এদেশীয় জনকয়েক গণ্যমান্য লোক এই আন্দোলনের 
সপক্ষে ছিলেন। মিস্‌ কার্পেন্টারের সহিত তাহার প্রস্তাবের ওঁচিত্য 
বিবেচন! করিয়া দেখিবার জন্য তাহাদের চেষ্টায় ব্রাহ্মলমাজে একটি সভার 
আয়োজন হয় (১ ডিসেম্বর ১৮৬৬ )। বিদ্যাসাগরও ইহাতে আহত 
হইয়াছিলেন। এই সভায় যে কমিটি গঠিত হয়, বিষ্ভাসাগর তাহার 
এক জন সভ্য নির্বাচিত হন। স্থির হয়, কমিটি প্রস্তাবিত নর্মাল স্কুল 
স্থাপন বিষয়ে সরকারের নিকট আবেদন করিবেন। সভার কার্যাবলী 


স্্রীশিক্ষা-বিস্তার ৭১ 


সন্বন্ধে অসন্তষ্ট হইয়! বিগ্ভাসাগর কমিটিতৃক্ত থাকিতে অস্বীকার করেন; 
তিনি লিখিয়া পাঠান £- 


আমার মতে, কোন-কিছু করিবার পূর্বে স্ত্রীশিক্ষা-ব্যাপারে ধাহার! 
অনুরাগী, সমাজের সেই সব মান্তগণ্য ব্যক্তির মতামত জান! উচিত 
ছিল। কিন্তু সভাতে তাহাদিগকে আহ্বানই কর! হয় নাই, এবং 
তাহাদের সাহায্যও চাওয়া! হয় নাই; এ অবস্থায় সরকারের নিকট 
প্রস্তাবিত আবেদনে আমার নাম সংযুক্ত রাখ! সমীচীন বলিয়া মনে 
করি না। প্রকৃতপক্ষে, যখন আমাকে সভায় উপস্থিত হইতে বলা 
হয়, তখন মোজানুজি ইহাই বুঝিয়াছিলাম যে, মিস্‌ কার্পেন্টারের সহিত 
ব্যক্তিগতভাবে আলোচন! করাই সভার উদ্দেশ্ট ; তখন ঘৃণাক্ষরেও ভাবি 
নাই যে, উহ! যথারীতি সভা হইবে অথবা এরূপ গুরুতর প্রশ্নের মীমাংস! 
এত সংক্ষেপ হইতে পারে। নুতরাং এই ব্যাপারে আমি এমনই আশ্চর্য্য 
হইয়াছিলাম যে, সভার আলোচনায় যোগদান অথবা আলোচ্য বিষয়ে 
মত প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। এ অবস্থায় হুঃখের সহিত আমি 
কমিটি হইতে আমার নাম প্রত্যাহার করিতেছি । (৩ ডিসেম্বর ১৮৬৬) 


১ সেপ্টেম্বর ১৮৬৭ তারিখে একখানি দীর্ঘ পত্রে বাংলার ছোট লাট 
সার্‌ উইলিয়ম গ্রে এবিষয়ে বিছ্যাসাগরের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া 
পাঠাইলেন। এপ্রতন্তাবে পণ্ডিত সম্মত হইতে পারিলেন না। তিনি 
উত্তরে ছোট লাটকে লিখিলেন,--. 


আপনার সহিত শেষ সাক্ষাতের পর আমি বহু অনুসন্ধান করিয়াছি 
এবং ব্যাপারটি বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিয়াছি । কিন্তু দুঃখের সহিত 
জানাইতেছি, বীটন-বিগ্ভালয়েই হোক ব! স্বতন্ত্রভাবেই হোক, হিন্দু- 
সমাজের গ্রহণোপযোগী এক দল দেশীয় শিক্ষধিত্রী তৈয়ারী করিবার জন্ত 
মিস্‌ কার্পেন্টার যে-উপায় অবলম্বন করিতে চান, তাহা কার্যে পরিণত 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


করা কঠিন,--এ যিষযয়ে আমার মত পরিবর্তিত হয় নাই। বস্ততঃ, 
সমাজের বর্তমান অবস্থা ও দেশবাসীর মনোভাব এরূপ প্রতিষ্ঠানের 
পরিপন্থী তই ভাবিতেছি, আমার এ ধারণা ততই দৃঢ়তর হইতেছে। 
ইহা ষে সাফল্য লাভ করিবে না, মে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, সেই হেতু 
সরকারকে সাক্ষাংভাবে এ কাজে নামিতে আমি কোন মতেই পরামর্শ 
দিতে পারি না। সম্ত্ান্ত হিন্দুরা ষখন অবরোধ-প্রথা ভঙ্গ করিয়া 
দ্শ-এগার বছরের বিবাহিত বালিকাদেরই বাড়ী হইতে বাহির হইতে 
দেয় না, তখন তাহার! বয়স্থা' আত্মীয়াদের শিক্ষপ্িত্রীর কাধ্য গ্রহণ করিতে 
কিরপে সম্মতি দিবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। কেবল 
অসহায়! অনাথ! বিধবাদেরই এ-কার্ষেয পাওয়া যাইতে পারে। নৈতিক 
দিক দিয়া শিক্ষাকার্যে তাহার। কত দূর উপযুক্ত হইবে, দে বিচার 
করিতেছি না, তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, অস্তঃপুর ছাড়িয়া সাধারণ 
শিক্ষম্িত্রীর কাজে নামিয়াছে বলিয়াই তাহার! সন্দেহ ও অবিশ্বাসের পাত্রী 
হইবে ; ফলে এই অনুষ্ঠানের সাধু উদ্দেপ্ ব্যর্থ হইবে। 


সম্প্রতি সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত ভারত-গবর্ষেপ্টের পত্রথানিতে 
এক প্রশস্ততর পন্থা নির্দিষ্ট হইয়াছে । জনসাধারণের মনোভাব বুঝিবার 
সর্বোৎকৃষ্ট উপায়-_সাহাধ্যদ্ান-প্রণালীর প্রবর্তন। দেশের লোক 
মিস্‌ কার্পেণ্টারের প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করিতে ইচ্ছুক হইলে 
সরকার তাহাদের সাহা্যার্থ যথেষ্ট বৃত্তির বন্দোবস্ত করিবেন। যত দুর 
বুঝিতেছি, হিন্দু-সমাজের অধিকাংশ লোকই এরূপ সাহায্যের সুবিধা গ্রহণ 
করিবে না) তবুও যাহারা ইহার সফল্লতায় অতিবিশ্বাসী, সত্যই যদি 
তাহাদের আন্তরিক আগ্রহ ও অন্থ্রাগ থাকে, তাহা হইলে, আশা কর! 
যায়, তাহারাই অগ্রবত্তাী হইয়! সরকারী অর্থসাহায্যে এ-সম্বদ্ধে ফলাফল 
পরীক্ষা করিয়। দেখিবে। 


আমি স্পষ্ট স্বীকার করিতেছি, তাহাদের উপর আমার আস্থা নাই । 


স্্রীশিক্ষা-বিস্তার ৭৩ 


কিন্ত ভারত-সরকার ষে বিধি প্রচার করিয়াছেন, তদন্থসারে তাহাদের 
অভিযোগ করিবার কিছুই থাকিবে না। 


মেয়েদের শিক্ষার জন্য শ্ত্রী-শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যকতা যে কতটা 
অভিপ্রেত এবং প্রয়োজনীয়, তাহা আমি বিশেষ জানি,_এ কথা! 
আপনাকে বল! বাহুল্য । আমার দেশবাসীর সামাজিক কুসংস্কার যদি 
অলজ্বনীয় বাধারূপে না দাড়াইত, তাহা হইলে আমিই সকলের আগে 
এ প্রস্তাব অনুমোদন করিতাম এবং ইহাকে কাধ্যকর করিবার জন্য 
আস্তরিক সহযোগিতা করিতে কুষ্ঠিত হইতাম না। কিন্ত যখন দেখিতেছি, 
সাফল্যের কোনই নিশ্চয়'ত। নাই, এবং এ-কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিলে সরকার 
অনর্থক অগ্রীতিকর অবস্থায় পড়িবেন, তখন কোন মতেই আমি এ 
ব্যাপারে পোষকতা। করিতে পারি না। 


বীটন-বিগ্ভালয়ের জন্ত যে-পরিমাণ অর্থব্যয় হয়, ফল তাহার অনুরূপ 
হয় নাই,_এ বিষয়ে আপনার সহিত আমি একমত। কিন্তু তাই 
বলিয়া বিগ্ভালয়টি একেবারে উঠাইয়। দেওয়া সঙ্গত মনে করি না। 
যে মানব-হিতৈবী মহাত্মার নামের সহিত বিদ্যালয়টির নাম সংযুক্ত, 
তিনি ভারতে নারীজাতির শিক্ষাবিস্তারকল্পে যাহা করিয়া! গিয়াছেন, 
তাহার স্মারক-রূপেও সরকারের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ব্যয়ভার বহন কর! 
অবশ্যকর্তব্য। মফস্বলের বালিকা-বিগ্ভালয়গুলির পক্ষে আদর্শরপে 
কাজ করিবে বলিয়াও এইরূপ শহরের মাঝখানে প্রতিঠিত এক সুব্যবস্থিত 
বালিক।-বিগ্ভালয়ের প্রয়োজন আছে। হিন্দু-সমাজের উপর এই 
বিদ্যালয়টির নৈতিক প্রভাব যথেষ্ট । চারি পাশের জেলা-সমৃূহে স্ত্রীশিক্ষা- 
বিস্তারের পক্ষে প্রকৃতপক্ষে ইহ পথ প্রস্তত করিয়াছে; তাই আমার, 
বিবেচনায় ইহার পিছনে বছরে বছরে যে বিপুল অর্থব্যয় হয়, তাহা 
সার্থক বলিতে হইবে। কিন্ত এ কথাও সত্য, ব্যয়সক্কোচ ও উন্নতির 


-৭৪ ঈশ্বরচন্দ্র বিচ্ভাসাগর 


যথেষ্ট অবসর আছে। কাধ্যকারিতার হানি না করিয়াও বিদ্যালয়ের 
খরচ অদ্ধেক কমাইতে পার! ষায়। 

্বাস্থযলাভের আশায় দীর্ঘকালের জন্ত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বায়ু 
পরিবর্তনে যাইতেছি। বীটন-বিছ্ভালয়ের পুনর্গঠন-সন্বন্ধে যদি আমার 
মতামত জানিতে চান, তাহ! হইলে কলিকাতায় আপনার ফিরিয়া আস! 
প্যস্ত অপেক্ষা করিতে ও সাক্ষাতে আলোচনা করিতে পারি। 
(১ অক্টোবর ১৮৬৭) 


কিন্তু বাংলা-সরকার মিস্‌ কার্পেন্টারের কল্পিত ব্যবস্থার অন্থমোদন 
করিলেন। শ্রীপ্র ইহা পরীক্ষা করিয়! দেখিবার স্থযোগও ঘটিল। 


ছাত্রী-সংখ্যা কমিয়া যাওয়াতে এবং অন্তান্ত নানা কারণে ১৮৬৭ 
্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে বীটন-স্কুল-ক্মিটির মনে বিশ্বাস জন্মিল যে, বিদ্যালয়ের 
এ অবস্থায় এক বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন । এই কারণে জুলাই 
মাসে কমিটির এক বিশেষ অধিবেশন হইল। অধিবেশনে ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর, কুমার হরেন্দ্রক্ণ দেব ও প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীকে লইয়া 
এক সাব-কমিটি গঠিত হয়। অনুসন্ধানের ফল সাব-কমিটি একটি 
রিপোর্টে দাখিল করিলেন ( ২৪ সেপ্টেম্বর )। রিপোর্ট-পাঠে বীটন-স্কুল- 
কমিটি সিদ্ধান্ত করিলেন, যত দিন মিস্‌ পিগট্‌ অধ্যক্ষ থাঁকিবেন, তত দিন 
বি্ভালয়ের উন্নতির আশা নাই । কমিটি এ-বিষয়ে বাংলা-সরকারের 
ঘটি আকর্ষণ করিতে বাধ্য হইলেন। 


বাংলা-সরকার মিস্‌ পিগট্‌কে প্রধান! শিক্ষয়িত্রীর পদ হইতে সত্বর 

অপসারিত করিবার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু বীটন-স্কুল-কমিটিকে 
(িলখিলেন £-_ 

ছোট লাটের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কমিটি ষেন অপর শ্িক্ষয়িত্রী 

নিযুক্ত না করেন। স্বর্গীয় বীটন তাহার বিগ্ভালয়ের জন্ত বাড়ীখানি 
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দান করিয়া গিয়াছেন। রাজস্ব হইতেও বছরে বছরে বেশ যোটা টাকা 
সাহাষ্যার্থ দেওয়া হয়। ছোট লাট মনে করেন, স্ত্রীশ্িক্ষার বিস্তারে 
বর্তমান অবস্থায় যেদপ করা হইতেছে, এই-সকল দানের এতদপেক্ষা 
অধিকতর সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারে। স্কুলটি একটু ছোট করিয়া, 
তাহার সহিত শিক্ষযিত্রীদের জন্য একটি নর্মাল স্কুল যোগ করিয়া দিলে, 
ছোট লাটের বিশ্বাস, সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে। 
এইরূপ করাই যদি শেষে সাবাস্ত হয়, তাহ! হইলে সমস্ত 
অনুষ্ঠানটিকে শিক্ষা-বিভাগের আরও ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে লইয়া যাওয়। বাঞ্চনীয় 
হইবে। এক জন ইংরেজের সভাপতিত্বে কমিটির দেশীয় সদন্তেরা এত 
দিন পর্য্যন্ত বীটন-বিগ্ভালয় পরিচালন1 করিয়া আমিতেছেন ; কিন্তু এই ভদ্র 
মহোদয়েরা বিভাগীয় স্কুল-ইন্ম্পেক্টরের সহযোগিতায় পরামর্শ-সভার 
সভ্যরূপে কাজ করিতে রাজী আছেন কি না, ছোট লাট জানিতে চান। 
(৩ মার্চ ১৮৬৮ ) 
বীটন-স্কুল-কমিটি এই সর্তে বিদ্যালয় পরিচালন! করিতে অস্বীকৃত 
হইলেন । 
ব্যয়সংক্ষেপ করা হইবে, কার্যযকারিতাঁও বাড়িবে, এইরূপ প্রয়োজন- 
সাধনার্থ সরকার প্রস্তাবিত নর্মাল স্কুল ও বীটন-স্কুল একই প্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে যোগ করিয়া দ্িলেন। মাসিক তিন শত টাকা বেতনে তিন 
ব্সরের জন্য মিসেস ব্রিটুশে নামে এক মহিলা বীটন ও নর্মাল 
স্কুলের স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট নিযুক্ত হইলেন। বীটন-স্কুল-কমিটি ভাঙিয়া 
গেল। ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্ট্রাকশন কমিটির সদস্তদের_ 
বিশেষভাবে কমিটির সুদক্ষ সম্পাদক বিদ্যাসাগরকে--তীহাদের অতীত 
সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ দ্বিলেন। 
বিদ্যাসাগর এই নূতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ আশা পোষণ করিতেন 
না সত্য, কিন্তু চাহিবামাত্র কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করিতে ক্রটি করিতেন 
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না। ২ মার্চ ১৮৬৯ তারিখে স্কুল-ইন্স্পেক্টর উড়ো সাহেব ডিরেক্টরকে 
লিখিতেছেন,_ 
বীটন-স্কুল-সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
২৩এ [ ফেব্রুয়ারি ] আমার হাতে দিয়াছেন। তিনি বহু ক্ষণ ধরিয়া 
আমার সহিত বিদ্যালয়-গৃহে এবং সংলগ্ন জমিতে বেড়াইলেন এবং ইহা! 
হিন্দু-মহিলাদের থাকিবার পক্ষে উপযোগী করিতে হইলে কি কি দরকার, 
সে সম্বন্ধে আলোচন!। করিলেন । 
যত দিন কলিকাতায় থ।কিবে, তত দিন নর্মাল স্কুলটি যে বিশেষ 
ফললাভ করিবে, এমন আশা তিনি করেন না1। কিন্তু তবুও নর্মাল 
স্কুল প্রতিষ্ঠায় তিনি আমাকে যথাসাধ্য সাহাষ্য করিতে প্রতিশ্রুত 
হইয়াছেন। 
বি্ভাসাগরের কথাই ফলিল। তিন বৎসর যাইতে-না-যাইতেই 
পরবর্তী ছোট লাট সার্‌ জর্জ ক্যাম্পবেল বীটন-বিদ্ালয়-সংশ্লিষ্ট নর্মাল 
স্কুলটি তুলিয়া দ্বার আদেশ দিলেন। এইরূপ অনুষ্ঠানকে সফল করিতে 
গেলে দেশের রীতি ও সংস্কার অনুসারে যে তাহা প্রতিষ্ঠিত ও 
পরিচালিত করিতে হইবে, এবিষয়ে তাহার নিশ্চিত ধারণ! হুইয়াছিল। 
ডিরেক্টরের নিকট নিম্নলিখিত আদেশ-পত্র প্রেরিত হইল £-- 
সাধারণভাবে সমস্ত বিবয়টি পর্ধযালোচন। করিয়া! দেখিলে বেশ 
বুঝ! যায়, তিন বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিবার পরও ফিমেল নর্মাল 
স্কুলটিকে সফল করিতে পার! যায় নাই। এ-সব বিষয়ে যাহারা 
বিশেষ অভিজ্ঞ, সেই সব মহিলার সহিত ছোট লাট প্রায় একমত । 
তাহাদের মত এই, নারীদের ধর্সংশ্রবহীন শিক্ষা ও সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ 
স্বাধীনতা দেওয়! বড়ই বিপদূজনক। অতএব ৩১ জান্য়ারি ১৮৭২ 
তারিখের পর ফিমেল নর্মাল স্কুলটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হোক। 
(২৪ জান্ুয়ারি ১৮৭২ ) 


সরকারী কর্ম হইতে অবসরগ্রহণ ৭৭ 


উপরের লেখা হইতে বুঝা যাইবে, বাংল! দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে 

বিগ্ভাসাগরের কি উৎসাহ ও আগ্রহই না ছিল। ১৮৯১ গ্রীষ্টাব্বের জুলাই 

মাসে তাহার মৃত্যু হইলে, এক হিন্দু মহিলা-সজ্ঘ বিদ্যাসাগরের 
স্মৃতিরক্ষার এইবপ ব্যবস্থা করেন £_ 

বীটন-বিদ্ভালয়ের কমিটি জানাইতেছেন, কিবা মহিলা- 

অন্থঠিত বিদ্াসাগর-স্মৃতিরক্ষা-কমিটির সম্পাদকের নিকট হইতে ১৬৭০২ 

টাকা সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে । কোন হিন্দু বালিক! বিদ্যালয়ের তৃতীয় 

শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া, প্রবেশিক1 পরীক্ষা! দিতে ইচ্ছুক হইলে, পরবর্তাঁ 

ছুই বৎসরের জন্ত এই টাকার আয় হইতে তাহাকে একটি বৃতি দেওয়! 

হইবে। 


সরকারী কর্ন হইতে অবসরগহণ 


শিক্ষা-বিভাগের কর্মচারিরূপে বিদ্যাসাগর অসাধারণ উৎসাহ এবং 
বিচক্ষণতার সহিত তাহার কাঁজ স্থুসম্পন্ন করিয়াছিলেন । বঙ্গদেশে 
সংস্কত-শিক্ষার সংস্কার, বাংলা-শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন এবং স্ত্রীশিক্ষার বহুল 
বিস্তার তাহার কাঁজ। তাহার কাধ্যদক্ষতা বিষয়ে উপরিওয়ালারা 
সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলেন। স্থতরাং সকলেই আশা করিয়াছিল, প্র্যাট 
সাহেব ছুটি লইয়া! বিলাতষাত্রা করায় দক্ষিণ-বাংলার ইন্স্পেক্টর অফ 
স্কুলের শূন্য পদে বিগ্যাসাগরই নিযুক্ত হইবেন। বস্ততঃ ছোট লাট 
হালিডের সহিত পণ্ডিতের এ-সন্বন্ধে কিছু কথাবার্তাও হইয়াছিল। 
নিয্নলিখিত পত্রাংশ হইতে তাহা জানা যাইবে-- 
গত শনিবার খন আপনার সহিত দেখ! করিয়া দক্ষিণ-বাংলার 
ইন্‌স্পেক্টর নিয়োগ সম্বন্ধে দু-একটা! কথ! বলিবার অনুমতি প্রার্থন! 


৭৮ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


করি, আপনি তখন অন্নগ্রহ করিয়। এ বিষয়ে একখানি লিখিত পত্র 
দাখিল করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। তাদন্থসারে আমি বিনীতভাৰে 
প্রস্তাব করিতেছি--যদি আপনি আমাকে এ পদে বাহাল করিতে ইচ্ছুক 
হন, তাহা হইলে সংস্কৃত কলেজে আমার পদে ষীহাকে আন! হইবে, 
তাহার নিয়োগ সম্বন্ধে আমার সহিত যেন পরামর্শ কর হয়; কেন-না, 
যে-সকল ব্যক্তির মধ্য হইতে নির্বাচন হইবে, তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষরূপ 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে বলিয়াই, আমার মনে হয়, কে এ পদের 
উপযুক্ত, সে নন্বন্ধে আমিই ঠিক কথা বলিতে পারিব। আর সরকারী 
ইংরেজী কলেজ ও স্কুল থাকার দরুন বিভাগটি আমার হাতে দেওয়! 
যদি যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া! বিবেচিত ন! হয়, তাহ! হইলে আমার সনির্ববন্ধ 
অন্থরোধ, অন্ততঃ যে-জেলায় মডেল স্কুল আছে--যেমন মেদিনীপুর, 
বর্ধমান, নদীয়া, সেই জেলাগুলি যেন আমার হাতে দেওয়! হয়; কলেজ 
ও স্কুলগুলি বিভাগীয় ইন্‌্স্পেক্টরের অধীন থাকিলে আর কোন অস্থবিধ! 
হইবে না। (মে, ১৮৫৭) 


এই পত্র হস্তগত হইবার পূর্েই হ্থালিডে এপ্রিল মাসে লজ 
সাহেবকে এ শৃন্ পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন । বিদ্যাসাগর ইহাতে একাস্ত 
নিরাশ হইলেন। তীহার প্রতি স্থবিচার করা হয় নাই, তাহার 
পদোন্নতির ন্যায্য দাবি বার বার উপেক্ষিত হইয়াছে, ইহাই তাহার মনে 
হইতে লাগিল। শিক্ষা-বিভাগের নৃতন ডিরেক্টর-_গর্ভন ইয়ং নামক 
এক অনভিজ্ঞ যুবক সিভিলিয়ান তাহার কাজে উৎসাহের পরিবর্তে নান! 
বাধ! দিয়া আপিতেছেন, এজন্য তিনি পূর্ব হইতেই বিরক্ত হইয়াছিলেন। 
অবশ্য ছোট লাট হ্ালিডের মধ্যস্থতায় বিবাদের কতকগুলি কারণ দূরীকৃত 
হইয়াছিল। সরকারী শিক্ষা-বিভাগের কাজে ভীহার যে পদোন্নতি 
হইয়াছে, এক জন কাল! কর্মচারীর পক্ষে তাহার অধিক আশ! করা! 


সরকারী কর্ হইতে অবসরগ্রহণ ৭৯ 


বিড়বনা-_বিগ্ভাসাগরের এই দৃঢ় ধারণা জন্মিল। তিনি সরকারী কর্ম 
হইতে অবিলম্বে অবসর লইবেন স্থির করিলেন, এবং ডিরেক্টরকে 
জানাইলেন,_ 
আপনি তিন মাসের জন্ত শহর ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন জানিয়া 
আমি মনে করিলাম, সরকারী কন্ম হইতে শীঘ্র অবসর গ্রহণ করিবার ষে 
সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা! আপনাকে জ্ঞাত করাইবার ইহাই প্রকৃত সুযোগ । 
এই সঙ্কর্ের মূলে যে-সকলগ কারণ আছে, তাহা ব্যক্তিগত-_সাধারণের 
সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, নুতরাং সেগুলি বিবৃত করিতে বিরত 
হইলাম। (২৯ আগষ্ট ১৮৫৭) 
হালিডেও যাহাতে এই সংবাদ জানিতে পারেন, তজ্জন্য বিদ্যাসাগর 
তাহাকেও এই পত্রের এক প্রতিলিপি পাঠাইলেন। বিগ্ভাসাগরের 
সঙ্কল্পের কথা পাঠ করিয়৷ হালিডে তৎক্ষণাৎ ভাহাকে লিখিলেন,__ 
প্রিয় পণ্ডিত, তোমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া! আমি সত্য সত্যই 
অত্যন্ত দু:খিত হইফ়াছি। বৃহস্পতিবার আমার সহিত দেখ! করিতে 
আসিবে এবং জানাইবে, কেন তুমি এ সঙ্কলপ করিয়াছ। (৩১ আগষ্ট ) 
দক্ষ কন্মচারীরা কাজ ছাড়িয়া দেয়, ইহা হালিডের কাছে কখনই 
রুচিকর ছিল না । ' তিনি পণ্ডিতকে হঠাৎ কিছু না করিতে অন্থরোধ 
করিলেন। বিগ্যাসাগরও সম্মত হইলেন। যদিও তাহার ইচ্ছা ছিল না, 
তবুও তিনি আর এক বৎসর এ পর্দে কাজ করিতে লাগিলেন । কিন্তু 
স্বাস্থ্য ভাঙিতে স্তুরু হওয়ায় তিনি ৫ আগস্ট ১৮৫৮ তারিখে ডিরেক্টরের 
কাছে কন্মত্যাগ-পত্র পাঠাইলেন,_- 
সরকারী কর্তব্যপালনে অবিরত মানসিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। 
তাহাতে আমার এমন গুরুতর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে যে, বাংলার ছোট লাট 
বাহাছরের নিকট আমার পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিতে বাধ্য হইলাম। 


৮০ 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


আমি মনে করি, আমার কর্তব্যপালনে যে অবিশ্রাস্ত মনোযোগের 
প্রয়োজন, তাহা আমি আর দিতে পারিব নাঁ। আমার বিশ্রামের 
দরকার। সাধারণের স্বার্থের খাতিরে এবং নিজের সুথস্বাচ্ছন্যের 
প্রয়োজনে সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে সেই বিশ্রাম পাইতে 
পারি। 

ষে-মুহ্র্তে স্বাস্থ্য পুনরায় ফিরিয়া পাইব, আমার ইচ্ছা, তনুহূর্ত 


: হইতে আমার সময় এবং চেষ্টা! প্রয়োজনীয় বাংল! পুস্তক প্রণয়নে এবং 


সঙ্ধলনে নিয়োগ করিব। স্বদেশবাসীর শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তার সম্পর্কে 
সরকারী কন্ধের সহিত আমার সাক্ষাৎ ষোগ ছিন্ন হইয়া যাইতেছে সত্য, 
তবুও আমার অবশিষ্ট জীবন এই মহৎ এবং পবিত্র কর্মের অনুষ্ঠানেই 
বায়িত হইবে । এ বিষয়ে আমার গভীর ও আন্তরিক অন্থুরাগ কেবল 
আমার জীবনের সহিত অবসান লাভ করিতে পারে । 


এরূপ গুরুতর পন্থা! অবলম্বন করিবার গৌণ হেতুগুলির মধ্যে দুইটি 
এই,__-ভবিধ্যৎ উন্নতির আর কোন আশা নাই; এবং কর্তব্যপরায়ণ 
বিভাগীয় কশ্মচারিগণের পক্ষে যে-সহান্ৃভৃতি বাঞ্চনীয়, বর্তমান শিক্ষা- 
ব্যবস্থার সহিত আমার মেই ব্যক্তিগত সহানুভূতির অভাব। 


প্রথম কারণটির সম্পর্কে কথা এই,_বর্তমান পদের তুলনায় যথেষ্ট 
পরিমাণ অল্প শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে সময়ের সঘ্যবহার করিতে 
পারিব। অস্বীকার করিতে পারি না, ষে-ব্যক্তি এত দিন পর্ধ্যস্ত আপন 
পরিবারবর্গের ভবিষ্যৎ গ্রাসাচ্ছাদনের কোন স্থায়ী ব্যবস্থাই করিয়া উঠিতে 
পারে নাই, তাহার পক্ষে এরূপ ভাব! অন্যায় নহে। এই পরিশ্রমসাধ্য 
গুরু কর্তব্যের সংশ্রব বিচ্ছিন্ন করিতে বিলম্ব করিলে অর্নস্বাগ্থযবশে 
সেরূপ সংস্থান করাও আর চলিবে না। 

দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য_আমি মনে করি, সরকারের 
বন্ধে আমার মতামত চাপাইবার অধিকার নাই। তবুও; কর্মের সহিত 


সরকারী কর্ম হইতে অবসরগ্রহণ ৮১ 


আমার হৃদয়ের যোগ নাই-াহার্দের চাকুরী করি তাহাদের নিকট 
হইতে এ সত্য গোপন করিতে চাই না। এ কারণে আমার কর্ম 
কুশলতার অবশ্য হানি হইবে। বিবেকবুদ্ধিপরায়ণ সরকারী কণ্মচারীর 
পক্ষে সছৃদ্দেষ্ত-প্রণোদিত হইয়া কাজ করা এক প্রধান গুণ। এইরূপ 
সদৃদ্দেশ্তটের বশবত্তীঁ হইয়া ইহা অপেক্ষা অল্পও বলিতে পারি না,__-অধিক 
বলিতেও ইচ্ছুক নই। 

আমার ক্ষুদ্রশক্তি অন্থুযায়ী যত দুর সম্ভব উৎমাহসহকারে কর্তব্য 
পালন করিয়াছি, এই তৃপ্তি হৃদয়ে লইয়া আমি অবসর গ্রহণ করিতেছি । 
আশ! করি, সরকার চিরদিন আমার প্রতি যে অবিচলিত অনুগ্রহ, বিৰেচন! 
এবং শ্্েহ প্রকাশ করিয়! আসিয়াছেন, তজ্জন্ত আমার অন্তরের কৃতজ্ঞত। 
নিবেদন ধুষ্টতা ব্লিয়! বিবেচিত হইবে না। 


শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর বিদ্যাসাগরের পদত্যাগ-পত্রর অনুমোদন 
করিয়া, মগ্ুরীর জন্য সরকারের কাছে পাঠাইলেন। 
অনেকেই বলিয়। থাকেন, বালিকা-বি্ভালয় প্রতিষ্ঠা সম্পকিত 
ব্যাপারে ডিরেক্টরের সহিত বিরোধের ফলেই বিদ্যাসাগর পদত্যাগ 
করেন । কিন্তু হালিডেকে লিখিত বিছ্যাসাগরের একখানি আধা- 
সরকারী পত্রে প্রকৃত কারণগুলি প্রকাশ হইয়! পড়িয়াছে। বিদ্যাসাগর 
লিখিতেছেন,__ 
বিশেষ চিন্ত। করিয়! দেখিলাম, আমার পদত্যাগ-পত্রের যে-অংশগুলি 
আপনার কাছে আপত্তিকর ঠেকিয়াছে, সঙ্গতি বা ওচিত্যের দিক্‌ দিয়! 
সে-অংশগুলি আমি উঠাইয়া লইতে পারি না। শারীরিক অসুস্থতা 
আমার পদত্যাগের একটি প্রধান কারণ বটে, কিন্তু বিবেকধশ্মীন্থসারে 
বলিতে গেলে ইহাকে একমাত্র কারণ বলিতে পারি না। তাহাই যদি 
হইত, তাহ! হইলে দীর্ঘ অবসর গ্রহণ করিয়৷ আমি স্বাস্থ্যের উন্নতি 
করিতে পারিতাম। বর্তমান অবস্থায় সরকারী চাকুরী কর! যে আমার 


৮২ ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্যাসাগর 


পক্ষে অনেক সময় অগ্রীতিকর এবং অন্ুবিধাজনক বোধ হইয়াছে, এবং 
ষে-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া বাংলার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চলিতেছে, 
তাহাতে যে অর্থের অপব্যয় হইতেছে মাত্র-_এ সব কথ] আপনাকে 
বু বার বলিয়াছি। আপনি জানেন, আমি অনেক সময় কাজে বাধা 
পাইয়াছি। এ ছাড়া, দেখিয়াছি পদোন্নতির আর কোন আশ! নাই; 
কারণ, আমার ম্যাষ্য দাবি একাধিক বার উপেক্ষিত হইয়াছে । অতএৰ 
আমি আশ! করি, আপনি স্বীকার করিবেন, আমার অভিযোগের 
যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। (.১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮) 
ডিরেক্টরের অনুমোদন গ্রাহা করিয়া বাংলা-সরকার মন্তব্য প্রকাশ 
করিলেন, _- | 
পণ্ডিত মহাশয় যে কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠুভাবে অবসর গ্রহণ করা সঙ্গত 
বিবেচন! করিলেন, ইহা ছুঃখের বিষয়,--বিশেষতঃ তাহার যখন অসন্তোষের 
কোন" যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। যাহ! হউক, আপনি অনুগ্রহ করিয়। 
তাহাকে জানাইবেন যে, দেশবাসীর শিক্ষাবিস্তারকল্পে তিনি দীর্ঘকাল 
উৎসাহের সঙ্গে যে কাজ করিয়াছেন, তজ্জন্য সরকার তাহার নিকট 
কৃতজ্ঞ। (২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮) 
স্বাস্থ্যের অবনতি কন্মত্যাগের একটি কারণ বটে, কিন্তু পদোন্নতি 
সম্পর্কে আশাভক্গ এবং উপরিতন কর্মচারীর সহিত মতবিরোধই যে 
বিচ্ভাসাগরকে সরকারী কর্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল, তাহা 
উপরের চিঠিগুলি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। ছোট লাট 
হালিডে তাহার গ্রণগ্রাহী ছিলেন; তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাহার 
সহিত সদয় ও ভদ্রব্যবহার করিতেন সত্য, কিন্তু ষাহার অধীনতায় 
পণ্ডিতকে প্রতি দিন কাজ করিতে হইত, সেই সাক্ষাৎ উপরিতন 
কর্মচারী-শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের প্রতিবন্ধকতাচরণ এবং অনাত্ীয় 
ব্যবহারে বিষ্ভাসাগরের পক্ষে আর কাজ কর! অসম্ভব হইয়৷ পড়িয়াছিল। 


সরকারের বে-সবকারী পরামর্শদাতা ৮৩ 


স্থতরাং “পণ্ডিত কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠভাবে অবসর গ্রহণ করিলেন” বাংলা- 
সরকারের এই মন্তব্য অযথার্থ। বিদ্যাসাগরের চাকুরীর কাল দশ 
বৎসরের অধিক নহে; এত অল্প দিনের সরকারী কাজে আংশিক 
পেনশনেরও অধিকারী হওয়া যায় না সত্য, কিন্তু তাহার সম্পাদিত 
কর্মের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া পুরস্কার-স্বূপ তাহাকে এককালীন কিছু 
টাক1 দান করিলেই সরকারের পক্ষে শোভন হইত। 

৩ নবেম্বর ১৮৫৮ তারিখে বিদ্যাসাগর নৃতন অধ্যক্ষ ই. বি.. 
কাওয়েলকে সংস্কৃত কলেজের কাজ বুঝাইয়া দিলেন। 

ইহার কিছু দিন পরেই বিগ্যাসাগর বোর্ড অফ একজামিনাসের 
সদন্ত-পদ ত্যাগ করিলেন ( মে, ১৮৬০)। ইহার কারণ তিনি ছোট 
লাটের সহিত সাক্ষাৎ-আলাপে বিবৃত করিয়াছিলেন । 


সরকারের বে-সরকারী পর্ামর্শদাতা 


সরকারী কর্ম ত্যাগ করিলেও বে-সরকারী পরামর্শদাতা হিসাবে 
বিদ্যাসাগর সরকারের বহু উপকার সাধন করিয়াছিলেন । শিক্ষা-সংক্রান্ত 
ব্যাপারে সরকার যখনই তাহার পরামর্শ চাহিয়াছেন, তিনি অকুন্ঠিতচিত্তে 
তাহা দান করিয়াছেন। ব্বল্প-পরিসর পুস্তকে সে-সকল বিষয়ে বিস্তারিত 
উল্লেখ সম্ভব নয়। এখানে কেবল সংক্ষেপে ছুই-চারিটি বিষয়ের উল্লেখ 
কর! হইল মাত্র । 


ংস্কত কলেজ 
বিদ্যাসাগরের অবসরগ্রহণের অল্প দিন পরেই শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর 
সংস্কৃত কলেজের সংস্কার সংক্রান্ত এক প্রস্তাব এবং উড়ো, রোয়ার ও 


৮৪ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


সংস্কৃত কলেজের নৃতন অধ্যক্ষ__কাওয়েল সাহেবের তথ্বিষয়ক মন্তব্যগুলি 
বাংলা-সরকাবের কাছে পেশ করেন । এ বিষয়ে ছোট লাট বিদ্যাসাগরের 
পরামর্শ চাহিলে উত্তরে পণ্ডিত.লিখিয়াছিলেন,_- 

'**কাওয়েল সাহেব কলেজে স্মৃতি ও বেদাস্তের পাঠ বন্ধ করিতে 
চাহেন। দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে তাহার সহিত আমার মত মেলে না। 
আমার মনে হয়, এই বিষয়গুলিতে আপত্তি থাকিতে পারে না। স্মৃতি 
সম্বন্ধে যে-সকল পাঠ্য পুস্তক নির্ধারিত আছে, সেগুলির সাহায্যে শুধু 
উত্তরাধিকার, পোষ্যপুত্রগ্রহণ প্রভৃতি দেওয়ানী আইন শেখান হয়। 
এই সকল জিনিস অধিগত করিবার প্রয়োজনীয়তা! সকলেই স্বীকার 
করেন, অতএব এ-সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই | ভারতবর্ষে 
প্রচলিত দর্শনসমূহের মধ্যে বেদাস্ত অন্ততম। ইহ] অধ্যাত্বৃতত্ব-সন্বন্ধীয্। 
কলেজে ইহার অধ্যাপন! বিষয়ে কোন যুক্তিসঙ্গত আপত্তি থাকিতে পারে, 
ইহা আমি মনে করি না। এই ছুইটি বিষয় এখন যে-ভাবে শিখান 
হয়, তাহাতে ধন্নগত কোন আপত্তি থাকিতে পারে ন। আমার বিনীত 
মত এই, এ-সকলের অধ্যাপন! বন্ধ করিলে কলেজের পাঠ্য-বিষয় অমম্পূর্ণ 
থাকিয়৷ যাইবে ।-*:( ১৭ এপ্রিল ১৮৫৯) 


গণশিক্ষা 

জনসাধারণের জন্য অল্প খরচার বিগ্যালয়ের কিরূপ ব্যবস্থা করা যায়, 
সেই বিষয়ে এবং সাধারণভাবে বাংলা-শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতিসাধনের 
উপায় সম্বন্ধে ভারত-সরকার বাংলার ছোট লাট গ্র্যাণ্ট সাহেবের মতামত 
জিজ্ঞাসা করেন। নিজের মত প্রকাশ করিবার পূর্বে ছোট লাট শুধু 
শিক্ষা-বিভাগের কর্মচারীদের নহে, গ্রাম্য বিদ্যালয় সম্বন্ধে যাহাদের 
অভিজ্ঞতা আছে অথবা কৃষকের কল্যাণসাধনে ধাহার! সচেষ্ট, এরূপ 
কয়েক জন ইউরোপীয় এবং ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোকের বক্তব্য জানিতে 


সরকারের বে-সরকারী পরামশদাতা ৮৫ 


চাহিলেন ৷ ইহার মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর এক জন। 
বিছ্ভাসাগর এ বিষয়ে ছোট লাটকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ 
নিম্নে উদ্ধৃত হইল,_ 
বিলাতে এবং এদেশে এমনই একটা ধারণ! জন্মিয়াছে যে, উচ্চ শ্রেণীর 
শিক্ষার জন্ত যথেষ্ট করা হইয়াছে, এখন জনসাধারণের শিক্ষার দিকে 
মন ফিরাইতে হইৰে। শিক্ষা-সংক্রান্ত রিপোর্ট ও মিনিটগুলি অত্যন্ত 
অনুকূল ভাবের হওয়ায় বুঝা যাইতেছে এই ধারণার স্থ্টি হইয়াছে। 
কিন্তু এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে ভিন্ন অবস্থার কথ! প্রকাশ পাইবে । 
একমাত্র কার্ধ্যকর উপায় ন। হইলেও বঙ্গে শিক্ষা-বিস্তারের শ্রেষ্ঠ 
উপায়স্বরূপ সরকার, আমার মতে, উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষা- 
বিস্তার-কাধ্যে নিজেকে বদ্ধ রাখিবেন। এক শত বালককে লিখন-পঠন 
এবং কিছু অঙ্ক শিখান অপেক্ষ৷ একটিমাত্র ছেলেকে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত 
করিয়! তুলিতে পারিলে প্রজাদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষাপ্রচারে সরকার 
অধিকতর সহায়তা করিবেন। সমস্ত দেশটাকে শিক্ষিত করিয়। তোল।৷ 
নিশ্চয় বাঞ্চনীয়, কিন্ত কোন রাজসরকার এরূপ কাধ্যভার গ্রহণ করিতে 
অথব! সাধন করিতে পারে কি ন! সন্দেহ । বলা যাইতে পারে, বিলাতে 
সভ্যতার অবস্থ। অতি উন্নত হইলেও শিক্ষা-বিষয়ে তথাকার জনসাধারণের 
অবস্থ। তাহাদের এদেশের ভ্রাতৃগণের অপেক্ষ। কোন প্রকারে ভাল নয়। 
(২৯ সেপ্ম্বর ১৮৫৯) 


ওয়ার্ডস্‌ ইনস্টিটিউশন 


সাক্ষাৎভাবে এক জন বিশ্বস্ত সরকারী কর্মচারীর পরিচালনায় ৮ 
হইতে ১৪ বৎসর বয়সের নাবালক জমিদারদিগকে একটি স্বতন্ত্র বাটাতে 
একত্র রাখিয়৷ উপযুক্ত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্তে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে 
কলিকাতায় ওয়ার্ডস্‌ ইনই্িটিউশন খোল! হয়। ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
মাসিক তিন শত টাক! বেতনে ইহার পরিচালক নিযুক্ত হন। 


৮৬ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


কিছু দিন পরে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য চারি জন পরিদর্শক নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন ; তাহারা প্রত্যেকেই বৎসরে তিন মাস করিয়৷ পরিদর্শন 
করিবেন স্থির হয়। এই পরিদর্শকদিগের মধ্যে বিদ্যাসাগর অন্যতম | 
১৮৬৩ শ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর হইতে বিদ্যাসাগর পরিদর্শন আরম্ভ করেন । 
১৮৬৫ খ্রীষ্টাবের প্রারস্তে তিনি সরকারের নিকট যে বিবরণী দাখিল 
করেন, তাহাঁর কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,-_- 
আমার মতে অপরাধের প্রকৃতি যাহাই হোক না, নাবালকদের 
শিক্ষায় দৈহিক শান্তি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা কর্তব্য। এই শান্তি 
অনিষ্টকর পরিণামের জন্য সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতেই বজঞ্জিত 
হইয়াছে । বেত্র-ব্যবহার ন! করিয়াও সেই সকল প্রতিষ্ঠানে শত শত 
ছাত্র পরিচালিত হইতেছে । ওয়ার্ডস্‌ ইনষ্টিটিউশনে ইহার প্রয়োজন 
কিছুমাত্র অনুভূত হয় না। আমার মতে .এই প্রতিষ্ঠানের অস্তভূ্তি 
নাবালক জমিদারদের প্রতি এরূপ কঠোর ব্যবহার মোটেই শোভন নয়। 
বালকদের শিক্ষাদান-কাধ্যে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আমার 
দু বিশ্বাস, দৈহিক শাস্তি পরিণামে অশুভজনক; ইহাতে শাস্তিপ্রাপ্ত 
বালক ন! শোধরাইয়া বরং নষ্ট হইয়। যায়। এই কারণে আমি দৃঢ়ভাবে 
প্রস্তাব করিতেছি, এই নিয়ম যেন অবিলম্বে উঠাইয়া৷ দেওয়া হয়। 
(১১ জানুয়ারি ১৮৬৫) 
ওয়ার্ডস্‌ ইনষ্টিটিউশন সম্বন্ধে তাহার আর একটি রিপোর্ট হইতে 
কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিতেছি £-- 
ওয়ার্ডস্‌ ইনষ্রিটিউশনের উদদেশ্ত-_নাবালক জমিদারদের যখোপযুক্ত 
শিক্ষাদান করা এবং তাহাদিগকে সমাজের সুযোগ্য সভ্য এবং সৎ 
জমিদাররূপে গড়িয়া! তোলা। কিন্তু এখানে তাহারা ষে শিক্ষা পায়, 
তাহ! শিক্ষা-নামের অযোগ্য, এবং পল্লীসম্পর্কে প্রায় কিছুই না শিখিয়া 


কেবল অক্লস্বল্প ইংরেজীর জ্ঞান লইয়া সাধারণতঃ: এই প্রতিষ্ঠান হইতে 
বিদায় গ্রহণ করে ।'* 


সরকারের বে-সরকারী পরামর্শদাতা ৮৭ 


এখানে শিক্ষিত কতকগুলি যুবকের পরবর্তী নিন্দনীয় জীবন 
প্রতিষ্ঠানটির অখ্যাতির কারণ হইয়াছে। আমি মনে করি, ওয়ার্ডস্‌ 
ইনষ্টিটিউশন হইতে নিজ্তান্ত ছাত্রদের সহিত অন্ত তরুণ জমিদারের 
তুলনা করিলেই দেখা যাইবে শেষোক্ত তরুণরাই ভাল ।...(১ সেপ্টেম্বর 


১৮৬৫) 


স্কুলপাঠ্য পুস্তক-নির্ববাচন কমিটি 


১১ জুলাই ১৮৭৩ তারিখে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর আযাটকিনসন 
সাহেব ইংরেজী ও বাংলা স্কুলপাঠ্য পুস্তক-নির্ববাচন কমিটির সভ্য হইবার 
জন্য বিগ্যাসাগরকে অন্নুরোধ করিলে তিনি লিখিয়াছিলেন £_ 

দুইটি কারণে আমি এ অন্থরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইতেছি। 
আমি গ্রশ্থকার, অতএব কমিটির ব্যবস্থার সহিত আমার স্বার্থ সাক্ষাৎভাবে 
জড়িত। সেই হেতু আমার বিবেচনায় কমিটির আলোচনায় পক্ষগ্রহণ 
করা! উচিত হইবে না। ত! ছাড়া, আমি মনে করি, আমার উপস্থিতি 
আমার গ্রন্থগুলির দোষগুণের অপক্ষ্গাত স্বাধীন আলোচনার অন্তরায় 
হইবে। 


সহবাস-সম্মতি-আইন 


সামাজিক বিষয়েও সরকার সময়ে সময়ে বিদ্যাসাগরের পরামর্শ 
লইতেন। সহ্বাস-সম্মতি-আইন বিল কাউন্সিলে উপস্থাপিত করিবার 
প্রাক্কালে, সরকারের অন্থরোধে বিদ্যাসাগর যে অভিমত দিয়াছিলেন, 
তাহার কয়েক পংক্তি উদ্ধত করিতেছি £-- 
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স্বাধীন কর্শক্ষেত্রে 


বিদ্যাসাগরের সরকারী কর্শ হইতে অবসরগ্রহণ দেশ ও দশের পক্ষে 
প্রভৃত কল্যাণকর হইয়াছিল । তাহার একটা মোটা রকমের আয় কমিয়! 
গেল বটে, কিন্ত তিনি মোটেই বিচলিত হইলেন না-_তাহার স্বরচিত 
পুস্তক বিক্রয়ের আয়ই তখন মাঁসিক তিন-চার হাজার টাঁকা1* তিনি 
এইবার স্বাধীনভাবে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার স্থযোগ পাইলেন । 


মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন 

মেট্রোপলিটান কলেজের প্রতিষ্ঠ। তাহার অতুলনীয় কীত্তি। ইহাই 
বাঙালীর নিজের চেষ্টায় নিজের অধীনে স্থাপিত উচ্চতর শিক্ষার প্রথম 
কলেজ। মেট্রোপলিটানের নাম এখন বিগ্ভাসাগর কলেজ হইয়াছে। 





* ১৮৪৭ হ্ীষ্টাবে বিগ্ভাসাধর, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহযোগে সংস্কত প্রেস স্থাপন 
করিয়াছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারীও চালাইতে থাকেন । সংস্কৃত প্রেসে 
মুত্রিত সকল পুস্তক বিক্রয়ের জন্য ডিপজিটারীতে মজুত থাকিত। ব্াবসায়টি দৃঢ় 
ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছিল এবং বহু বৎসর ধরিয়] ইহা হইতে রীতিমত লাভ হইত। 


স্বাধীন কর্মক্ষেত্রে ৮৯ 


পূর্বে ইহার নাম মেট্রোপলিটান ছিল না। ১৮৫৯ শ্রীষ্টাব্বে কয়েক জন 
প্রতিষ্ঠাপন্ন ভদ্রলোক মিলিয়া শঙ্কর ঘোষের লেনে “ক্যালকাটা ট্রেনিং 
স্কুল নামে এক ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সরকারী স্কুল অপেক্ষা 
অল্প বেতনে মধ্যবিত্ত ঘরের হিন্দু-বালকগণকে ইংরেজী শিক্ষা দান করাই 
এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেম্ত ছিল। মিশনরীদের স্কুলে মাহিন। কম ছিল 
বটে, কিন্ত গ্রী্টধর্ম প্রচারিত হইত বলিয়া হিন্দুরা সেখানে ছেলেদের 
পাঠাইতে চাহিত ন1। প্রথম কয়েক মাস প্রতিষ্ঠাতারাই স্কুল পরিচালন! 
করিয়াছিলেন । বিদ্যাসাগর সরকারী চাকুরী ছাড়িয়৷ দিয়াছেন জানিতে 
পারিয়া তাহার! বিগ্যানাগরকে ও তাহার বন্ধু বাঁজকৃষ্খ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
স্বল-পরিচালনে সহায়তা করিতে আহ্বান করিলেন । তীহারা স্বীকৃত 
হইলে এক পরিচালক-সমিতি গঠিত হইল । ১৮৬১ শ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস 
পর্যন্ত স্কুলটি এই সমিতি কর্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল। পরিচালকবর্গের 
মধ্যে কোন বিষয়ে মতান্তর উপস্থিত হওয়াতে এই বৎসরে ছুই জন 
প্রতিষ্ঠাতা পদত্যাগ করিয়! এক প্রতিছন্দ্ী বিগ্যালয় স্থাপন করিলেন। 


শিক্ষাপ্রচার এবং বি্যালয়-পরবিচালনে বিদ্যাসাগরের কুতিত্ব 
অসাধারণ। তা ছাড়া! তিনি নিংস্বার্থভাবে সাধারণের কার্য করিতেন। 
ইহা বুঝিয়াই অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতার! বিদ্যাসাগর এবং রাজ। প্রতাপচন্দ্ 
মংহ, রামগোপাল ঘোষ, বায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, বমানাথ ঠাকুর 
ট হীরালাল শীলের হাতে বিদ্যালয় পরিচালনের ভার দিয়! অবসরগ্রহণ 
টরিলেন। নূতন কমিটি গঠিত হইল। বিগ্বাসাগর মহাশয় সেক্রেটরী 
নযুক্ত হইলেন। স্কুলের নানারূপ সংস্কারে হাত দিয়! বিদ্যালয়ের 
পেরিচালনার জন্য তিনি কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করিলেন । বিদ্যালয়ের 
দেশ্ত-_হিন্দু-বালকগণকে ইংরেজী এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে 


ম্যক্রূপে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদ্দান কর । ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্ের গোড়া হইতে 


৩ ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর 


বিদ্যালয়টির নৃতন নাঁম হয়__হিন্দু মেট্রোপলিটান ইনই্িটিউশন। 
ইতিমধ্যেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিচালনার গুণে ছাত্রগণ কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইতে লাগিল। 
রাজা প্রতাপচন্ত্র সিংহ (ইং ১৮৬৬ ) এবং হরচন্ত্র ঘোষের ( ইং ১৮৬৮ ) 
মৃত্যুতে এবং তৎপূর্ধে অপর তিন জন সদস্যের পদতাগে বিদ্যালয় 
পরিচালনের সম্পূর্ণ ভার বিদ্যাসাগরের উপর পড়িল। ১৮৭২ শ্রীষ্টাব্দের 
জানুয়ারি মাসে দ্বারকানাথ মিত্র ও কৃষ্ণদাস পালকে লইয়া তিনি এক 
কমিটি গঠন করিলেন এবং বিদ্যালয়ে যাহাতে বি. এ. পর্যন্ত পড়া যায়, 
তদ্দিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করিলেন । বি. এ, পড়াইবার অধিকার 
না পাইলেও ইহাতে ফাস্ট” আর্টস্‌ পধ্যস্ত পড়িতে পার! যাইবে, ইহ! 
বিশ্ববিগ্ভালয় মঞ্জুর করিলেন ।* ১৮৭৪ খ্রীষ্টাৰে ফাস্ট” আর্টস্‌ পরীক্ষায় 
মেট্টোপলিটান ইনষ্িটিউখন গুণান্ুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল । 
দেশীয় লোকের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের এই সাফল্য দেখিয়া সকলেই 
বিশ্বয়ান্বিত হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ও কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার সাট্‌ক্রিফ সাহেব বলিয়াছিলেন, “পঞ্ডিত 
তাক লাগাইয়! দিয়াছেন!” ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মেট্রোপলিটাঁন ফাস্ট” গ্রেড 





* “এত দ্বিন পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনটি কলেজে 
পরিণত হইল। আপাতত উহীতে এল, এ, কোর্স পর্য্যন্ত পড়ান হইবে। গ্রবর্ণমেন্ট উহ! 
কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত করিয়! লইতে স্বীকার করিয়াছেন। পাঁচ বৎসর 
হইল, এইরূপ একখানি আবেদন কর! হয় কিন্তু গবর্ণমেন্ট তখন তাহা গ্রান্ত করেন নাই। 
দেশীরদিগের দ্বার! স্বাধীনভাবে প্রথম এই কলেজ স্থাপিত হইল।...আগামী জানুয়ারী 
প্রথমেই কলেজটি খোল] হইবে । এল, এ ক্লাসে আপাতত পাঁচ টাক বেতন লওয়।! 
হইবে। কলিকাতার মধ্যে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটউসনটি একটি প্রধান স্কুল সুতরাং 
কলেজ হইলে যে উহ! উত্তমরূপ চলিবে তাহ! বিলক্ষণ রূপে আশ! কর! যাইতে পারে।” 
-অমৃত বাজার পত্রিক1, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২। 


স্বাধীন কর্মক্ষেত্রে ৯৯ 


কলেজে পরিণত হুইল, এবং ১৮৮১ গ্রীষ্টাব্বে এখান হইতে ছাত্রেরা বি. এ. 
পরীক্ষা দিতে প্রেরিত হইল। পরীক্ষার ফল ভালই হইল। 

ইউরোপীয় শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত কোন কলেজ যে ভাল 
চলিতে পারে অথবা অধ্যাপনা ভাল হইতে পারে, ইহা লোকের 
ধারণার অতীত ছিল। বিদ্যাসাগর নিজের কলেজে ভারতীয় অধ্যাপক 
নিযুক্ত করিয়া দেখাইলেন, কলেজের অধ্যাপনায় বিলাতী অধ্যাপকেরাই 
সর্বশ্রেষ্ঠ নয়, ভারতীয় শিক্ষকের দ্বারা অন্গরূপ, এমন কি কোন 
কোন বিষয়ে উৎকষ্টতর শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবপ্ধিত করা যাইতে পাবে। 
মেট্রোপলিটানের সাফল্য দেখিয়া অন্তান্ত কলেজ হইতে অনেক ছাত্র 
এই কলেজে ভন্তি হইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর মহাঁশয় শিক্ষা-বিস্তারের 
এক নৃতন দিক্‌ খুলিয়া দিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, বে-সরকারী 
কলেজ প্রতিষ্ঠার তিনিই প্রবর্তক । তিনি যখন যে-কাজে হাত দিতেন, 
সে-কাজ সার্থক ন! করিয়৷ ক্ষান্ত হইতেন না। তা ছাড়া, শিক্ষা-বিষয়ে 
তাহার অভিজ্ঞতা ছিল বিপুল। সারা বাংলার শিক্ষা-বিস্তারে যে- 
প্রতিভা নিযুক্ত ছিল, তাহা একটি শিক্ষা-গ্রাতিষ্ঠানে কেন্দ্রীভূত হওয়াতে, 
সেই প্রতিষ্ঠান অতুলনীয় সফলতা! লাভ করিল । 

বিদ্যাসাগরের আর একটি বড় গুণ ছিল। তিনি পরের উপর 
নির্ভর করিয়া! থাকিতেন না, সকল কাজ নিজে দেখিতেন। তিনি 
অনেক সময় বিদ্যালয়ে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া দেখিতেন নিয়ম-মত 
কাজ চলিতেছে কি-না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদেশ ছিল, 
শিক্ষকেরা কখনও বালকর্দের উপর শারীরিক শাস্তি বিধান করিতে 
পারিবেন না। তিনি বলিতেন, শান্ত সদয় ব্যবহারের. দ্বারা! ছাত্রদের 
দোষ সংশোধন করিতে চেষ্টা কর! উচিত। যাহাকে সংশোধনের 
অতীত বলিয়া বোধ হইত, তেমন ছাত্রকে তিনি বিদ্যালয় হইতে 
বিতাড়িত করিতেন। 


৯২ ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর 


ভারত-মরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী বাক্‌লাগ্ড সাহেব তাহার 

পুস্তকে লিখিয়াছেন,_ | 

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা শহরে মেট্রোপলিটান ইনষ্রিটিউশনের 

প্রতিষ্ঠা বঙ্গদেশে শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসে এক সুপরিচিত ঘটন]। 

এই ধরণের পরবর্তী বহু বিদ্ভালয়ের ইহ! আদরশস্থানীয়। মেট্রোপলিটান 

কলেজের সংশ্লিষ্ট স্কুলে আট শত ছাত্র অধ্যয়ন করিত; এতত্যতীত 
কলিকাতাতেই এই বিগ্ভালয়ের চার-পচটি শাখা বিদ্যমান ছিল। 

যে জমির উপর এখন কলেজটি অবস্থিত, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহা! কেনা, 

হয়। স্বৃহৎ বিগ্ালয়-গৃহ নিশ্বাণ করিতে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা! 

ব্যয় হইয়াছে । ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্বের গোড়। হইতেই এখানে বিগ্যালয়টি 

স্থানাস্তবিত হয়। 


_ হিন্দু ফ্যামিলি ত্যানুয়িটি ফ্ড 


প্রধানতঃ বিদ্যাসাগরের প্রাণপণ চেষ্টায়, ১৫ জুন ১৮৭২ তারিখে 
কলিকাতায় একটি হিতকর প্রতিষ্ঠানের স্থচন! হয়; ইহা! হিন্দু ফ্যামিলি 
আযহুয়িটি ফণ্ড। আয় অল্প বলিয়াই সাধারণ বাঙালী গৃহস্থ মৃত্যুকালে 
্ত্ীপুত্র পরিবারবর্গের কোনরূপ সংস্থান করিয়া যাইতে পারে না। 
যাহাতে এবূপ অবস্থার উদ্ভব ন! হয়, সেই উদ্দেশ্টে এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি । 
ইহার ট্রি নিযুক্ত হুইয়াছিলেন-_ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বিচারপতি 
দ্বারকানাথ মিত্র। বোর্ড অফ ডিরেক্টরের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র, প্রসন্ন- 
কুমার সর্বাধিকারী ও নরেন্দ্রনাথ সেনের নাম উল্লেখযোগ্য । 

এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত বিগ্যাসাগর তিন বৎসর--১৮৭৫ খ্রীষ্ঠাবের 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ইহার কর্মপরিচালনায় 
কতকগুলি বিশৃঙ্খল! ঘটায় বিদ্যাসাগর আর নিজেকে ইহার সহিত যুক্ত 


হিন্দু ফ্যামিলি আযানুয়িটি ফণ্ড ৯৩ 


রাখিতে চাহেন নাই । ২৩ ডিসেম্বর ১৮৭৫ তারিখের “অমৃত বাজার 
পত্রিকায় প্রকাশ £- 
কলিকাতা! হিন্দু ফ্যামিলী এনিউটী ফণ্ড নামক যে একটি আফিস 
খোল! হইয়াছিল উহা! পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিগ্ভাসাগরের উদ্যোগে প্রতিঠিত 
হয়। কিস্তু আমর! শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও 
হাইকোর্টের জজ বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র এবং অন্তাগ্ক কয়েক জন প্রধান 
লোক ইহার সঙ্গে সংঅব পরিত্যাগ করিয়াছেন। 


২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬ তারিখে তিনি ডিরেক্টরদের ইংরেজীতে যে দীর্ঘ 
পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার অংশ-বিশেষের বঙ্গাছছবাদ দিতেছি £-_ 
এই ফণ্ডের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিকল্পে আমি আমার সমস্ত মনোযোগ 
ও চেষ্ট) নিয়োগ করিয়াছিলাম। এই বৃক্ষের ফল উপভোগ করিতে 
পারিবেন বলিয়। আপনারা আশান্বিত, কিন্তু আমি এইরূপ কোন আশ! 
পোষণ করি না। আমার ধারণা, প্রত্যেকেই স্বদেশের মঙ্গল সাধনে 
প্রাণপণ চেষ্টা করিবে, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই আমি এ বিষয়ে 
আমার সমস্ত চিস্তা ও চেষ্ট। নিয়োগ করি। নিজের স্বার্থসাধন আমার 
উদ্দেশ্টা ছিল না! । এই ফণ্ড সম্পর্কে আমার প্রীতি আপনাদের সকলের 
অপেক্ষা অধিক, এই কথা যখন বলি-_-এবং এ কথা আমাকে বলিতেই 
হইবে--তখন সেকথা! আপনার! বিশ্বাস করিবেন কি-না জানি না। 
সম্পূর্ণরূপে সেই প্রীতি বিস্মৃত হওয়ার কত দুঃখ, তাহা! আমার অন্তরের 
অন্তস্তলই জানে । যাঁহাদের আপনার! পরিচালন-কাধ্যে নিযুক্ত 
করিয়াছেন, তাহার! সরল পথে চলেন না। এই ফণ্ডের সহিত আর 
সংযুক্ত থাকিলে ভবিষ্যতে আমাকে দুর্নামের ভাগী হইতে হইবে এবং 
ঈশ্বরের কাছেও জবাবদিহি করিতে হইবে। এই ভয়ে অত্যন্ত অনিচ্ছা 
সত্বেও এবং অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই ফণ্ডের সহিত আমার সকল সম্পর্ক 
ত্যাগ করিতেছি। 


দয়] দাক্ষিণ্য 


দরিদ্র এবং আর্তের সহায়, দয়ালু দাতা এবং জনহিতৈষিরূপে 
বিদ্যাসাগরের তুলন! নাই । এই মহদ্গ্রণের জন্য আজ তিনি প্রাতংস্মরণীয় । 
কাহাকেও বিপন্ন দেখিলেই তাহার প্রাণ কীদিয়! উঠিত এবং লোকের 
ছুঃখ দূর করিবার জন্ত তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। আজও তিনি 
দেশবাসীর নিকট “দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর” নামে পরিচিত। ছুংস্থ 
এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহাযা করিতে তীহার আয়ের অধিকাংশই 
ব্যয়িত হইত। তীহার সাহায্যেই বহু দরিদ্র বিধবার সংসার চলিত। 
শত শত অনাথ বালকের প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার তিনি নিজের 
বন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৃহে গৃহে তাহার নাম শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত 
হইত। ধনিদরিদ্রনিব্বশেষে সকলেই তাহাকে ভালবাদিত। শ্ধু 
বন্ধু এবং সহকর্মারাই নয়, তাহার বিরুদ্ধবাদীরাও তাহাকে শ্রদ্ধা 
করিত। তাহার সাহম ছিল অতুলনীয় এবং দাক্ষিণ্য অপূর্ব্ব। অথচ 
তিনি নিজে নিতান্ত সরল জীবন যাপন করিতেন । এই তেজন্বী দানবীর 
সরল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে বড় বড় জমিদারের মাথা আপনি নত 
হইয়া! পড়িত। 

পাজ-সম্মান 

অবসরগ্রহণের বিশ বৎসর পরে ১৮৮০ খ্রীষ্টাবে নববর্ষের প্রথম দিনে 
ভারত-গবর্মেন্ট তাহাকে সি. আই, ই. উপাধিতে ভূষিত করেন। এই 
উপাধিদানে বিদ্যাসাগর নন, সরকার নিজেই সম্মানিত হইয়াছিলেন। 
তৎপূর্বে (৪ জুলাই ১৮৬৪) বিদ্যাসাগর বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক 
সোসাইটির অনরারি মেশ্বর-_সম্মানিত সভ্য-_নির্বাচিত হন।* এই 


* ০072) ৫1 /7)6 71079149690 60080/%, 186১, 0, 18, 
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উচ্চসন্মান লাভ এ-যাবৎ কালের মধ্যে মুষ্টিমেয় বাঙালীর ভাগ্যেই 
ঘটিয়াছে। 
ছোট লাট সারু বিচার্ড টেম্পলের আমলে তাহাকে এই মন্মান-লিপি 
প্রধান কর] হয়,__ 
বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের নেতারপে তাহার আন্তরিকতা এবং 
ভারব্াঁয় সমাজের অগ্রগামী দলের নায়করূপে তাহার মধ্যাদা 
স্বীকার করিয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগরকে ইহা প্রদত্ত হইল। 
(১ জানুয়ারি ১৮৭৭ ) 


মৃত্যু 


তাহার শরীর পূর্বেই ভাঙিয়। গিয়াছিল। ক্রমেই তিনি বিশেষরূপে 
অন্ুস্থ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। বন্ধু এবং আত্মীয়ম্বজনের বিয়োগ-ব্যথা 
এবং কয়েক বৎসরব্যাপী রোগভোগে দেহ সম্পূর্ণরূপে বিকল হইয়া গেল। 
তিনি কঙ্কালসার হুইয়| পড়িলেন। একে একে শ্রমসাধ্য সকল কার্ধ্যই 
তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। নগবের কলকোলাহল তাহার 
আর সহ হইত না। তিনি নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে লাগিলেন। 
কাশ্মাটারের বাড়ীতেই তিনি বেশী যাইতেন। 

শরীর আর বহিল না। ১৮৯১ খ্ীষ্টান্বের ২৯এ জুলাই পূর্ণ ৭০ বৎসর 
বয়সে বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষী ইহলোক হইতে অপহ্যত হইয়া গেলেন। 

২৭ আগস্ট ১৮৯১ তারিখে ছোট লাট সারু চার্লস এলিয়টের 
সভাপতিত্বে কলিকাতার টাউন-হলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্থৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য কি উপায় 
অবলম্বন কর! যায়, ইহাই ছিল সভার আলোচ্য বিষয়। সভার ফলে 


৯৬ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


সেই বিরাট্‌ ব্াক্তির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন-্বরূপ সংস্কৃত কলেজের প্রথম 
অধ্যক্ষের এক প্রস্তরমুত্তি কলেজ-ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয় । 


বিহাসাগন ও বাংলা-সাহিত্য 


বাংল। গগ্-সাহিত্যে প্রথম শিল্পবোধমম্পন্ন শরষ্টটা ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় 
বিদ্যালঙ্কার। তিনি যখন গগ্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেন, তখন ভাষার 
ব্যাকরণ-অভিধানও সুষ্ঠভাবে রচিত এবং সঙ্কলিত হয় নাই, অথচ নানা 
অপ্রচলিত ও পঙ্গু শব্ধকে পাশাপাশি যোজন! করিয়া মৃত্যুঞ্জয় সাহিত্যের 
এক বিচিত্র রস উদ্ধদ্ধ করিতে অংশতঃ সক্ষম হইয়াছিলেন। বাংলা- 
গছোর শিল্পী হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মৃত্যুঞ্জয় বিগ্ভালঙ্কারের সাক্ষাৎ 
বংশধর । মাঝখানে ধাহারা ছিলেন, তাহারা উপকরণ-সংগ্রহে সাহায্য 
করিয়াছিলেন ; বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্মতত্ব, সাময়িক-সংবাদ প্রচার প্রভৃতি 
বিবিধ বিষয়ে বাংল! ভাষার নানা সম্ভাবনা তাহাদের দ্বারা পরীক্ষিত 
হইয়াছিল এবং এই সকল পরীক্ষার ফলে ভাষা এমন একটা নমনীয়তা 
লাভ করিয়াছিল, যাহা মৃত্যুঞ্জয়ের আমলে ছিল না। বিদ্যাসাগর এই 
নমনীয় উপাদান লইয়া সত্যকার শিল্প স্ষ্টি করিলেন, তিনিই বাংলা 
গছ্য-সাহিত্যে প্রথম কৃতী শিল্পী । 

তাহার প্রথম গ্রন্থ “বেতালপঞ্চবিংশতি” ১৮৪৭ গ্রীষ্টাবে প্রকাশিত 
হয়ঃ ইহার পূর্বে “বাহ্থদেবচরিত' নামক যে-পুস্তক তিনি রচনা 
করিয়াছিলেন, তাহা মুদ্রিত হয় নাই। এ রচনার যেটুকু আমাদের 
হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, বিদ্যাসাগর তখন সবেমাত্র 
পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন, ভাষার শিল্পরপ তখনও তিনি ধরিতে পারেন 
নাই। সিভিলিয়ান সাহেবদের জন্ত পাঠ্য পুস্তক রচনা করিতে বসিয়া 


বিগ্যাসাগর ও বাংলা-সাহিত্য ৯৭ 


তিনি বাংল! ভাষার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা নিশ্চয়ই মনে মনে পুলক- 
বিস্ময়ের সহিত অন্ুভব করিয়াছিলেন, তাহা! না হইলে “উপক্রমণিকা” 
'খজুপাঠের পথেই তাহার গতি দীর্ঘপ্রসারী হইত, 'শকুস্তলা* সীতার 
বনবাস'কে ভিত্তি করিয়া বাংলা-সাহিত্য আজ এমন বিরাট সৌধের গর্ব 
করিতে পারিত না। 


উদ্ারহৃদয় ঈশ্বরচন্দ্র নিজের প্রতিভাগুণে শিল্পিজনন্থলভ সৃষ্টির 
আনন্দে মত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিতে 
পারেন নাই । বাংল! দেশের অসহায় শিশু ও বালক-বালিকাদের কথা 
ল্মুরণ করিয়া আপন শিল্পপ্রতিভাকে দমন করিয়াছিলেন এবং তাহাদের 
জন্য “বর্ণপরিচয়,, “বোধোদয়', “কথামালা”, “আখ্যানমঞ্জরী*রূপ চিরস্থায়ী 
খেলনা স্থষ্টি করিয়া! নিজের বৃহত্তর শিল্পস্থগ্টিকে খণ্ডিত করিয়াছিলেন । 
বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিক প্রতিভা বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া! আমরা সাক্ষ্য- 
স্বরূপ খুব উচ্চ ধরণের কোনও স্যষ্টিকে বিচারকের সম্মুথে দাখিল করিতে ' 
পারি না বটে, কিন্তু এ কথা নিঃসংশয়ে স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে, 
গোটা বাংলা ভাষাটাই তাহার প্রতিভার সাক্ষ্যন্বরূপ দীর্ঘকালের জন্য 
রহিয়া গেল। 


আর একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন । যাহারা মনে করেন, 
বিগ্যাসাগরের লেখনী অন্ুবাদের পথেই ্ফুর্ত হইয়াছে, তাহার নিজন্ব 
প্রতিভ৷ নাই, তাহারা তাহার রচিত মৌলিক রচনাগুলির সহিত পরিচিত 
নহেন। তাহার “সংস্কতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবঃ, 
“বিধবাবিবাহ", “বহুবিবাহ”, “আত্মচরিত" এবং বেনামী রচনাগুলি পাঠ 
করিলে তাহার সাহিত্য-প্রতিভা সকলেই উপলব্ধি করিবেন। তাহার 
ভাষা স্থির হইয়া থাকে নাই, উত্তরোতর প্রাঞ্ল এবং শিল্পগুণসম্পন্ন 
হইয়াছে । ভাষা-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও গতানুগতিক ও 
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প্রাচীনপন্থী ছিলেন না; বরং এ বিষয়ে তাহাকে প্রগতিশীল বলা যাইতে 
পারে। সময় ও শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্থবিধা পাইলেই 
ভাষার পরিবর্তন ও মাজ্জনা সাধন করিতেন। বাংলা-গছ্যের ছন্দ- 
সন্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন। 'বিগ্যাসাগর-গ্রস্থাবলী*র “সাহিত্য” 
খণ্ডের ভূমিকায় এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে । 
বস্কিমচন্দ্রের যশোবিস্তারের পূর্ববে সাহিত্যিক হিসাবে ঈশ্বরচন্্র 
অগ্রতিদ্বন্দ্ী ছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,_ 
প্রবাদ আছে যে, রাজ! রামমোহন রায় গে সময়ের প্রথম গগ্ভ- 
লেখক । তাহার পর যে গগ্ের থ্রি হইল, তাহা! লৌকিক বাঙ্গাল 
ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন । এমন কি, বাঙ্গাল ভাষ! ছুইটা স্বতন্ত্র বা 
তিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটার নাম সাধুভাষ! অর্থাৎ সাধু- 
জনের ব্যবহার্য ভাষা, আর একটীর নাম অপর ভাষ! অর্থাৎ সাধু ভিন্ন 
অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহাধ্য ভাষ!। এস্থলে মাধূ অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে 
হইবে |" 
এই সংস্কৃতান্থসারিণী ভাষ! প্রথম মহাত্ব! ঈশ্বরচন্ত্র বি্াসাগর ও 
অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইহাদিগের ভাষা! 
সংস্কৃতান্থসারিণী হইলেও তত দুর্ববোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাহার পূর্বে কেহই এরূপ 
সুমধুর বাঙ্গাল! গন্ধ লিখিতে পারে নাই, এবং তাহার পরেও কেহ 
পারে নাই | 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বাংলা-সাহিতোর সম্পর্কের কথা 
রবীন্দ্রনাথ তীহার “বিদ্যাসাগর-চরিতে” অনন্থকরণীয় ভাষায় বর্ণনা 
কবিয়াছেন। আমরা নিয়ে তাহা উদ্ধত করিলাম £__ 


* “বাঙ্গালা সাহিত্যে ৬প্যারীচাদ মিত্রের স্থান”-_বহ্িমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
€প্যারীটাদ মিত্রের গ্রন্থাবলী, ১২৯৯) 
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তাহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা। যদি এই ভাষা কখনও সাহিত্য- 
সম্পদে খরশ্বধ্যশালিনী হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননীরূপে 
মানব-সভ্যতার ধাতৃগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়-**তবেই তাহার 
এই কীর্তি তাহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে ।"-- 

বিদ্যাসাগর বাঙ্গলাভাষ।র প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্ব্বে 
বাঙ্গলায় গঞ্-সাহিত্যের সুচনা! হইয়াছিল কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে 
বাঙ্গলা-গছ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণ! করেন ।***বিদ্াসাগর বাঙ্গলা 
গগ্ভভাষার উচ্ছজ্খল জনতাকে নুবিভক্ত, সুবিন্থস্ত, ল্ুপরিচ্ছন্ন এবং 
স্ুসংঘত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্ধ্যকুশলত। দান করিয়াছেন 
--এখন তাহার দ্বার অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল 
পরাহত করিয়। নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে 
পারেন-_কিস্তু ধিনি এই (নানীর বচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের ষশোভাগ 
সর্বপ্রথমে তাহাকেই দিতে হয় ।*- 

বিগ্ভাসাগর বাঙ্গলা লেখায় সর্ধপ্রথমে কমা, সেমিকোলন্‌ প্রভৃতি 
ছেদচিহ্ৃগুলি প্রচলিত করেন ।"**বাস্তবিক একাকার সমভূম বাঙ্গল! 
রচনার মধ্যে এই ছের্দ আনয়ন একট নবধুগের প্রবর্তন । এতদ্বারা, 
ষাহ৷ জড় ছিল তাহ। গতিপ্রাপ্ত হইয়াছে |" 


বাঙ্গল। ভাষাকে পূর্ববপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়নম্বর ভার হইতে 
মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার স্ুনিয়ম স্থাপন করিয়! 
বিদ্ভাসাগর যে বাঙ্গলা-গগ্ধকে কেবলমাত্র সর্ধপ্রকার ব্যবহারযোগ্য 
করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহ। নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও 
সর্বদ। সচেষ্ট ছিলেন। গছ্চের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামপ্রস্য 
স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দআ্োত রক্ষ। 
করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা- 
গছ্কে সৌন্দধ্য ও পরিপূর্ণত। দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং 
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গ্রাম্য বর্বরতা উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়৷ তিনি ইহাকে পৃথিবীর 
ভদ্রসভার উপযোগী আধ্য ভাষ! রূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তওৎপূর্বে 
বাঙ্গলা-গন্ের ষে অবস্থা ছিল তাহা! আলোচনা করিয়। দেখিলে এই 
ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভা ও স্জনক্ষমতার প্রচুর পরিচয় 
পাওয়া যায় ।---“বিগ্তাসাগর-চরিত*, “সাধনা”, ভাদ্র, ১৩০২। 
বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-প্রতিভার নিদর্শন-স্বরূপ তাহার বিভিন্ন রচনা 
হইতে কয়েকটি উদ্ধৃতি নিয়ে দেওয়া! হইল :-_ 
একে কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রি সহজেই ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত! ; 
তাহাতে আবার, ঘনঘটা দ্বার গগনমগ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া, মুষলধারায় 
বৃষ্টি হইতেছিল; আর, ভূতপ্রেতগণ চতুর্দিকে ভয়ানক কোলাহল 
করিতেছিল। এইরূপ সঙ্কটে কাহার হৃদয়ে না ভয়সঞ্চার হয়। কিন্ত 
রাজার তাহাতে ভয় বা ব্যাকুলতার লেশ মাত্র উপস্থিত হইল ন!। 
পরিশেষে, নানা সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, রাজা নির্দিষ্ট প্রেতভূমিতে 
উপনীত হইলেন ; দেখিলেন, কোনও স্থলে অতি বিকটমূর্তি ভূতপ্রেতগণ, 
জীবিত মনুষ্য ধরিয়া, তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিতেছে; কোনও স্থলে 
ডাকিনীগণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক ধরিয়া, তদীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চর্ববণ করিতেছে। 
রাজা, ইতস্তত: অনেক অন্বেষণ করিয়া, পরিশেষে শিরীষবৃক্ষের নিকটে 
গিয়া দেখিলেন, উহার মূল অবধি অগ্রভাগ পর্য্যন্ত, প্রত্যেক বিটপ ও 
পল্পব ধক ধকৃ করিয়া! জলিতেছে ; আর, চারি দিকে অনবরত কেবল 
মার্‌ মার্‌, কাট, কাট্‌, ইত্যাদি ভয়ানক শব্দ হইতেছে ।--«বেতাল- 
পঞ্চবিংশতি গ্রস্থাবলী, “সাহিত্য”, পৃ. ১৭। 


ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা ! তুই তোর 
অন্থগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেছ্ দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য 
করিতেছিস। তুই, ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া, 
শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ধশ্বের মম্ভেদ করিয়াছিম, 
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হিতাহিতবোধের গতিরোধ করিয়াছিস, ন্তায় অন্তায় বিচারের পথ রুদ্ধ 
করিয়াছিস। তোর প্রভাবে, শ্াস্ত্রও অশান্ত্র বলিয়। গণ্য হইতেছে, 
অশান্ত্রও শান্ত্র বলিয়া মান্ত হইতেছে ; ধশ্মও অধশ্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, 
অধশ্মও ধন্ম বলিয়া মান্ত হইতেছে । সর্বধশ্মবহিষ্কূত, বথেচ্ছাচারী 
ছুরাচারেরাও, তোর অনুগত থাকিয়া, কেবল লৌকি করক্ষাগুণে, সর্বত্র 
সাধু বলিয়। গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে, আর দোষম্প্শশূন্ত প্রকৃত 
সাধু পুরুষেরাও, তোর অন্থগত না৷ হইয়া, কেবল লৌকিকরক্ষায় অযস্র 
প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই, সর্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধাম্মিকের 
শেষ, সর্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়। গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন। 
তোর অধিকারে, যাহারা, সতত জাতিভ্রংশকর, ধশ্মলোপকর কন্মের 
অনুষ্ঠানে রত হইয়া, কালাতিপাতত করে, কিন্তু লৌকিক রক্ষায় যত্বশীল 
হয়, তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি করিলে 
ধর্মলোপ হয় না; কিন্তু ষদি কেহ, সতত সংকর্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়াও, 
কেবল লৌকিক রক্ষায় তাদ্বশ যত্ববান্‌ না হয়, তাহার সহিত আহার 
ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি দূরে থাকুক, সম্ভাষণ মাত্র করিলেও, এক- 
কালে সকল ধন্ম লোপ হইয়া যায় ।.** 


হা ভারতবর্ষ ! তুমি কি হতভাগ্য! তুমি তোমার পূর্বতন 
সম্তানগণের আচারগুণে পুণ্যভূমি বলিয়া! সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে 
কিন্তু তোমার ইদানীস্তন সন্তানেরা, স্বেচ্ছান্থুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া, 
তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়! তুলিয়াছেন, তাহ! ভাবিয়া দেখিলে, 
সর্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কত কালে তোমার ছুরবস্থা! 
বিমোচন হইবেক, তোমার বর্তমান অবস্থা দেখিয়া, ভাবিয়! স্থির ক্র! 
যায় ন1।-" 


***তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাবাণময় 
হইয়। যায়; ছুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না? যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা 
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বলিয়া! বোধ হয় না) ছূর্জয় রিপুবর্গ এককালে নিশ্মুল হইয়া যায়। 
কিন্ত, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার 
উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া! দেখ, এই অনবধানদোষে সংসারতরুর 
কি বিবময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে 
দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধশ্ম নাই, স্তায় অন্তায় বিচার নাই, 
হিতাহিত বোধ নাই, সদসঘিবেচন! নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান 
কশ্শ ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগ! অবলাজাতি জন্ম গ্রহণ 


ন। করে। 
হ1? অবলাগণ ! তোমর!। কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্ম গ্রহণ 


কর, বলিতে পারি না !-_-“বিধবাবিবাহ, ২য় পুস্তক?, গ্রস্থাবলী, “সমাজ” 
পৃ. ১৮৫-৮৭ | 


সীত! অন্ঠ দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়! বলিলেন, নাথ ! দেখুন দেখুন, 
এ দিকে আমাদের দক্ষিণারণ্যপ্রবেশ কেমন স্ন্দর চিত্রিত হইয়াছে। 
আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি সূধ্যের প্রচণ্ড উত্তাপে নিতান্ত 
ক্লাম্ত হইলে, আপনি হস্তস্থিত তালবুস্ত আমার মস্তকের উপর ধরিয়া, 
আতপনিবারণ করিয়াছিলেন । রাম বলিলেন, প্রিয়ে! এই সেই সকল 
গিরিতরঙ্গিণী-্তীরবর্তী তপোবন ; গৃহস্থগণ, বানপ্রস্থধ্ম অবলম্বন পূর্ববক, 
সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রামন্থুখসেবায় সময়াতিপাত 
করিতেছেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, আধ্য ! এই সেই জনস্বানমধ্যবর্তা 
প্রশ্রবণ গিরি। এই গ্িরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান 
জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরস্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যক! 
প্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত িগ্ধ, 
শীতল, ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্ননলিল। গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার 
করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে । রাম বলিলেন, পরিয়ে! তোমার 
স্বরণ হয়, এই স্থানে কেমন মনের সুখে ছিলাম। আমরা কুটীরে 
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াকিতাম ; লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ পর্যটন করিয়া আহারোপযোগী ফল মূল 
প্রভৃতির আহরণ করিতেন ; গোর্দাবরীতীরে মুছু মন্দ গমনে ভ্রমণ 
করিয়া, আমরা প্রাহে ও অপরাহে শীতল ঝুগন্ধ গন্ধবহের সেবন 
করিতাম। হায়! তেমন অবস্থায় থাকিয়াও কেমন আুখে সময় 
অতিবাহিত হইয়াছিল ।--'সীতার বনবাস” গ্রস্থাবলী, এসাহিত্য”, 
পৃ ৩১৪১৫ । 


বসে প্রভাবতি ! তুমি, দয়া, মমত| ও বিবেচনায় বিসর্জন দিয়া, 
এ জন্মের মত, সহসা, সকলের দৃষ্টিপথের বহিভূতি হইয়াছ। কিন্তু আমি, 
অনন্তচিত্ত হইয়া, অবিচলিত ম্রেহভরে তোমার চিস্তায় নিরস্তর এপ 
নিবিষ্ট থাকি বে, তুমি, এক মুহূর্তের নিমিত্ত, আমার দৃষ্টিপথের বহিভূর্তি 
হইতে পার নাই ।-*- 

***আমি, সর্ব ক্ষণ, তোমার অদ্ভূত মনোহর মূর্তি ও নিরতিশয় 
প্রীতিপদ অনুষ্ঠান সকল অবিকল প্রত্যক্ষ করিতেছি ; কেবল, তোমায় 
কোলে লইয়া, তোমার লাবণ্যপূ কোমল কলেবর পরিষ্পর্শে, শরীর 
অমুতরসে অভিষিক্ত করিতে পারিতেছি ন1।*-" 

বসে! তোমার কিছুমাত্র দয়া ও মমত! নাই। যখন, তুমি 
এত সত্বর চলিয়। যাইবে বলিয়া, স্থির করিয়! রাখিয়াছিলে, তখন তোমার 
সংসারে না আসাই সর্বাংশে উচিত ছিল। তুমি, স্বল্প সময়ের জন্য 
আসিয়া, সকলকে কেবল মন্ান্তিক বেদনা দিয়! গিয়াছ। আমি যে, 
তোমার অদর্শনে, কত যাতনাভোগ করিতেছি, তাহ! তুমি একবারও 
ভাবিতেছ ন!।**" 

***একমাত্র তোমায় অবলম্বন করিয়া, এই বিষময় সংসার অমৃতময় 
বোধ করিতেছিলাম। যখন, চিত্ত বিষম অস্থথে ও উৎকট বিরাগে 
পরিপূর্ণ হইয়া, সংসার নিরবচ্ছিন্ন যস্ত্রণাভবন বলিয়! প্রতীয়মান হইত, 
সে সময়ে, তোমায় কোলে লইলে, ও তোমার মুখচুম্বন করিলে, আমার 
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সর্ব্ব শরীর, তৎক্ষণাৎ, যেন অমৃতরসে অভিষিক্ত হইত। বৎসে!' 
তোমার কি অন্ভূত মোহনী শক্তি ছিল, বলিতে পারি না । তুমি অন্ধ- 
তমসাচ্ছন্ন গৃহে প্রদীপ্ত প্রদীপের, এবং চিরশুক্ক মরুভূমিতে প্রভূত 
প্রতঅরবণের, কাধ্য করিতেছিলে |" 

***তুমি, স্বপ্প কালে নরলোক হইতে অপত্ত হইয়া, আমার বোধে, 
অতি স্থবোধের কার্য্য করিয়াছ। অধিক কাল থাকিলে, আর কি অধিক 
ন্থখভোগ করিতে ; হয় ত, অদৃষ্টবৈগুণ্যবশতঃ, অশেষবিধ যাতনাভোগের' 
একশেষ ঘটিত। সংসার যেরূপ বিরুদ্ধ স্থান, তাহাতে, তুমি, দীর্বজীবিনী 
হইলে, কখনই, সুখে ও সচ্ছন্দে, জীবনযাত্রার সমাধান করিতে পারিতে, 
ন!। 

কিন্তু, এক বিষয়ে, আমার হৃদয়ে নিরতিশয় ক্ষোভ জন্বিয়া রহিয়াছে । 
অন্তিম পীড়াকালে, তুমি, উৎকট পিপাসায় সাতিশয় আকুল হইয়া 
জলপানের নিমিত্ব, নিতান্ত লালায়িত হইয়াছিলে। কিন্ত, অধিক জল 
দেওয়া! চিকিৎসকের মতান্ুযায়ী নয় বলিয়া, তোমায় ইচ্ছান্থুরূপ জল দিতে 


পারি নাই ।*** 
-**তোমার অদ্ভুত মনোহর মৃক্তি, চিরদিনের নিমিত্ত, আমার চিত্তপটে. 


চিত্রিত থাকিবেক। কালক্রমে পাছে তোমায় বিস্বৃত হই, এই আশঙ্কায়, 
তোমার যার পর নাই চিত্বহারিণী ও চমৎকারিণী লীল। সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ 
করিলাম ।*** 

বসে! তোমায় আর অধিক বিরক্ত করিব না; একমাত্র বাসনা 
ব্যক্ত করিয়! বিরত হই-যদি তুমি পুনরায় নরলোকে আবিভূর্তি হও, 
দোহাই ধশ্মের এইটি করিও, যাহার! তোমার স্বেহপাশে বদ্ধ হইবেন, যেন 
তাহাদিগকে, আমাদের মত, অবিরত, দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইয়া, 
য[বজ্জীবন ষাতনাভোগ করিতে না হয়।--“প্রভাবতী সম্ভাষণ” গ্রস্থাবলী, 
“নাহিত্য*, পৃ. ৩৭১-৭৬। 
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যদি আপনারা বলেন, তৃমি কে হে বাপু) তোমার এত বড় 
আম্পদ্ধী কেন। তুমি, বামন হয়ে, আকাশের চাদ ধরিতে চাও। 
তোমার এমন কি ক্ষমতা, যে তুমি বিশ্ববিজয়ী দিগ্গজ পঞ্ডিতের গুণ 
বর্ন করিবে । আমার উত্তর এই, সবিশেষ ন! জানিয়া শুনিয়া, সহস! 
আমায় হেয়জ্ঞান করিবেন না। আমি এক জন; যথার্থ কথা বলিতে 
গেলে, আমি নিতান্ত যেমন তেমন এক জন নই। আমার পরিচয় 
শুনিলে, আপনার! চমকিয়! উঠিবেন, সে বিষয়ে এক কড়ারও সংশয় নাই। 
“বামন হয়ে আকাশের চাদ ধরিতে চাও» এ কথাটি, বোধ হয়, আপনার! 
ঠাষ্ট! করিয়া বলিয়াছেন। আমি কিন্ত, ঠাট্ট। ন! ভাবিয়া, শ্লাঘ! জ্ঞান 
করিতেছি । আমার্দের বংশমর্ধ্যাদা অতি বেয়াড়া। বামন বংশের 
আদিপুকষ ভারতবর্ষের পঞ্চম অবতার । তিনি, ভ্রিলোকবিজয়ী বলি 
রাজার যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, কি ফেসাং, কি কারখানা, 
করিয়াছিলেন, তাহ! কি কখনও আপনাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই। 

বাপ কা বেট! সিপাহী ক। ঘোড়া 
কুছ না রহে তব ভি থোড়া। 

যদিও, যুগমাহাস্ম্যের আদিপুরুষের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমাদের ন1 থাকে, কিছু 
ত থাকিবে । তিনি এক পদে সমস্ত আকাশমগুল আক্রমণ করিয়াছিলেন ; 
আমর! কি, তাহার বংশের তিলক হইয়া, আকাশমগ্লের এক অংশেও 
হাত বাড়াইতে পারিৰ না। অবশ্য পারিব। আর, ইহাও বিবেচনা 
কর! আবশ্যক, আমি ষাহাকে ধরিতে চাহিতেছি, তিনি আকাশের চাদ 
নহেন, নদিম়্ার চাদ। নদিয়ার চ।দকে ধরিতে যাওয়া, আমার মত 
বেছুদ! বাহাছুরের পক্ষে, নিতান্ত অসংসাহসিকের কাধ্া বলিয়৷ বোধ 
হয় না।-_'ব্রজবিলাস", গ্রস্থাবলী, “সমাজ”, পৃ. ৫৩৫-৩৬। 


শন্থপঞগী 


বিদ্যাসাগরের সর্বপ্রথম রচনা--“বাস্থদেবচরিত' শ্রীমপ্তাগবতের 
১০ম স্বন্ধ অবলম্বনে রচিত। ইহ! পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। 
তাহার কোন কোন জীবনচরিতে ইহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত 
হইয়াছে। | 

বিদ্যাসাগরের রচিত, সঙ্কলিত ও সম্পাদিত গ্রস্থের সংখ্যা বড় অল্প 
নহে। তাহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে ছুই-চারিখানির কথ! বাদ দিলে 
বাকী সমস্তই অনুবাদ, অনুস্থতি বা পাঠ্য পুস্তক। অবশ্, এ কথা 
অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, তখনকার দিনে এরূপ উত্তম পাঠা 
পুস্তকের বিলক্ষণ অভাব ছিল । 

নিম্নে যে গ্রস্থপঞ্ধী দেওয়া হইল, তাহাতে কেবলমাত্র পুস্তকের ১ম 
-স্করণের প্রকাশকালই দেওয়! হইয়াছে । তাহার প্রত্যেক পুস্তকের 
অনেকগুলি করিয়া সংস্করণ হইয়াছিল। ভাষা সম্বন্ধে প্রগতিশীল 
ছিলেন বলিয়! প্রত্যেক সংস্করণেই তিনি কিছু-না-কিছু সংস্কার 
করিয়াছেন । 


(ক) রচিত ও সঙ্কলিত 


১। বেতাল পঞ্চবিংশতি। ইং ১৮৪৭। পৃ. ১৬৩। 


বেতালপঞ্চবিংশতি। কালেজ. আফ. ফোঁ্ট উইলিয়ম নামক বিদ্যালয়ের 
অধ্যক্ষ শ্রীযৃত মেজর জি. টি. মার্শাল মহোদয়ের আদেশে প্রসিদ্ধ হিন্দী 
পুস্তক অনুসারে লিখিত কলিকাত। শ্রীযুত. পি. এস, ডি, রোজারিও 
কোম্পানির মুদ্রাযস্ত্র প্রকাশিত সংবৎ ১৯০৩ 


গ্রস্থপপ্তী 1... ১০৭ 
২। বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ । ইং ১৮৪৮। 
৩। জীবনচরিত। সেপ্টেম্বর ১৮৪৯। 
৪। বোধোদয়। ( শিশুশিক্ষা, ৪র্থ ভাগ )। এপ্রিল ১৮৫১ । 
৫। জংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিক1 । নবেম্বর ১৮৫১। 
৬। খাজুপাঠ, ১ম ভাগ । নবেম্বর ১৮৫১। 
ইহার ৩য় ভাগ ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর ও ২য় ভাগ ১৮৫২ 
্ীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়। 
৭। সংস্কতভাষ! ও সংস্কৃতসাহিত্যশা স্ত্রবিবয়ক প্রস্তাব । 
মার্চ ১৮৫৩ । 
৮। ব্যাকরণ কৌমুদী, ১ম ভাগ । ইং ১৮৫৩। 
ইনার ২য় ভাগ ১৮৫৩, ৩য় ভাগ ১৮৫৪ এবং ৪র্ঘ ভাগ ১৮৬২ 
ব্ী্টাব্ডে প্রকাশিত হয় । 
৯। শকুস্তল।। ডিসেম্বর ১৮৫৪ । 
১০। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়! উচিত কি না 
এতদ্িবয়ক প্রস্তাব। জানুয়ারি ১৮৫৫। 
১১। বর্ণপরিচয়, ১ম ভাগ । এপ্রিল ১৮৫৫। 
ইনার ২য় ভাগ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে প্রকাশিত হয়। 
১২। বিধবাবিবাহু প্রচলিত হওয়া উচিত কি না 
এতদ্বিয়ক প্রস্তাব। দ্বিতীয় পুস্তক ।* অক্টোবর ১৮৫৫। 
* ১৮৫৬ হরী্াবে বিছ্বাসাগর তাহার “বিধবাবিবাহ, পুস্তক ছুইখানির ইংরেজী অনুবাদ 


210718005 07208 74৫০5 নামে প্রকাশ করেন। ১৮৬৫ শ্রীষ্টাব্বের জানুয়ারি 
মাসে ইহা বিষু পরশুরাম শাস্ত্রী কর্তৃক মরাঠীতেও অনুদিত হয়। 





১০৮ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


১৩। কথামাল।। ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। 

১৪। চরিতাবলী। জুলাই ১৮৫৬। 

১৫। মহাভারত ( উপক্রমণিকাভাগ্ন )। জানুয়ারি ১৮৬০ | 
১৬। জীতার বনবাস। এপ্রিল ১৮৬০ 1* 


১৭। আখ্যানমঞ্জরী। নবেম্বর ১৮৬৩। 
ইহার মাত্র ছয়টি আখ্যান লইয়া! এবং কতকগুলি নৃতন আখ্যান 
দিয়া 'আখ্যানমঞ্জরী, প্রথম ভাগ”, এবং প্রথম বারের বাকী আখ্যানগুলির 
সহিত সাতটি নূতন আখ্যান যোগ করিয়া “আখ্যানমঞ্জরী, দ্বিতীয় ভাগ' 
১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মামে প্রচারিত হয়। ১৮৮৮ শ্রীষ্টাব্ধের জুন 
মাসে 'আখ্যানমঞ্জরী ২য় ভাগ" নামে যে পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহার 
*বিজ্ঞাপনে” প্রকাশ, “এই পুস্তকের যে ভাগ, ইতঃপূর্বে দ্বিতীয় ভাগ 
বলিয়। প্রচলিত ছিল, তাহা অতঃপর তৃতীয় ভাগ বলিয়া পরিগণিত 
হইবেক।* 


১৮। শব্দমঞ্জরী ( বাঙ্গলা অভিধান )। ইং ১৮৬৪। 
১৯। ভ্রান্তিবিলাস। অক্টোবর ১৮৬৯ | 


২০। বন্ুবিবাহ রহিত হুওয়! উচিত কি না এতদ্বিযয়ক 
বিচার । জুলাই ১৮৭১। 





ক ২য়-ওর্থ সংস্করণের পুস্তকে “প্রথম বারের বিজ্ঞাপন”-এর শেষে ১৯১৭ সংবৎ 
১ বৈশাখ--এই তারিখ পাওয়1 যায়, কিন্ত শেষের কতকগুলি সংস্করণে "১৯১৮ সংবৎ, 
১ বৈশাখ” মুত্রিত হইয়াছে । প্রথম তারিখটিই ঠিক। ২১ মে ১৮৬* তারিথে 
'সোমপ্রকাশ' লেখেন :-- 
“নুতন গ্রস্থ।- প্রীযুত ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর সীতার বনবাস নামে একখানি 
নুতন গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়। মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন । আমর! উহার একথণ 
প্রাপ্ত হইয়াছি।***৮ 


গ্রস্থপপ্রী ১৩৪ 


২১। বন্ুবিবাহ রহিত হওয়া! উচিত কি না এ্রতদ্বিযয়ক 
বিচার। দ্বিতীয় পুস্তক। মার্চ ১৮৭৩। 

২২। নিব কুতিলাভ প্রয়াস | এপ্রিল ১৮৮৮। 

২৩। পদ্ভসংগ্রহ। ইং ১৮৮৮। 

ইহার ২য় ভাগ ১৮৯০ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয়। 

২৪। জংস্কৃত রচনা । নবেম্বর ১৮৮৯। 

২৫। শ্লোকমঞ্জরী। মে ১৮৯০। 

২৬। বিষ্ভাসাগর চরিত € স্বরচিত )। সেপ্টেম্বর ১৮৯১। 

২৭। ভূগোলখগোলবর্ণনম্‌। এপ্রিল ১৮৯২। 


বিগ্যাসাগর-কর্তৃক সঙ্কলিত তিনখানি ইংরেজী পুস্তকের কথা জানা 
যায় $-- 
99160610779 17070 6109 ড10611008 01 00108700160 


99190610105 12020 15910011817 111697960:9 
1১086108] 99190610708 


(খ) বেনামী রচন। 


বিধবাবিবাহের শান্ত্রীয়তা ও বহুবিবাহের অশান্ত্ীয়তা প্রমাণ করিয়া 
বিদ্যাসাগর পাঁচখানি পুস্তক প্রচার করেন। ইহার প্রথম তিনখানি 
“কস্তচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্ত” চতুর্থথানি “কম্তচিৎ তন্বান্বেষিণ:* এবং 
পঞ্চমথানি “কম্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোসহচরস্ত” প্রণীত। এই পুস্তকগুলি 
প্রকাশিত হইবার পর হিন্দুসমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। 
পণ্ডিত-মহল হুইতে অনেকে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই 
সকল প্রতিবাদের উত্তরে কয়েকখানি পুস্তক বেনামীতে প্রচারিত 


১১০ ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর 


হইয়াছিল এবং সেগুলির রচয়িতা যে বিদ্যাসাগর ব্বয়ং এরূপ প্রসিদ্ধিও 
চলিয়া আসিতেছে । 

অন্তলীন প্রমাণের সাহায্যে এই বেনামী পুস্তকগুলি বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের রচিত মনে করা অসঙ্গত নহে। পুস্তকগুলির সব কয়খানিই 
বিদ্যাসাগরের “সংস্কৃত যন্ত্রে” মুদ্রিত হইয়াছিল | তাহা ছাড়া, বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছুই জন সমসাময়িক ব্যক্তির 
স্বতিকথাতেও এই বেনামী পুস্তকগুলির রচয়িত। যে বিদ্যাসাগর স্বয়ং, 
তাহা স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে। 

১। অতি অল্প হইল। এপ্রিল ১৮৭৩ | 

২। আবার অতি অল্প হইল। আগস্ট ১৮৭৩। 

৩। ব্রজবিলাস। সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ | 

৪। বিধবাবিবাহু ও যশোহর-হিন্দুধর্মরক্ষিণী জভা। 


অক্টোবর ১৮৮৪ । 
১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে এই পুস্তিকার নামকরণ 


হয়-বিনয় পত্রিক। | 
৫। রত্বপরীক্ষা।। জুলাই ১৮৮৬। 


(গ) রচিত প্রবন্ধাদি 
বাল্যবিবাহের দোষ 2 
১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত “সর্বশুভকরী' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় 
( ভাত্র, শকাব্দাঃ ১৭৭২ ) এই নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 
'নীতিবোধ? ৫ 
১৮৫১ শ্রীষ্টাব্ধের জুলাই (১৯০৮ সংবৎ, ৪ শ্রাবণ ) মাসে প্রকাশিত 
রাজকৃ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীতিবোধ' পুস্তকের অনেকাংশ বিদ্াসাগরের 


গ্রন্থপঞ্জী ১১১ 


রচিত। তিনিই প্রথমে এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন ; অবকাশ- 
অভাবে শেষে রাজকৃষ্ণবাবুকেই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ করিবার ভার দেন। 
পশুগণের প্রতি ব্যবহার, পরিবারের প্রতি ব্যবহার, প্রধান ও নিকৃষ্টের 
প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, স্বচিস্তা ও স্বাবলম্বন, প্রত্যুতৎ্পন্নমতিত্ব, বিনয়,__ 
এই কর়টি প্রস্তাব তাহারই রচিত। প্রত্যেক প্রস্তাবের উদাহরণস্বরূপ 
ষে সকল বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির 
কথাও তাহার রচন্‌?” | 


“বামনাখ্যানম্‌* 2 

মধুস্থদন তর্কপধশনন ১১৭টি সংস্কত শ্লোক রচনা করেন। কিন্ত 
. "ভাষারচনায় 'তাদৃশ অভ্যাস” ন! থাকায় *শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
নিকট প্রার্থন! করাতে, তিনি শ্লোকগুলি বাঙ্গালাভাষায় অন্নুবাদিত, ও 
ব্যয়স্বীকারপূর্ববক” পুস্তকখানি ১৭৯৫ শকে (ইং ১৮৭৩) মুদ্রিত করিয়! 
দেন। 


প্রভাবতী সম্ভাবণ £-_- 
ইহ! “সাহিত্যে” ( বৈশাখ ১২৯৯ ) প্রকাশিত হয়। / 
“সখা? ৫ 

এই শিশু-পত্রিকায় বিগ্যাসাগরের ছুইটি অপ্রকাশিত রচন! মুদ্রিত 
হইয়াছিল। ইহাদের প্রথমটি “মাতৃভক্তি”__জর্জ ওয়াশিংটনের কথা, 
১৮১৩ খ্রীষ্টাবের এপ্রিল সংখ্যায়, এবং দ্বিতীয়টি “ছাগলের বুদ্ধি” ১৮৯৪ 
্ীষ্টাব্দের জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 
শব "সংগ্রহ £-- 

বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবদ্দশায় বহু বাংল! প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন । তাহার মৃত্যুর পর এই শব্দ-সংগ্রহ ১৩০৮ সালের 
“সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (২য় সংখ্যা, পৃ. ৭৪-১৩* ) প্রকাশিত হয় । 
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'রামের অধিবাসঃ 2 

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্াসাগর 'রামের রাজ্যাভিষেক' নামে একখানি 
পুস্তক রচনায় হস্তক্ষেপে করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সময় শশিভ্ষণ 
চট্টোপাধ্যায়'এফ, আর. জি, এস.-প্রণীত এ নামে একখানি পুস্তক বাহির 
হওয়ায় (৩ আশ্বিন ১৯২৬ সংবৎ) বিদ্যাসাগর এ পুস্তক-রচন! হইতে 
বিরত হন। তাহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র নারায়ণচন্ত্র বিদ্যারত্ব “মধ্যে, 
পিতৃদেব লিখিত অংশ সন্নিবেশিত করিয়া, আদিতে, মহবি বিশ্বামিত্রের 
সহিত রামচন্দ্রের সিদ্ধাশ্রম গমন ও বিবাহাতস্তে অযোধ্যা প্রতিগমন ; 
এবং শেষে, তাহার অধিবাস ও রাজ দশরখের, কেকয়ীর সহিত 
বাদান্থুবাদের পর, বনপ্রস্থান পর্য্যস্ত, উপাখ্যান সম্কলিত করিয়া, এবং 
'ামের অধিবাস' নাম দিয়া, পুস্তকখানি প্রকাশিত” করেন (ইং ১৯*৯)। 
এ পুস্তকের ৬৮-৮৬ পৃষ্ঠ! বি্ভাসাগরের রচনা । 


€ঘ) সম্পাদিত 

১। অন্নদামজল, ১ম ও ২য় খণ্ড । ইং ১৮৪৭ | 
“কুষ্ণনগরের রাজবাটীর মূলপুস্তক দৃষ্টে পরিশোধিত। 

২। বৈতাল পচ্চীসী। জানুয়ারি ১৮৫২। 
ইংরেজী ভূমিক! সম্বলিত হিশ্দী গ্রন্থ। 

৩ | রঘুবংশম্‌। জুন ১৮৫৩। 

৪। কিরাভাজ্ভুনীয়মূ। ইং ১৮৫৩। 

৫| জর্ধবদর্শনসংগ্রহ | ইং ১৮৫৩-৫৮। 

৬। শিশপালবধ। ইং ১৮৫৭। 


গরন্থপঞধী ১১৩ 
৭। কুমারসম্ভব। ইং ১৮৬১। 


৮। কাদম্বরী। ইং ১৮৬২। £ 
৯। বান্সীকি রামায়ণ, সটীক। 


১০। মেঘদুতম্। এপ্রিল ১৮৬৯। 

১১। উত্তরচরিতম্‌। আগস্ট ১৮৭০। 
১২। অভিজ্ঞানশকুম্তলম্‌। জুন ১৮৭১। 
১৩। হর্চরিতম্* ॥ নবেম্বর ১৮৮২। 


(ও) গ্রস্থাবলী 


মেদিনীপুর বিদ্াসাগর-স্থৃতি-সংরক্ষণ-সমিতির পক্ষে রঞ্ধন পাবলিশিং 
হাউস কর্তৃক বিদ্যাসাগরের লমগ্র রচনাবলী “সাহিত্য” (ফাস্ধন ১৩৪৪), 
“সমাজ" (ফাল্তন ১৩৪৫) এবং “শিক্ষা ও বিবিধ ( চত্র ১৩৪৬ )__ 
এই তিন খণ্ডে শ্রীস্থনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস ও 
শ্ীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে । 

এই গ্রস্থাবলী প্রকাশকালে, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাবের জানুয়ারি সংখ্যা সখা'য় 
প্রকাশিত “ছাগলের বুদ্ধি” নামে বিদ্যাসাগরের একটি রচনা বহু চেষ্টা 
করিয়াও আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সম্প্রতি সেই রচনা 
শ্রীযুক্ত গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্যের সৌজন্যে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। 
রচনাটি নিয়ে মুদ্রিত হইল £__ 





* “বিগ্ভাসাগর-গ্রস্থাবলী'র তৃতীয় খণ্ডে যে বিভ্যাসাগর-গ্রস্থপঞ্জী দিয়াছি, তাহাতে 
ভুলক্রমে ইহার প্রকাশকাল *১৮৮৩* মুস্রিত হইয়াছে | 
৮ 
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ছাঁগলের বুদ্ধি 

এক ওয়েল্স্দেশীয় ভদ্রসম্তান ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিয়া, সুরাপানে 
অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছিলেন। প্রতি দিন ময় বিশেষে শুঁড়ীর দোকানে 
গিয়া, বিলক্ষণ সুবাপান করিয়া আসিতেন। 

এই ব্যক্তি একটি ছাগল পুধিয়াছিলেন। ছাগলটি, ক্রমে ক্রমে, 
তাহার অতিশয় অনুগত হইয়াছিল। তিনি যখন যেখানে বাইতেন, 
ছাগলটি তাহার সঙ্গে যাইত। জ্ুরাপানের জন্টে, যখন তিনি শুঁড়ীর 
দোকানে যাইতেন, সে সময়েও ছাগলটি তাহার সঙ্গে যাইত । যখন 
তিনি সুরা লইতেন এবং সুরা লইয়! পান করিতেন, নে সময়ে সে 
তাহার পার্খে দণ্ডায়মান হইয়া একদৃট্টিতে নিরীক্ষণ করিত। ফলতঃ, 
ছাঁগলটি এক দিনের জন্টেও ভাহার কাছ ছাড়! হইত না। 

এক দিন তিনি কিঞ্চিং জুরা লইয়। ছাগলটির সম্মুখে ধরিলে, 
ছাগলটি আগ্রহ সহকারে পান করিল । সে অন্যান্য দিন যেরপ স্বচ্ছন্দ 
আহার বিহার প্রভৃতি করিত, সুরাপান নিবন্ধন নেশায় অভিভূত হইয়া, 
সেদিন সেরূপ করিতে পারিল না। 

পরদিন যখন তিনি সুরাপান করিতে বান, ছাগলটি তাহার সঙ্গে 
গেল। কিন্তু অন্যান্ত দিনের ন্যায় তাহার সঙ্গে দোকানের ভিতরে ন। 
গিয়া, কিঞ্চিৎ অন্তরে দীড়াইয়া রহিল। তিনি বারংবার ডাকিতে 
লাগিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই দৌকানের ভিতরে গেল না। অনস্তর 
তিনি নিজে পান করিয়া! ছাগলকে পান করাইবার জন্য, কিঞ্িং সুর 
লইয়। তাহার নিকটে উপস্থিত হইব! মাত্র, মে কাতরস্বরে চীৎকার 
করিতে লাগিল। তিনি অনেক চেষ্টা পাইলেন, কিছুতেই ছাগলকে 
সুরাপান করাইতে পাগিলেন না। 

এই ব্যাপার দর্শনে তাহার জ্ঞানের উদয় হইল। তিনি স্পষ্ট 
বুঝিতে পারিলেন, ছাগল একবার মাত্র সুরাপান করিয়া, জুরাপানে 
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কত অন্গখ ও কত অনিষ্ট হয়, তাহ! বুঝিতে পারিয়াছে, এবং তজ্জন্ত 
এত গীড়াগীড়িতেও কোনও মতে আর স্ররাপানে সম্মত হইতেছে না। 
আমি স্ুরাপানের দোষ বুঝিতে পারিয়াছি, অথচ সুরাপানে ক্ষান্ত হইতে 
' পারিতেছি না। অতএব বুদ্ধি ও বিবেচনা বিষয়ে আমি পশু অপেক্ষ! 
নিকৃ্ট। পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট ভইয়া জীবনধারণ অপেক্ষ! প্রাণত্যাগ 
করা ভাল। কিরৎক্ষণ মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া, প্রাণাস্ত 
ঘটে, তাহাও স্বীকার, তথাপি আর কদাচ নুরাপান করিব না, এই 
প্রতিজ্ঞ! করিয়া, সেই দিন অবর্ধি তিনি সুরাপান পরিত্যাগ করিলেন। 
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বিছ্যাসাগরকে বুঝিতে হইলে তাহাকে শুধু এক দিক্‌ দিয় দেখিলে 
চলিবে না, সমগ্রভাবে দেখিতে হইবে । প্দয়ার সাগর” বিদ্যাসাগরের 
করুণার কথা সকলেই জানেন। ওলাউঠা রোগে মুমূর্ু রোগী পথে 
পড়িয়া! আছে, বিদ্যাসাগর তাহাকে কোলে করিয়া ঘরে আনিয়াছেন, 
অপরিচিতের দুঃখে অভিভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আশাতীত সাহায্য 
করিয়াছেন, বহু অনাথ বিধবার প্রতিপালনে এবং অসংখ্য দরিদ্র ছাত্রের 
বই কাপড় ও মাহিনা যোগাইতে মাসে মাসে অকাতরে অর্থব্যয় 
করিয়াছেন,_এইরূপ বহু কথ! সকল জীবনীকারই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 
এই সকল কাহিনী হইতে শ্শ্বরচন্দ্রের প্রাণ যে কত বড়, তাহা জানিতে 
পারি। ফরাসী দেশ হইতে কাতরভাবে সাহাধ্য প্রার্থনা করিয়া কবি 
মধুস্থদন দত্ত বিদ্যাসাগরের নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে 
বলিতেছেন,__“ধাহার নিকট আমা প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি, প্রাচীন 
খাষির জ্ঞান ও প্রতিভা, ইংরেজের কর্মশক্তি, এবং বাঙালী মায়ের হৃদয় - 
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দিয় তাহার ব্যক্তিত্ব গঠিত।** সত্যই বিদ্যাসাগরের হৃদয় বাঙালী 
মায়ের মতই কোমল ছিল। তিনি কাহারও কষ্ট, কাহারও ব্যথা 
দেখিতে পারিতেন না, তখনই তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। তাই 
বিধবার অসহা বৈধব্য-যন্ত্রণার প্রতিকারকল্ে তিনি নিজের সকল শক্তি, 
সকল জ্ঞান প্রয়োগ করিয়াছিলেন । করুণ এবং উদারহৃদয় জনহিতৈষী ও 
সমাজসংস্কারকরূপে ঈশ্বরচন্দ্র সকলের নিকটই সুপরিচিত । এই দিক্‌ 
দিয়া বিদ্যাসাগরের মহৎ জীবনের যথেষ্ট আলোচন! হইয়! গিয়াছে, 
আমরা সে-সম্বদ্ধে বেশী কথা বলি নাই। শিক্ষা-বিস্তারে বিদ্যাসাগরের 
কৃতিত্ব কতটা এবং গ্রন্থ প্রণয়ন ও সম্পাদনে তিনি কিরূপ শক্তি নিয়োগ 
করিয়াছেন, সেই কথাই আমরা বিস্তারিতভাবে বলিয়াছি, এবং এ-সম্বন্ধে 
বিষ্ভাসাগর যেসকল সরকারী এবং বে-সরকারী চিঠিপত্রের আদান- 
প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারও পূর্ণ বিবরণ দিয়াছি। এই সকল চিঠি- 
পত্রের মধ্যে আমরা বিদ্যানাগরের চরিত্রের আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাই। 
বিগ্বাসাগর সম্পর্কে বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ তাহার স্থপ্রসিদ্ধ 
ঘবিচ্যাসাগর-চরিতে'র উপসংহারে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, 
সর্বাগ্রে তাহাই মনে পড়িতেছে,_ 
তিনি গতানুগতিক ছিলেন না, তিনি স্বতন্ত্র, সচেতন, পারমাথিক 
ছিলেন ; শেষ দিন পর্যস্ত তাহার জুত! তাহার নিজেরই চটি জুতা ছিল। 
আমাদের কেবল আক্ষেপ এই যে, বিদ্যাসাগরের বস্ওয়েল্‌ কেহ ছিল 
না, ভাহার মনের তীক্ষত1, সবলতা, গভীরতা ও সহদয়তা। তাহার 
বাক্যালাপের মধ্যে প্রতি দিন অজন্র বিকীর্ণ হইয়! গেছে, অগ্ত সে আর 
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উদ্ধার করিবার উপায় নাই। বস্ওয়েল্‌ ন! থাকিলে জন্সনের মনুষ্যত্ব 
লোকসমাজে স্থায়ী আদর্শ দান করিতে পারিত না। সৌভাগ্যক্রমে 
বিগ্ভাসাগরের মন্থব্যত্ব তাহার কাজের মধ্যে আপনার ছাপ রাখিয়! যাইবে, 
কিন্তু তাহার অসামান্ত মনস্বিতা, যাহা! তিনি অধিকাংশ সময়ে মুখের 
কথায় ছড়াইয়৷ দিয়াছেন, তাহা কেবল অপরিস্ফুট জনশ্রুতির মধ্যে 
অসম্পূর্ণ আকারে বিরাজ করিবে। 


স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সেই চটি জুতার কথ! বলিতে গিয়াই 
লিখিয়াছেন,- 


মানব-চরিত্রের প্রভাব যে কি জিনিস, উগ্র-উৎকট-ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন 
তেজীয়ান্‌ পুরুষগণ ধনবলে হীন হইয়াও যে সমাজমধ্যে কিরূপ প্ররতিষ্ঠ! 
লাভ করিতে পারেন, তাহা আমর! বি্ভাসাগর মহাশয়কে দেখিয়। 
জানিয়াছি। সেই দরিগ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, যাহার পিতার দশ বার 
টাকার অধিক আয় ছিল না, যিনি বাল্যকালে অধিকাংশ সময় অদ্ধাশনে 
থাকিতেন, তিনি এক মময় নিজ তেজে সমগ্র বঙ্গনমাজকে কিরূপ 
কাপাইয়। গিয়াছেন, তাহ। ম্মরণ করিলে মন বিশ্মিত ও স্তব্ধ হয়। তিনি 
এক সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন-_“ভারতবষে এমন রাজ! নাই, বাহার 
নাকে এই চটিজুতাশুদ্ধ পায়ে টক করিয়। লাথি ন! মাবিতে পারি।” 
আমি তখন অন্তুভব ককিয়াছিলাম এবং এখনও অন্ুতব করিতেছি যে, 
তিনি যাহ! বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য। তাহার চরিত্রের তেজ এমনি 
ছিল যে, তাহার নিকট ক্ষমতাশালী রাজারাও নগণ্য ব্যক্তির মধ্যে । 


মহতের চরণশোভিত এই চটিজুতা-মাহাত্যই এই দরিদ্র, লাঞ্ছিত, 
আত্মবিস্াত জাতির মনে অনেক আশার সঞ্চার করিয়াছে, আমরা 
মব্িতে মরিতেও বাঁচিয়া আছি। প্রতিভার সহিত, সাহিত্য-বুদ্ধির 
সহিত এই অনাধারণ চারিত্রিক তেজস্থিতা ও ব্যক্তিত্ব যুক্ত হইয়াছিল 
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বলিয়া “বর্ণপরিচয়,, “বোধোদয়,, “কথামালা, “আখ্যানমঞ্জরী» “বেতাল- 
পঞ্চবিংশতি, 'শকুম্থলা» “সীতার বনবাসে'ই তাহার পরিচয় সম্পূর্ণ নয়) 
বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিরোধ চেষ্টা এবং বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের 
বিরাট্‌ কীন্তিও তাহার পর্যাপ্ত পরিচয় নয়। সকল গুণ মিলাইয়! তিনি 
এ সকলের অনেক উর্ধে ছিলেন; এই নিরস্তপাদপ এরগ্ডের দেশে তিনি 
একক ন্গ্রোধ-মহিমায় বিরাজিত ছিলেন; শাখা-প্রশাখা-সম্বলিত 
বটবৃক্ষের বিশালতায় সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার উর্ধে তিনি আপনাকে 
উৎসারিত করিয়াছিলেন। তাহার বিরাট্ত্বের পরিমাপ করিতে পারে, 
এমন সমসাময়িক প্রতিভাও কেহ ছিলেন না। আজ অর্ধ শতাব্দীর 
ব্যবধানে দূর হইতে আমরা তাহাকে তাহার সম্পূর্ণ মহিমায় প্রত্যক্ষ 
করিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছি, এই অঘটন কেমন করিয়া ঘটিয়াছিল ! 
পল্লীগ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরের সন্তান কোন্‌ প্রতিভাবলে এমন জ্ঞান 
ও শিক্ষা অঞ্জন করিলেন, যাহাতে সমসাঁমফ়িক সকল সামাজিক অনাচার 
ও কুসংস্কারকে নিম্মমভাবে আঘাত করিতে তিনি দ্বিধা করিলেন না, 
দৃঢ়হত্তে সকল বাধা অপসারিত করিতে অগ্রসর হইলেন! পাঠ্য পুস্তক 
ছিল না, পাঠ্য পুস্তক রচনা করিতে বসিলেন, দ্রিকে দিকে বিদ্যালয় স্থাপন 
করিয়া! জাতীয় উন্নতির মূল দৃঢ় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অন্তঃপুরে 
শিক্ষাবিস্তারের দ্বার! ভবিষ্যৎ জাতিগঠনের কাজে অগ্রণী হইলেন । এই 
সংস্কারমুক্ততা, এই সাহস এবং জ্ঞান ও বুদ্ধির উপর এই নির্ভরশীলতা 
তাহার মধ্যে কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিল! তাহার পারিবারিক 
ইতিহাসের মধ্যে-_রামজয়-ঠাকুরদাস-ভগবতীর মধ্যে, মেদিনীপুর- 
বীরসিংহের মধ্যে অথবা! নমসাময়িক ঘটনাবলীর মধ্যে এই সমস্যার 
সমাধান নাই । বাংল! দেশের সকল অভাবনীয়ের মত ১২২৭ বঙ্গাবের 
১২ই আশ্বিন ( ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০) মঙ্গলবার দিবা দ্বিপ্রহরে 
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মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে বন্দ্যোপাধাক্-পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্রে 
আবির্ভাবও আকস্মিক; আমরা সৌভাগ্যবান্‌ যে, এই আকন্মিকতার 
ফলভোগ আজিও করিতেছি । 
বিদ্যাসাগর যাহা ধরিতেন, তাহা একান্তিকভাবে সম্পন্ন করিতেন। 
বাঁধা-বিদ্ন, বিরোধ, অভাব তিনি গ্রাহা করিতেন না। সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যক্ষতার গুরু ভার যখন তিনি স্বন্ধে বহন করিতেছেন, নিজের দায়িত্বে 
তখন তিনি গ্রামে গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে পশ্চাৎপদ হন 
নাই। ভারত-সরকারের শেষ সম্মতির জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া 
থকিবার লোক তিনি ছিলেন না। সরকার এ-বিষয়ে তাহার খণ 
পরিশোধ করিতে অবশেষে সম্মত হইলেও তাহাকে যে যথেষ্ট তুগিতে 
হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তবুও স্ত্বীশিক্ষা-বিস্তারে 
তাহার আগ্রহ কিছুমাত্র কমে নাই। 
নারীর প্রতি তাহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল বলিয়া নারীজাতির 
উন্নতি ও দুঃখ লাঘবের জন্য সকল অনুষ্ঠানে তিনি অগ্রণী ছিলেন। 
বিধবাবিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া বীটন-কলেজের প্রতিষ্ঠা পধ্যস্ত 
যে-কোনও কার্য তাহার উদাহরণ । 
এক দ্রিকে তাহার প্রকৃতি যেমন বলিষ্ঠ ছিল, অন্য দিকে তাহার 
স্বভাব ছিল তেমনই কোমল ও সরল। তাই শক্র-মিত্র সকলেরই তিনি 
প্রশংসাভাজন ছিলেন। 
নানারপ সমাজ-সংস্কারে হাত দিলেও বেশভূষায়, আচার-ব্যবহারে 
তিনি কখনও সাহেবদের নকল করেন নাই 1 
ব্রাহ্মণপপ্তিত যে চটিভুতা ও মোটা ধুতিচাদর পরিয়া সর্বত্র সম্মান 
লাভ করেন, বিদ্যাসাগর রাজদ্ারেও তাহ ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা 
বোধ করেন নাই। তাহার নিজের সমাজে যখন ইহাই ভদ্রবেশ, তখন 
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তিনি অন্ত সমাজে অন্ত বেশ পরিয়। আপন সমাজের ও সেই সঙ্গে 
আপনার অবমানন! করিতে চাহেন নাই । শাদ| ধৃতি ও শাদ! চাদরকে 
ঈশ্বরচন্দ্র যে গৌরব অর্পণ করিয়াছিলেন, আমাদের বত্তমান রাজাদের 
ছল্মবেশ পরিয়া আমর! আপনাদিগকে সে গৌরব দিতে পারি না) বরঞ্চ 
এই কৃষ্ণ চন্মের উপর দ্বিগুণতর কৃষ্ণকলঙ্ক লেপন করি। আমাদের এই 
অবমানিত দেশে ইঈশ্বরচন্দ্রের মত এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন 
করিয়! জন্মগ্রহণ করিল, আমর! বলিতে পারি ন1।-_রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর £ 
“বিদ্ভাসাগর-চরিত”, 'সাধন।', ভাত্র ১৩০২, পু. ৩৩৯ । 


সামাজিক বিষয়ে তাহার অসাধারণ ওঁদার্য ছিল। কাহাকেও তিনি 
ঘ্বণা করিতেন না, কাহাকেও তিনি হীন বলিয়া মনে করিতেন না। 
সকলের সহিত তিনি সমানভাবে মিশিতেন, বড়লোক ছোটলোক 
অথবা] উচ্চ জাতি নীচ জাতি বাছিতেন না। নিজেকেও তিনি কাহারও 
কাছে খাটে। করিতেন না। যে তাহাকে শ্রদ্ধা করিত, তাহার সহিত 
তিনি বন্ধুবং আচরণ করিতেন, এবং যে তাহার প্রতি অসম্মানের সহিত 
ব্যবহার করিত, ইংরেজ অথবা উচ্চপদস্থ রাজকর্শচারী হইলেও তিনি 
তাহার প্রতি অনুরূপ আচরণ করিতে ছাড়িতেন না । 

সামাজিক আচরণে ঈশ্বরচন্দ্রের কোনরূপ সন্ধীর্ণতা ছিল না। ধর্শ- 
সথন্ধেও তাহার কোনরূপ গৌঁড়ামি ছিল না। সব জিনিস তিনি যুক্তি 
দিয়া পরখ করিতেন। 'শান্ত্রে আছে"_ইহাই তীহার কাছে শেষ কথা 
ছিল না। তাহার মতামত খুব স্পষ্ট ছিল। এমন কি, বেদাত্তকে তিনি 
ভ্রান্ত দর্শন বলিতেন। 

তিনি নিজের কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইয়াছিলেন। সমাজ তাহার 
কর্মক্ষেত্র । রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি বড়-একটা যোগ দিতেন না। 


চারিত্রিক বিশেষত ১২১ 


কিন্তু শিক্ষ। ও সমাজ-সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি নিজের পূর্ণ শক্তি 
নিয়োগ করিয়াছিলেন । 

ছেলের! ভবিষ্যতে যাহাতে ভাল বাংল! লেখক ও সাহিত্যন্রষ্টা হইতে 
পারে, তিনি এমনভাবে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের গড়িতে চাহিয়াছিলেন । 
তাহার মতে, সংস্কৃত ও ইংরেজী, এই উভয় ভাষায় ভালরূপ বুুৎপতি 
না জন্মিলে, কেহ ভাল বাংল! লেখক হইতে পারে না। তাই ইংরেজী 
গছের প্রসাদগ্ডণ এবং সংস্কৃতির ভাষাসম্পদ তাহার রচনায় পরিষ্ফুট । 

বিদ্াসাগরের আর একটি গুণ ছিল-__তীাহার লোক-নির্বাচনের 
অদ্ভুত ক্ষমতা । এই গুণের অধিকারী ছিলেন বলিয়াই তাহার পক্ষে 
অনেক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোল! সহজ হইয়াছিল। দু-একটি উদাহরণ 
দিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। 

“হিন্দু পেট্রিয়ট"-এর স্থবিখ্যাত সম্পাদক হরিশ্ন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের 
মৃত্যু হইলে (১৪ জুন ১৮৬১) তাহার নিঃসহায় পরিবারবর্গের মুখ 
চাহিয়া, বিদ্যাসাগরের অনুরোধে মহাত্মা! কালীপ্রসন্ন সিংহ পাঁচ হাজার 
টাকা দিয় কাগজখানি ও ছাপাখানার সমস্ত সরঞ্জাম কিনিয়৷ লন। 
হরিশবাবুর মৃত্যুর পর শত্তৃচন্ত্র মুখোপাধ্যায় অতি অল্প দিন মাত্র 
কাগজখানির সম্পাদকতা৷ করিয়াছিলেন। শেষে সিংহ-মহাশয় কাগজ 
চালাইবার সমুদয় ভার বিদ্যাসাগরের হাতে দেন। 

এই মাহেন্দ্র যোগে কৃষ্দাস পালের উপর বিষ্ভাসাগরের দয়! হইল। 
কৃষ্ণদাসকে ডাকাইয়া বিদ্ভাসাগর মহাশয় হিন্দু পেটিয়ট চালাইতে 
অন্থরোধ করিলেন। কৃষ্দাস তখন বালক । নুতরাং বিদ্যাসাগর 
মহাশয় কৃষ্দাসের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাম না করিয়। নিজের ইচ্ছান্ুূপ 
প্রবন্ধাদি তাহাকে দিয়া লিখাইয়া লইয়া, হিন্দু গেটিয়ট চালাইতে 
লাগিলেন।."কৃষ্ণদাস এইবপে কিয়দ্দিনের জন্ত বিদ্যাসাগরের অধীনে, 


১২২ ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর 


থাকিয়া হিন্দু পেটিয়টের সম্পাদকের কাধ্য করেন। এ কথা বিগ্তাাগর 
মহাশয় আমাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়া শেষে বলিয়। দিয়াছিলেন।"** 
কৃষ্ণদাস রিগ্যানাগর মহাশয়ের অনুগ্রহে হিন্দু পেটি,য়টের সম্পাদকতা। 
প্রাপ্ত হম। বিদ্যাসাগরের এই অনুগ্রহ না৷ হইলে হয়ত কৃষ্$দাসকে 
ব্রিটিশ ইগ্রিয়ান সভায় চাকরি. করিয়া জীবন শেষ করিতে হইত ।-- 
রামগোপাল সান্তাল £ “কুষ্দাস পালের জীবনী” (১৮৯০ ), পৃ. ২৭-৩০। 


দেখা যাইতেছে, বিদ্যাসাগরের লোক চিনিতে ভূল হয় নাই। 
“সোমপ্রকাশ” বিগ্ভাসাগর ম্হাঁশয়ই প্রথম বাহির করেন (নবেম্বর 
১৮৫৮)। তখনকার দিনে এরূপ উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র ছিল না । 
যাহ! ছিল, তাহাতে রাজনৈতিক বিষয়, অথব। ধীরভাবে কোন সামাজিক 
বা ধশ্মনৈতিক বিষয় আলোচিত হইত না। অল্প দিন পরেই বিদ্যাসাগর 
মহাশয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভৃষণের হন্তে “সোমপ্রকাশে'র ভার অর্পণ 
করেন। এখানেও তাহার বিবেচনায় কোন ভুল হয় নাই । 


বিদ্যামাগর অত্যন্ত সদালাপী ছিলেন। লোকে তাহার কথাবার্তা 
সুগ্ধ হইয়! শুনিত। রসিকতাঁয় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। মানুষের 
অকৃতজ্ঞতায় জীবনের অপরাসহ্ণে তাহার মনট1 তিক্ত হইয়] উঠিয়াছিল। 
“সে আমার নিন্দে করলে কেন, আমি ত তা" কোন উপকার 
করি নি”--এইবপ তীব্র ব্যন্বপূর্ণ কথা তাই তীহার মুখ দিয়া উচ্চারিত 
হইতে শুনিতে পাই । 

বিদ্যাসাগরের কর্মশক্তি ছিল অপূর্ব্ব। কর্শের মধ্য দিয়াই তাহার 
প্রতিভ৷ স্কৃর্ত হইত। তিনি ভাবুকের ন্তায় শুধু স্বপ্র দেখিতেন না,__ 
তিনি কাজের লোক ছিলেন। তাই যে-কাজ অন্তের কাছে প্রায় 
অসম্ভব ছিল, সেই কাজকেই তিনি সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছিলেন। 


চারিত্রিক বিশেষত্ব ১২৩ 


আমর! তাহার সমস্ত জীবনের কার্যাবলী একটু ধীরচিত্তে 
পর্ধ্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, এক দিক্‌ দিয়া তিনি যেমন সঙ্বল্পে 
অটল দৃঢচিত্ত পুরুষ ছিলেন, অন্য দিকে তেমনই পূর্ববাপর বিবেচনা করিয়া 
অত্যন্ত দূরদশিতার সহিত সমস্ত কাজ করিতেন। সন্কল্পে এক তিল 
বিচ্যুত না হইয়াও তাহাকে "গোয়ার অপবাদ শুনিতে হয় নাই | অন্যায়ের 
সমর্থনে তিনি কখনও জিদ প্রকাশ করেন নাই। কিন্ত যেখানে তিনি 
স্বীয় কাধ্যের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতেন, সেখানে কিছুতেই 
কেহ তাহাকে টলাইতে পারিত না। প্র্যাট সাহেবের বিদায় গ্রহণের 
পরও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যখন স্কুল-ইনস্পেক্টরের পদ দেওয়া! হইল না, 
তদানীন্তন লেফ টনাণ্ট-গবর্ণর হাঁলিডে সাহেবের অনুরোধ সত্বেও তখন 
তিনি পদত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের 
সহিত বিবাদেও তাহার বিশেষ ম্বাধীনচিত্ততা প্রকাশ পাইয়াছিল। সকল 
বাধা অতিক্রম করিয়া বিধবাবিবাহের প্রবর্তন তাহার ছুজ্জয় দৃঢ়চিভ্রতার 
আর একটি উদাহরণ । দেশের সমগ্র রক্ষণশীল শক্তি সংহত হইয়াও 
তাহাকে দমাইতে পারে নাই। পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিবাহ উপলক্ষে 
তিনি সহোদর শন্ৃচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন,_ 


বিধবা-বিবাহের প্রবর্তন আমার জীবনের মীর্ধপ্রধান সংকশ্ম, জন্মে 
ইহার অপেক্ষা অধিক আর কোন সৎকন্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা 
নাই; এ বিষয়ের জন্ত সর্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত 
স্বীকারেও পরাজ্মুখ নই ।..আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নতি, নিজের 
ব।৷ সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহ] উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক তাহ! 
করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সন্কুচিত হইব ন!। 


নিজের রচনা ছাড়াও অপরকে বাংলা-সাহিত্যের সাধনায় উৎসাহিত 
করিয়াও তিনি বঙ্গবীণাপাণির এইবর্যভাগ্ডার বৃদ্ধি করিয়াছেন; 


১২৬ 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


কণ্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্্যবীর্ধয মহত্বের সহিত 
যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা 
নিজের অস্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব, যে, দয়! নহে, বিচ্তা নহে, 
ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাহার অজেয় পৌরুষ, 
তাহার অক্ষয় মন্থষ্যত্ব এবং যতই তাহা! অন্্ুভব করিব ততই আমাদের 
শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্ট মফল হইবে, এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র 
বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিঠিত হইয়া থাকিবে। 
-_-সাধন।”, ভান্র ১৩০২। 


১৮২০, ২৬ সেপ্টেম্বর'*" 


১৮২৯, ,"কলিকাা গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ। 


১৮৩৯, 


১৮৪১, 


১৮৪৬, 


১৮৪৭ 


১৮৪৯, 


১৮৫০, 


১৮৫১, 


১ জুন 
২২ এপ্রিল ' 


৪ ডিসেম্বর 


২৯ ডিসেম্বর 


৬ এপ্রল 


এপ্রিল 
১৬ জুলাই 


১ মাচ 
আগষ্ট 


২২ জানুয়ারি" 


সংক্ষিপ্ত ঘটনাপী 


বীরসিংহে জন্ম ( ১২ আশ্বিন ১২২৭, মঙ্গলবার )। 


'“হিন্দ্-ল কমিটির পরীক্ষাদান; পরবর্তী ১৬ মে তারিখে 
প্রশংসাপত্র লাভ । 


*কলিকাত! গবর্ষেন্ট সংস্কৃত কলেজে বার বৎসর পাচ 


মাস অধ্যয়নের পর কলেজের এবং অধ্যাপকবর্গের দুইখানি 
প্রশংসাপত্র লাভ। 


“ফোট উইলিয়ম কলেজে বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদার বা 


প্রধান পণ্ডিত । 


'**সংস্কৃত কলেজের আ্যাসিষ্টাণ্ট মেক্রেটরী । 
'**সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি প্রতিষ্ঠা । 
“প্রথম গ্রন্থ 'বেতালপঞ্চবিংশতি' প্রকাশ। 
''“তারানাথ 'তর্কবাচস্পতিকে কাধ্য বুঝাইয়। দিয়া সংস্কৃত 


কলেজের আ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর পদ হইতে বিদায় গ্রহণ ॥ 


**ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ । 
'**সর্বশুভকরী পত্রিক।' প্রকাশ। 

৫ ডিসেম্বর *** 
ডিসেম্বর *' 

৫ জানুয়ারি" 


সংস্কত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক । 


“বীটন নারী-বিদ্ভালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক । 
“সাহিত্যের অধ্যাপক ও সংস্কৃত কলেজের অস্থায়ী 


সেক্রেটবী। 


“সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। এই সময় হইতে কলেজে 


সেক্েটরীর পদ লুপ্ত হয়। 


১২৮ 


৯ জুলাই .. 

২৬ জুলাই 
ডিসেম্বর "* 

১৮৫২, ২৮ আগ 


১৮৫৩ 
১৮৫৪, জান্য়ারি'" 


ভুণ 


ঈশ্বরচন্ত্র বিচ্যাসাগর 


ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়া, সন্্রান্ত কায়স্থ-সম্তানকে কলেজে 


প্রবেশাধিকার দান। 


"অষ্টমী ও প্রতিপদের পরিবর্তে কেবল রবিবার সংস্কত 


কলেজ বন্ধ রাখিবার রীতি প্রচলন । 
'যে-কোন মসম্াস্ত হিন্দুসস্তানকে সংস্কত কলেজে 


প্রবেশাধিকার দান । 


“সংস্কৃত কলেজে প্রবেশার্থী ছাত্রদের ছুই টাকা দক্ষিণা 


দিবার রীতি প্রচলন। 


**বীরসিংহে অবৈতনিক বিগ্ালয় স্থাপন। 


'বোর্ড অব একজামিনার্সের সদস্য । 


***সংস্কৃত কলেজে ছাত্রদের মাসিক ১ বেতন গ্রহণের রীতি 


প্রচলন । 


১৮৫৫, ১ মে 


১৭ জুলাই 


*“*অধ্যক্ষ-পদ ছাড়া দক্ষিণ-বাংল! স্কুল-ইন্স্পেক্টরের পদ। 


বেতন-বৃদ্ধি--মাসিক ২০০২ । 


'*নর্মীল স্কুল স্থাপন ও অক্ষয়কুমার দত্তকে প্রধান শিক্ষক- 


রূপে গ্রহণ । 


আগষ্ট-সেপ্টেমর***নদীয়ায় পাঁচটি মডেল স্কুল স্থাপন। 


আগষ্ট-অক্টোবর." 


“বদ্ধমানে পাঁচটি মডেল স্কুল স্থাপন । 


আগষ্ট-সেপে্বর, নবেম্বর-**হুগলীতে পাঁচটি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা । 
অক্টোবর-ডিসেম্বর***যেদিনীপুরে চারিটি মডেল স্কুল স্থাপন । 


৪ অক্টোবর *** 


বিধবাবিবাহ-বিধির জন্ত সরকারের নিকট আবেদনপত্র । 


২৭ ডিসেম্বর **'বছবিবাহ রহিত করণের জন্য সরকারের নিকট 


১৮৫৬, ১৪ জানুয়ারি-' 


আবেদনপত্র । 
“মেদিনীপুরে আর একটি মডেল স্থুল স্থাপন । 


১৬ জুলাই :.*বিধবাবিবাহ-বিধি বিধিবদ্ধ হয়। 


সংক্ষিপ্ত ঘটনাপত্তী ১২৯ 


৭ ডিসেম্বর "প্রথম বিধবাবিবাহ। বরস্প্প্রসিদ্ধি কথক রামধন 


তর্কবাগীশের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশচন্ত্র বিগ্ভারতু ; কন্ঠাঁ_ 
পলাশডাঙ্গ। গ্রামনিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দ্বাদশ- 
ব্যায়! বিধব। কন্তা! কালীমতী। 


১৮৫৭, নবেম্বর-ডিসেম্বর***হুগলী জেলায় সাতটি ও বর্ধমানে একটি বালিকা- 


১৮৫৮, জানুয়ারি-মে** 


বিগ্ালয় স্থাপন । 


“হুগলী জেলায় আরও তেরটি (তন্মধ্যে বীরসিংহে একটি), 


বর্ধমানে দশটি, মেদিনীপুরে ( ভাঙ্গাবন্ধ, বদনগঞ্জ ও 
শাস্তিপুরে ) তিনটি এবং নদীয়ায় একটি বালিকা-বিগ্যালয় 
স্থাপন। 


***তত্ববোধিনী সভার সম্পাদক । 


৩ নবেম্বর "* 


১৮৫৯, ১ এপ্রিল 
২৩ এপ্রিল 


১৮৬১, এপ্রিল -*. 
১৮৬৩, নবেম্বর *** 


১৮৬৩৪ 


৪ জুলাই 
১৮৬৬, ১ ফেব্রুয়ারি" 


১৮৭০,  জান্ুয়ারি*' 
১১ আগষ্ট 


"সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদ ত্যাগ । 
১৫ নবেম্বর *.. 
***কীদী (মুশিদাবাদ ) ইংরেজী-বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা। 

'**রামগোপাল মল্লিকের সিঁছুরিয়াপটী বাটীতে 'বিধবা-বিবাহ' 


'সোমপ্রকাশ' পত্র প্রকাশ । 


নাটকের অভিনম্ন দর্শন । 
কলিকাতা খ্রেনিং স্কুলের সেক্রেটরী। 
ওয়ার্ডস ইন্টিটিউশনের পরিদর্শক | 


**"কিলিকাত৷ ট্রেনিং স্কুল” নামের পরিবর্তে মেট্রোপলিটান 


ইন্ট্িটিউশন নামকরণ। 


'**বিলাতের রয়্াল এশিয়াটিক সোসাইটির অনরারি মেম্বর। 


বহুবিবাহ রহিত করণের জন্য দ্বিতীয় বার ভারতব্যাঁয় 
ব্যবস্থাপক সভায় আবেদনপত্র । 


“ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকারের বিজ্ঞান-সভায় সহমত মুদ্রা দান। 
**"জোষ্ঠ পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিধবার বিবাহ 


দান। 


১৬৩৩ 


১৮৭১৭ ১২ এপ্রিল "' 
১৮৭২, ১৫ জুন 
১৮৭৩, জানুয়ারি** 
নবেম্বর (1). 

১৮৭৫, ৩১ মে 
১৮৭৬, ২১ ফেব্রুয়ারি '" 
১২ এপ্রিল 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


-কাশীতে মাতার মৃত্যু । 
'-“হিন্দু ফ্যামিলি ত্যান্ুয়িটি ফণ্ডের উরষ্টি। 


'মেট্রোপলিটান কলেজ । 
'মেক্রোপলিটান বিদ্যালয়ের শ্যামপুকুর-শাখা । 


***জম্পত্তির উইলকরণ।। 


'হিন্দু ফ্যামিলি ত্যানুয়িটি ফণ্ডের উ্রষ্টি-পদ ত্যাগ । 


“পিতা ঠাকুরদাসের কাশীলাভ । 


"কলিকাতা বাছুড়বাগানের বাটা নিশ্মাণ। 


১৮৭৭, এপ্রিল 


১৮৮০, ১ জান্ুয়ারি'* 
১৮৮৫ 
১৮৮৭,  জান্ুুয়ারি'** 


***গোপাললাল ঠাকুরের বাটীতে বড়লোকের ছেলেদের জন্ত 


স্কুল প্রতিষঠা,-_ছাত্রদের বেতন মাসিক ৫*২। 


“সি. আই. ঈ. উপাধিলাভ। 
***মেট্রোপলিটান বিগ্ভালয়ের বড়বাজার-শাখা। 


শঙ্কর ঘোষের লেনে নবনিম্মিত বাটীতে মেক্রোপলিটান 
কলেজের গৃহপ্রবেশ। 


***মেক্রোপলিটান বিদ্যালয়ের বউবাজার-শাখ|। 


১৮৮৮, ১৩ আগঞ্ট 
১৮৯০, ১৪ এপ্রিল "* 
১৮৯১, ২৯ জুলাই **' 


“**পত্বী দিনময়ীর মৃত্যু । 
'বীরসিংহে ভগবতী বিদ্যালয় স্থাপন । 


কলিকাতায় মৃত্যু। (১৩ শ্রাবণ ১২৯৮, রাত্রি ২-১৮ 
মিনিট ) 


কাউঙ্সিল অফ এড়ুকেশনকে লিখিত 
বিগ্ভাসাগরের পত্র 


ঘা 79015 1 086 19859 60 86868 61086 1 ৪00 গত 11800 60 
0099759 ঠ109৮ 8]] 0109 10788980799 1969] 10761000980. 11160 1018 
1708616061001959 10096 161) 009 90619 27003:010961010, 01 9, 10090 
01 1) 139,119100515918 68191768 900 81011161695. 

ভ10] 19810 60 6109 80006101) 01 01988-1000108 790901017780090. 
9107, 1381181065)9, 1 79096 60 ৪৪ 1 0807)06 82796 181) 
10100 0]. 811 001008, 409 20109828 (0 1900100100600. 6109 80006107 
01 1019 80968906০01 11111911081 1 9010961006100 01 106 0112109]. 
[00097 60901930106 96969 01 6101065 6179 96005 ০0 101119 0: 
17) 6119 9809106 0011969 18, ] ৪0]. 01 010101010+ .1190181)01158)19, 
[01৭ 7381187650918 01100109] 798,800. 10 190000106110176 6119 
810862806 896208 60 109 6109 17161) [07109 ০01 1011]18 01, 00 
৪8000917168 829 7707 17) 619 1091)16 01 00101881116 96800910. 'ম01108 
৪৮ 10180 1071998. 90 9 71880. 7006 109 09881:90 1:02) 69 
800106100 0 6018 £7:986 আটো 00 6196 00209109786100, 10. 
1381191005119:8 91)86:806 100101)6 198 7880, 60 00069 1018 ০ম 
0:08, 88 17000000060) 60 609 [00977088101 61096 অ০. 1306 
0109 1988 8%061)01 10109911, 1) 1018 07:619069, 8$:020815 
7900200109708 /১10171019101) 178616758 0:980188 ০00. [10810 8৪ 
109 1099 10600006101) 60 1118 জা0, ], 609291079, 19859 6109 
078569: 60 6109 09019107) 01 0119 0000011, 107. 139119065109 9180 
1900101091008 60 80008 88 01088-000158 (10799 696-00045 0: 
9801) 01 6209 (11799 ৪969708 ০01 01110800175, $909726%, বঘস৪ঘ৪, 
800. 98010059--10717690 101) 6179 10106119)) 597:510708 800. 00698, 
01 60999 009 72901665076, 69২৮-000 00 ড908069,, 19 911990 
9. 01888-10001 1918, 800. 168 62:81010 11) 17101181) 10018106109 299৫ 


১৩২ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


₹101) 805 806589. [129 €জা0ে 06191 69:6-000]থ 29002001760. 
7 10100, 609 7271709070767%%, 6109 695-1900% ০0 595) 8130. 
609 76005075056, 609৮ 00. 6119 98000059, 875 ৮৪2 10007 
099019688 20 61781 ০ 0610870097068,. ০ 17855 1086৮92 
09861968120 ০00 00:1001017, ড190 298980 60 3181901) 
13070919518 77001/07%, 1 1092 60 2910970 096 6105 10620000010 
01 2৮ 85 8) 01988-1001 দ০0]0 18896 12008 10019017191 (61780 
905806869, 17107 09681 78880109, 11101) 16 19179901988 6০0 
568৮০ 11819, জ0 8:85. 01১11590. €60 09011617079 6169 6980171716 ০: 
806 ড60.970625 800 987011)56। 11) 6109 98778106 00119£9. 71086 
609 9059069, 800. 98010758279 1139 ৪59692008 01 19101109010] 28 
220 00079 89, 10089669101 0190069. 10:1)989 ৪৪69108, 18189 888 6129 
978, 00001178770 0101000190 19৮97:91009 (7070 (109 170117009, 10156 
980101716 610998 170 6109 58910600089,» 9 91)0010. 0070099 
61060 105 90000. 01711090101) 1) 619 11081191)  900:5889 6০ 
00017097906 610810 100007008. 1319130]) 73871061958 777%27%, 
ঘ1)101) 119,3 811590. &6 9100118/” 01" 109196108] 00100109008 161) 
6159 ড৬909069, ০৮ 938/011)58, 2100. 11101), 15 100 10019 90709106790 
10 1000709 89 & 90000. 85869120 01 10101109001, জ1]] 006 ৪97৮9 
61096 0000589, 00. 619 90015, 1092) 0 005 092898] 0: 
61086 10001, 099 171900 860097068০1 987791006 সা]] ঠি)এ 079 
9179 610901199 90589109900 619 98001178 8700. "98069 ৪868109 
826 90107:010018690 10 ৪, 01211090101297 ০1 17010109, 61161776597:61009 
102 60999 60 55869109 109 170079939 17186680 ০৫ 1091708 
017010191190, 00097 611859 01:000086810998) 788196 ] 98/7170% 
88:99 16) 107, 1381187065709 22 18001011091001716 639 800106107) 
০0173191700 1397009195+8 জম0: 8৪ 8, 01838-1)0010. 

].:8180 109£ 19859 60 96869 6796 ] 0807700 00169 82:99 ঘা], 
10, 1381191065779 1091) 08 8007168 61196 7১060 6126 98791168720 
707081181) 00572998 17 6116 08100668 9%091016 0011989 5৪:5 £০০৫. 
800. ৪ 09810978699. 80:0019706 10005181017) 10: ০0051861706 6175 


বিগ্যামাগরের পত্র ১৩৩ 


08089 6128৮ 619 €০ 0007888 208 9100. 170 10979090106 609 
19%77797 6086 ৮06) 33:0001019.. 12319 080897,, 8৪৪ [0 
1991187065179, 118 110 01111009708] 009, [0 6906 80 681000019, 
19 ০0716117098, ] 2120 80009177690. আা20) 137:91)708179 100 18108 
শ্911-59299ন 17) 99%109006 1169156075 2000 9190 19001118%7 16 
11106119120, 879 991:6 6786 8179 10810109807 ঠ189০07৮ 0110810 15 
0017906), 200. 9190 6108 1711000 0109০07, 10119 96 06109 98009 $11709 
01065 92701006 £89]0 %1069 109706165 ০01 6009 60 11) 8001) ৪ ৪ 
98 69109 81018 60 7:9107998226 6139 10700988869 ০ 609 0109 170 009 
181060569 01 6178 06109. ]108119595 6179 0:8/1667 61296 101. 
13811876509 8,01091)91009 19 1706 90 10951681019 10) 6009 0989 ০? 
87) 11001510081] 110 1188 117691116906]% 9600190. 10061 1717611917 
81700. 900910716 90197)083 800 1169720299, গা 19 চছ৮ 1 
[0:0109]]5 091981590. এও 19911959 $178৮ ৮061 18 0001019? 28 
1006 6106 9190% 01 20 17071097906 19070018101) 01 67061) 69911 27 
97906 11101] ] 8700 8078 6০0 999 29100590. 10 61068 11001070590 
9001:899 ০01 9600199 %79 19,5৮9 £0.01090. ৪6 10158 1105610061010. [৪ 
17086 109 90109109290 ৪99 9 9106018)7* 017:0000962009 1 8 
1716911189176 96009106 0801706 1081:09159 13109770165 ০01 6206105 তা10679 
10929 19 7951 109176165. 93010100959 ৪600.07069 288.0. 19210 ০0: 2 
0৮109£ 097087000606 01 80191009 01 [01011980010 10010 17) 990091016 
2700. 19070811917, [1 61095 109 10010. 60 89997, “6286 6109 12007070981 
61790 01 10810 19 00177906 8120. &180 61791701700 61907, 11119 
26 606 ৪%008 61009, 6129 08010066881) 6159 109796165 01 6109 
০ 10 8001) ৪ 9 899 60 198 21019 60 2:97019967)6 6108 10700939898 
০01 6109 006 17 6178 1808089 ০ 6119 06197? 6159 1098797 15 
[09601] 190. 60 907001099 61786 916161" 619 00010 1006 001001079- 
17870. 079 ৪011906 সা? ৪001019150 019970999, ০0৮ 0086 0091 
18003118265 16 6159 180805%69, 17) 10101 6095 829 100100 
8107919 60 8স107999 6109100991599, 19 7700 800019196, [6 7086 109 
90101998605 1)079597, 019% 10979 89 00905 09938899 20. 1701000. 


১৩৪ ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর 


19008109000 01001) 09700006109 29008:90. 17060 10081191) ঘম01 
9889 8৮70 ৪001018176 1716911161101]165 02] 109098089 (10919 29 
47006101706 90108682618] 27) 10910, 


10760910096 19959 60 80869 61)96 1 198796 1 08%01006 00 
0176. ৪ 116619 707) 10, 13811906579 1190, 119 00981589 6129 
ঠ29 ৮৪7 00109611610 ০01 608 [00:98820% 981081016 0011989 লা161) 
188 [70061191) 9002:99 900 169 981091016 90098 17007)1199 6109 
010092908730106 6196 1615 00981781019 00 6৮10 0) & 19005 01 00911 
00811660 60 00092569170 1১068 608 19817890. ০01 701 800. 6109 
19821090০01 ]]ছ70109 2700. 60 10691066 19986ত9912 6139 চঘ05 791000- 
16 01010909998 0:০9]100109 1)5 10011001708 006 2991 8£098700106 
11919 11979 98 989001710 015007057708, 800 00001119610 
89087068009 10] 01)6 2,052,001706 80187198 ০1 17001:01)0 1) 9119৮711778 
61786 11010098%0 5010108 1:80001)15%98 91] 61038 91910910625 
60679 61085 1780 10897] 79701790. 1) 71700. 97099019,6100, 16 
18 7106 70095911019 11 211 95899» 1927, 01086 ০ 81781) 1১6 9018 
0 91)97 199] 887991009126 1১96%991 [0707:00920 ৪0197009 800. 
71000. 8199678, 10591 11 ৮৮৪ 68709 1৮ 101 01%1690 6179৮ আও 
8119]] 109 21019 60 19010 00৮ 2:£2:98110810% 1)9679077. 6108 6০, 16 
8100098:8 60 209 60 199 % 10010918999 (891. 0 00190111869 6109 19277)90. 
01 [70019 %0 6109 2.0997068,799 01 61089 80580011076 50191708 ০1 
[10101)9. 11067 879 8, 10005 01 10810 10089 1011296800177£ 
[07930010959 2:89 0215108:81)19, 405 1965) ভা1)87 101008109 ৮০ 
60191 1006109 9161897 17) 0199 10200 01 8 1097 60] 07 17) 6179 
10170) 01 609 92108719107) ০1 6206109১ 6109 2917008 01 1010] 610917 
91789675501062105 60095 511] 2006 06806, 7৮ 19 109৮ 0960291 
6795 ০০1৫ 0109611086915 801)979 60 61917 010 07:9])001998. [0 
0119,72,0697129 61010 89 2 01899 [ 080 00 170 1)96667 0108 00069 
6109 70108 01 01087. ৬1701 0777) 6109 47800 3017979,] 6109 
(00100970201 41958100719, চ7:069 60 01008 21006 6139 01979099 
01 6139 4193871071877) 11102815) 61090811701) 2910119017109 907691768 
0 %18089 100159 929 17) 00111007165 5161) 619 00120 ০02 60৩ 
8:9 7906, 11 11785 276, 6118 0)01:87) 19 90001018776 চ5161100% 61081) £ 
11 6095 979 1006, 61795 279 10910101005, [196 10607, 61097:8102:9, 
109 089860590.. 10779 1)10075 01 619 199090 01 110019) ] 910 
89187090. 60 8%8,69, 18 2006 11 (09 199,96 17709210260 61198 ০01 8109 
41870, পা)9ড 00911979 61)86 61091 810880159 17959 81] 0108128660. 
12010 0700701901910 1191)19 2100, (10919107:9, 6065 9801006 000 1১9 
10181011919. ড/910 17 609 চছড ০01 01990881010, 02:17) 6108 0001:89 


বিদ্যাসাগরের পত্র ১৩৫ 


0? 0901756288%610] 2 706 ৮7৮0610 80580980. 15 ]70101)927 
90189710919 10798910690. 1091928 61061075 61057 19080) 8770 21010019. 
[86915 8, 19911706 19 10910119861716 8000106 6136 19921780. 01 1018 
787 01 [00195 99199019115 170 09100:6%89, 800. 169 209110000:1)000, 
%1196 087 6108 1198 01 9 90161706190 62061), 6129 91029 ০0: 
ম1010)) 109 109 68080. 006 10) (10817 81)9/807:995 170898890. ০0৫ 
91091100875 790970. 102 60896 20605 6085 62181000010 800. 609 
80199796161009 296870. 10৮ 61091 ০01 910886:88 19 790.0070190, 
নাত010 6108599 0010510978/6102)8,) 1] 79296 60 595 6096 2 08101006 
[08780809? 1778916 60 1১91195%9 1986 610879 19 80 10019 ০৫ 
19007901117 0119 19090. 01 170019, 60 6109 79981061010 01 79 
90919116190 6200108,. 100. 13911806517915 1৪৬78 1085 109 ৪000999- 
0]]ড 08৮90 ০00৮ 10 6179 1০:৮17-৬5996 05170095 17879 1018 
95009719109 1089 01909 11100 ৪7159 9 1019 0010010910109 ভ161) 
79970 6০0 6109 198/0080 01 17001. 


1306 2] 1381069] 6109 9899 18 01097:8106, 1719 1910791109 61089 
17908/:0. 109 1080. 60 6109 01009797076 017:00707868900959 01 6138 6০ 
[019,093” 200. 0158৮ 109 08৫. ০1 00700108699 15 7706 6119 509 ০: 
80100170196286159  190010 819 59 1001010059. [779 1009] 
017001079680099 01 61015 109৮ 0 10019, 901001991 09 60 7002:909 ৪, 
011679106 9001:89 107 6189 0189991101708,01010. 01 ৪0000. 10005719069, 
[17959 117 0979 28170. 26691061017 01059975890 6179 8688 01 61211768 
11078, 8100. 1775 11000299910) 19, 61795 ৪ 9120010 10006 296 &1] 
11797979 161, 6119 19909 01 6109 9001675. ০ ৫০ 70 29017:9 
৮০ 896 6109177 179907001190. 10908899 5৪9 0০ 3006 7602179 617817 
8931960009 27) 805 9178009. 9 17990. 006 1987" 6179 00190916102 
০8 1900 090117176 11) 61091 79100096101, 1109] 0109 19 
£75008]]5 1990020176 170079 8110. 10078 1691)19, [10979 19 116619 
01109779901 17917 78811011706 61091 10000 29081009005. 100 
ছম17999597৮ 18: ০0 13010691] 19 6109 87000917009 01 90009,5100) 
83601701700, 61)919 6109 1977907 01 6109 ০০000৮25 879 10917 
10917 £1:00100, [109 10961599০01 1391082,] 870098)7 60 708 ০ 
98897 60 7:908159 6178 1091065% 01900086107). 7179 986%101191)- 
109726 01 90119895 820. 801)0018 11) 01097906 70968 01 0119 200067 
1089 68061)6 99 1090 ৮9 090. 00, ত161)006 9669227062206 60 
19900170119 6109 199/090. 01 0176 00012. 1786 ০. 2900179 19 
6০ 96900. 6109 10910996 01 900086107) 6০ 609 100888 ০01 6109 
[)90019* 189 09 936801181) 9 120101097 01 59209001970 90100018, 
186 09 1090879 &। 98799 ০01 592790019 01888-)0018 00 09910] 


১৩৬ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর 


200. 17967006159 ৪891019068১ 19৮ 08 25189 01) % 108700. 0 00978 
00%11590 6০0 01009769:9 619 2:9910010911)19 00৮৮ 01 699070979. 
800. 6109 0101906 2৪ 890010012119179ন0, 11199 00811905610) 06 (1999 
699010978 ৪170010 08 ০0 01019 19029, 01085 81)০0]0. 1১9 70979০ট 
77590878 ০01 62892 ০072 18080889, 100898888 8 9018910979)019 
8/000106 01 09910] 1771000862010, 8100. 198 7:99 10100 6109 1079)0191999 
০01 00910. 9002065. [10 15189 01) ৪001) 8, 08810] 01899 ০৫ 187) 
19 609 010190% ] 17859 102:01009990. 60 720599]1 8100. 0 009 8,900100- 
10119107977 01 10101 6159 10019 8756755 01 0 9809101% 
0011989 9170010 1১9 17906907196 6109 ৪6009883০01 ০002 
98108010 0011989, 1090 61095 9109,1] 10959 010181790. 11781 
0011989 9052:99 11] 0০0৮9 61)91009915699 11091) 01 61019 ৪6800) ৪ 
18953 95০] 98902 60 11019. ০: 19 61015 10019 80 11109159 
008. 11196 629 960.08065 ০01 6109 99%7091216 00911969 11] 1১9. 
1097:6906 17008969795 01 0108 739198911 1%076058,89 18 19950190. 85 
09981119 0050৮, 11 6139 90706920201990 7087 07250126100) ০01 
6109: 177081191) 10910976081 199 98096107099, 6099 19 9০ 
7005911011165 ০ 61091 10910 8019 6০ 206910  001051092:90]9 
70090191005 11) 6179 177161191) 15910808969 200. 116979029 8100 
10919105 8,000179 ৪, 90109109281)19 8000006 01 08810] 12107709- 
&1070. 1৮ 19 59: 67:9015206 6০ 070987৮59 61296 610৩5 17859 
1869] 0680, 60 612101র 27 3001. ৪ আগ 88 60 70:017189 0178, 
1767:981597. 659] 05811590 9600.9736 দ্য1]] 1১9 10000. 1789 12070, 91] 
ঠ109 10910019959 01 1919 00070611000. 488 8 81090177097; 0 119 
1095 199 930990690. 1000 6109 98191716 0011969 13979, 7 1709£ 
1989 60970010959 1897:01 90 1017811918 07:9119185101) 01 2 7391068]1 
93885 01 8109 70996 8999101) 05 8 880101" ৪৮50922% (88100159079 
910977709--5650910 01 619 7217110980721)5 915,88) ০৫ 61019 1786160- 
61০0. 100 1789 96111 80056 61799 59879 60 75181) 1019 09011951869 
0007:89 200. 199,859 20809 1906 16619 10706598 1] 109 17777611977 
121060589 2,200. 116929609, 


[90109108100 ] 1086 120086 79870996661] 60 96566 61296 1£ 
[10095 109 9০ 10250086999 60 199 79977726690. 60 9%ত 05৮ 609 
9586900 100:00:0090, 7080. %38079 6199 0007001] মঠ £:98% 
0009091009 61796 6139 98091016 0011969 1] 10990279 9% 9986 0 
10009 00 0:010000, 990900716 1991017)6 200 96 6109 98779 (11009 
৪ 1707991০501 170070590 91079,00197 116979606, 00. 01 69901678 
61507081015 00911990. 60 0198920170969 6086 116996979 8/00010656 
809 10098598 01 61591: 19110দ-000167 0090, 


সাতিতা-সাধক-চন্িতমালজা-_-১৯ 


গভারীচ্চাদ মিত্র 


৯৮৮৯ ৪ সাজোজাত 








বঙ্গীয় সাতিত্য-পলিলিষতং 
সহ ৪২৬০৪ ৯৯ তবাপার সাবকুলাক -আাক্ত 
কক্সিকাত্ত?. 


প্রকাশক 
শ্ীরামকমল সিংহ 
বঙ্গীয়-স।হি ত্য-পরিবৎ 


প্রথম সংস্করণ---কার্তিক ১৩৪৯ 
পরিবভিত দ্বিত্ীয্র সংস্করণ__টবশাখ ১৩৫৯ 


মূল্য চাবি আন। 


মুদ্বাকর--শ্রীঃসোনীন্দনাথ দাস 
শ্নিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিক।তা 
২২০২০০০২৭06 1১৯5৩ 


্গাধর মিত্র হুগলী জেলার হরিপাল থানার পানিসেওলা গ্রামের 

অপ্িবাপী ছিলেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্ধে 
নিমতলাঘাট স্ত্রীটে এক খণ্ড জমি ক্রয় করেন এবং ক্রমে সেখানেই তীহার 
বসতবাটী নিশ্সিত হয়। নিমতলাঘাট গ্্রীটে ঠিক ট্রাণ্ড রোডের জংশনে 
তাহার প্রতিষ্ঠিত জোড়! শিবমন্দির এখনও বি্যমান। গঙ্গাধর 
হাটখোলার ধনকুবের মদনমোহন দত্তের কন্তাকে বিবাহ করেন। 

. গঙ্গাধরের তিন পুত্র। জোষ্ঠ রামনারায়ণ পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ছিলেন ; 
কোম্পানীর কাগজ, হুপ্তী প্রস্ভৃতির ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন 
করিয়াছিলেন। রামনারায়ণের পাচ পুত্রের মধ্যে চতুর্থ প্যারীচাদ্ ও 
কনিষ্ঠ কিশোরাাদের নাম বর্গদেশে স্থপবিচিত। 


শিক্ষালাভ 


১৮১৪ গ্রীষ্টাব্ধের ২২এ জুলাই (৮ শ্রাবণ ১২২১) কলিকাতায় প্যারী- 
চাদের জন্ম হয়। শৈশবে তিনি এক জন গুরু মহাশয়ের নিকট বাংল! 
এবং পরে এক জন মুন্শীর নিকট ফার্সা শিখিয়াছিলেন। ৭ জুলাই 
১৮২৭ তারিখে তিনি ইংরেজী শিক্ষালাভের জন্ত হিন্দুকলেজের একাদশ 
শ্রেণীতে প্রবেশ কবেন। ঠিক কত দিন তিনি হিন্দুকলেজে ছিলেন, 
তাহা জানা যায় নাই। তবে তিনি জ্ঞানবীর ডিরোজিওর নিকট 
পড়িয়া থাকিবেন ; কারণ, ১৮২৬ গ্রীষ্টাবের প্রারভেই ডিরোঙ্গিও 


৬ প্যারীঠাদ মিত্র 


হিন্দুকলেজের শিক্ষক নিষুক্ত হইঘাছিলেন। রুতী ছাত্র হিসাবে 
বিদ্যালয়ে প্যারীঠাদের নাম হইয়াছিল; তিনি পুরস্কার ও বৃত্তি ইত্যাদি 
লাভ করিয়াছিলেন। 

এই কালে জনসাধারণকে ইংরেজী শিক্ষাদানের জন্য কিউব 
অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হুইয়াছিল। এই বিগ্যালয়গুদল পরিচালন 
করিতেন হিন্দুকলেজের উচ্চশিক্ষিত ছাত্রেরা। প্যারীঠাদও স্বগৃহে 
এইরূপ একটি বিগ্ালয় স্থাপন করিয়াছিলেন । তাহার ভ্রাতা কিশোরীচাদব 
মিত্র লিখিয়াছেন £-_ 
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হকশ্শজাবন 


ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি 


১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্বে কলিকাতায় একটি সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠার 
আয়োজন হয়। পর-বৎসর ২১এ মার্চ সাধারণের জন্য “দি ক্যালকাটা 
পাবলিক লাইব্রেরিঃর দ্বার উন্মোচিত হয়। তখন এসপ্লানেড রো”তে 
ভাঃ রঙের বাড়ীর নীচের তলায় এই লাইব্রেরি অবস্থিত ছিল। ৮ মার্চ 


কশ্মজীবন ণ. 


১৮৩৬ তারিখে লাইব্রেরি-কর্তৃপক্ষ প্রথম সাধারণ অধিবেশনে প্যারীচাদকে 
এই প্রতিষ্ঠানের "সাব্লাইব্রেরিয়ান” নিযুক্ত করেন। সার্‌ জন পীটার 
গ্রাপ্টের স্থপারিশ-পত্রই যে প্যারী্টাদকে এই পদটি লাভ করিতে যথেষ্ট 
সাহাযা করিয়াছিল, নিয়োদ্ধত পত্রধানি তাহার সাক্ষ্য দেয় :_- 
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১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে গবর্মেন্ট, ক্যালকাট। পাবলিক লাইব্রেরি ও ভারতবর্ষাঁয় 
কষি-সমাজকে এক খণ্ড জমি দান করেন। এই জমির উপর ৬৮ হাজার 
টাকা ব্যয়ে মেটকাফ-হল নিশ্মিত হ্য়। লর্ড মেটকাফ এদেশ ত্যাগ 
করিলে উপযুক্তরূপে তাহার স্বতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য এই টাকা! 
সংগৃহীত হইয়াছিল। ১০৪৪ খ্রীষ্টাঝে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি 


৮ প্যারীচাদ মিত্র 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে (এখানে লাইব্রেরি ১৮৪১ শ্রীষ্ঠাবের 
শেষে উঠিয়া আসে ) মেটকাফ-হলের দ্বিতলে স্থানান্তরিত হইয়াছিল । 
মেটকাফ-হল নির্মাণে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি প্রায় ১৬৪০০ টাকা 
দিয়াছিলেন; এই টাক! প্রধানতঃ প্যারী্াদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই 
সংগৃহীত হইয়াছিল। নরেক্দ্রনাথ সেন (এক সময়ে লাইব্রেরি-কাউন্সিলের 
সদন্ত ছিলেন) তাহার “ইগ্ডিয়ান মিরার? পত্রে ৩০ ডিসেম্বর ১৮৮৩ 


তারিখে লেখেন 
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লাইত্রেরি-কর্তৃপক্ষ প্যারীচাদের যোগ্যতা বিষয়ে উচ্চ ধারণা পোষণ 
করিতেন । ১৮৪৮ গ্রাষ্টাবে লাইব্রেরিয়ান স্টেসি (988০95) সাহেব 
পদত্যাগ করিলে কিউরেটারগণ প্যারীাদকেই ১০*২ বেতনে 
লাইব্রেরিয়ান ও সেক্রেটরীর পদে উন্নীত করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে 
আর, ওয়াকার নামে এক জন কিউবেটার ১৯ জ্রান্থুয়ারি ১৮৪৮ তারিখে 


অন্যতম কিউরেটার জন্‌ বেলকে লেখেন ১. 
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কর্মজীবন ৯ 
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এত বড় একটি গ্রন্থাগারের সান্নিধ্যে থাকিয়! প্যারীচাদ জ্ঞানান্থ- 
শীলনের যথেষ্ট হুবিধা পাইয়াছিলেন। 

১৮৬৬ গ্রষ্টাবন্দে প্যারী্াদ এই বৈতনিক পদ ত্যাগ করেন; 
লাইব্রেরির সর্বববিধ উন্নতির জন্য তাহার অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা স্মরণ 
করিয়া, যথোপযুক্ত সম্মানপ্রদর্শনের জন্য লাইব্রেরি-কর্তৃপক্ষ তাহাকে 
"অবৈতনিক সেক্রেটরী ও লাইব্রেরিয়ান” করেন। গ্রতিষ্ঠাবধি লাইব্রেরির 
পরিচালনভার সাধারণতঃ তিন জন কিউরেটারের হস্তে ন্ন্ত ছিল; এই 
বৎসর হইতে প্যারীঠাদ "অবৈতনিক কিউরেটার* হইলেন। ১৮৭৩ 
খষ্টাব্ৰ হইতে নৃতন ব্যবস্থা অন্মারে লাইব্রেরি-পরিচালনের জন্ 
কাউন্সিল গঠিত হয়। ১৮৭৪ গ্রীগ্া্ৰ হইতে মৃত্যুকাল পথ্যন্ত প্যারীচাদ 
প্রতি বর্ষেই এই কাউন্সিলের সদন্য-পদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 
প্যারীচাদের মৃত্যুর পর ক্যালকাট! পাবলিক লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষ তাহার 
একখানি তৈলচিত্র সেখানে স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 


ব্যবসা-বাণিজ্য 


প্যারীর্াদ খন ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির সাব -লাইব্রেরিয়ান, 
সেই সময় (মার্চ ১৮৩৯) তিনি কালা্টাদ শেঠ ও তারাটাদ চক্রবর্ভীর 
সহযে'গে “কালাাদ শেঠ এণ্ড কোং নামে আমদানি-রপ্তানি কাধ্যে 
প্রবৃত হন। ১৮৪৪ গ্রীষ্টাব্বের আগস্ট মাসে তারাটাদ অবসর গ্রহণ করিলে 
পর-বংসর জানুয়ারি মাস হইতে কালা্াদ ও প্যারীাদ উভয়ে মিলিয়া 
পুনরায় ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৮৪৯ খ্রষ্টাৰে কালাটাদের মৃত্যু হয়; 
তাহার অছিরা পর-বৎসর মার্চ মাসে হিসাবপত্র চুকাইয়া লন। প্যারীটাদ 


১০ প্যারীচাদ মিত্র 


তখন নিজে ব্যবসায়ে ব্যাপত হন। ১৮৫৫ গ্রীষ্টাব্ধে তিনি ছুই পুত্রকে 
অংশীদার করিয়া লইয়া! পপ্যারীটাদ মিত্র এণ্ড সন্স' নামে কারবার 
চালাইতে থাকেন। ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন । 
সততাই ছিল তাহার মূলমন্ত্র! ইংরেজ সওদাগর-সম্প্রদায় তাহার সাধুতার 
ংসা করিতেন। ফলে তিনি গ্রেট ঈন্টার্ণ হোটেল কোং লিঃ, পোর্ট 
ক্যানিং ল্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং, হাওড়া ডকিং কোং লিমিটেড প্রভৃতি 
বহু বিলাতী কোম্পানীর ডিরেক্টর নির্বাচিত হইয়াছিলেন। চায়ের 
ব্যবসাও তিনি ভাল বুঝিতেন ; বেঙ্গল টী কোং, ভারাং টী কোং 
লিমিটেড প্রভৃতি কোম্পানীর! তাহাকে বোর্ডের ডিরেক্টর করিয়াছিল । 


সাময়িক-পত্র পরিচালন 
“মাসিক পত্রিকা 


১৮৫৪ প্রীষ্টান্দে প্যারীচাদ স্বীয় বন্ধু রাধানাথ সিকদারের সহযোগে 
মহিলাদের উপযোগী একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন ।* ইহার নাম 
“মাসিক পত্রিকা; ; প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৬ আগস্ট ১৮৫৪ 
তারিখে । 

অনেকের ধারণ!, “মাসিক পত্রিকা? তিন বৎসর চলিয়াছিল । এই 
ধারণ! তূল। চতুর্থ বর্ষের (১৬ আগস্ট ১৮৫৭--১৬.জুলাই ১৮৫৮) 
দ্বাদশ সংখ্যা “মাসিক পত্রিকা”ও আমরা দেখিয়াছি |: 
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সাময়িক-পত্ত্র পরিচালন / 


“মাসিক পত্রিকার বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্ত ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের 
নবেম্বর মাসে পপ্ররুত মুদগর' নামে এক আন মূল্যের একখানি মাসিক 
পত্রের উদ্ভব হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তৎসম্পাদিত “সংবাদ প্রভাকরে' 
(৩০ নবেম্বর ১৮৫৪) এই প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেন, তাহা উদ্ধৃত 
করিতেছি £-- | 

"মাসিক পত্রিকা লেখকেরা এতদ্ধেশীয় কতিপয় প্রচলিত প্রথার 
প্রাতিকূলে অনেক অভিপ্রায় লিখিয়াছেন, এ পুস্তক যখন সাধারণ বালকগণ 
ও মহিলাগণের পাঠার্থ প্রকাশ হইতেছে তখন তাহাতে একেবারে সাহেবি 
অভিমত সকল ব্যক্ত কর! উচিত হয় না একথা অতিশয় যথার্থ বটে, কিন্তু 
এঁ পত্রিকা লেখকদিগের সকলেরই সাহেবি মেজাজ ও তঠাহারদিগের 
লেখাতেও সাহেবি গন্ধ আছে, তাহার বিরুদ্ধে মুপ্গর প্রকাশকের একেবারে 
কটুযক্তর ভাগ্ডার খুলিয়া বসা উচিত হয় না." । 


“মাসিক পত্রিকা, প্রকাশের পূর্বে প্যারীঠাদ “ইয়ং বেঙ্গলশদের 
মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ, ও “বেঙ্গাল স্পেক্টেটর' পত্রিকার পরিচালন ব্যাপারে 
যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই দুইখানি পত্রিকা হিন্ুকলেজের 
প্রাক্তন ছাত্র-_দক্ষিণারগ্রন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল 
ঘোষ প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত হইত। 'জ্ঞানান্বেষণ ১৮৩১ হইতে 
১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ পধ্যস্ত চলিয়াছিল। এবেঙ্গাল স্পেকটেটর* ইংরেজী ও 
বাংলায় প্রকাশিত হইত। এই দ্বিভাষিক পত্রিকাখানি ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে 
এপ্রিল মাসে প্রথমে মাসিক পত্ররূপে বাহির হয়; পাঁচ মাস পরে 
১৮৪২ শ্রীষ্টাব্বের সেপ্টেম্বর মাসে ইহা পাক্ষিক পত্রে এবং পর-বৎসর 
মার্চ মাস হইতে সাণ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়, কিন্তু কয়েক মাস চলিবার 
পর নবেম্বর মাসে বন্ধ হইয়া যায়। এই উভদ্ন পত্রিকাতেই প্যারীচাদের 
অনেক রচন প্রকাশিত হইয়াছিল। “বেঙ্গাল স্পেকটেটর' প্রকাশের 


১২ প্যারীচাদ মিত্র 


তিন মাস পূর্বে, ১০ জানুয়ারি ১৮৪২ তারিখে একখানি পত্রে রামগোপাল 


ঘোষ তাহার বন্ধু গোবিন্দচন্দ্র ববাককে লিখিতেছেন £- 


[129 70৯05510618 $0 20095, 20 00381010। 00. 6109 196 0:0301000, 
[08000% (819800 38061199], 19 00500 (000919:0:69], ৪0৫ 
৮৪০: (00900 0101665] 59 60 09 28£0187 0010801006019, 11099 89 
01908690689) ০1 &090 6০ £/%০ 07089 2281019, 9891) 20070009, 025 
00970 1) 8180 1000 05872 6206 8610189 £6158:2115, 200 2 700 60 
95 6009 000796 ৪7০০ ০0 820. 1301607, 95000 0:০১] 50 00088107090 
89021190197, 


দশোরতিবিায়ক সভা-সমিতির সহিত যোগ 


সে সময় দেশোন্নতিবিধায়ক এমন কোন 'সভা-সমিতি ছিল না, 
যাহার সহিত প্যারীঠাদ কোন-না-কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট না-ছিলেন। 
এই সকল সভা-সমিতির স্থদীর্ঘ তালিকা দেওয়া অনাবশ্যক ; মাত্র 
কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। ূ 

(১) নাধারণ জ্ঞানোপাঙ্জিকা সভা (05 9০০195 10: 609 
40001816100, 01 9909] 100দ1906) £--ইহা! ১৮৩৮ খ্রীষ্টাবের 
মার্চ মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্যারীাদ ও রামতনু লাহিড়ী ইহা যুষ্ধ- 
সম্পাদক ছিলেন। তিনি এই সমাজে মধ্যে মধ্য প্রবন্ধাদিও পাঠ 
করিতেন । 

(২) দি বেঙ্গল ব্রিটিশ ইও্ডিয়া সোসাইটি £--১৮৪৩ খ্রীষ্টাবের 
এপ্রিল মাসে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসিদ্ধ বাগী জর্জ টমসন ইহার 
ভাপতি এবং প্যারীাদ মিত্র অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন । ২০ 





” 788701808] 3872591 : 4 066761 43807278221 :050861 09150758865, 
(1889), 2. 18, 


দেশোন্নতিবিধায়ক সভা-সমিতির সহিত যোগ ১৩ 


এপ্রিল ১৮৪৩ তারিখে জর্জ টমসনের সভাপতিহ্ে যে অধিবেশন হয়, 
তাহাতে গৃহীত নিম্নলিখিত প্রস্তাব হইতে সভার উদ্দেশ্তট জানা যাইবে £-- 


11]. 70086 8 5001667 18 100ত7 £0107800. 200. 09201001775 650. [1109 
[39089] 10216181) 10018 90০1965 ; 610৪ ০০9০৮ ০ 01018 8135%10 108, 6209 
9011906102) 2750 0199622)178861022, ০0 1101017005610105 291961708 6০ 69 
৪09৮9] 90150161072 ০1. 6206 0909019 ০0£ :1372161812 1220195 800. 659 19৪, 
10861606101085 2:9800:989 ০৫ 69৩ 9০০১৮ ) 820. 60 8100010 8001) ০6092 
22098158 01 5 10850969019 200. 18%5110] 022878,06015 8৪ 1197 2700997 ০9100- 
19690. 6০ 89009 6159 91819) 8569700 6109 0096 2181769? 100 90581009 
659 12960919865 01 &]17 2198999 01 00: 91107 ৪0.019068. 
প্যাবীচাদের সাহায্যে সভা একখানি পুস্তিক। প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
উহার নাম--170229%665 ?516687)0 ৫০ 676 1116667%0% ০7 7110456 
440797)0% £%) £76 44 2727/296708507, 07 776 41875 5 675৪ 


0০%767%, 


(৩) দি ব্রিটিশ ইতিয়ান এসোসিয়েশন :_-১৮৫১ শ্রীষ্টাব্দের 
অক্টোবর মাসে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাবধি প্যারীষাদদ এই সভার 
সদস্য ছিলেন। ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার প্রথম 
বাধিক অধিবেশনে তিনি কাধ্যনির্বাহক-সমিতির এক জন সদস্ত 
নির্বাচিত হইয়াছিলেন ও এই পদে মৃত্যুকাল পধ্যস্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
১৮৫৩ শ্রীষ্টাব্ধে এই সভা প্যারা্ঠাদ কতৃক সন্ধকলিত 71065 ০0% 87৫ 
11512606০07 17959% 47875 প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

(৪) দি বীটন (789607)9) সোসাইটি £ ডরিঙ্কওয়াটার বীটনের 
স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য, ১১ ডিসেম্বর ১৮৫১ তারিখে 
এফ. জে, ময়েট (01098) এদেশীয় কয়েক জন কৃতবিদ্য ব্যক্তির সহায়তায় 
কলিকাতায় বীটন সোসাইটি নামে একটি সাহিতা-সভ1 গঠন করেন। 
ডাঃ ময়েট ইহার সভাপতি এবং প্যারীচা্দ অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। 

চ 


১৪ প্যারীটাদ যিত্র 


১৮৫৪ ও ১৮৫৫ শ্রী্টাবে প্যারীচাদ ইহার 00707016656 ০ 12879678-এর 
সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। 

(৫) পশ্ুকেশনিবার্ণী সভা (0176 0510069 90০15%-101 6৪ 
[০5916100 ০0 00916 60 /70170818) ১--১৮৬১ খ্রীষ্টাকের 
অক্টোবর মানে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়; প্যারীাদ গোড়া হইতেই ইহার 
কাধ্যনির্বাহক-সভার সদস্য ছিলেন । ১৮৮১ শ্রীষ্টাবের জুন মাসে তাহার 
বন্ধু কোল্স্ওয়ার্দীগ্রাণ্টের মৃত্যু হইলে প্যারীাদ এই সভার অবৈতনিক 
সম্পাদক নিধুক্ত হইয়াছিলেন। 

(৬) বঙ্গদেশীয় সামাজিক বিজ্ঞান সভা (01059 7390851 900191 
9০16009 48500186100) :--১৮৬৭ খ্রীষ্টাবধের জানুয়ারি মাসে 
প্যারীাদ ও এইচ. বেভারলী, সি-এস্‌ এই প্রতিষ্ঠানের যুগ্ম অবৈতনিক 
সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন । ১৮৭৫ ব্ীষটাব্ের শেষার্দে প্যারীাদ এই 


পদ ত্যাগ করেন। 


ক্ষি-বিষয়ে ভ্তান 


১৮৪৭ শ্রীষ্টাব্ধের জুলাই মাসে প্যারীচাদ মিত্র এপ্রিকালচারাল এও 
হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইগ্য়ার সদস্ত নির্বাচিত হন। এই 
প্রতিষ্ঠানটি ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে পাদরি উইলিয়ম কেরী কর্তৃক প্রথম প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ৰ 

এই সমাজ হইতে প্রকাশিত ০%7%91-এ প্যারীচার্দের কোন কোন 
রচনা! প্রকাশিত হইয়াছিল । | 

দেশীয় লোকদের মধ্যে কষি-বিষয়ে জ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্টে ১৮৫০ 
গ্্টাবে প্যারীঠাদের প্রস্তাবে এই সভার 77108265018 ও 7047192 


কৃষি-বিষয়ে জ্ঞান ১৫ 


হইতে প্রবন্ধাদি বাংল! ভাষায় প্রচার করিবার জন্য একটি অন্বাদ- 
'সমিতি গঠিত হয় । এই সমিতিন্ন চেষ্টায় ভারতবর্ষায় কষিবিষয়ক বিবিধ 
সংগ্রহ" (1105 82009016078] 10180611875) প্রকাশিত হয় ; প্যারী্ঠাদ 
ইহা সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের ১ম ও ২য় খণ্ড ১৮৫৩) 
ওয়-৪র্থ খণ্ড ১৮৫৪, ৫ম খণ্ড ১৮৫৫ এবং ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৮৫৬ খ্রীষ্টান প্রকাশিত 
হইয়াছিল। সভার ১৮৫৬ গ্রীষটাবের কার্য-বিবরণে প্রকাশ :_ 


298:]5 &]] 0009 05061920609 1018 959 2000875 219 62812815610208 
12020 6159 7%075800%$010 9100. 0%677518 096 (0086 3 61215 2007777097 
[০.6] 25 010817091 22650199, 10059 0002508] 002009859 $1088 696 ১9৪ 
20107501902)9068 ০01 6109 30019৮5 89 009 60 6206 [75108196802 
0020010019699 £606:81]7 10: 881906106 609 09098 108 609 ₹০10089 10 
08686100, 0৪0 08019 81990191157 60 73800. 2981 0109100. 11665 1)0 189৪ 
1100] 08701£0090 809 0009 ০৫ 7501601 9100 60 78800 31010 01005068 
109) 6০ আ0০00, 6209 8001963 &:9 10090690. £0£ 69৪ 10106 20 09915] 
1386 01 018069 95691001706 ০059 ৪959৮5 108898 11018 10008 6209 
20709200160 61019 ০101, 


সভার মুখপত্রে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের প্যারীটাদ-কুত বঙ্গানুবাদ 
“ভারতবর্ধীয় কুষিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহে” মুদ্রিত হইয়াছিল। সভার 
উদ্যোগে প্যারীচাদ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে “কষিপাঠ" নামে যে পুস্তক প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, তাহাতে এই সকল অন্থবাদ-_কয়েকটি মূল প্রবন্ধ সহ-_ 
স্থান পাইয়াছিল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাৰে প্যারীচাদের 41775061876 &% 
78801 পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তামাকের উতৎপতি সম্বন্ধে 
প্যারীটাদ লিখিয়াছেন, “008090১ 8161)0061) 10)9106101090 11) 
80008 938109716 দা08 899 17707/701%6, 18 1806 8 1100109- 
7008 ৪61019, 2100 16 10086 13959 19991) 176000090. 709£01:9 
1794 £:010 07609. এই প্রসঙ্গে ২১ আগস্ট ১৮৮১ তারিখে 


১৬ প্যারীচাদ মিত্র 


প্যারীাদকে লিখিত রাজেন্দ্লাল মিত্রের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিলে 


বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না £-- 


উড 8952 3500. 2৩ 00900, 

[5৩ 92] 109106100. 01 60080090109 9908118 টা 09008 270 
চ09 78810115000 77050. 21009 দা0:৫. 0890 2৪ তাত্ত্রকৃট ০০6 £29 দা০2 2৪ 
০ 07598610:080]9 5061960610165, 500. 6159:9 18 21060106 6০ 81১০ 608৮ 
609 58:89 18 00190 ০0: 7911%019, [599 38 300 010. 07 002001669 
11871080710 0 6109 আ০:] ৪591191019০ | 

[1079 08719 17212275276 18 0805115 06171590. 12071 17919 ০0: 0100 
010 8০ 3:০৫ 8860 28 1718 81000 ০6 0097009. 

[11199 18 ৪ 018611006 692৮189 01 85500016019 17 99208156800. 
89599] 10706 09586799270 6189 19577075659 00. 609 77068 90106580106 


ল1199 10. 9£0001609, 
০০৪ 820982915, 
“. 1891907251515 11165 


এই সকল রচনা হইতে কৃষি-বিষয়ে প্যারীটাদের গভীর জানের 
পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৬৪ শ্রষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ছোট লাট সারু 
_সিসিল বীডনের যত্বে বেলভিডিয়ারে যে বিরাট্‌ কৃষি-প্রদর্শনী হয়, তাহার 
7১:0৫9০৪-বিভাগের বিচারক নির্বাচিত হইয়াছিলেন প্যারীচাদ মিত্র! 

প্যারীটাদ এগ্রিকালচারাল এও হর্টিকালচারাল সোসাইটির সদশ্য ত 
ছিলেনই, ১৮৫৭ হইতে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্বের মধ্যে তিনি দশ বৎসর এই 
সমাজের সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ১৮৭১ 
্ীষটাঝের মার্চ মাসে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের "অনরারি মেম্বর” নির্ববাচিত 
হন; এ-সম্মান বাঙালীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম লাভ করেন। 

এই প্রতিষ্ঠানের জন্ত--বিশেষতঃ দেশে কৃষিকর্মের উন্নতির জন্য 
প্যারীাদ ঘাহা করিয়া গিয়াছেন, সে-কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিয়া, এই 
সভ| প্যারীটাদের একখানি চিত্র সোসাইটির গৃহে প্রতিষ্ঠিত করেন 
('ইংলিশম্যান”, ১৫ জাঙ্গুয়ারি ১৯২৪ )। 


১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্ধের এপ্রিল মাসে প্যারীচাদ “মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের 
অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিয়োজিত” হন।* ইহার অল্প দিন পরেই 
তিনি “অনরারি জগ্টিসের পদে" নিয়োজিত হইয়াছিলেন।ণ পর-বৎসর 
(১৮৬৪) এপ্রিল মাসে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো 
মনোনীত হন। ১লা জুন (১৮৬৪) হইতে তিনি “বড় জেল ও 
হরিণিবাড়ীর তত্বাবধায়ক* নিযুক্ত হন। % এই সময়ে তিনি হাইকোর্টের 
গ্রাণ্ড জুরর হইয়াছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্ধের জানুয়ারি হইতে ১৮৭০ 
খ্ীষ্টাব্বের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত প্যারীাদ বেঙ্গল লেজিসলেটিভ 
কাউন্সিলের সমস্ত নির্বাচিত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় আইন-পরিষদের 
সদম্ত-হিসাবে তিনি একটি মহৎ কাজ করিয়াছিলেন ; প্রধানতঃ তাহারই 
যত্ব-চেষ্টায় পশুরেশ-নিবারণ-বিষয়ে ছুইটি বিল ( ১৮৬৯ শ্রষ্টাব্ের ১ ও 
৩ নং ত্যাক্ট) পরিষদে উপস্থাপিত এবং যথাসময়ে আইনে পরিণত 
হইয়াছিল। 


প্রততত্বের আলোচনা 


প্যারীটাদ খড়দহের প্রাণকষ্ণ বিশ্বাসের কন্যা! বামাকালীকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন । ১৮৬০ গ্রষ্টাব্ষে তিনি বিপত্বীক হন। পত্বীবিয়োগের 
পর হইতে তিনি প্রেততত্বের (91017169811570) দিকে বিশেষ ভাবে 
আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। প্রথম জীবনে তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্্শ অনুযায়ী 





* 'সোমপ্রকাশ', ২৭ এপ্রিল ১৮৬৩। 1 'সোমপ্রকাশ', ১৮ মে ১৮৬৩। 
£ 'সোমপ্রকাশ' ৬ জুন ১৮৬৪ । 


১৮ প্যারীচাদ মিত্র 


মৃত্ডিপূজক ছিলেন; কিন্তু কালক্রমে ব্রহ্ধবাদী হইয়া! উঠেন। 0% £% 
০৮1 পুস্তকের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন :__ 


1 ৪৪ 1০020) 22 1814, 900. 99 0:০00896 50 58 25 8001860:, 2 
99681590. 2025 ৪000096100, 86 6209 11000. 0011989,.  ] 98089 52) 901069%06 
1) 6 1000081 0£ 00108910151 £00008 16]. 17020 1 1080 19971001081 
0880018950709 020 21786500175 8108॥ 62)6০1০7, 2০0186109 8:00 06209 80018069, 
2 0951:9 6০ 01309796200. 300. 9700. 019 1১7051062509 ভা 98 9810986 10102 
809 2950106 01 86900210. জ07008 00 610089 801019088 8:00. 61)618510 800. 
000188619) 80600:8) 8৪ সা9]1 ০0? 61১9 47:09 ০:58, 30 9808756220৫. 

*. 138708811, 0:000090 9 115126 000510610 62796 88975 18 000 0208 9০৫ 
94 170910369 08:6906100, ] 06022)9 & 61)9186 02 & 737:81)19,০*,11) 1860, 
1০86 22 স119) আ1)101) 0010%01860 1109 20001, ] 6০০৮ 6০ 6109 ৪607 
০1 81716591182) ছ1)3010, ]:00101988। ] 010 2006 20959 60008190 ০৫ 
06097189 1008 1:91181)90. 169 01097:100.9০ ৪ 


তিনি বিলাত ও আমেরিকা হইতে এই বিষয়ে রাশি রাশি গ্রন্থ 
আনাইয়া পাঠ ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে লাগিলেন । তাহার বৈবাহিক 
কোন্নগরের শিবচন্ত্র দেবও প্রেততত্ব-আলোচনায় বিশেষ উৎসাহী 
ছিলেন। বিলাত ও আমেরিকার প্রধান প্রধান প্রেততত্ব-আলোচনা-- 
সভার সহিত প্যাবীাদের যোগ ছিল । ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে লগ্নে ব্রিটিশ 
ন্যাশনাল আসোসিয়েশন অব স্পিরিচুয়ালিস্টস্‌ প্রতিষ্ঠিত হইলে প্যারীটাদ 
এ প্রতিষ্ঠানের অনরারি করেস্পপ্ডিং মেম্বর এবং ১৮৮২ শ্রীষ্টাবে লগ্নে 
সেনট্রাল আসোসিয়েশন অব ম্পিরিচুয়ালিস্টস্‌ গঠিত হইলে এ সভার 
অনরারি মেম্বর নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাবের মে মাসে 
কলিকাতায় ইউনাইটেড আযাসোসিয়েশন অব ম্পিরিচুয়ালিস্টস্‌ প্রতিষ্ঠিত 
হয়।* প্যারীচাদ এই সভার সহকারী সভাপতি, এবং জে. জি. 





* প্যারী্ঠাদ ভাহার 0% 176 9০%1 পুস্তকের পরিশিষ্টে লিখিয়াছেন £--“& £9 


1208009 0890 6০ 17966 100 14৮. . 3. 1190£908, 01899, 1০. 8, 000101 10/809। 
৪97 901709%7 216905000) 6০ 8518 00. 20966909 00101590690. সা161) 80816361190029 
800 2৮ ০৪ 600008156 098178019 6০ 078810889 & ৪00196 0100972 6109 08109 0 
১6 0201660 49৪০০1৪6107 01 9017160%11865 ০1) 6159 9080 218 1880.... 


থিয়সফিতে অঙ্থরাগ ১৯ 


মিউগেন্স (055£908) ও নরেন্দ্রনাথ সেন ষথাক্রমে সভাপতি ও 
সম্পাদক ছিলেন। 

প্রেততত্ব বিষয়ে প্যারীঠাদের লিখিত বহু প্রবন্ধ ১৮৭৭-৮১ গ্রীষ্টাবের 
মধ্যে লগ্ুনের “ম্পিরিচুয়ালিস্ট' বোস্টন আমেরিকার “ব্যানার অব 
লাইট”, বোগ্বাইয়ের “থিয়সফিস্ট, পত্রে প্রকাশিত হয়; এই সকল 
প্রবন্ধের অধিকাংশই তাহার 776 971756%60 19698 71760068 
পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। 


যিয়সফিতে অনুরাগ 


১৮৭৫ শ্রীষ্টাব্ের নবেম্বর মাসে নিউ ইয়র্কে থিয়সফিক্যাল সোসাইটি 
গঠিত হয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীর্টাদ ইহার করেস্পণ্ডিং ফেলো 
নির্বাচিত হুন। এই সভার সভাপতি ছিলেন_-কর্নেল ওলকট 
(0০01. ঢল. 9. 0109) এবং প্রাণস্বরূপ ছিলেন মাদাম ব্রাভাট্ক্ষি 
(14709. ল্‌. 1. 73155868৪00); সভার তৎকালীন উদ্দেশ্ট ছিল “০ 
[07:010069 6105 ৪6007 01 0109 99069110 29110100.8 [01)110901)1)198 
০% 0159 7189৮. লগ্ডনের 19775%%158£ পত্রে প্যারীচাদ্দের প্রেততত্ব- 
বিষয়ক রচনা পাঠ করিয়া, ওলকট্‌ প্যারীষ্টাদকে থিয়সফিক্যাল 
সোসাইটির “করেস্প্ডিং ফেলো” হইবার জন্য অন্থুরোধ করিয়া ৫ জুন 
১৮৭৭ তারিখে যে দীর্ঘ পত্র লেখেন, তাহাতে প্রকাশ £ 


০৯০699 000001] 17559 31786250800 299 6০ 7980906101) 2900.996 8109 
021511989০0 92020111208 5০0 10909 80507067 00৮ 002198007001776 
ঢা1]0 8, 1011986 298 01 0019 86 83906] 108৮ সা 21৩9 6106 
69 890:980. 61000810006 81015 077286150, 9031067 (1291৩ ও: 05096 
0? 007186 19 902098877617 8০)969৫9 206 1)59002155 200 59109581182 


২৪ প্যারীটাদ মিত্র 


6৪] 00:008) ৩৪৪7 ০0008912009: 0০5৪: ০01 6709 101997 ০০৩ 90৫ 
ঠ)9 60180008] 20189), | 


১৮৭৯ ্রীষ্টাবে কর্নেল ওলকট্‌ ও মাদাম র্লাভাট্ক্কি বোষ্বাইয়ে আসিয়া 
সেখানে থিয়সফিক্যাল সোসাইটির কেন্দ্র স্থাপন করেন। এঁ বৎসর, 
অক্টোবর মাসে তাহারা 77760997765 পত্র বাহির করেন। প্রথম 
সংখ্যায় “8৪ [7009৮ 90৫” নামে প্যারীচাদের একটি প্রবন্ধ 


প্রকাশিত হয়; তাহার এক স্থলে আছে £-- 
[1009 60 01 92101608118] 19 11119050015, 9080160811865 92৩ 
[0090800702958 ৪170010, 178796016। 198 0:01690 8100 71708 5061 600021068- 
6০ 098: 00 62015 £98৮ 9100. 


ওলকট ১৯ মার্চ ১৮৮২ তারিখে কলিকাতা আগমন করেন। 
পরবর্তী ১লা এপ্রিল তারিখে ওলকটের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য 
মহারাজা যতীন্ত্রমোহন ঠাকুর একটি সান্ধ্য বৈঠকের আয়োজন করেন। 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র গ্রমুখ বু গণ্যমান্য ব্যক্তি ৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। 
প্যারী্াদ অতিথিকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার পর বলেন £-- 


**১]18205 01 200 00801862070097 01006786950 6109 ০৮]906 ০£ 5০0. 
89620118731706 6106 171590801010108] 93001965. ৬1056 80০ 11070757158 900 
10858780090. 6502106 10 6209 760299 000195877009, 076, 271272/05 200 
7767069৭18১ 60856 [01512016518 30 10007901655 200 6026 608 1119 
88887011860 6০ 10162016718 0০ 90171609] 1106-0109 1169 01 71250 
10201) 18 86691708019 1) 650108018101706 609 1086018] 1169 05 5089, 
0017221708612)6 10 6100 0959100709776 016 6109 ৪1)111098 119, 1618 10৮ 6109 
07010061022, 01 6159 ঠা] 151161008 2200 6105৮ ০00) 10060008200 008 
20086 958,1690 1807 719001006 131%52,691, 9৮ 18089 1996 ]. 196] 1100112790. 
6০ 87066] 00570 160) £196610] 9955 10859 09910 ৮1021170020. 609 727008% 
88106711156 170811)99 %00 ০০১ 19210 15 17010 6105 900 01 811 
00:1696100.,,00 07069 ৮7120 11598 1)177061 21058 6106 1307051) 10195107700 
০5 609 1160 01 75750760 955 2000৬ 0005 880 61018 95019108 105 80209 
09071910089 ০£ 0০৫ 0 806 100100%7) 88900520, 90017160911870, 
09০00181820) 20010078090), 81) £6 5700 000181)90 1169, 898 ০£ 


থিয়মফিতে অন্গরাগ ২১ 


10181016 19559 (1১:00, 00000 0800, গুগ9 ৪655 ০1 [08:019878 801910098. 
10553 0800 (15817 01596. [1067 575 100 0০0০৮ £০০৫ 17) 6261 অঞ্য, ০০৪ 
6263 0801)06 19599] 8109 8907:968 01 1296019 10101) 082 0015 05 00002, 
81710081) 68 8001, 609 ৪6067 ০01 10101, 1618 609 0065 01 95৩. 
008-1052706 2919010 60 81000025£9 10) 65917 09881016 ৪5) ৪00 1 196] 
£98610] 6০ 9০5 2700 1019 £০০০ 878£918 $2৪৮ 0 609 00161586102 ০0৫. 
[10060800255 609 11876, 0101) 600 710887069 1790. ৪1990. 022 609 ৪৪১]০6, ০ 
609 8০০] 800. 168 279607%] 00100806100 16 0:0৫, 81060 10307) 090 
82101 10৮০ 00800165519 09108 18120016003 8109 1:009126159%516 83067670128. 
০1 319697 731%5868] 8200 13:061062 01006৮,... 


পরবর্তী ৫ই এপ্রিল ওলকট্‌ টাউন-হলে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। 
বক্তৃতার বিষয় ছিল-_-7,9080017 : (09 ৪০19706190 18818 ০ 
£9118101. প্যারীচাদ এই সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। পরদিন 
(৬ এপ্রিল ) মাদাম ব্লাভাট্ষ্কি কলিকাতা আপিয়া পৌছান। সেই দিন 
সন্ধ্যার সময় ওলকটের সভাপতিত্বে একটি সভা! হয় ও 73970681 
11)90801)7)108] 30019%5 নামে থিওসফিক্যাল সোসাইটির শাখা 
গঠিত হয়। পরবর্তী ১৭ই এপ্রিল তারিখের সভায় পাকাপাকিরূপে 
থিওসফিক্যাল সোসাইটির বঙ্গীয় শাখার কর্শাধ্যক্ষ নির্বাচন হয়। 
নির্বাচনের তালিকা £-_ | 


সভাপতি--প্যারীাদ মিত্র 

সহ-সভাপতি-_দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজ। শ্যামাশঙ্কর রায় 
সম্পাদক ও কোধাধ্যক্ষ--নরেন্ত্রনাথ সেন 
সহ-সম্পাদক-_বলাইঠাদ মল্লিক ও মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় 


প্যারীচাদের সভাপতিত্বে, ২ নং ব্রিটিশ ইওিয়ান স্ীট-_ইও্ডয়ান 
মিরর কার্ধ্যালয়ে এই সমিতির একটি করিয়া পাক্ষিক অধিবেশন হইত। 
মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্যারীচাদ এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। 


মৃত্যু 


২৩ নবেম্বর ১৮৮৩ তারিখে উদরী রোগে প্যারীাদের মৃত্যু হয়। 
তাহার মৃত্যুতে "হিন্দু পেট্রিয়ট? পরবর্তী ২৬এ নবেম্বর তারিখে সত্যই 
লিখিয়াছিলেন 


[) 1017 609 0001062 10899 & 11691877 ৮9692509 & 0950690. 01092 
9 01861060181)90 8061005 & 019501 16) 87) 897098% 1086108) 800. 920. 
606008188610 80111609] 0000191 


তাহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্য তাহার বন্ধু ও ও৭মুগ্ধ 
জনের! ২৮ জানুয়ারি ১৮৮৪ তারিখে ব্রিটিশ ইত্ডয়ান আসোসিয়েশন 
হলে এক বিরাট সভা করেন। পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধায়, 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামতন্গ লাহিড়ী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শিবনাথ শাস্ত্রী, 
শিবচন্দ্র দেব, নরেন্দ্রনাথ সেন, কষ্*দাম পাল প্রভৃতি সভায় উপস্থিত 
ছিলেন ও অনেকে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্যারী্টাদের যথোপযুক্ত 
স্বৃতি রক্ষার জন্য এই সভায় একটি স্বতি-সমিতি গঠিত হয়। এই স্থতি- 
সমিতির প্রষত্তে ষে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে দুইটি উন্লেখযোগ্য 
কার্ধয সম্পাদিত হয়। প্যারীচাদের একটি আবক্ষ মর্শরমূত্তি টাউন-হলে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (৫ জানুয়ারি ১৮৮৬)। মৃত্বি-নির্মাণে বায় 
হইয়াছিল ২২৬৮ টাকা; বিখ্যাত ভাস্কর সিনর জেঙ্রোস্কি (91000: 
09081) এই মুত্তির নির্মাতা । ইহা ছাড়া স্থতি-সমিতি ৭ মে 
১৮৮৬ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ৫০০৯ দিয়া একটি 
গচ্ছিত তহবিলের স্থষ্টি করেন। এই তহবিল হুইতে প্রাপ্ত হৃদ্দে প্রতি 
বৎসর, বি-এ পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে অনার্সে ধিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার 
_ ক্করিবেন, তাহাকে (যদ্দি তিনি সেই বদর অন্ত কোন বিষয়ে পদক 
না পান ) একটি বৌপ্য-পদক দিবার বন্দোবস্ত হয়| 


রচিত পুত্তক ও প্রবন্ধ ২৩ 


প্যারীচাদের মৃত্যুর পর পারি কমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭ নবেম্বর 
১৮৮৩ তারিখে মিত্র-পরিবাঁরকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ 
উদ্ধৃত করিয়! এই প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি £-_ | 


**79 ৪৪ 5 110 06 00102. 066960. 17001079897 900 15615 
3091967 10201) আ]] 199 19696901700 9৪ 5 “'2018817)8 110” ৮ 0০%% 
80085 9020010701016899, ০ 029 ছা9৪ 20015 05696. 02 6109 11180986 
7০৪161070. ০0097. 6০ 2086759 ৪7016100, 60870 109 19৪, 8700. 366 08970181718 
0:10] 98100161020 200. 120015676106 60 861£-1706679865 156 90106190 6০ 
609 106975868 0£ 239 00006 6700 16000:60 10091561850] £0: 60082 
27069198698, 


ন্লঢিত পুন্তক ও প্রবন্ধ 


প্যারীা্দ বাংলা ও ইংরেজীতে যে-সকল পুস্তক বা প্রবন্ধ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, তাহার একটি তালিকা দিতেছি £-_- 


বাংল! 
১। আলালের ঘরের ছুলাল। ইং ১৮৫৮*% | পৃ ॥০+ 


১৮৩ | 
আলালের বরের ছুলাল। প্রীযুত টেকটাদ ঠাকুর কর্তৃক বিরচিত। 
কলিকাতা । রোজারিও কোম্পানির যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত। সন ১২৬৪।" 
০210010. :--7110050. 95 101২02800 200 ০০0, 8, 78101-900816, 





* আখ্যা-পত্রে ১২৬৪ বঙ্গাব্দের উল্লেখ থাকাতে অনেকে ইহার প্রকাশকাল ইংরেজী 
হিসাবে ১৮৫৭ ধরিয়াছেন ৷ বাংল! ১২৬৪ সাল ইংরেজী ১২ এপ্রিল ১৮৫৭ হইতে ১২ 
এপ্রিল ১৮৫৮ পর্যাস্ত। ১৮৫৮ সালের হিসাবট! অনেকে ধরেন নাই। কিন্তু ইহ! যে 
১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হইয়াছিল, সমসামায়ক পত্রিকার সমালোচন। দৃষ্টে তাহাই মনে 


২৪ | প্যারীচাদ মিত্র 


টেকচাদ ঠাকুর-স্প্যারীচাদ মিত্রের ছন্ম নাম। “আলালের ঘরের 
ছুলাল'ই প্ররুতপক্ষে বাংল! ভাষায় সর্বপ্রথম সামাজিক উপন্যাস । 
ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়--১৫ নবেশ্বর ১৮৭ তারিখে ; এই 

২স্করণে নিমতলা-নিবাসী গিবীন্দ্রকুমার দত্তের কৃত ছয়থানি লিখোগ্রাফ 
চিত্র আছে। এই উভয় সংস্করণের পাঠ মিলাইয়! বঙ্গীয্-সাহিত্য- 
পরিষৎ ১৩৪৭ সালের ল্যে্ঠ মাসে “আলালের ঘরের ছুলালে'র একটি 
প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। 

১৮৬৯ গ্রীষ্টাব্ধের এপ্রিল মাসে হীরালাল মিত্র (ছদ্ম নামে 
প্যারীটাঁদ ?) “আলালের ঘরের দুলাল নাটক, প্রকাশ করেন। ইহা] 
বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। 

১৮৮২-৮৩ শ্রীষ্ঠাবে নরেন্দ্রনাথ মিত্র ”]1)6 90118 019110” নামে 
“আলালে"র ইংরেজী অনুবাদ ধারাবাহিক ভাবে বিলাতের ০০%71%60 ০ 
876 710650700 17507 4488০0০%০০?৮-এ প্রকাশ করেন । ১৮৯৩ 
খ্রীষ্টাব্দে 9. 1). 09দ61] “আলালে'র একটি স্বতন্ত্র ইংরেজী অনুবাদ 
77061900506 01016 : & 1515 ০1 1700000, 10011098610 11109 
নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। 

২। মদ খাওয়। বড় দায় জাত থাকার কি উপায়। ইং 


১৮৫৯ * | প্‌ ৬২ । 





হয়। ৮ এপ্রিল ১৮৫৮ তারিখে “হিন্টু পেটরিয়ট' ইনার এক দীর্ঘ সমালোচন। প্রকাশ 
করেন। পরবর্তী ২২এ এপ্রিল তারিখে 'সংবাদ প্রভীকর'ও লেখেন £_-”'আলালের 
ঘরের ছুলাল' নামক এক থান চিত্তসস্তোবকর নূতন পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার 
সমুদয়াংশ এপান্ত পাঠ কর। হয় নাই এজন্ঠ অদ্য অভিপ্রায় ব্যক্ত করণে অক্ষম হইলাম ।” 

১ জুলাই ১৮৫৯ তারিখের "এডুকেশন গেজেটে এবং জুন মাসের “ক্যালকাটা 
রিভিহতে ইহার সমালোচন! প্রকাশিত হইয়াছে। 


রচিত পুস্তক ও প্রবন্ধ. ২৫ 


মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপার। শ্রাটেকচাদ ঠাকুর কর্তৃক । 
“জালালের ঘরের ছুলাল* লেখক। কলিকাত1। রোজারিও কোম্পানির 
বস্ত্রালয়ে মৃদ্রিত। সন ১২৬৬ 0910962 :--010060. 7 100২0221190 
2150 00. 8১ 12115002516. 


পরম্পর-অসস্বদ্ধ কয়েকটি গল্পের সাহাযো ইহাতে “মাতলামি” ও 
মাতলামি-সঞ্তাত “বখামি”র স্বরূপ প্রদখিত হইয়াছে । | 
৩। রামারঞ্জিকা। ইং ১৮৬০। পৃ. ৯৪ । 


পতি-পত্বীর কথোপকথনচ্ছলে আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকদের প্রতি 
সাংসারিক বিষয়ে উপদেশ । শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদ্ির সংস্কৃত বচনও 
উদ্ধৃত হইয়াছে এবং পাশ্চাত্য মনীষিগণের জননীদের কাহিনী লিপিবদ্ধ 


হইয়াছে। 
| কৃৰি পাঠ। ইং ১৮৬১। তি 
কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ-সমষ্টি | 
৫। শ্ীতান্কুর। ইং ১৮৬১। পূ. ১৬। 
ব্র্-বিষয়ক কয়েকটি গানের সমষ্টি । 


৬। বওকিঞ্চি। ইং ১৮৬৫। পৃ. ১২৬। 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব আত্মার অবিনাশিত্ব, পরলোক ও উপাসনাদি 
বিষয়ক আলোচন]। 

৭। অভেদদী। ইং ১৮৭১। পৃ. ৮০। 

আধ্যাত্মিক উপন্তাস। নায়ক এবং নায়িকা আত্মবিষয়ক 
জ্ঞানান্বেষণে ব্যাপৃত; নানা ছঃখ ও বেদনার মধ্য দিয়া তাহাদের. 
পরুমার্থলাভ | 


২৬ প্যারীচাদ মিত্র 


৮। ডেবিড হেয়ারের জীবন চরিত। ইং ১৮৭৮। পৃ" ২৬। 

৯। এতদ্দেশীয় স্্রীলোকদিগের পুর্ববাবস্থা। ইং ১৮৭৮। 
পৃ. ৪৮। 

প্রাচীন মহীয়সী স্ত্রীলোকগণের জীবনকাহিনী | 

১*। আধ্যাত্সিকা। ইং ১৮৮০) পৃ ১০০। 

নারীকল্যাণের জন্য রচিত উপন্যাস । 

১১। বামাতোবিণী। ইং ১৮৮১। পৃ, ৭২। 

নীতিমূলক গল্প; ইহাতে সন্তান পালনের জন্য পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থা- 
জ্ঞানের এবং বালিকাদিগের সং শিক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয়তা প্রদশিত 
হইয়াছে। | 


সঃ সং রং 


গ্রস্থাবলী 


প্যারীঠা্দ মিত্রের একাধিক গ্রস্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে ; তন্মধ্যে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য-- 

'লুপ্তরত্বোদ্ধার বা! ৬ প্যারী চাদ মিত্রের থ্রস্থাবলী', ক্যানিং লাইব্রেরী 
কর্তৃক ১৮৯২ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত । এই গ্রস্থাবলীর ভূমিকাম্বরপ বন্কিমচন্জর 
“বাঙ্গাল সাহিত্যে ৬ প্যারীষ্ঠাদ মিত্রের স্থান” নামে প্রবন্ধ লিখিয়' 
৮ | 


এ 
পাদরি ৮ লারা “বিদ্যাকল্পক্রমে*র ৫ম 
খণ্ডে (ইং ১৮৪৭) প্রকাশিত “যুধিষ্টিরের চরিত্র” “প্রেতোর চরিত্র” 
ও “বিক্রমাদ্দিত্যের চরিত্র প্যারীঠাদ কর্তৃক লিখিত হয়; এই তিনটি 
প্রবন্ধ একত্রে পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়! জানা যায়।* 





রা ডি 11008 : 4 1866 ৫ 476 2157965 2/2 7758709 ০ 616 22680, 
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প্যারীচাদের মৃত্যুর পর তাহার লিখিত কয়েকটি অসমাপ্ত বাংলা 
রচনা বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়; তন্মধ্যে আপাততঃ এই 


কয়েকটির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে ₹-_ 
ঈশ্বর উপাসনা! *** পন্থা" শাবণ ১৩১৬ 
উপাসন! -**. 'ব্মভারত,, আষাঢ় ১৩১৭ 
পিতা! ও পুত্র ৮১, এ, আশ্বিন ও কার্তিক ১৩১৭ 


ইংরেজী 


প্যারীচাদ অনেকগুলি ইংরেজী গ্রস্থেরও রচয়িতা। প্রকাশকাল 
সমেত এই সকল গ্রন্থের একটি তালিকা দিতেছি £-₹- 
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ছিলেন; প্রবন্ধ দুইটি এ সভার কাধ্যবিবরণের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে । 
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এই প্রবন্ধ পাচ কিন্তিতে সম্পূর্ণ এবং ১৪ সেপেম্বর ও ১৩ নবেম্বর 


২৮ | প্যারীঠাদ মিত্র 


১৮৩৯, ২১ অক্টোবর ১৮৪০, এবং ১২ মে ও ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৪১ 
'তারিখের অধিবেশনে পঠিতে হয় । 
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১২ জানুয়ারি ১৮৪২ তারিখের অধিবেশনে পঠিত। 

প্যারীচাদ “ইয়ান ফান্ড, “হিন্দু 'পেট্রিয়ট”, “বেঙ্গলী”, “বেঙ্গল 
হরকরা+, “ইংলিশম্যান, ইত্য়ান মিরব+ প্রভৃতি সংবাদপত্রে মাঝে 
মাঝে প্রবন্ধাি লিখিতেন। “ক্যালকাটা রিভিফু, “ওয়া রিভিয়ু 
প্রভৃতি পত্রেও তাহার অনেকগুলি মূল্যবান্‌ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল; 
সেগুলির একটি ভালিকা “দিতেছি £-- 
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এই প্রবন্ধটি সার্‌ রিচার্ড টেন্পলের বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে । ২৩ জুলাই ১৮৭৪ তারিখে 
'ফ্রেও অব ইণ্ডিয়/' এই ভুল সংশোধন করেন । - 
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প্যারীাদের মৃত্যুর পর তাহার লিখিত কয়েকটি সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ 
ইংরেজী প্রবন্ধ সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয়। এগুলির ছুই-চারিটি 
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প্যান্নার্টাদ মিত্র ও নাংলা-সাহিত্য 


এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র “বাঙ্গালা সাহিত্যে ৬ প্যারীচাদ মিত্রের স্থান” 
নামক প্রসিদ্ধ প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন । আমর] নিম্নে 
তাহা হইতে প্রয়োজনীয় কথাগুলি উদ্ধত করিবার পূর্বে সামান্য ছুই- 
চারিটি কথ। বলিব । সহজ সর্বজনবোধ্য ভাষাকে ভাবপ্রকাশের বাহন 
করিবার চেষ্টা প্যারীটাদের পূর্ব্বে একাধিক জন করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
তাহা হয় মাত্র কথোপকথনে অথব! কথকতায় অথব! রচনা-রীতির একটি 
বিশিষ্ট উদাহরণ হিসাবে । অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের “কপার শাস্ত্রের 
অর্থভেদ অথবা উনবিংশ শতাঙীর প্রারভ্তের কেরী-সংকলিত 


৩৩ প্যারীঠাদ মিত্র 


“কথোপকথন” প্রথমোক্ত চেষ্টার নিদর্শন; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্ালঙ্কারের 
প্রবোধচন্দ্রিকাস্ম দ্বিতীয় চেষ্টার নিদর্শন অনেক আছে। কিন্তু এই 
ভাষাকে বাংলা-সাহিত্যের সর্বববিধ রচনার বাহন করিবার প্রথম ব্যাপক 
চেষ্টা প্যারীাদই করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ আরও কৃতিত্বের সহিত 
এই আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। তিনি প্রধানতঃ মৌখিক বুলির সাহায্য 
লইয়াছিলেন। 

“মাসিক পত্রিকা" প্রকাশে প্যারীচাদ এবং তাহার সহযোগী রাধানাথ 
সিকদারের দুঃসাহসিকতা আজও আমাদের বিস্ময়ের বিষয়। উনবিংশ 
শতকের যষ্ঠ দশকে ইহারা এই সাহস প্রদর্শন না করিলে বঙ্ধিমচন্দ্রের 
হাতে আমরা বাংলা-সাহিত্যের এমন উন্নতি ও প্রসার আশা করিতে 
পারিতাম না। সংস্কৃতের কঠিন শৃঙ্খল হইতে প্যারীচাদ্ বাংলা ভাষাকে 
মুক্ত করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন বলিয়াই সাধু ও চলিত এই ছুই 
রীতির সংমিশ্রণে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা-সাহিত্যের বাহনন্বরূপ এই গতিশীল 
ভাষার স্য্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বস্কিমচন্ত্র স্বলিখিত আলোচনায় 
নিজের কৃতিত্বকে বাদ দিয়াছেন বলিয়! তাহার উল্লেখ প্রয়োজন । 

বাঙ্গাল! সাহিত্যে প্যারীঠাদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। তিনি 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের এবং বাঙ্গাল! গন্ভের একজন প্রধান সংস্কারক । 
কথাটা বুঝাইবার জন্ত বাঙ্গালা গণ্ভের ইতিবৃত্ত পাঠককে কিছু স্মরণ, 
করাইয়! দেওয়া আমার কর্তব্য । 


এক জনের কথ! অপরকে বুঝান ভাষ! মাত্রেরই যে উদ্দেগ্ত, ইহা 
বল! অনাবশ্যক। কিন্তু কোন কোন লেখকের রচন। দেখিয়! বোধ হয় ষে 
তাহাদের বিবেচনায় যত অল্প লোকে ভাহাদিগের ভাষা বুঝিতে পারে, 
ততই ভাল। সংস্কৃতে কাদশ্বরী-প্রণেত! এবং ইংরাজীতে এমর্সনের 
রচন1 গচলিত ভাষা হইতে এত দূর পৃথক্‌ যে, বনু কষ্ট স্বীকার ন| করিলে, 
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কেহ তাহাদিগের গ্রস্থ হইতে কোন রস পায় না। অন্যে তাহার গ্রস্থ 
পাঠ করিয়। কোন উপকার পাইবে, এরূপ ষে লেখকের উদ্দেগ্ত, তিনি 
সচরাচর বোধগম্য ভাষাতেই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়। থাকেন। ষে দেশের 
সাহিত্যে সাধারণ বোধগম্য ভাষাই সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেই দেশের 
সাহিত্যই দেশের মঙ্গলকর হয়। মহাপ্রতিভাশালী কবিগণ তাহাদিগের 
হবাদয়স্থ উন্নত ভাব সকল তছুপষোগী উন্নত ভা! ব্যতীত ব্যক্ত করিতে 
পারেন না, এই জন্ত অনেক সময়ে, মহাকবিগণ দুরূহ ভাষার আশ্রয় 
লইতে বাধ্য হন এবং সেই সকল উন্নত ভাবের অলঙ্কার স্বরূপ পদ্চে সে 
সকলকে বিভূষিত করেন।* কিন্তু গগ্ভের এরূপ কোন প্রয়োজন নাই। 
গন্ধ যত ন্খবোধ্য হইবে, সাহিত্য ততই উন্নতিকারক হইবে। যে 
সাহিত্যের পাঁচ সাত জন মাত্র অধিকারী, সে সাহিত্যের জগতে কোন 
প্রয়োজন নাই। 


প্রাচীন কালে, অর্থাৎ এদেশে মুগ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পূর্বে, 
বাঙ্গালায় সচরাচর পুস্তক-রচন! সংস্কৃতের ন্তায় পন্যেই হইত । গগ্ভ-রচন! 
যে ছিল না এমন কথা বল! যায় না, কেন ন! হস্ত-লিখিত গন্ছ গ্রন্থের 
কথা শুনা যায়। সে সকল গ্রস্থও এখন প্রচলিত নাই, সুতরাং তাহার 
ভাবা কিরূপ ছিল, তাহ! এক্ষণে বল! যায় না। মুদ্রাষন্ত্র সস্থাপিত 
হইলে, গণ বাঙ্গাল! গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রবাদ 
আছে যে, রাজ! রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গ্চ-লেখক। তাহার 
পর যে গগ্চের সৃষ্টি হইল, তাহ! লৌকিক বাঙ্গালা ভাষ! হইতে সম্পূর্ণরূপে 
ভিন্ন। এমন কি, বাঙ্গাল! ভাষ! দুইটা স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত 
হইয়াছিল। একটীর নাম সাধুভাব! অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহাধ্য ভাষা, 





* কবি যদি ভাষার উপর প্রকৃতরপে প্রতুত্ব স্থাপন করিতে পারেন, তাহ! হইলে 
মহাকাব্যও অতি প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত হয় । সংস্কৃতে রামায়ণ ও কালিদাসের মহাকাব্য 
সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ । কিন্ত এরূপ হুখবোধ্য কাব্যও সংস্কতে আর নাই। 
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আর একটার নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যকিদিগের 
ব্যবহাধ্য ভাষা । এস্বলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে । আমি 
নিজে বাল্যকালে ভট্টাচাধ্চ অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন 
করিতে শুনিয়াছি, তাহ! সংস্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্ত কেহই ভাল বুঝিতে 
পারিতেন না। তীহার। কদাচ “খয়ের' বলিতেন না, -খদির' ঘলিতেনঃ 
কদাচ “চিনি বলিতেন নাঁ_-'শর্কর।' বলিতেন। “ঘি' বলিলে তাহাদের 
বূসনা অশুদ্ধ হইত, “আজ্য'ই বলিতেন, কদাচিৎ কেহ দ্বুতে নামিতেন। 
“চুল' বলা হইবে না,--“কেশ' বলিতে হইবে । “কলা বল! হইবে না, 
'রস্ত1' বলিতে হইবে। ফলাহারে বফিয়া 'দই' চাহিবার সময় “দধি' বলিয়া 
চীৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি, একজন অধ্যাপক একদিন 
“শিশুমার” ভিন্ন “শুশুক' শব্দ মুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ 
শিশুমার অর্থ জানে না, সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, 
তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছিল। 
পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাহাদের 
লিখিত বাঙ্গাল! ভাষ! আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা বল! বাহুল্য। এরূপ 
ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে, তাহা তখনই বিলুপ্ত হইত, কেন না 
কেহ তাহা পড়িত ন!। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন শ্রবৃদ্ধি 
হইত ন|। 

এই সংস্কৃতান্থসারিণী ভাষ। প্রথম মহাত্ম! ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও 
অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইহাদিগের ভাষ! 
সংস্কতান্থ্সারিণী হইলেও তত দুর্বোধ্য 'নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর । তাহার পূর্বে কেহই এরূপ 
সুমধুর বাঙ্গাল! গণ্ভ লিখিতে পারে নাই, এবং তাহার পরেও কেহ পারে 
নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্বজন-বোধগম্য ভাষ! হইতে ইহ! অনেক 
দূরে রহিঙগ। - সকল প্রকার কথা এ ভাষায় ব্যবহার হইত ন! বলিয়া, 
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ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত ন1 এবং সকল প্রকার 
রচন] ইহাতে চলিত না । গছ্যে ভাষার ওজস্বিত1 এবং বৈচিত্র্যের অভাব 
হইলে, ভাব! উন্নতিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর 
কোন প্রকার ভাষায় রচন৷ করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই 
বাঙ্গাল! সাহিত্য পূর্ববমত সন্ধীর্ণ পথেই চলিল। 


ইহা, অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় আরও একটী গুরুতর বিপদ্‌ 
ঘটিয়াছিল। সাহিত্যের ভাষাও যেমন সক্কীর্ণ. পথে চলিতেছিল, 
সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সক্কীর্ণ পথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও 
সংস্কতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং 
কদাচিৎ ইংরাজির ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত ব! ইংরাজি গ্রন্থের সারসঙ্কলন 
বা অন্রবাদ ভিন্ন বাঙ্গাল! সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্ত 
ত্াহারও শকুস্তলা ও সীতার বনবা সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তিবিলাস ইংরাজি 
হইতে এবং বেতাল-পঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত । অক্ষয়কুমার 
দত্তের ইংরাজি একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সকলে তাহাদের অন্ুকারী 
এবং অন্থবন্তী । বাঙ্গালী-লেখকেরা গতাহ্থগতিকের বাহিরে হস্ত প্রসারণ 
করিতেন না। জগতের অনস্ত ভাগার আপনাদের অধিকারে আনিবার 
চেষ্টা না করিয়া, সকলেই ইংরাজি ও”সংস্কতের ভাগ্ারে চুরির ষন্ধানে 
বেড়াইতেন। সাহিত্যের পক্ষে ইহার অপেক্ষা গুরুতর বিপদ আর 
কিছুই নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় বাবু যাহা করিয়াছিলেন, 
তাহ! সময়ের প্রয়োজনান্ধুমত, অতএব তাহারা প্রশংসা ব্যতীত 
অপ্রশংসার পাত্র নহেন ; কিন্ত সমস্ত বাঙ্গালী-লেখকের দল সেই একমাত্র 
পথের পথিক হওয়াই বিপদ । 


এই ছুইটী গুরুতর বিপদূ হইতে প্যারীচাদ মিত্রই বাঙ্গাল। 


৩৪ 


প্যারীচাদ মিত্র 


সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষ! সকল বাঙ্গালির বোধগম্য এবং 
সকল বাঙ্গালী কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রস্থপ্রণয্ণনে ব্যবহার 
করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কতের ভাগারে পূর্ববগামী 
লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অন্থুসন্ধান ন। করিয়া, স্বভাবের অনস্ত ভাণ্ডার 
হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক “আলালের 
ঘরের ছুলাল" নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেস্টা সিদ্ধ হইল। “আলালের 
॥ ঘরের ছুলাল" বাঙ্গালা ভাবায় চিরস্থায়ী ও চিরম্মরণীয় হইবে । উহার 
অপেক্ষা উৎকুষ্ট গ্রস্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন অথব৷ 
ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন, কিন্ত “আলালের ঘরের ছুলালের" দ্বার। 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের ষে উপকার হইয়াছে আর কোন বাঙ্গাল! গ্রন্থের দ্বার! 
সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সঙোহ। 

আমি এমন বলিতেছি না যে “আলালের ঘরের ছুলালের" ভাষ৷ 
আদর্শভাষা। উহাতে গ্া্তীর্য্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং 
উহাতে অতি উন্নত ভাব সকল, সকল সময়ে, পরিস্ফুট করা যায় কিন! 
সন্দেহ | কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গাল। দেশে প্রচারিত হইল যে, 
যে বাঙ্গালা সর্বজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা! করা 
যায়, সে রচন! নুন্দরও হয়, এবং ষে সর্বজন-হৃদয়-গ্রাহিত। সংস্কতান্থষায়িনী 
ভাষার পক্ষে হুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। এই কথ! জানিতে 
পার! বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে, এবং এই কথা জানিতে 
পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় 
দ্রুতবেগে চলিতেছে । বাঙ্গাল! ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের 
কাদন্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীঠাদ. মিত্রের “আলালের ঘরের 
ছুলাল”। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু “আলালের 
ঘরের ছুলালের” পর হইতে বাঙ্গালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই 
উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষন়তেদে একের 
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প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গাল! গছ্ে উপস্থিত হওয়! 
যায়। প্যারীঠাদ মিত্র, আদর্শ বাঙ্গাল! গণের হ্স্টিকর্তী নহেন, কিন্ত 
বাঙ্গালা গগ্চ ষে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাদ মিত্র তাহার প্রধান 
ও প্রথম কারণ। ইহাই তাহার অক্ষয় কীর্তি। 

আর তাহার দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্তি এই যে, তিনিই প্রথম দেখাইলেন 
যে, সাহিত্োর প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,_তাহার জন্ত 
ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা! চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম 
দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত 
সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম 
'দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বার। বাঙ্গাল! দেশকে উন্নত করিতে হয়, 
তবে বাঙ্গাল, দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃত 
পক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি *আলালের ঘরের ছুলালগ। 
প্যারীচাদ মিত্রের এই দ্বিতীয় অক্ষয়-কীর্তি। 

অতএৰ বাঙ্গাল! সাহিত্যে প্যারীাদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। 
এই কথাই আমার বক্তব্য। তাহার প্রণীত গ্রন্থ সকলের বিস্তারিত 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আমার অবসর নাই । 


প্যারী্াদের সাহিত্য-প্রতিভার নিদর্শন-স্বূপ তাহার বিভিন্ন রচনা 
হইতে কয়েকটি উদ্ধৃতি নিয়ে দেওয়া হইল 

ব্ুখের রাত্রি দেখিতে২ যায়। যখন মন চিন্তার সাগরে ডুবে থাকে 

তখন রাত্রি অতিশয় বড় বোধ হয়। মনে হয় রাত্রি পোহাইল কিন্ত 
পোহাইতে পোহাইতেও পোহায় না। বাবুরাম বাবুর মনে নান! কথা-_- 

নান! ভাব--নান! কৌশল-_নানা উপায় উদয় হইতে লাগিল। ঘরে 

আর স্থির হইয়! থাকিতে পারিলেন না, প্রভাত ন৷ হইতে২ ঠকচাচা 
প্রভৃতিকে লইয়া! নৌকায় উঠিলেন। নৌকা দেখিতে২ ভাটার জোরে 
'বাগবাজারের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে-_কলুরা 
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ঘানি জুড়ে দিয়েছে, বল্দেরা গরু লইয়! চলিয়াছে--ধোবার গাধা থপাস২. 
করিয়া বাইতেছে--মাছের ও তরকারির বাজর! হু করিয়া! আসিতেছে-_- 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কোশ। লইয়! ম্লান করিতে চলিয়াছেন- মেয়েরা ঘাটে: 
গারিং হইয়! পরস্পর মনের কথাবার্ী কহিতেছে। কেহ বলিছে পাপ 
ঠাকুরঝির জ্বালায় প্রাণটা গেল--কেহ বলে আমার শাশুড়ী মাগি বড় 
বৌকাটকি--কেহ বলে দিদি আমার আর বাচতে সাধ নাই-_বৌছুণড়ি 
আমাকে ছুপ1 দিয়া থেত্লায়--বেটা কিছুই ৰলে না; ছোড়াকে গুণ 
করে ভেড়া! বানিয়েছে--কেহ বলে আহা এমন পোড়। জাও পেয়েছিলাম, 
দিবারাত্রি আমার বুকে বসে ভাত রাধে, কেহ বলে আমার কোলের 
ছেলেটির বয়স দশ বৎসর হইল--কবে মরি কবে বাঁচি এইবেল! তার. 
বিএটি দিয়ে নি। রর 

এক পসল৷ বুষ্টি হইয়া! গিয়াছে--আকাশে স্কানে২ কাণ! মেঘ আছে 
-_রাস্তা ঘাট সেত২ করিতেছে । বাবুরাম ৰাবু এক ছিলিম তামাক. 
খাইয়া একখান! ভাড়া গাড়ি অথবা পাক্কির চেষ্টা করিতে লাগিলেন 
কিন্তু ভাড়া বনিয়া উঠিল না_অনেক চড়া বোধ হইল। রাস্তায় অনেক 
ছোড়া! একত্র জমিল। বাবুরাম বাবুর রকম সকম দেখিয়! কেহ২ বলিল-_ 
ওগে! বাবু ঝাঁক! মুটের উপর. বসে যাবে? তাহা হইলে ছুপয়সায় 
হয়? তোর বাপের ভিটে নাশ করেছে-_বলিয়। যেমন বাবুরাম দৌড়িয়! 
মারিতে যাবেন অমনি দড়াম্‌ করিয়া পড়িয়া গেলেন। ছোড়াগুলে। 
হো২ করিয় দুরে থেকে হাততালি দিতে লাগিল। বাবুরাম বাবু 
অধোমুখে শীত একখান লকাটে রকম কেরাঞ্চিতে ঠকচাচ। প্রভৃতিকে 
লইয়া উঠিলেশ এবং খন্‌২ং ঝন্২ শব্দে বাহির সিমলের বাঞ্চারাম বাবুর 
বাটীতে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। বাঞ্চারাম বাবু বৈঠকখানার উকিল 
বটলর সাহেবের মুতন্জরদ্দি-_-আইন আদালত-_মামল! মকদমায় বড় 
ধড়িবাজ। মাসে মাহিন। ৫*২ টাক! কিন্তু প্রাপ্তির মীম! নাই, বাটীতে 
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নিত্য ক্রিয়াকাণ্ড হয়। তাহার বৈঠকখানায় বালীর বেণীবাবু, বহুবাজারের 
বেচারামবাবু, বটতলার বক্রেশ্বর বাবু আসিয়া অপেক্ষা করিয়া 
ৰসিয়াছিলেন। 


বেচারাম | বাবুরাম ! ভাল ছুধ দিয়া কাল সাপ পুষিয়াছিলে। 
তোমাকে পুনঃ২ বলিয়। পাঠাইয়াছিলাম আমার কথা গ্রাহ কর নাই-_ 
ছেলে হতে ইহকালও গেল--পরকালও গেল । মতি দেদার মদ খায়-_- 
জোয়! খেসে--অখান্চ আহার করে। জোয়! খেলিতে২ ধরা পড়িয়া 
চৌকিদারকে নির্ঘাত মারিয়াছে। হলা, গদ! ও আর২ ছৌড়ার। তাহার 
সঙ্গে ছিল। আমার ছেলেপুলে নাই । মনে করিয়াছিলাম হল! ও গদ৷ 
এক গণ্য জল দিবে এখন সে গুড়ে বালি পড়িল। ছোড়াদের কথা 
আর কি বলিব? দু'র২।-_-“আলালের ঘরের ছুলাল* পরিষৎ-সংস্করণ, 
পৃ ২৮-২৯। 


মাতালের কাছে যে সকল লোক যায় তাহার! লক্ষ্মীর বর যাত্রী-- 
মদের লোভেই যায়-_মদ ন! পাইলে সম্পর্ক কি? ভবানীবাবু সকলকে 
ভাল রকম মদ আর যুগিয়ে উঠতে পারিলেন না, আপনি বিলাতি রকম 
খান, অন্যকে ধেনে। গোছ দেন।' সঙ্গি বাবুদের বরাবর মিছরি খাইয়! 
মুখ খারাপ হয়েছিল, এখন মুড়ি ভাল লাগবে কেন? সুতরাং তাহার। 
ক্রমে২ ছট্কে পড়িতে লাগিল । ভৰানীবাবুর এমন অভ্যাস হইয়াছিল কেহ 
কাছে থাকুক বা না থাকুক আপনি প্রত্যহই পূর্ণ মাত্রাটী লইবেন। এই 
প্রকার ভাবে কিছুকাল থাকেন, দৈবাৎ একদিন তাহার পক্ষাঘাত হইল,. 
এক হাত ও এক প৷ অবশ হইয়া পড়িল, কেবল কথ! এড়িয়ে যায় নাই 
এই সংবাদ শুনিবামাত্র তাহার মা ও স্ত্রী ও পুত্রের তৎক্ষণাৎ নিকটে 
আসিয়া! অতিশয় ভীঘ্ঘগ্ন ও বিষপ্ন হইয়। বসিলেন, ছুই এক জন আত্মীয়ের 
পরামর্শে ডাক্তর হেয়ার সাহেবকে আনাইলেন। ডাক্তর সাহেব ভবানী 
বাবুর পিতার মুরুবিব ছিলেন, তাহার পিতার বিষয়কম্ন ডাক্তর সাহেবের 
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অপারিসে হইয়াছিল, তিনিও নানা প্রকারে সাহেবের নিকট উপকৃত হন। 
তবানীবাবুর বাল্যাবস্থায় ভাক্তর সাহেবের বাটাতে সর্বদাই যাইতেন 
কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর একবারও তাহার দ্বার মাড়ান্‌ নাই। ডাক্তর 
সাহেব ভবানীবাবুর সংক্রান্ত সকল কথা শুনিয়! আশ্চরধ্যান্িত হইয়া! খেদ 
ও ছুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । ভবানীবাবুর মাতা কীদিতে২ 
ডাক্তর সাহেবের পায়ে জড়িয়৷ পড়িয়া বলিলেন__বাবা তোমার অল্নে 
আমাদের শরীর-_এক্ষণে ছেলেটিকে যাতে পাই তা কর। ভাক্তর 
সাহেব অনেক ভরসা! দিয়া বিশেষ মনোযোগী হইয়! দেখিতে 
লাগিলেন। 


কয়েক দিন হইল মদ কেমন ভবানীবাবু চক্ষে দেখেন নাই--মাতাল 
বাবুদেরও আস! যাওয়৷ বন্ধ হইয়াছে । আপিন বিছানায় পড়ে-_ 
উঠিবার তাকৎ নাই-_পরিবারেরা কেহ না কেহ ধরিয়! উঠাচ্ছে__ 
'ৰসাচ্ছে--খাওয়াচ্ছে--শোয়াচ্ছে। তিনি যাহাতে সোয়াস্থি পান-_ 
যাহাতে ভাল থাকেন, প্রাণপণে তাহাই কর্ছে। এইরপ নেহ দেখিয়া! 
তবানীবাবুর অস্তঃঠকরণ এক২ বার নরম হইতেছে--তিনি মনে২ 
কহিতেছেন-__হায়! আমি কি কুকর্খ করিয়াছি! পরিবারকে 
যংপরোনাস্তি ক্রেশ দিয়াছি, তাহাদিগের কথা কখন শুনি নাই, কিন্ত 
আমার এই অসময়ে তাহারা প্রাণ দিতে উদ্ভত। তিন চারি দিবসের 
পর ডাক্তর সাহেব আসিয়া ভাল করিয়। দেখিয়া বলিলেন-_-ভবানি ! 
তুমি আরাম হবে, আর কোন ভয় নাই--আমি তোমার কাছ থেকে 
টাকাকড়ি' লব না, তুমি যে ভাল হইলে এই আমার পরম আহ্বাদের 
বিষয়, কিন্ত আমার একটি কথা শুনিতে হইবে ; তোমার যোগ মদ খাবার 
দরুণ-তোমাকে একেবারে মদ ত্যাগ করিতে হইবে-_মদ খাওয়াতে 
তোমার সর্বনাশ হইয়াছে,'পুনরায় তোষার এরূপ পীড়া হইলে কোন 
প্রকারেই বাচিবে ন|। ডাক্তর সাহেব গমন করিলে ভবানীবাবুর মাতা 
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বলিলেন--বাবা ! আমার মাথা খাও, ডাক্তরের কথাটি শুনিও। 
আমাকে খেতে পরতে দাও বা না দাও সে রেশ বড় ক্লেশ নহে, তুমি 
ভাল থাকিলেই আমার লক্ষ লাভ। ক্ষণেক কাল পরে স্ত্রী পায়ে হাত 
বুলাইতে২ বলিলেন-__ আমার বড় ভাগ্য ষে আবার এ পায়ে হাত দিতে 
পাইলাম, প্রায় দশ বৎসর হইল বেঁচে আছি কি মরে গিয়েছি একবার 
জিজ্ঞাসাও কর নাই-_বড় অধশ্নম ন। হইলে স্ত্রী জন্ম হয় না__আমর! 
অবল!-_আমাদের কোন চারা নাই--তোমর! যা করবে তাই সহিতে 
হবে-_-কখন আমার মুখ দেখ নাই--বরং সর্বদ1 গালি দিয়াছ তাতে 
আমার খেদ নাই--আমি আর জন্মে যেমন কম্ম করেছি তেমনি ফল 
হচ্ছে--আমার কপালে জুখ না থাকিলে কোথা থেকে হৃবে ? সে যাহা 
হউক, এখন এই ভিক্ষা দাও আর বাওওুলি রকমে চলিও ন1। আমি 
তোমার কাছে টাকাকড়ি চাই নে-_গতর থাকৃলে দাসীগিরি করিয়া 
ছেলেদের খাওয়া পরা দিতে পারব, এই মাত্র চাহি তৃমি ভাল থাক-__ 
তোমার রোগ আর যেন আমাকে দেখতে হয় না। পরে বড় পুত্রটী 
আসিয়া! নিকটে বসিয়া কিছু কাল চুপ করিয়া রহিলেন-_ইচ্ছ1! হইল কিছু 
বলিবেন কিন্ত মুখ বাধু২ করে, অবশেষে ভরসা করিয়া প্রথমে আদগ২ 
কহিতে লাগিলেন পরে বলিলেন-_বাব৷ স্কুলে গেলে সকলে বলে তুই সেই 
মাতাল বেটার ছেলে, তুইও বাপের মত হবি, তোর উপরে আমাদের 
বিশ্বাস কি? আমি সেই জন্তে কাহারে কাছে মুখ দেখাতে পারি না । 
এই সকল কথা শুনিয়া! ভবানীবাবু এ ও করিয়া অন্টান্য কথা ফেলেন 
কিন্তু তাহার পত্বী তাহাতে ভোলেন ন! তিনি আপন কথাই উল্টে পাল্টে 
ধরেন । কাণাকে কাণ। বললে বড় রাগে। ভবানীবাবু অমনি ত্যক্ত 
হইয়া উঠিয়া উত্তর করিলেন-_-আ ! কি আপদেই পড়লাম ! পোড়া 
ঘা আর লুণের ছিটে কেন দাও? এমত গঞ্তনা খাওয়া অপেক্ষ! ষে 
মরা ভাল ছিল-_সে যাহ! হউক, আমার বড় দিব্য হদি কখন আর মদ 
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স্পর্শ করি--আজ অবধি শপথ করিয়া ত্যাগ করিলাম ।--“মদ খাওয়। বড় 
দায় জাত থাকার কি উপায়” পৃ. ৬-৮। 


ক্রিযাম! উপস্থিত। নয়ন উন্মীলন করিয়া! নভোমগ্ডল অবলোকন 
কর। অসংখ্য তার! অসংখ্য কুর্যযত্বরূপ অসংখ্য স্থ্টির নিয়ামক। 
এক এক তার! নিরীক্ষণে বহুধা বোধ হইবে। একটী একটা তার! 
আমাদিগের সুর্যের ন্যায় গ্রহাবত ও সকল গ্রহ রাশিচক্রে 
ধাবমান । দুরবীক্ষণ যতই দৃষ্টিক্ষম হইতেছে ততই নৃতন২ তারা প্রকাশ 
হইতেছে । আমাদিগের স্য্যের অনুগত যে ষে গ্রহ জান! ছিল তাহা 
অপেক্ষা নূতন নূতন গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে । তারাগণ ও গ্রহাদি 
সকলই প্রাণিময় ও স্থষ্টি অনন্ত । পৃথিবী রাশিচক্রে ধাবমান হইতেছে-_- 
স্যর তারতম্য খতুর পরিবর্তন--খাতুর পরিবর্তনে শস্যের উৎপত্তি-_ 
শস্তের উৎপত্তিতে জীব জন্তুর পালন। সুর্যের উদয় ও অস্তমিতিতে 
দিব রাত্রি--দিবা রাত্রিতে উন্তদের বদ্ধন ও জীব সকলের শ্রম ও 
বিশ্রামের উপযোগিতা | ্ৃর্যের তেজে সকল বস্ত হইতে বার আকর্ষিত. 
হইতেছে ও এ বারি ধূমবৎ হইয়। মেঘাকুতিতে 'গগন ভূষিত করিতেছে 
এবং এ মেঘ সকল বারিত্ব প্রাপ্ত হইয়া বৃষ্টি স্বরূপে পতিত হইতেছে । 
যে সকল পর্বত বারিতে পরিপূর্ণ হইতেছে সেই সকল পর্বত হইতে 
নদ নদী প্রবাহিত হইতেছে। নদ নদীর জল চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্র 
হইতে আসিতেছে । বায়ুর এক গতি নহে, দিনে দিনে--সময়ে সময়ে 


' গত্যন্তর হইতেছে । উক্ত কারণ সকল জন্য কৃষি ও বাণিজ্যের কি 


মহৎ উপকার এবং কৃষি ও বাণিজ্যের মঙ্গলে আমাদিগের কি মঙ্গল ! 
বাহা স্থষ্টির প্রকরণ যতই বিবেচনা! কর ততই এই নিশ্চয় জানিবে যে, 
প সকল প্রকরণে আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক মঙ্গল। এই 
অদ্ভুত ব্যাপারে কি অদ্ভুত শক্তি ও জ্ঞান দঃ হয় না? একি নিয়ন্ত। 
ব্যতিরেকে হইতে পারে? কার্য কারণ ব্যতিরেকে কি রূপে সম্ভবে ? 
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'কোন গ্রন্থ, লেখক ব্যতিরেকে হইতে পারে ? কোন চিত্রপট, চিত্রকর 
ব্যতিরেকে হইতে, পারে? কোন মৃত্তি নিশ্বাতা ব্যতিরেকে হইতে 
পারে এই যে অসংখ্য অচেতন ও চেতন বস্তর কি আদি কারণ নাই? 
কাহার দ্বার! সমস্ত হ্ষ্টি নির্বাহিত হইতেছে । কে সকলকে পালন ও 
রক্ষা করিতেছে? এই সকল কাধ্য কি আপন! আপনি হইতে পারে ? 
যদি এ সম্ভবে, তবে সুর্য্য ব্যতিরেকে আলোক, চন্দ্র ব্যতিরেকে জ্যোতস্া, 
অগ্নি ব্যতিরেকে দাহিকা শক্তি, বায়ু ব্যতিরেকে শীতলতা, বাষ্প 
ব্যতিরেকে মেঘও হইতে পারে। আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই ন! 
এ জন্ত কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্থীকাধ্য ? যদি সুধ্য কোন কারণ বশত: 
অদৃষ্ট হইত ও কেবল তাহার তেজ প্রকাশ হইত তবে অদর্শন জন্য এ 
তেজের কারণ কি অবিশ্বাস্য হইত ? 


ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান যে স্বভাবসিদ্। ও দিগ.দর্শন শলাকার স্তায় 
আত্মা ঈশ্বরেতে ধাবমান তাহ! আমর! নান! প্রকারে দেখিতেছি। যখন 
ঘোর বিপদ্‌ বিষাদ বা শোক উপস্থিত হয়-_যখন এমত অবস্থায় পতিত ষে 
আর কোন উপায় নাই__-যখন কোন নিদারুণ ক্লেশ জন্ত শরীর হইতে 
যেন প্রাণ বিয়োগ হয়--যখন পাপে এমত পরিপূর্ণ ষে আপনার প্রতি 
আপনার ঘৃণা হইতেছে__যখন মৃত্যু উপস্থিত ও পূর্ব্ব কশ্মাদি স্মরণে 
চিত্ত দহামান হইতেছে, তখন আত্ম! কাহাকে চিস্তা--কাহাকে স্মরণ 
করে? প্রকৃত অবস্থায় না! পড়িলে প্রকৃত ভাবের প্রকাশ হয় না। 
এক্ষণে বিনীত ভাবে সেই কৃপাময়কে সর্বদা স্মরণ করিয়া ষে জ্ঞান তিনি 
প্রদান করিয়াছেন তাহার উন্নতিতে যত্ববান হও। . 


প্রেমানন্দ করজোড়ে উদ্ধে দৃষ্টি করত এই উপাসনা! করিলেন। 
হে পরমাত্মন্‌! তুমি স্বর্গের স্বর্গে বিশেষ রূপে বিরাজ করিতেছ। 
অসংখ্য দেবতার! বুমধুর সংকীর্তনে মগ্ন থাকিয়া! তোমার অভিবাদন ও 
'প্রেমানন্দ উপভোগ করিতেছেন। তুমি সামান্তরপে সকল বস্তু ও 
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জীবে আছ। তুমি জ্যোতি স্বরূপ, গতি স্বরূপ, আকর্ষণ স্বরূপ, শক্তি 
স্বরূপ, সম্মেলন স্বরূপ, সৌনর্য্য স্বরূপ, সুগন্ধ স্বরূপ, সুরম্যধ্নি স্বরূপ । 
তুমি সর্ধবনিয়ন্তা--সর্বস্থখদাতা ৷ বাহ'রাজ্যে যেমন দিবাকর প্রজ্বলিত, 
তেমনি অন্তর রাজ্যের তুমি স্থধ্য। তোমার জ্যোতিতে আত্মার মালিন্ত 
ও তিমির তিরোহিত হয়-_যে আত্মা নত, পরিশুদ্ধ ও জ্ঞানে ও প্রেমেতে 
পূর্ণ, মেই আত্মাতেই তুমি বিশেষ রূপে বিরাজ কর, তখন সেই আত্মাই 
তোমার স্বর্গের স্বর্গ হয়! তোমার অন্তিত্ব প্রত্যেক নিশ্বাসে, প্রত্যেক 
দৃষ্টিতে, প্রত্যেক স্রাণে, প্রত্যেক ধ্যানে, প্রত্যেক ভাবে জাজ্ৰল্যমান। 
এতঘ্বিযয়ক মানব কুসংস্কার ও দুর্বলতা! পরিহার কর ও যাহাতে তব 
সন্বন্বীয় জ্ঞান জ্যোতিতে আমাদ্দিগের চিত্ত উজ্জ্বলিত হয়, এই কৃপা 
কর।--“যৎকিঞ্চিৎ, ( লুপ্তরত্োদ্ধার ), পৃ* ৪-৬। 


চ 


উপসংহার 


_ দেশ ও সমাজহিতৈষী কর্মবীর প্যারীটাদের জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে 
বিবৃত হইল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাহার ন্মরণীয় কীগ্তি ছাড়াও 
সেকালের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা, পরিচালক ও কর্মী 
হিসাবে তাহার কীন্তি সামান্য নহে; তিনি আমৃত্যু এই প্রতিষ্ঠানগুলির 
মধ্য দিয়া দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। এ সকল সত্বেও আজ যে 
তিনি আমাদের স্থাতিপথের অন্তরালে চলিয়া! যাইতেছেন, সে কেবল 
আমরা আত্মবিস্বত জাতি বলিয়া । তাহার দীর্ঘ জীবনের সহিত কোন 
অপকীন্তি অথবা! নিন্দনীয় কন্ম জড়িত নাই; বরং তাহার সাধুতা ও 
সচ্চরিত্রতার বহু নিদর্শন আছে । তাহার অমায়িক নিব্বিরোধী চরিত্রের 
জন্য তিনি দেশী বিদেশী সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। 
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বাংলা ভাষাকে দীর্ঘদমাসবন্ধ অভিধানগন্ধী শব্বসংযোজনা হইতে 
মুক্তি দিয়া সাধারণের দৈনন্দিন ব্যবহারের লামগ্রী করিয়া তুলিবার 
যে আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আর্ত হইয়াছিল, প্যারীচাদ 
তাহার অন্যতম নেতা ছিলেন। শুধু 'আলালের ঘরের ছুলালে*র জন্যই 
যে তাহার ভাষা-আন্দোলন স্মরণীয় হইয়া আছে, এমন নয়, তাহার 
“মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়” প্রভৃতি পুস্তকে তাহার 
আলালী ভাষা ক্রমপরিণতি লাভ করিয়া তাহার মনের প্রগতিশীলতার 
প্রমাণ দিতেছে । তাহার ম্বভাব ও চরিত্রের অন্থ্যায়ী ছিল তাহার ভাষা । 
আলালী অথব! বিচ্যাসাগরী যে-ভাষাই তিনি ব্যবহার করিয়া থাকুন, 
বিশুদ্ধি ও প্রাঞ্জলতার গুণে তাহা সর্ধদাই স্থখপাঠ্য হইত। তিনি 
কোনও দিকেই কোনও বিশৃঙ্খলা বা অস্পষ্টতা বরদাস্ত করিতেন না। 
প্রাগ.বন্ধিম-যুগে ভাষা-ব্যাপারে ইহা যে কত বড় গুণ, অন্ুশীলনকারী 
মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিবেন । 


পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্যারীষাদকে দেশীয় ও ইউরোগীয় 
সমাজের মধ্যে যোগুত্র-্বরূপ বর্ণনা করিয়া তাহার মৃত্যুতে এই যোগস্থত্র 
ছিন্ন হইল বলিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন । বস্ততঃ ইহাই প্যারীঠাদের 
সত্যকার পরিচয় ছিল। নানা ধশ্ম ও সংস্কৃতির সংঘাতে যে-যুগে 
প্রত্যেকেই আপন আপন গণ্ডী বীচাইয়! চলাই নিরাপদ বিবেচনা 
করিত, সে যুগে প্যারীচাদের মনের সংস্কার-মুক্তি এবং উদারতা মত্যই 
অভাবনীয় । তিনি পরার্থপর ছিলেন বলিয়াই ধন্ম, দেশ ব। জাতির 
বন্ধন তাহার বিশ্বমৈত্রীর পথে বাধার স্ষ্টি করিতে পারে নাই। 

প্যারীচাদের মৃত্যুতে বিখ্যাত “হিন্দু পেট্রিয়ট? (২৬ নবেম্বর ১৮৮৩) 
সংক্ষেপে যে প্রশস্তি করিয়াছিলেন, তাহার একটি পংক্তিতে প্যারীাদের 
কুন্দর পরিচয় আছে-_€]) 1017) 6009 00910677 19985 & 1169797 


৪৪ প্যারীচাদ মিত্র 


ড96918)10) 8) 095০0690. "707:0979 &। 21861710018160. 206190 
৪ 01959]: আট, 90 99/0)996 [09610678100 00 91061708898610 
৪1091716581] 510001797, একাধারে এতগুলি গুণের সমাবেশ বাংলা 
দেশে বড় বেশী দ্রেখা ষায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ভাষা-সংক্কার ও উপন্যাস- 
বচনার জন্য প্যারীঠাদকে প্রশংসা করিয়া অমরতা দান করিয়াছেন, 
আমরা তীহার অপরাপর কীত্তির প্রতিও বর্তমান যুগের বাঙালীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। আশা করি, প্যারীচাদ তাহার ব্বকীয় 
মহিমায় শ্বদেশবাসীর চিত্তে দীর্ঘকাল জাগ্রত থাকিবেন। 


সা হিতর-বাখধক-চন্িতমাত্াা---২ ০ 
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. প্রথম সংস্করণ-সকাতিক ১৩৪৯ 
পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ-_-টবশাখ ১৩৫০ 


মল চাবি আনা ্ 


সুজ্াকর--_জীসৌন্বীজ্্রনাথ দাস 
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫1২ মোহনবাগান .রো, কলিকাতা 
০১16 1১৯৪৩ 


উপবক্রমণিকা 

টা" শতাবীর প্রথম দিকে নব্যশিক্ষা লাভের ফলে বাঙালীর 

জীবনে নবজীবনের সঞ্চার হয়। ধাহাদের সুকৃতিগুণে ইহা সম্ভবপর 
হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে রাজা রাধাকাস্ত দেব এক জন। রাধাকান্ত 
প্রাচীন কীণ্তি বজায় রাখিয়৷ তাহার উপর সংস্কৃতির নূতন সৌধ নিশ্মাণ 
করিতে চাহিয়াছিলেন। এজন্য তাহার কোন কোন কার্য পরবর্তী 
কালে নিন্দিত হইয়াছে । আসল মান্ষটিকেও এখন আমর! ভুলিতে 
বসিয়াছি। তিনি কি ধরণের মানুষ ছিলেন ও সমাজের হিতার্থে কি 
কি কাজ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের পক্ষে জানা ইদানীং কতকটা 
সহজ হইয়াছে। হিন্দুকলেজের সুচনা হইতে পরবর্তী! চৌত্রিশ বৎসরের 
কাধ্যবিবরণ, স্কুল সোসাইটির কাধ্যবিবরণ, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে 
লিখিত রাধাকান্তের পত্রাবলী ও সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে তাহার 
সম্পর্কে বহু নৃতন তথ্য জানিতে পারিয়াছি। এই সব তথ্যের নিরিখে 
আমর! আসল মানুষটি সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণ! করিয়া লইতে পারি। 

কলিকাতা শোভাবাজার-নিবাসী মহারাজ! নবকৃষ্ণ লর্ড ক্লাইবের 
মুনশী ছিলেন । তাহার গৃহে রাজস্ব ও অন্যান্য সংক্রান্ত কয়েকটি সরকারী 
আপিস ছিল । নবকৃষ্ণ এ-সবের কর্তা ছিলেন । ক্লাইভ ও বিস্তর সাহেব- 
স্থবা তাহার গৃহে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। 'নবকৃষ্ণের পবিবারের 
লোকজন ইংরেজ-চরিত্র প্রত্যক্ষভাবে অনুধাবন করিবার সুযোগ 
পাইয়াছিলেন। 

রাধাকাস্ত দেব মহারাজ! নবকুষ্ণ দেবের পোস্বপুত্র রাজা গোপীমোহন 
দেবের পুত্র। ইংরেজ-চরিত্রের একটি দ্দিক পিতা-পুত্র উভয়ের নিকটই 


ঙ রাধাকাস্ত দেব 


স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, তাহা হইল-_-ইংরেজের স্বদেশ ও ম্বজন-গ্রীতি । 
দেশবাসী মাত্রেই যে পরমাত্মীয় এবং তাহাদের সর্বববিধ কল্যাণসাধন যে 
মহত্বম কার্ধ্য, এই বোধ রাজা গোগীমোহনের ভিতর প্রথম উদ্রিক্ত ও 
পুত্র রাঁধাকাস্তের মধ্যে পূর্ণ বিকশিত হয়। এ-কারণ ধনীর দুলাল 
হইয়াও রাঁধাকান্ত যৌবনের উন্মেষেই জনসেবায় রত হুইয়াছিলেন। 
পলাশীর যুদ্ধের পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই, কলিকাতা প্রাচ্য 
ইস্কৃতির একটি বিশেষ কেন্দ্রে পরিণত হয় । ইংরেজ তখনও ভারতবর্ষে 
স্থপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রাচীন ধারা আবী, ফারসা ও সংস্কৃত বিদ্যা 
শিক্ষায় তাহারা উৎসাহ প্রদান করিত। কলিকাতা মাদ্রাসায় ও 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে এই সব ভাষার চচ্চা হইতে থাকে । ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজে সরকারী সিবিলিয়ানগণ এই ভাষাত্রয় বিশেষ ভাবে 
অধ্যয়ন করিত। দেশীয় ভাষাদমৃহও তাহাদের শিখিতে হইত। সম্পন্ন 
গৃহস্থ্রা ও উচ্চাভিলাষী ভারতীয়েরা এই প্রাচীন ধারা অনুসরণ করিয়া 
শৈশব হইতেই দেশীয় ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ভাষাগুলি অধ্যয়নে 
ব্যাপুত হইতেন। রাধাকাস্ত দেবেও ইহার ব্যতিক্রম দেখি না। 
অল্প বয়সেই তিনি আর্বাঁ, ফার্সী ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন । 
এই সময় ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন বিশেষ ভাবে অনুভূত 
হইতে লাগিল। ইংরেজ- শাসক, ইংরেজ--বণিক ; কাজেই শাসন- 
ব্যাপারে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজের সঙ্গে বাঙালীর অহরহ মিশিতে 
হইত। শীঘ্রই কলিকাতায় ইংরেজীর প্রথম পাঠ শিক্ষা দানের জন্য 
,কতকগুলি প্রাথমিক স্কুল স্থাপিত হইল। কানিংহাম সাহেবের 
ক্যালকাটা আযাকাডেমি এইরূপ একটি স্কুল। রাধাকাস্ত এই স্কুলে তাহার 
ইংরেজী প্রথম পাঠ শেখেন। তখনকার বাঙালীর! দৈনন্দিন কাজকন্মন 
চালাইবার নিমিত্ত কতকগুলি ইংরেজী শব্ধ মুখস্থ করিয়া লইত। 


উপক্রমণিকা ৭ 


তাহাদের ইংরেজী শিক্ষার এই বূপেই অবদান হইত । কাঁনিংহামের স্কুলে 
রাধাকাস্ত ইংরেজীর প্রথম পাঠ লইলেন বটে, কিন্ত এখানেই তাহার 
ইংরেজী শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। তিনি নিজের চেষ্টাযত্বে 
ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য আয়ত্ত করিয়া সে যুগের একজন খ্যাতনাম! 
ইংরেজীনবীশও হইয়াছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লন্ধ প্রাচীন 
ও নব্য শিক্ষ! তাহার সকল কর্মকে নিয়ম্বিত করিয়াছে । 

রাঁধাকাস্ত দেব ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চ কলিকাতায় জনন গ্রহণ 
করেন। তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছিলেন'। অর্ধ শতাববীরও অধিক 
কাল তিনি বিবিধ জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। বুন্াবনবাস 
কালেও তাহার সাহিত্যচর্চা অব্যাহত ছিল। সর্ববিধ শিক্ষা-গ্রচেষ্টায় ও 
সমাজ-কল্যাণে রত থাকিলেও রাধাকান্ত আদলে ছিলেন সাহিত্যসেবী। 
আরবী, ফার্সা, সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী-_এই পাঁচটি ভাষ! তিনি সমভাবে 
আয়ত্ব করিয়াছিলেন । পাগ্ডিতে]র নিদর্শন তাহার বহু পুস্তকে লিপিবদ্ধ 
আছে। । 

রাধাকান্ত প্রথম জীবনে কি ধরণের কাধ্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহার 
কিঞ্চিৎ আভাঁম ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই নবেম্বর গবর্মেন্টকে লিখিত তাহার 
একথানি পত্রে পাওয়া যায়। তাহা হইতে আবশ্যক অংশ এখানে উদ্ধৃত 
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হিন্দগুকলেজ 


এই পত্রে রাধাকাস্ত দেব প্রথমেই হিন্দুকলেজের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। কলেজ-প্রতিষ্ঠা হইতে দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর তিনি ইহার 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এ কথা এখন সকলেই জানেন যে, 





* প্রীযুত ব্রলেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারী নধিপত্র হইতে এই পত্র উদ্ধার করিয়া 
প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার প্রতিলিপি রাধাকান্ত দেবের অপ্রকাশিত পত্রাবলীর. 
মধ্যে আমি দেখিয়াছি; তাহাতে পত্রের তারিখ দেওয়| হইয়াছে ১*ই নবেম্বর ১৮৩৩। 


উঠ, বাধাকাস্ত দেব 


হিন্ুকলেজের মত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা ডেভিড 
হেয়ারের। এই পরিকল্পন! ধাহাদের একাস্তিক চেষ্টাযত্বে কাধ্যে পরিণত 
হয়, তাহাদের মধ্যে শোভাবাজারের রাজা গোপীমোহন দেব ও তৎপুত্র 
রাধাকান্ত দেব অন্ততম। হিন্দুকলেজ বা মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও 
নিয়মাদ্ি রচনার জন্য ২১ মে ১৮১৬ তারিখে স্কপ্রিম কোর্টের প্রধান 
বিচারপতি সার্‌ এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টের ভবনে গণ্যমান্ত ব্যক্তিদের দ্বিতীয় 
সভার অধিবেশন হয়। এই সভা এ উদ্দেশ্তে দশ জন ইউরোপীয় ও 
কুড়ি জন ভারতীয় লইয়া! একটি সাব-কমিটি গঠন করেন। রাধাকাস্ত 
দেব এই সাব-কমিটির এক জন সভ্য ছিলেন । কলেজের কাধ্য আরন্ত 
হয়, ৩3 নং চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গি কমল বন্ুর ভবনে ১৮১৭ শ্রীষ্টাবের 
২০এ জান্ুয়ারি ৷ এই দিন কলিকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে রাধাকাস্ত 
দেবও উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখনই সাহিত্যিক রূপে পরিচিত 
হুইয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ.আছে। 

স্থচনা হইতেই রাজা গোপীমোহন দেব হিন্দুকলেজের ডিরেক্টর 
নিযুক্ত হন। রাধাকান্ত ইহার ডিরেক্টুর হন ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে । পিতা-পুত্র 
বহুদিন একযোগে কলেজের কন্ম পরিচালন] করিয়াছিলেন । কর্মাধ্যক্ষ 
নিযুক্ত হইবার পরই রাধাকাস্ত ইহার কাধ্য যাহাতে স্থচারুরূপে নির্ববাহিত 
হয়, তত্প্রতি দৃষ্টি দিতে থাকেন। ছুটি, কার্য আরম্ভ ও পরিসমাপ্তির 
সময়, ছাত্রদের ভগ্ভি হইবার নিয়ম, মাসিক বেতন, কলেজে 
ছাত্রদের অনুপস্থিতি, অনুপস্থিত হইলে অভিভাবকের কাধা, ছাত্রদের 
প্রতি শান্তিবিধানের তারতম্য, গ্রতি বৎসর পাঠ্য বিষয়ের পরীক্ষা 
প্রভৃতি সম্পর্কে তিনি নিয়মাবলী গঠন করেন ও ইহা পরিচালক-নভা ' 
ভ্বারা অন্থমোদন করাইয়া লন। 

হিন্দুকলেজ প্রথম হইতেই ভাড়াটিয়া! বাড়িতে অবস্থিত ছিল। 


হিন্দুকলেজ ১১ 
কলেজ-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় হিন্দুদের এককালীন দান হইতে প্রাপ্ত সদ 
ও ছাত্রবেতন হইতেই সম্পূর্ণ নির্বাহিত হইত। ১৮১৯ শ্রীষ্টাব্ব 
হইতে কিছুকাল ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন লওয়! হইত না। 
হিন্দুকলেজের প্রথম দলের ছাত্রদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শিবচর 
ঠাকুর, তারা্টাদ চক্রবস্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । কলেজের 


নির্দিষ্ট আয় হইতে ব্যয় সংকুলান কঠিন হইয়া পড়িলে কলেজ-কমিটি, 


অর্থসাহাধ্য প্রার্থনা করিয়! ১৮২৩ খ্রীষ্টাৰধে সরকারের নিকট আবেদন 
করেন। এই আবেদনের ফলে নৃতন গৃহ নিশ্মাণ না-হওয়া! পধ্যস্ত ঘর-ভাড়া 


এবং এক জন বিজ্ঞান-অধ্যাপকের বেতন বাবদে সরকার মাসে দুই শত 


আশী টাক! যঞ্তুর করিলেন। রাধাকান্তের একাস্তিকতা ইহার জন্য 
অনেকাংশে দায়ী । অতঃপর সংস্কৃত কলেজের জন্য কলিকাতা! পটলডাঙ্গায় 
গৃহ নিশ্মিত হইলে তাহার এক অংশে হিন্দুকলেজ ১ মে ১৮২৬ তারিখে 
উঠিয়া আসে । এই মাস হইতে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও হিন্দু- 
কলেজে শিক্ষকের পদে বৃত হন। 

এই সময্ন কলেজ-পরিচালনায়ও কতকটা নৃতনত্ব ঘটে । ১৭ এপ্রিল 
১৮২৫ তারিখে হিন্দুকলেজের কোষাধ্যক্ষ জোসেফ ব্যারেটে! কোম্পানী 
দেউলিয়া হওয়ায় মূলধন উদ্ধারের আশা রহিল না। কলেজ-কর্তৃপক্ষকে 


অগত্যা সরকারের নিকটই সাহায্যের জন্ত হাত পাতিতে হইল।*. 


সরকার কলেজকে একটি মাঁসহার! দেওয়া স্থির করেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
এই শর্ত করা হইল যে, সরকার-তরফেও কমিটিতে এক বা একাধিক 
প্রতিনিধি থাকিয়া কলেজ-পরিচালনাকার্য্যে সহায়তা কবিবেন। কিছু 
কাল.আলাপ-আলোচনার পর ডক্টর হোরেস হেমান উইলসন সরকার- 
পক্ষে কমিটিতে গৃহীত হইলেন ও ইহার ভাইস-প্রেসিডে্ট হইলেন। 
ডেভিড হেয়ার এত দিন কলেজ্রের ভিজিটর বা পরিদর্শক মাত্র ছিলেন | 


১২ বাধাকাস্ত দেব 


১৮২৫ শ্রীষ্টাকের মধ্যভাগ হইতে তিনিও ইহার এক জন ডিরেক্টর 
নিষুক্ত হন। 

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ হিন্ুকলেজের 
মুল নিয়মাবলীর মধ্যে এইরূপ একটি নিয়ম ছিল যে, ইহার গবর্নরদ্বয় 
প্রত্যেকে ছুই জন এবং ডিবেক্টরগণ প্রত্যেকে এক জন করিয়া ছাত্রকে 
কলেজে বিন! বেতনে পড়াইতে পারিবেন । হিন্দুকলেজের কাধ্য- 
বিবরণে দেখা যায়, গোগীমোহন ও রাধাকাস্ত দেবের আহ্ককুল্যে 
বহু ছাত্র কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া জীবনে উন্নতি করিয়াছিলেন। 
স্বনামধন্য পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রাবস্থায় কিরূপ উপরুূত 
হইয়াছিলেন, তাহা তিনি রাধাকান্তের মৃত্যুর পর অনুষ্ঠিত স্বৃতিসভায় 
(১৪ মে ১৮৬৭) মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন।* 

হিন্দুকলেজের শিক্ষায় এক দিকে যেমন স্থফল ফলিতে লাগিল, 
অন্ত দিকে তেমনই নব্যশিক্ষার প্রথম আভায় প্রচলিত আচার-ব্যবহারে 
বীতরাগ হইয়া যুবকগণ উচ্ছত্খল হইয়া উঠিল। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ 
ইহাতে প্রমাদ গণিলেন এবং অনেকে কলেজ হইতে নিজ সম্তানদের 
সরাইয়া লইতে লাগিলেন। তাহার! সম্তানদের এরূপ উচ্ছঙ্খলতার 
জন্য কলেজের অন্যতম শিক্ষক ডিরোজিওকে দোষী করিলেন। 
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হিন্ুকলেজ ১৩ 


কলেজ-কমিটির অধিকাংশ দেশী সভ্যও এজম্য ডিরোজিওকে দায়ী 
করিয়া তাহার পদত্যাগ দাবি করিলেন । ডিরোজিও নিজ অপবাদ 
ক্ষালনের জন্য উইলসন সাহেবকে এক পত্র লেখেন। বাধাকান্ত এ 
সম্পর্কে সম্পাদককে বিখিলেন (২৭ এগ্রিল ১৮৩১), 
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রাধাকাস্ত দেব প্রতিষ্ঠানটিকেই বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন। এ কথা 
নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, তিনি তখন এরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন করায় 
হিন্দুকলেজ আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। 

ইহার পর হইতে কলেজের শিক্ষক নির্বাচনে রাধাকাস্ত দেব বিশেষ 
সতর্ক হইলেন। ডিরোঁজিওর অপসারণের অব্যবহিত পরেই কলেজের 
প্রধান শিক্ষক ডি. আনসেল্ম্‌ পদত্যাগ করেন। ' তাহার স্থলে জি. টি. 
এফ, স্পীড প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। তাহার নিয়োগ অন্থমোদন 
করিয়া রাধাকান্ত তাঁহাকে যে পত্র লেখেন (৬ জুলাই ১৮৩১), তাহার 
একটি অংশ এই,__ | 
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ঠিক এই সময় হইতেই কলিকাতায় কয়েক জন খ্রীষ্টান পাদ্‌বি 
কলেজের নব্যশিক্ষিত ছাত্রদের নিকট থ্রীষ্টতৰ প্রচারে উদ্গ্রীব হইলেন । 
তাহাদের মূল উদ্দেশ্ত ছিল-হিন্দু যুবকদের শ্রীষটধর্শে দীক্ষিত করা। 
ইহার সৃচন! হয় পাদ্রিদের সাধারণ সভায় বক্তৃত1 দানের ব্যবস্থা দ্বার! । 
কলেজ.কমিটি পূর্বব হইতেই সতর্ক হইয়াছিলেন। তাহাদের আদেশে 


১৪ রাধাকাস্ত দেব 


ছাত্রগণকে এ সব বক্তৃতা শ্রবণ হইতে নিরস্ত করা হইল। কোন 
পাদ্‌রি বা অজ্ঞাতকুলশীল ইংরেজ যাহাতে হিন্দুকলেজের অধ্যাপক 
নিযুক্ত না হয়, সেদিকে রাধাকাস্ত দেবের তীক্কু দৃষ্টি ছিল। রামমোহনের 
বন্ধু উইলিয়ম আযাডামকে ব্যবহারশান্ত্র ও অর্থনীতির অধ্যাপক নিয়োগের 
প্রস্তাব হইলে তিনি উইলসনকে ১৯ জানুয়ারি ১৮৩২ তারিখে লেখেন,_ 
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ইহার পর বিলাত হইতে কোর্ট অফ. ডিরেক্টর্স পাদ্‌রি ডক্টর জেম্স 
আযাডামসনকে কলেজের অধ্যক্ষপদে নিয়োগের স্থপারিশ করিয়া ভারত- 
সরকারকে পত্র লেখেন। কলেজ-কমিটির দেশীয় সদশ্তগণের ঘোরতর 
আপতি থাকায় এ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। বলা বাহুল্য, এ বিষয়েও 
রাধাকাস্ত অগ্রণী হইয়াছিলেন। 

সপরিষদ্‌ বড়লাট লর্ড মিণ্টো ১৮৩৫ ্রীষ্টাব্ডে ধাধ্য করেন যে, হিন্দু- 
কলেজ-কমিটির সকল সভ্যই জেনারেল কমিটি অফ.পাব্লিক ইন্ষাকৃশন 
বা সরকার-নিষুক্ত শিক্ষাবিষয়ক কমিটির সম্মানিত সদস্য (8.000255 
[1910১9:) হইবেন এবং ইহার কাধ্য-পরিচালনে সহায়তা করিবার জন্ত 
উহা! ছুই জনকে এই কমিটিতে প্রেরণ করিতে পারিবেন । ১৮৩৫ খ্রীষ্টাবের 
৮ই মে কলেজ-কমিটি রাধাকান্ত দেব ও রসময় দত্তকে শিক্ষা-কমিটিতে 
প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া পাঠান । ১৮৩৫ ও ৩৬ এই দুই বৎসর এবং 
পরে ১৮৪১-৪২, ৪২-৪৩, ৪৩-৪৪ এই তিন বংসর রাধাকাস্ত দেব ইহার 
সদস্য ছিলেন। 

হিন্ুকলেজে ইংরেজী শিক্ষার উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হইত। 
স্ৃতরাং ছাত্রদের বাংলার মাধ্যমে সুষ্ঠ ভাবে শিক্ষা দিবার জন্য ১৮৩৯, 
১৪ই জুন কলেজ-গৃহের সন্নিকটে ইহার অধীনে একটি বাংল! পাঠশালা 


হিন্দুকলেজ ১৫ 


প্রতিষ্ঠিত হইল। রাধাকান্ত দেব পাঠশালা-প্রতিষ্ঠায় অগ্রণীদের মধ্যে 
এক জন ছিলেন । ইহার কাধ্য পরিচালনে, ছাত্রদের পরীক্ষার্দি গ্রহণে 
ও অন্যান্ত বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে সাহায্য করিতেন । 


১৮৪১ খ্রীষ্টাব্ে হিন্ুকলেজ পরিচালনে বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয় ॥ 
এত দিন, গবর্ষেন্ট অর্থসাহায্য করিলেও, কলেজ-সংক্রাস্ত বিষয়ে কমিটির 
দেশীয় সস্তদের মতামতই বলবৎ থাকিত। শিক্ষা-কমিটির ইহা কখনই 
মনঃপৃত হয় নাই। তাহারা অন্যান্য স্কুল-কলেজের মত হিন্দুকলেজকেও 
তাহাদের নির্ধারিত নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আনিবার প্রস্তাব করিয়া উর্ধতন 
কর্তৃপক্ষের নিকট এক বিবৃতি পেশ করিলেন। সরকার এই বিবৃতির 
নিরিখে এমন কতকগুলি নিয়ম করিয়! দিলেন, যাহাতে শিক্ষা-কমিটির 
কর্তৃত্ব স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়। রাধাকাস্ত দেব এই সময়ে একাদিক্রমে তিন বৎসর 
শিক্ষা-কমিটির সাস্য ছিলেন; হিন্দুকলেজ পরিচালনার্থ ইহার গবর্ণর, 
ম্যানেজার এবং শিক্ষা-কমিটির ছুই জন প্রতিনিধি লইয়া! ইহারই 
কর্তৃত্বাধীনে যে কমিটি গঠিত হইল, তিনি তাহারও সন্ত রহিলেন। 
কিন্তু কর্তৃত্ব এঁরূপে দ্বিধাবিভক্ত হওয়ায় শিক্ষা-কমিটি ও কলেজ-কমিটি 
উভয়ের মধ্যে এই সময় হইতে প্রায়ই ছন্দের উদ্ভব হইতে থাকে। 
কয়েক বৎসরের মধ্যেই এমন ছুইটি ঘটন! ঘটে, যাহাতে এই ছন্দ 
চরমে উঠে। ১৮৪৮ খ্রীষটাবে হিন্দুকলেজের শিক্ষক কৈলাসচন্ত্র বন্ 
্ীটধর্শে দীক্ষিত হইলে হিন্দু সমাজে ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। 
কলেজ-কমিটির যে-সভায় এ-বিষয়ের আলোচনা হয়,' তাহাতে উপস্থিত 
তিন জন দ্রেশীয় সদন্তের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রাধাকাস্ত দেব 
খী্টধর্শে দীক্ষিত কৈলাসচন্ত্র বস্থকে কলেজের কর্ম, হইতে অব্যাহতি 
দিবার দাবি- করেন। সংখ্যাল্পতা হেতু তাহাদের দাবি অগ্রাহ হয়। 
কিন্তু তাহাদের-_হ্ৃতরাং হিন্দু সমাজের--মনোভাব গবর্মেণ্টের গোচরে 


১৬ ৮ রাধাকাস্ত”দেব 


আনিবার অন্ত শিক্ষা-কমিটিকে অনুরোধ করিতে সকলেই সশ্খত 
হুইলেন। আশ্চধ্যের বিষয় এই, শিক্ষা-কমিটিতে এই প্রস্তাব উত্থাপিত 
হইলে যে-সব ইউরোপীয় সদস্য পূর্ব্বে সম্মত হইয়াছিলেন, তাহারাই 
এখানে ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেন; ফলে হিন্দু সমাজের মনোভাব 
'গবর্ষেপ্টের গোচরে আনা আর সম্ভবপর হইল না। ইহার প্রতিবাদ- 
স্বরূপ প্রসন্নকুমার ঠাকুর কলেজের গবনর-পদে ইস্তফা দেন। 
ইহার কিছুকাল পরে, ১৮৪৯ গ্রীষ্টাবের শেয় দিকে, গুরুচরণ সিংহ 
নামে কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীর এক ছাত্র শ্রীষ্টধশ্খ অবলম্বন করে। 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্র দ্বারা কমিটিকে ইহা! জানাইলে এ বিষয়ে 
ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণের জন্য সদস্তগণের মতামত আহ্বান কর! হয় 
দেশীয় ও ইউরোপীয় সদশ্তগণ ছাত্রটিকে কলেজ হইতে অপসারণের 
পক্ষেই মত দিলেন; গুরুচরণ নিংহও কলেজ ত্যাগ করিয়! চলিয়া গেল। 
কিন্তু এই গ্রসঙ্গে মূল নীতির ব্যাখ্যা লইয়া শিক্ষা-কমিটির প্রেসিডেন্ট 
মিঃ ডিস্কওয়াটার বীটন (তখন কলেজ-কমিটিরও প্রেসিডেন্ট) এবং রাজা 
রাধাকাস্ত দেবের মধ্যে তুমুল বাদাচ্ছবাদ আরম্ভ হয় ও ইহার জের পর- 
বৎনর পর্য্স্ত চলে। রাধাকাস্ত দেব অবশেষে ১৮৫০ ্রীষ্টাব্বের ১লা জুন 
কলেজের সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিম্ন করেন। কলেজের সঙ্গে সংশ্রব 
ত্যাগের মূল কারণ যে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এইরূপ মতভেদ ও মনাস্তর, ৭ই 
অক্টোবর ১৮৫১ তারিখে ডক্টর হোরেস হেম্যান উইলসনকে লিখিত 


বাধাকান্ত দেবের নিয়লিখিত পত্রাংশে তাহা হম্পষ্ট,-- 
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"01660 10:00806. 69 00910011800. 0109 00100016686 22) 07620 00111810708 
৮৮ 980; 06090, 00 0009 009510) &% 801008 0109160008 8:089 
৮৩6৪৪ (0989 6৬০ 10090198 010 9 8001906 17050151706 009 510186101 9£ 
097:698 10051000106] 20199 0£ 609 00110£9 10100 6911201785690, 10. 
$59 76619205780 7৮৮০০ [970801000001057 1007800৮60৪ 005৩2008 
0£ 609 0০9116£9 1:00 1018 2096. 02. 9 512281197 9301906, 9106 8 
8206910109069 01 20005 90875 21011013698 1066৮/0010 709801£ 200 6109 
1569 7576510906 7200 19911009 ৮919 80 63880018690 075৮6] স1%3 ০1911896 
60০ 09850159 20 20100006100; 161) 6109 1086606100১ 17658117609 
28 200 7096150 208,065587109706 86 0999106, 


কমিটি বাধাকান্ত দেবের পদ্ত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিয়া ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্ের 
২৯এ মে তাহার কৃতিত্বের প্রশংসা করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 
কমিটির পক্ষে সেক্রেটরী রসময় দত্ত রাধাকান্ত দেবকে ইহা! প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । 


ইংরেজী শিক্ষা ও মিশনরা আন্দোলন 


ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার প্রসঙ্গে রাধাকান্ত দেবের আরও কয়েকটি 
কাধ্যের কথা এখানে ম্মরণীয়। শ্রীষ্ঠান পা্রিদের আন্দোলনের কথা 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। নবাশিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দু যুবকদের মনে যখন 
প্রচলিত ধশ্ম ও আচার-ব্যবহারের প্রতি সংশয় ও অনাস্থা উপস্থিত 
হইল, তখন স্থযোগ বুঝিয়। শ্রীষ্ান পাদরিরা প্রচারকাধ্য শুরু করেন। 
এই বিষয়ে অগ্রণী হইলেন ডক্টর আলেকজাগ্ডার ডাফ। হিন্দুকলেজের 
প্রসিদ্ধ ছাত্র কৃষ্খমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃহেশচন্ত্র ঘোষ, মধুন্দন দত, 
জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর কয়েক বৎসরের মধ্যে একে একে খ্ব্রীষটধম্ম গ্রহণ 
করেন। একবার, ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি হিন্দুকলেজের সম্মুখেই 
পা্দরির! কৃষ্ণমোহনকে দিয়া একটি গীর্জা নিশ্মাণ করাইতে প্রয়াসী হন।। 

২ 


১৮ | ঝাধাকাস্ত দেব 


কিন্তু রাধাকান্ত দ্বেব, রাঁমকমল দেন, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতির চেষ্টায় 
তাহ! সম্ভব হয় নাই। 

্ষ্টান পাদরিদের প্রচার-কার্ধ্য কিন্ত অবাধ গতিতে চলিতে লাগিল। 
কলিকাতায় ও অন্তত্র তাহারা অবৈতনিক বিগ্তালয় স্থাপন করিয়া 
শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীষ্টতত্বও তরুণ ছাত্রদের শিখাইতে থাকেন। 
ফলে নানা স্থানে খ্রীষ্টান হইবার ধুম পড়িয়া যায়। স্থবিধা পাইলে 
অল্প বয়স্ক বালকদেরও তাহারা! জোর করিয়া খ্রীষ্টান করিতেন। রক্ষণশীল 
ও প্রগতিশীল সকল শ্রেণীর হিন্দুরাই ইহাতে শঙঞ্চিত হইলেন। পাদরিদের 
এবধিধ কার্ধ্যের বিরুদ্ধে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাবে “তত্ববোধিনী পত্রিকা” আন্দোলন 
শুরু করিলেন। ইহার অধ্যক্ষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদ্রব দূরীকরণের 
জন্ অগ্রসর হইলেন। তীহার এই কার্যে সহায় হইলেন রাজ! রাধাকাস্ত 
দেব। মিশনরীদের প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক বিষ্ভালয়গুলিই খ্রষ্টানির কেন্দ্র 
হইয়াছিল। দরিদ্র হিন্দু ছাত্রগণকে যাহাতে বিদ্যা শিক্ষার জন্য এই সব 
বিদ্যালয়ে না-াইতে হয়, সেজন্য হিন্দু নেতৃবর্গ অবৈতনিক বিগ্তালয় 
স্থাপনে উদ্যোগী হন। রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে ২৫ মে ১৮৪৫ 
তারিখে এই উদ্দেশ্ট্ে সহস্রাধিক হিন্দুর একটি জনসভা হয়। এই 
দিনকার সভায় এককালীন চল্লিশ হাজার টাকা দান ও মাসিক চারি 
শত টাক! চাদার প্রতিশ্রতি পাওয়া গেল। এই বিষয়ে আলোচনা- 
প্রসঙ্গে “তত্ববোধিনী পত্রিকা” ( আঘাঢ় ১৭৬৭ শক ) লেখেন, “বিশেষতঃ 
রাজ! বাধাকান্ত বাহাদুর পক্ষপাত শূন্য হইয়া এ বিষয়ের সথসিদ্ধির জন্য 
যে প্রকার ঘত্ববান হইয়াছেন, ইহাতে কৃতকাধ্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা 
দেখিতেছি।” বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য যে কমিটি স্থাপিত হয় রাধাকাস্ত 
দেব তাহার সভাপতি হইলেন, সম্পাদক হইলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং 
'রামকমল সেনের জ্যো্ট পুত্র হরিমোহন সেন। 
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প্রন্তাবিত বিষ্ভালয় ১ মার্চ ১৮৪৬ তারিখে স্থাপিত হইল। 
ইহার নাম হুইল হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় বা [77000 00081162016 
17801606100 1% কমিটি হিন্দুকলেজের অন্যতম মেধাবী ছাত্র তৃর্দেব 
মুখোপাধ্যায়কে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন । শিক্ষক নির্বাচনেও 
যে রাধাকাস্ত দেবের বিশেষ হাত ছিল, তাহার লিখিত পত্রাবলী হইতে 
তাহাও জানা যায়॥ বিদ্যালয়ের কার্ধ্য দুই বৎসরের অধিক কাল বেশ 
হুুভাবে চলে। কিন্তু ১৮৪৮ শ্রীষ্টাবের প্রারভে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের 
পতনের ফলে বিদ্যালয়ের প্রায় সমুদয় গচ্ছিত টাকাই নষ্ট হইয়া যায়। 
ইহার পরও কিছুকাল স্কুলটি চলিয়াছিল; কিন্তু তখন ইহার নিতাস্তই 
হীনাবস্থা। ৩রা সেপ্টেম্বর ১৮৫১ তারিখের “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' 
পাঠে জানা যায়, তখনও হিন্দু হিতার্থা বিদ্যালয় বিদ্যমান ছিল। 

এই সময় শিক্ষা-বিভাগ ছাড়া সরকারী অন্যান্য বিভাগগুলিতেও 
মিশনরীদের প্রভাব লক্ষিত হয়। রাধাকান্ত দেব ডক্টুর উইলসনকে 
পূর্ববোলিখিত পত্রে লেখেন, 


118810097 27010920096 18 7005 00 209 889600506 ; ৩৩ 
89081600606 11010 009 10006510 10680. 01 0056210106106 60 609 10996 
90089 01 ০0009 1৪ 17)69069৫ জা 161) 2৮, 


এই পত্রেরই আর এক স্থানে তিনি লেখেন, 


[109 00201186121 01068 12953 109£0090 209 00৮ ৪ 6129 2086 0£ 
80612 28000 800 2098621165 10£ 205 11810. 50109191009 6০ 02100100199, 


রাধাকাস্ত দেব এদেশে খ্রীষ্টান পাদরিদের ধশ্বপ্রচারের ঘোরতর 
বিরোধী ছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের শিক্ষা-বিস্তারে সহায়তার প্রশংস! 





ক 81079 78000. 00057165109 20861606100---00900115 992109 6০ 6209 0126৮ 
070 90008 1856) 609 186 0£ 1191017০৮70 2175550 01 15086) 11808 5) 
£846. ভা, 2006, ০1 165৪, 7187015 9, 
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বলিয়াছি। ইহার: ছুই বৎসর পরে শিক্ষা সম্পর্কে অন্য যে একটি 
আন্দোলন আবস্ত ' হয়,-তাহার সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন। 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, হিন্দুকলেজে হিন্দুদের কর্তৃত্ব তখন নামে মাত্র 
বিদ্যমান ছিল। ১৮৫৩ শ্রীষ্টান্দের গোড়াতেই হীরা বুলবুল নামে 
কলিকাতাবাসী এক পশ্চিম! গণিকার পুত্র হিন্দুকলেজে ভণ্তি হয়। 
ইহা! লইয়৷ হিন্দুদের মধ্যে পুনরায় তীত্র অসন্তোষের স্ষ্টি হইল। সরকারী 
শিক্ষা-সংসদ (কাউন্সিল অব এডুকেশন ) কিন্তু জি ধরিলেন, কলেজ 
হইতে এই গণিকাপুত্রকে সরাইয়া দেওয়া হইবে না। হিন্দুর] ইহার 
প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তাহার! হিন্দু- 
কলেজের মত আর একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার সন্বপ্প 
করিলেন । এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ওয়েলিংটন স্ত্রীটস্থ দত্ব- 
পরিবারের রাজেন্দ্র দত্ত । বাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, আশুতোষ দেব প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই প্রচেষ্টায় বিশেষ 
ভাবে যোগদান করেন। ইহার ফলে ২ মে ১৮৫৩ তারিখে চীৎপুর 
সি'ছুরিয়াপটীর রামগোপাল মল্লিকের বৃহদ্বাটীতে হিন্দু মেট্রোপলিটান 
কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল । মতিলাল শীলের শীল্স্‌ ফ্রী কলেজ ও গুরুচর্ণ 
দত্তের ডেভিড হেয়ার আযকাডেমি সমুদয় ছাত্র, আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম 
সমেত এই কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত হইল। রাধাকান্ত দেব সর্বসম্মতিক্রমে 
কলেজ-পরিচালন-কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হইলেন । পৃষ্ঠপোষক-- 
মতিলাল শীল; পরিচালন-কমিটিতে রহিলেন-_ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
রাজেন্দ্র দত্ত, আশুভোষ দেব প্রভৃতি । কবি ও সাহিত্যিক হিন্দুকলেজের 
প্রাক্তন অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ভি, এল, রিচার্ডমন কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত 
হন। ইহার প্রধান বাংলা অধ্যাপক হইলেন ..প্রসিদ্ধ নাট্যকার 
রামনারায়ণ তর্করত্ব । কলেজটি কিছু কাল বেশ সমারোহে চহিয়াছিল। 


২২ রাধাকান্ত দেব 


রাণী রাসমণি ইহার শ্রীবৃদ্ধিকল্পলে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। 
কয়েক বৎসর পরে ১৮৫৮ প্রীষ্টাবে হিন্দুদের মধ্যে 'অনৈক্য ও অনমুরাগ, 
জন্ত কলেজটি উঠিয়। যাঁয়। 


জনশিক্ষা 


প্রত্যেক ব্যক্তির মাতৃভাষা আয়ত্ব করা! আবশ্ঠকর্তব্য । 'রাধাকাস্ত 
বঙ্গসম্তানদের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মাতৃভাষা শিক্ষার দ্রিকেও অবহিত 
ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং উনবিংশ শতকের প্রারস্তে, 
সেই “অন্ধকার” বিশৃঙ্খল যুগেও বঙ্গদেশে পাঠশালার অপ্রতুল ছিল না। 
কিন্তু এ সমুদয় পাঠশালায় আগেকার সঙ্কীর্ণ প্রথায়ই শিক্ষা দেওয়া 
হইত। তখন পাঠ্য পুস্তকেরও একান্ত অভাব ছিল। ফুগোপযোগী 
পাঠ্য পুস্তক ও স্থপরিচালিত পাঠশালার অভাব বিশেষরূপ অনুভূত হইতে 
লাগিল। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার মাত্র ছয় মাস পরে, ১৮১৭ খ্রীষ্টাবের 
জুলাই মাসে পাঠ্য পুস্তক রচনার জন্য স্থুল-বুক সোসাইটি গঠিত হয়। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দ্রিকে বিভিন্ন জনহিতকর কাধ্যে দেশী-বিদেশী 
গণ্যমান্য লোকেরা! একযোগে কাধ্য করিতেন। এ ব্যাপারেও ইহার 
অন্তথা হইল না। স্ুল-বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হইতেই বাধাকাস্ত 
দেব ইহার সঙ্গে যুক্ত হইলেন এবং কখনও একাকী, কখনও অপরের 
সহযোগে পুস্তক লিখিয়া বজ্গ ভাষা শিক্ষা ও চচ্চার পথ সুগম করিয়াছিলেন। 
পূর্ববোন্লিত ইংরেজী পত্রে প্রকাশ, সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বহু পুস্তক 
তিনি সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। রাধাকান্ত ত্্ী শিক্ষাবিধায়ক' 
বচনাকালে পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারকে সংস্কত সাহিত্য হইতে 
নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দেন। ্‌ 


জনশিক্ষা ৃ ২৩ 


শুধু পাঠা পুস্তক রচনা দ্বারাই উন্নত ধরণের প্রাথমিক শিক্ষা! প্রচার: 
সভ্ভব নয়। সোসাইটির কর্তৃপক্ষ ইহা স্থাপনের অল্পকাল পরেই বুঝিতে 
পারিলেন, দেশীয় পাঠশালাসমূহে নব-রচিত পাঠ্য পুস্তক প্রবন্তিত 
করাইতে হইলে ইহাদের সংস্কার সাধন আবশ্তক। তীহারা এজন্য 
১৮১৮ শ্রীষ্টাব্বের ১ল৷ সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতা স্থল সোসাইটি 
স্থাপন করিলেন। পুরাতন দেশীয় পাঠশালাগুপির সংস্কার সাধন ছিল 
ইহার প্রধান উদ্দেস্ত ; কতকগুলি আদর্শ বিগ্যালয় স্থাপন করাও ইহার 
উদ্দেন্ত মধ্যে গণ্য হইল। তাহাদের ধারণা-_বঙ্গসস্তানেরা৷ এইরূপে 
মাতৃভাষার অধিকারী হইয়া হিন্দুকলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে 
পারিবেন, তাহাদের দ্বার! দেশাভ্যন্তরে শিক্ষা-গ্রচার ও প্রসার সহজ 
হইয়া উঠ্িবে। | 

স্ুল-বুক সোসাইটির আনুকৃল্যে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি স্থাপিত 
হইল বটে, কিন্তু ইহার কার্ধ্য-পরিচালনের ভার পড়িল একটি সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র কমিটির উপর। প্রথম হইতেই রাধাকাস্ত দেব ইহার নেটিব 
সেক্রেটরী ব| দেশীয় সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। সোসাইটির 
এই দেশীয় সম্পাদকের কাধ্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ন। তখন কলিকাতায় 
যে-সব প্রাথমিক স্কুল বা! পাঠশালা ছিল তৎসমুদয় একে একে সোসাইটির 
নিয়মশৃঙ্খলাধীনে আনা ছিল তাহার প্রধান কাধ্য। তখন খ্রীষ্টান 
মিশনরীদের প্রচার-পুস্তকগুলি ভাষায় রচিত হইতেছিল। সাধারণের 
মনে তখন এ ধারণা ম্বতঃই উদয় 'হয় যে, পাঠ্য পুস্তকের নামে এ সব 
গ্রচার-পুস্তক বুঝি বা পাঠশালাগুলিতে চালাইবার ব্যবস্থা হয়। 
রাধাকান্ত দেব প্রথমেই তাহার স্বদেশবাসীদের মন হইতে এই ধারণ! 
নিরসন করিতে যত্ববান হইলেন। তিনি তখনকার পাঠশালাগুলি 
স্থৃনিয়ন্ত্রণের জন্ত কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, সোসাইটির 


২৪ রাধাকাস্ত দেব 


১৮২৪ গ্রীষ্টাব্ধের কার্ধাবিবরণে তাহার নিজের লেখা বিবরণ তে 
তাহা আমরা জানিতে পারি । তিনি এই মর্খে লেখেন, 
সোসাইটির স্কুল সমূহে অন্ুস্থত শিক্ষা-পদ্ধতির উপকারিতা আমার 
স্বদেশবাসীরা এখন বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। ছেলেদের 
অভিভাবক ও শিক্ষক-বীহার] পূর্বে শঙ্কান্বিত হইয়! পাঠ্যপুস্তক গ্রহণ 
করিতে ইতস্তত্তঃ করিতেছিলেন, তাহারাও এখন সোসাইটিভূক্ত হইবার 
জন্ক লাঙায়িত। সোমাইটির সুচনায় আমি মাত্র ষোল কি সতর জন 
গুরুমহাশয়কে পাঠা-পুস্তক ব্যবহার করাইতে ও পরবর্তী ২র! জুন [১৮১৯] 
এই সব পুস্তকের উপর বালকদের পরীক্ষা লওয়াইতে এই বলিয়। রাজী 
করাই যে,.ইছাতে [শ্রীষ্ট ] ধশ্ব সংক্রান্ত কোন বিষয়ই লেখা নাই । 
৫" এই সমর কলিকাতা নগবীতে ১৬৬টি পাঠশালা ছিল । আমি শহরটিকে 
চারি ভাগে ভাগ করিলাম ও চারিজন স্ুপারিন্টেণ্ডেট ব! তত্বাবধায়ক 
গ্রির করিলাম । এই পাঠশালাগুলির মধ্যে ৮৫টি এখন পর্যাস্ত সোসাইটির 
আন্বগতা স্বীকার করিয়াছে এবং অবশিষ্টগুলি শ্ীপ্ই করিবে। 
কলিকাতায় ইতিমধো কতকগুলি অবৈত'নক বিছ্াালয় স্থাপিত হওয়ায়: 
সোসাইটির (ত্রশটি পাঠশালা উঠিয়। গিয়াছে । 
রাধাকাস্ত দেব নিজ শোভাবাজার বাটীতে স্থুল-বুক সোদাইটির 
পুস্তকগুলি আমানত রাখিতেন এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে যথাসময়ে 
সে সব বিতরণ করিতেন। এখনও তাহার নিজ গ্রন্থাগারে এই সব 
পুস্তকের অনেকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। সোসাইটি-তুক্ত 
পাঠশালাগুলিকে নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে আনিবার জন্য তিনি বিভিন্ন উপায় 
অবলম্বন করেন। স্কুল-বুক সোসাইটির পণ্ডিত গৌরমোহন বিভ্যালস্কার 
স্কুল সোসাইটির" পাঠশালাসমূহের পরিদর্শক (আধুনিক কালের 
ইন্সপেক্টর ) নিযুক্ত হইলেন। তাহার কার্ধ বাঁড়িয়। গেলে রাধাকাস্ত 
দ্বেব সোপাইটির পক্ষে তাহার কয়েক জন সহকারী নিয়োগ করিলেন । 


' জনশিক্ষা, ২৫ 


তিনি নির্দেশ দিলেন যে, পাঠশালার গুরুমহাশয়গণকে বাংলা ব্যাকরণ 
বিশের্ষরূপে আমত্ত করিতে হইবে ।' র্লাধাকান্ত স্বয়ং চতুর্থ বিভাগের 
তত্বাবধায়কের কার্ধ্য করিতেন। নিজ শোভাবাজারস্থ বাটাতে তাহারই- 
তত্বাবধানে সোসাইটির অন্তর্গত পাঠশালাসমূহের ছাত্রদের বাধিক ও 
ত্রিমাসিক পরীক্ষা হইত । মেধাবী ছাত্রদের পারিতোধষিক দেওয়া 
হইত, গুরুমহাশয়গণও নিজ নিজ ছাত্রদের কৃতিত্ব অনুযায়ী সাময়িক 
বৃত্তি লাভ করিতেন। ' কোন কন্মব্যাপদেশে কলিকাতার বাহিরে গেলে 
অন্থপস্থিত কালের জন্ত তিনি উপযুক্ত লোকের উপর কর্মভার অর্পণ 
করিয়া যাইতেন। তিনি ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ মার্চ সোসাইটিকে দ্বিতীয় 
বাধষিক রিপোর্ট পেশ করেন। তীহার কৃতিত্ব মুক্তকণ্ে স্বীকার করিয়া 
সভাপতি জে. পি. লাঞ্কিন্স লেখেন,_- 
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ডেভিড হেয়ারও স্থুল সোসাইটি স্থাপনের সময় হইতেই ইহার সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। তিনি শিমুলিয়া, , ঠনঠনিয়া ও পটলভাঙ্গায় তিনটি 
অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সোঁগাইটির ইউরোপীয় সম্পাদক 
ডবলিউ. এইচ, পিয়ার্স অনুস্থ হইয়া পড়িলে ১৮২১ খ্রীষ্টাবের ৩১এ 
ডিসেম্বর এই কর্মে ইস্তাফা দেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাবক্ষের আরম্তেই ডেভিড 
হেয়ার তাহার স্থলে এ পদে নিযুক্ত হন। তদবধি তিনি সোসাইটি যত 
দিন বিদ্মান ছিল এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বল! বাহুল্য, রাধাকাস্ত 


২৬ বাধাকাস্ত দেব 


দেব দীর্ঘকাল হেয়ারের সঙ্গে একযোগে পাঠশালাসমূহের উন্নতিকল্পে কার্ধ্য 
করিয়াছিলেন। সোসাইটির তত্বাবধানে পাঠশালাসমূহে শিক্ষাগ্রাপ্ত 
হইয়া বঙ্গসস্তানগণ কিরূপ উপরৃত হইতেছিল, বাধাকাস্ত দেব ১৮২৯ 


স্্ীষ্টাৰে গ্রদত রিপোর্টের শেষে তাহার এইক্সপ উল্লেখ করেন, 
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সোসাইটি প্রতি বৎসর পাঠশালাসমূহ হইতে উৎ্কষ্ট নির্দিষ্টংখ্যক 
ছাত্রকে (প্রথমে কুড়ি জন, ও পরে ত্রিশ জন) নিজ ব্যয়ে হিন্দুকলেজে 
পড়াইবার ব্যবস্থা করেন । এই ব্যবস্থার ফলে বহু দরিদ্র অথচ মেধাবী 
ছাত্র তৎকালীন উচ্চ শিক্ষা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন ৷ গবর্মেণ্ট ১৮২৩ 
শ্ীষ্টাৰ হইতে প্রতিমাসে সোসাইটিকে পাঁচ শত টাকা করিয়া অর্থ 
সাহায্য করিতেন। কিন্তু ইহার ব্যয় বেশীর ভাগ চাদা-দাতাদের অর্থেই 
নির্বাহিত হইত। কলিকাতায় ১৮৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বড় বড় বাণিজ্যা-কুী 
দেউলিয়া হয়। ইহার ফলে দেশী-বিদেশী নিবিশেষে সম্পংশালী 
ব্যক্তিমাত্রেই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। তীহার্দের পক্ষে মোসাইটিকে 
অর্থ সাহায্য করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। এই সময় সোদাইটির 
'কোষাধ্যক্ষ ম্যাকিন্টস কোম্পানির পতন ঘটে এবং এখানে গচ্ছিত অর্থ 
একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। তখন ইহার কেবলমাত্র সম্বল থাকে গবর্ষেণ্ট 
প্রদত্ত সাহায্য মাসিক পাচ শত টাকা। সোসাইটির বহু সদস্ত দেশীয় 
পাঠশালার সাহায্য ও এতৎসম্প্‌ক্ত সমূদরয় কার্ধ্য বন্ধ করিয়া দিয়! মা 


জনশিক্ষা ' ২৭ 


ইংরেজী স্থুলগুলি রক্ষার সপক্ষে মত দেন। রাধাকাস্ত দেব ইহার 
বিরোধিতা করিয়া এই মর্মে একটি বিবৃতি দেন, 


দেশী পাঠশালাগুলির সাহয্যে বন্ধ করা কোন মতেই সমীচীন 
নহে। সোসাইটি একমাত্র ইংরেজী স্কুলগুলি রক্ষার যে ব্যবস্থা 
করিয়াছেন তাহা রদ করা উচিত । কেন-না শহরে এখন ইংরেজী 
স্কুলের অভাব নাই, ইহার সংখ্য। অতি ভ্ত বাড়িয়া! যাইতেছে । কিন্ত 
দেশী পাঠশাপাগুলি রক্ষার জন্ত স্কুল সোসাইটি ভিন্ন অপর কোন 
প্রতিষ্ঠানই এ পর্য্যন্ত মনোযোগী হয় নাই। যে পাঁচ শত টাক! সরকারী 
সাগষ্য পাওয়া যাইতেছে তাহ! হইতে হিন্দুকলেজে সোসাইটির ছেলেদের 
পড়াইবার জন্য বায় করিয়া অবশিষ্ট ছুই শত টাকা পাঠশাল! বিভাগের 
জন্ত খরচ কর! হউক। 


_ এই বিবৃতিতে বিশেষ কোন ফলোদয় হয় নাই। সোসাইটি অতঃপর 
কিরূপ ভাবে তাহার কাধ্য সঙ্কৃচিত করিলেন, রাধাকাস্তের কথায়ই তাহা 
বলিতেছি,-_ 
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* ক্যাপটেন আভিনকে ১৫ই নবেম্বর ১৮৪, তারিখে লিখিত রাধাকান্ত দেবের 
পত্র হইতে । ৃ 


স্বাশিক্ষা 

রাঁধাকান্ত' দেব স্ত্রীশিক্ষা প্রচারেও সমান অবহিত ছিলেন । 
পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্ালঙ্কার তাহার "তরী শিক্ষাবিধায়ক* পুস্তকে 
লিখিয়াছেন, “কলিকাতার রাজবাটীর প্রায় সকলেই [ মহিলাই ] 
লেখাপড়া বিদ্দিত আছেন ।” কলিকাতা রাজবাটী বলিতে শোভাবাজার 
রাজবাটা বুঝাইত। তখন প্রকাশ্ঠ বি্যালয়ে ভদ্র হিন্দু কন্যাদের 
পড়াইবার রেওয়াজ ছিল না। সম্পন্ন হিন্দুরা শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া মেয়েদের 
পড়াইতেন। ২ জুন ১৮২১ তারিখে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির 
দ্বিতীয় বাধিক সভায় কথ! উঠে যে, হিন্দু নারীদের বিগ্াশিক্ষার কোনই 
ব্যবস্থা নাই । এ সভার সভাপতিত্ব করেন স্থপ্রমকোর্টের (বর্তমান 
হাইকোর্ট ) প্রধান বিচারপতি সার্‌ এডওয়ার্ড হাইড ঈন্ট। তিনি 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই মর্খে এ কথার জবাব দেন যে, স্ত্রীজাতির শিক্ষাকল্পে 
এ-যাবৎ হিন্দুপ্রধানগণ প্রকাশ্তটে কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই বটে, কিন্তু 
ইহা বড়ই সন্তোষের বিষয় যে, তাহারা এ বিষয়ে বিশেষ অবহিতই 
আছেন। তীহারা কেহ কেহ নিজ পরিবারের মধ্যে নারীদের 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন । 

রাধাকাস্ত প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বালিকাদের পাঠাইবার পক্ষপাতী 
ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উৎসাহদাতা ও সমর্থক 
ছিলেন, এবং সমসময়ে ও পরব যুগে এ-বিষদে অগ্রণী বলিয়া! কীত্তিত 
হইয়াছেন । বাধাকান্ত দেবের শোভাবাজার ভবনে স্কুল সোসাইটির 
ছাত্রগণের যে বাধিক ও ত্রেমাসিক পরীক্ষা হইত, তাহাতে ফিমেল: 
জুবিনাইল সোপাইটির পাঠশালার বালিকারাও প্রথম প্রথম যোগদান 
করিত। ছেলেদের মত তাহাদেরও গুণান্ুসারে পারিতোধিক' 


স্্রীশিক্ষা ২৯. 


দেওয়া! হইত, জলযোগাদিরও তাহার! ভাগ লইত। এ্র্টতত্ব. শিক্ষা 
দেওয়ার জন্য এ সব বালিকা -বিগ্ালয় কিন্তু সনত্ান্ত হিন্দুদের মধ্যে কখনও 
জনপ্রিয় হয় নাই । নিয় শ্রেণীরু দরিদ্র হিন্দু বালিকারাই এখানে অধায়ন 
করিত । খ্রীষ্ঠান মহিলারা দারিদ্রের স্থযোগ লইয়া ছাত্রীদের অনেককে 
খ্রীইধর্মে দীক্ষিত করিতেন। কোন রকম ধন্মশিক্ষ! দেওয়া হইবে না-_ 
এই সর্তে কলিকাতায় প্রথম সাধারণ প্রকাশ্ত বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত 
হয় ১৮৪৯ খ্রীষ্টান্দের ৭ই মে তারিখে । ভারত-সরকারের আইন-সচিব 
ও এডুকেশন কৌন্সিলের সভাপতি ড্িস্কওয়াটার বীটন সাহেব ইহার 
প্রতিষ্ঠাতা । এই কার্যে তাহাকে বিশেষ সাহায্য করেন এডুকেশন 
কৌন্সিলের অন্যতম সন্ত রামগোপাল: ঘোষ এবং দক্ষিণারগরন 
মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তখনকার দিনের 
প্রগতিশীল সংবাদপত্র “সম্থাদ ভাস্কর এই প্রচেষ্টার সমর্থন করিলেও অন্ত 
বু পত্রিকা ইহার নিন্দা করিতে থাকে । এই সময়ে বীটন সাহেব 
স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে*র একটি অভিনব সংস্করণ প্রকাশের সন্ল্প করেন। 
এই পুস্তকখানির প্রকাশ এবং সাধারণ ভাবে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে রাধাকাস্ত 
'দেব ও বীটন সাহেবের মধ্যে পত্র ব্যবহার হয়। একখানি পত্রে 
(২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৫১) বাধাকাস্ত দেব স্ত্ীশিক্ষার নিন্দাবাদের প্রতিবাদ 
করিয়া তাহাকে লেখেন, 
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আরু একখানি পত্রে তিনি স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে তাহার অভিমত এবং 
নি বৎসর যাঁবৎ এই উদ্বেশ্তটে তিনি কি কি করিয়াছেন তাহার একটি 


৩ বাধাকাস্ত দেব 


সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদ্দান করেন (২৭ মার্চ ১৮৫১)। ইহার মর্খ এখানে 
দিতেছি, 

আপনি যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে এতটা প্ররয়াসী হইয়াছেন সে 
সম্বন্ধে আমার অভিমত সম্পর্কে বিপরীত ধারণ দুর করিবার জন্ত 
আমি এই শুযোগে বলিয়া রাখি যে, আমি নিজে এতকাল উপদেশ ও 
কশ্ধের দ্বার! দেখাইয়াছি যে, আমি স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রধান উদ্যোস্ক]। 
জাতির নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক সুখ বৃদ্ধির পক্ষে ্্ীশিক্ষার 
প্রয়োজনীয়ত। যে কত অধিক তাহা এখন আর ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে 
হইবে না। 

গত স্কুল সোসাইটির অধীনে কলিকাতায় যে-সব দেশী পাঠশালা 
বি্তমান ছিল তাহাতে ছাত্রদের সঙ্গে বনু বুদ্ধিমতী বালিকাঁও অধ্যয়ন 
করিত। বালিকার! পিতার ব1 প্রতিবেশীদের গৃহে বঙিয়৷ পড়াশুন! 
করিত। সোমাইটির পণ্ডিত ও তাহার সহকারীরা আমার ভবনে 
বালিকাদের পরীক্ষ! লইতেন ও তাহাদের পারিতোধিক বিতরণ করিতেন। 
আমি নিজে সোসাইটির নেটিব সেক্রেটরী ছিলাম এবং এই ব্যবস্থার 
প্রশংসনীয় কাধ্যকারি'ত। দেখিয়! নিরতিশয় শ্রীতিলাভ করিতাম। এ 
কাধ্যের কেহই দোষ ধরিত না, ব! ইঙ্াার কেহ নিন্দাবাদও করিত না। 
আমার একাস্ত বাসনা, এই ব্যবস্থা আবার অবলম্বিত হয়। ্‌ 

সেই হেষ্টিংসের আমলেই প্রকাশ্য বালিক! বিদ্ভালয় স্থাপনের চেষ্টা 
হয়। কিন্তু তদবধি সন্ত্রস্ত ব্যক্ত মাত্রেই এরূপ বি্ভালয়ে কন্টাদের 
প্রেরণ মর্য্যাদাহানিকর বলিয়! মনে করিয়। আমসিতেছেন। আমি ১৮১৯ 
্রীষ্ঠাব্দে পাদরি ডবলিউ. এইচ, পীয়াম'কে ষে পত্র লিখি তাহাতে এই কয 
পড.ক্তি ছিল, 

“আমর। আমাদের কন্তাদের বিবাহের পূর্ব পধ্যস্ত বাংলা পড়াইয়া 
থাকি। সকলে অবশ্ত এরূপ করেন ন। আমার আশঙ্কা হয়, শিক্ষকগণ 


স্ত্ীশিক্ষা ৩১ 
ধনী এবং সন্তরান্ত লোকদের কন্তাদের প্রকাণ্ঠ বিদ্ভালয়ে ছাত্রীরপে 
পাইবেন ন1। | 

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে যখন ব্রিটিশ আ্যাণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি হিন্দু 
নারীদের শিক্ষা কল্পে কুমারী কুককে [ পরে বিবি উইলসন ] এদেশে 
. পাঠান তখনও প্রকাশ্য বিদ্ভালয়ে হিন্দু মেয়েদের প্রেরণে বিশেষ আপত্তি 
হয়। আমি উক্ত ভদ্রলোককে হিন্টু সমাজের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া 
তখন এই মন্মে লিখি,_ 

শশিক্ষরিত্রী দ্বারা বিবাহের পূর্ব্বে বালিকাদের বাংল পড়ানে। সন্বদ্ধে 
সকলকেই বুঝাইয়া দ্নেওয়া যাইতে পারে। এখনই কোন কোন 
পরিবারে গৃহশিক্ষক রাখিয়া বিবাহের পূর্বে আট-নয় বৎসর বয়স্ক 
মেয়েদের পড়াইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে । এই সব কারণে সাধারণের 
পক্ষে আমি এই মত প্রকাশ করিতেছি যে, কুমারী কুক দ্বার! প্রকাশ্য 
বিগ্কালয়ে বালিকাদের শিক্ষাদান সম্পর্কে বিবেচনার্থ সোসাইটির কোন 
অধিবেশন আহ্বানের আবশ্যক নাই। কুমারী কুক প্রয়োজন হইলে 
দরিদ্র ছাত্রীদের জন্য সপ্ধপ্রতিঠিত 05 শিক্ষা দানে 
লিপ্ত হইতে পারেন !' 


আর একখানি পত্রে আমি তাহাকে লিখিয়াছিলাম,_- 

“হিন্দুরা তাহার [ কুমারী কুকের ] প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিবেন, 
বদি দরিদ্র অথচ সদ্বংশজাত হিন্দুনারীর! তাহার নিকট সাধারণ শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ ও যান্ত্রিক বিদ্যা! আয়ত্ত করিতে পারে । এব্প 
শিক্ষিত নারীর! পরে হিন্দু-প্রধানগণের নারীদের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইতে 
পারিবেন। ইহাতে হিন্দুদের চিরাচারত রীতিনীতির উপর আদৌ 
হস্তক্ষেপ করা হইবে নাঃ অথচ নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার লাভ 
করিবে ।' ূ 

ইহা! হইতে এখন পরিষ্কার বুঝ! যাইতেছে যে, বালিকাদের জন্ত 


২ রাধাকাস্ত দেব 


: সাধারণ বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠ। সম্পর্কে সন্্ান্ত শ্রেণীর হিন্দুদের বিরূপ মনোভাব 
নৃত্তন নহে, বিদ্যালয় স্থাপয়িতাদের প্রতি ঈর্যামূলক মনোবৃত্তি হইতেও 
ইহ] উদ্ভূত হয় নাই।"* 

আমার অভিমত এই যে, কর্তৃপক্ষের প্রকাশ্য সাধারণ বিদ্যালয়ে 
নবশাক-কন্তাদের ভর্তি কর! উচিত। নবশাকগণ সমাজের খুব নিম্ন 
শ্রেণীস্থ নহেন। স্কুল সোনাইটির মত একটি সোসাইটি গঠিত হইয়া 
বালিকা-বিষ্ঞালয় স্থাপনে উৎসাহ দিলে ভাল হয়। ভাবী .সাধারণ 
বালিকা-বিদ্ধালয়সমূহের জন্ত আবশ্তক শিক্ষয়িত্রীগণ এরূপ প্রকাশ্য 
বিষ্ালয় হইতে সরবরাহ হইবেন। 


বীটন স্কুল (তখনকার নাম ক্যালকাট1 ফিমেল স্কুল) প্রতিষ্ঠার 
প্রায় সমকালে রাধাকান্ত দেব নিঙ্জ ভবনে বালিকা-বিগ্তালয় স্থাপন 
করিয়াছিলেন । ২৯এ মে ১৮৪৯ তারিখে “স্বাদ ভাস্কর” লেখেন,__ 

: কলিকাতা নগরে বালিকাদের শিক্ষার্থ দ্বিতীয় বিদ্যালয় ।--আমর! 
শ্রবণ করিলাম শ্রীযুত রাজ! রাধাকাস্ত বাহাছুর তাহার বাটাতে 
স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার্থ এক পাঠশালা সংস্থাপন করিয়াছেন, সংস্কৃত 
কলেজের একজন ছাত্র ভদ্র বালিকাগণকে ইংরেজী বাঙ্গাল! উভয় ভাষায় 

শিক্ষাদান কারতেছেন। 


ধর্দদে ও সামাজিক ব্যাপারে প্রাচীনপন্থী হইলেও, স্্রীশিক্ষাবিস্তার- 
কল্পে রাধাকাস্ত দেব যে সে-যুগে অগ্রণী ছিলেন, উগ্র প্রগতিপন্থী পাদরি 
কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাবে তাহা দৃটতার সহিত বলিয়া 
গিয়াছেন। এ বৎসর হেয়ার-স্থৃতিসভায় ব্তৃতাকালে তিনি বলেন,__ 
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সংস্কৃত শিক্ষা 


রাধাকান্ত দেবের সংস্কৃত-চচ্চা সর্বজনবিদিত । সংস্কৃত শিক্ষার 
বিস্তার সম্পর্কেও তিনি সমান অবহিত ছিলেন। পিতা গোগীমোহন 
সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য হাতীবাগানে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। 
ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন সে-যুগের বিখ্যাত পণ্ডিত কাশীনাথ তকালঙ্কার | 
শোভাবাজার-রাজপরিবার সংস্কতসাহিত্যা্ছরাগী ও পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষক 
বলিয়! সে-যুগে সর্বত্র পরিচিত ছিলেন । 


রাধাকানস্ত কৈশোবেই সংস্কৃত চচ্চা আরম্ভ করেন। শেষ-জীবন 
পর্য্যস্ত তিনি সংস্কতের অন্গশীলন অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। তিনি 
বেশ বুঝিয়াছিলেন-_স্বদেশবাসীর উন্নতির জন্য এক দিকে যেমন 
ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ আবশ্তক, অন্য দ্রিকে তেমনই ব্যাপক 
ভাবে দেবভাষা মূল সংস্কৃত এবং তাহাতে লিখিত সাহিত্য ও শাস্ত্র 
চচ্চার প্রবর্তনও একান্ত দরকার, এবং ইহা বুঝিয়াই তিনি যৌবনেই 
যুগপৎ সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষা প্রচারে মনঃসংযোগ করেন। 
এইখানেই রাধাকান্ত দেব এবং রামমোহন রায়ে প্রভেদ লক্ষ্য করি। 
রামমোহন লর্ড আমহাস্টকে যে পত্র লেখেন তাহাতে তিনি যুক্তি-প্রমাণ 
সহযোগে ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, সংস্কৃতির চর্চা 
দেশবাসীর মনকে .নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাখিবারই প্রকৃষ্ট পন্থা । . 
তখন সংস্কৃত শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার নিশ্চয়ই আবশ্যক হইয়াছিল। 
রাধাকাস্ত দেব সংস্কৃত শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার সাধন করিয়া ইহার চচ্চা 
সহজসাধ্য ও সহজলভ্য করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কালে রাধাকাস্তের 
প্রচেষ্টার যুক্তিযুক্ত প্রমাণিত হইয়াছে। 


৩৪ বাধাকাস্ত দেব 


ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বলিয়াছিলেন-_ 
॥ সংস্কৃত সাহিত্যের আবিষ্কারের ফলে পরবর্তী বিংশ শতাববীতে ইউরোপের 
| রেনেসান্স বা পুনর্জন্ন লাভ হইবে। একথা এখন একরপ স্বীকৃত যে 
সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য জান-বিজ্ঞানের 
ধারা অনেকখানি বদলাইয়া দিয়াছে । এই শতাব্দীতে দেশ-বিদেশে 
স্কতের অনুশীলনে বাধাকাস্ত দেবের প্রচেষ্টা বিশেষ কাধ্যকরী হইয়াছে । 
গত শতাব্দীর মধ্যভাগেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সংস্কৃত চচ্চার ধুম 
পড়িয়া যায়। তথাকার উইলসন, ম্যাক্সমূলর, ক্রনো৷ প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ ও 
রাধাকাস্ত দেবের মধ্যে প্রায়ই পত্রের আদান-প্রদান চলিত। রাধাকান্ত 
দেব অন্থমান ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে শিব্দকল্পদ্রম” নামক স্থবৃহৎ সংস্কৃত 
অভিধান সম্কলন ও বঙ্গাক্ষরে মুদ্রণ করিতে আরম্ভ করেন। এই 
অভিধান প্রকাশ সম্পূর্ণ হইতে তাহার চল্লিশ ব্সরেরও অধিক সময় 
লাগিয়াছিল। সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হইলে তিনি ্যাক্সিমূলরকে ১৫৫১৯ 
১৮ই নবেগ্বর এক পত্রে লেখেন,_ 
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উদ্ধত অংশে রাধাকাস্ত দেবের 'শব্কল্পদ্রম' প্রকাশের উদ্দেশ্ঠ 
স্থব্যক্ত । বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী ইহার ব্যবহারে বিশেষ উপকৃত 


সংস্কৃত শিক্ষা ৩৫ 


হন ও সঙ্কলয্রিতা রাধাকাস্ত দেবের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইউরোপের 
বু নৃপতির নিকট হইতে রাধাকাস্ত পদক ও পুরস্কার লাভ করিয়া- 
ছিলেন। ১৮৫৮ গ্রীষ্টাবঝে পরিশিষ্ট খণ্ড প্রকাশের পর 'শব্দকল্পক্রম'-এর 
কাধ্য পরিসমাপ্তি হয়। ইহার এক বৎসর পরে, ১৮৫৯, ২৫এ নবেস্বর 
কলিকাতাস্থিত রাধাকাস্ত দেবের ম্বদেশবাসীরা এবং ইউরোপীয় মনীষীরা 
তাহাকে মানপত্র প্রদান করেন। মানপত্রদাতাদের মধ্যে প্রতাপচন্দ্র 
সিংহ, সত্যচরণ ' ঘোষাল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জয়রুষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজেন্দ্র মঞ্তিক, বমাপ্রসাদ বায়, 
রামগোপাল ঘোষ, প্যারীটাদ মিত্র, হরি ভকৎ (নেপাল মহারাজার 
প্রতিনিধি ), শল্ুনাথ পণ্ডিত, অন্কৃলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হাকিম মির্জা 
আলী, আযাসলি ইডেন, উইলিয়ম কে, জেম্ম্‌ লঙ প্রমুখ সে যুগের বহু 
ধনী, মানী, পণ্ডিত, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, প্রাচীনপন্থী, প্রগতিবাদী 
এবং খ্রীষ্টান মিশনরী ছিলেন । তাহারা মানপত্রে রাধাকাস্তের একাস্তিক 
ও একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনার এবং অনন্তসাধারণ কৃতিত্বের কথা এইরূপ 
বর্ণনা করেন,__ 
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রাধাকাস্ত দেব 
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বঙ্গদেশেও সংস্কৃত-বিদ্যার পুনঃপ্রচারে রাধাকান্ত দেবের কৃতিত্্‌ 


অনেকখানি । এ-কারণ বঙ্গদেশে সংস্কৃত শিক্ষার সরকার-প্রতিষ্ঠিত 


একমাত্র কেন্দ্র সংস্কৃত কলেন্গকে যখনই নানা ভাবে পঙ্গু করিবার চেষ্টা 


চলিত, তখনই তিনি তাহার প্রতিবাদ করিতেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 
ইংরেজীকে শিক্ষার বাহন করা সাব্যস্ত হইলে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের 
মাসহার! প্রথমে বন্ধ করিরা দেওয়া হয় এবং পণ্ডিত ও অধ্যাপকের 
খ্যা হাস ও ভাতা! কমাইবারও প্রস্তাব করা হয়। রাধাকাস্ত দেব 
ইহাতে যারপরনাই ক্ষুব্ধ হইলেন এবং বিলাতে হাইড ঈস্ট, উইলসন ও 


ংস্কৃত শিক্ষা | ৩৭ 


অন্থান্ত শিক্ষাঙ্ছরাগী স্থুপপ্তিত বন্ধুগণকে পত্রে তাহার ক্ষোভের কথা 
জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ১৮৪৩ শ্রীষ্টাবে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সংকোচ 
করিতে সরকারী শিক্ষা-কমিটি উদ্গ্রীব হইলেন এবং কেহ কেহ ইহা 
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্ত যে মুলতঃ ইউরোপীয় বিগ্ভার অনুশীলন এইবপ 
ঘোষণ1 করিলেন। তখন রাধাকান্ত দেব ইহার প্রতিবাদে এক তীব্র 
মন্তব্য পেশ করেন। 
এই সময় সংস্কৃত কলেজের অবস্থা সত্য সত্যই শোচনীয় হইয়া 
দাড়াইয়াছিল। পূর্ব্বে ডক্টর উইলসন প্রমুখ স্থপণ্ডিত ব্যক্তিদের নির্দেশে 
স্কৃত কলেজের কার্ধ্য সুষ্টুরূপেই নির্বাহিত হইত । বাঙালীদের মধ্যে 
স্ুবিদ্বান্‌ রামকমল সেন চরি বৎসর কাল ( ১৮৩৫-৩৮ ) ইহার সম্পাদক 
ছিলেন। ্বয়ং রাধাকান্ত দেবও স্বপ্লকাল রামকমল সেনের অন্কুপস্থিতি 
সময়ে (১৮৩৬ ডিসেম্বর হইতে ১৮৩৭ মার্চ পধ্যন্ত ) ইহার সম্পাদকত! 
করিয়াছিলেন । কিন্তু ক্রমশঃ সরকার যে রকম কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ 
করেন তাহাতে এদেশে সংস্কৃত-চচ্চার উন্নতি সম্বন্ধে তিনি হতাশ হইয়া 
পড়েন। সংস্কৃত কলেজের পরিচালন-ভার দীর্ঘকাল এমন সব লোকেনর 
উপর ন্তস্ত ছিল, ধাহারা সংস্কৃতের এক বর্ণও বুঝিতেন না। তাই ১৮৫১ 
শ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর রাধাকাস্ত দেব উইলসন সাহেবকে এক পত্রে 
ছুঃখ করিয়। লিখিলেন,__ 


48. 102. 6109. 997780226 0011989 ০৪, 980 91] 100881706 168 1509 16 
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রাধাকান্ত ন্বদেশবাসীর মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের জন্য স্বয়ং 
শোভাবাজারে ১৮৫৭ শ্রীষ্টাববে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ট! করেন। 
এঁ বৎসরের ৪ই ফেব্রুয়ারি “নমাচার চক্দ্রিক» লেখেন, 
নৃতন সংস্কত কলেজ। আমরা অসীম আনন্দ সলিলে অবগাহন- 


পূর্বক প্রকাশ করিতেছি অত্র নগরীয় অদ্বিতীয় মাস্থাগ্রগণ্য সুধীর 


৩৮ বাধাকাস্ত দেব 


পণ্ডিত মণ্ডলী উজ্জ্বল নৃপবর জ্ীমন্মহারাজ রাধাকাস্ত বাহাছুর সম্প্রতি 
অভিনব সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।.*.পত্ডিতবর শ্রীযুক্ত 
গোবিন্বচন্ত্র তর্কপঞ্চানন তথ! শ্রীযুক্ত আননচন্ত্র শিরোমণি শ্রীযুক্ত 
কালীকমল তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয়গণ অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন । 
বেলা ১* দশ ঘণ্টাবধি ছুই প্রহর চারি ঘণ্ট। পধ্যন্ত পাঠের কাল নির্ণাত 
হইয়াছে ১২ বারে! জন বিদেশীয় ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। এ অভিনব 
কালেজে আপাততঃ ব্যাকরণ, অলঙ্কার, গণ, ভট্টী, কুমার, কাব্যাদি 
শব্দশান্ত্র এবং নব্য প্রাচীন স্মৃতি ধশ্বশান্ত্র অধ্যাপনা হইতেছে নিযুক্ত 
অধ্যাপকদিগের কথাই নাই, এ সকল বিদেশ্ীয় ছাত্রগণেরাও রাজসংসার 
হইতে আহারীয় নগদ বৃতি পাইতেছেন'** | 


সমাজ-সেবা ও জনহিতকর কাধ্য 


রাধাকান্ত দেবের প্রধান কাধ্যসমূহের এ-পধ্যন্ত উল্লেখ করিয়াছি । 
ইহা! ছাড়া, তিনি নানা সভাসমিতি এবং সরকারী ও বেসরকারী বনু 
কমিটিতে যোগদান করিয়া নিজ জ্ঞানবুদ্ধিমতে জনসেবায় আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন। এখানে কয়েকটি প্রধান কাধ্যের মাত্র উল্লেখ করিব। 

১৮২৩ শ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতার হিন্দুকলেজে শিক্ষিত, 
পণ্ডিত ও গণ্যমান্য বাঙালীর! মিলিত হইয়া গৌড়ীয় সমাজ স্থাপন করেন । 
ইহার উদ্দেশ্ত-_-“এতদ্দেশীয় লোকেদের বিগ্যা্গশীলন ও জ্ঞানোপাজ্জন” | 
রাধাকান্ত দেব প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ইহার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গোঁড়ীয় 
সমাজের কর্মকর্ত-সভায় ছিলেন লাডলিমোহন ঠাকুর, বাধামাধব 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীকান্ত ঘোষাল, বসন্তকুমার ঠাকুর, ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবারকানাথ ঠাকুর, রাম্জয় তর্কালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব, 


সমাঞ্জ-সেবা ও জনহিতকর কার্ধ্য ৩৯ 


তারিণীচরণ মিত্র ও কাশীনাথ মল্লিক । এই সভা অন্থমান ছুই বৎসর 
চলিয়াছিল। 


শোভাবাজার-রাজপরিবারে কখনও সতীদাহু-প্রথা অনুহ্ত হয় নাই | 
আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেহ সতী হইলে রাঁধাকাস্ত বিশেষ মর্শগীড়া 
অনুভব করিতেন। তবে হিন্দুর কোন সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধে সরকার 
হস্তক্ষেপ করেন ইহা তিনি পছন্দ করিতেন না। এ-কারণ ১৮২৯, 
৪ ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়ম বেটিস্ক আইনের বলে সতীদাহ-প্রথা রহিত 
করিলে ধাহারা! তাহার নিকট উপস্থিত হইয়! লিখিত প্রতিবাদ জ্ঞাপন 
করেন, রাধাকাস্ত তাহাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। বেটিঙ্ক তাহাদের 
প্রতিবাদ অগ্রাহা করিলে হিন্দু প্রধানগণ প্রধানতঃ ইহার গ্রতিকারার্থ 
এদেশে ও বিলাতে অন্দোলন চালাইবাঁর জন্য ২৪ জানুয়ারি ১৮৩০ তারিখে 
 শু্দমভা, নামে একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভার পক্ষে বিলাতের 
প্রিভি কৌহন্সিলে আবেদন করা হইয়াছিল। আড়াই বৎসর পরে ১৮৩২, 
১১ জুলাই প্রিভি কৌন্সিল এই আবেদন অগ্রাহ্‌ করিয়া সতীদাহ-নিষেধক 
আইন বহাল রাখেন ।* ধর্মসভা ইহার পরও বহু দিন চলিয়াছিল | 
রাধাকান্ত দেব বরাবর ইহ! সভাপতি ছিলেন। 


গবর্ষেটকে লিখিত বাধাকান্ত দেবের যে পত্রখানি গোড়ার দিকে 
ত করিয়াছি, তাহাতে এগ্রিকালচারাল আও হরটিকালচার্যাল 
সোসাইটির সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ ষোগের উল্লেখ আছে। এদেশে 
কৃষিকর্মের উন্নতির জন্তই মূলতঃ এই সভা স্থাপিত হয়। ইহা! প্রতিষ্ঠায় 





* রাধাকান্ত দেব ১৮৩২, ১৭ই নবেম্বর তারিণীচরণ মিত্রকে লেখেন. 
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৪০৩ বাধাকাস্ত দেব 


প্রধান উদ্যোগী ছিলেন উইলিয়ম কেরী। রাধাকাস্ত দেব একাধিক 
বার ইহার সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সমিতি কর্তৃক 
প্রকাশিত রচনীবলীতে চব্বিশ-পরগণা জেলায় কৃষির উন্নতিবিষয়ক 
তীহার একটি প্রস্তাব মুদ্রিত হয়। 

স্বদেশের শিল্লোন্নতির দিকেও রাধাকান্তের মন অভিনিবিষ্ট ছিল ।' 
১৮৩৩ খ্রীষ্টাবে ঈস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী যে নৃতন সনন্দ লাভ করে, তাহার 
ফলে ভারতবর্ষে ইহার একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার বিলুপ্ত হয়। : এই 
সনন্দে আরও নির্দেশ থাকে যে, শিক্ষিত ভারতবাসী দায়িত্বপূর্ণ 
সরকারী কর্শে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। বড়লাট লর্ড উইলিয়ম 
বেটিস্ক ১৮৩৪ খ্রষ্টাবৰেই প্রথমটির পূর্ণ স্থযোগ গ্রহণ করিয়া বেসরকারী 
লোকদের দ্বারা ভারতবর্ষে চা উৎপাদন ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টিত 
হইলেন। তিনি এই উদ্দেসশ্টে "টি কমিটি গঠন করেন। রাধাকাস্ত 
দেব এই কমিটির একজন সন্ত নিযুক্ত হইলেন। এই কমিটি-প্রেরিত 
প্রতিনিধিগণ, আসামে যে প্রচুর চা জন্মে তাহা৷ সর্বপ্রথম সভ্য-জগতের 
গোচরীভূত করেন। সে-যুগের বিখ্যাত উদ্ভিদ্তত্ববিদ্‌ ডক্টর এন. ওয়ালিচ 
এই দলের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। 


বেটিক্কের আমলেই উচ্চশিক্ষিত দেশীয় যুবকদের ডেপুটি কলেক্টর 
প্রভৃতি উচ্চ পদে নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। পরিণতবয়ন্ক নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিরাও গুরুত্বপূর্ণ অবৈতনিক পদ্দে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। 
১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্ের আগস্ট মাসে রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং 
জে, কিভ সর্বপ্রথম কলিকাতার অবৈতনিক জাষ্টিস অফ দি পীস নিযুক্ত. ' 
হইলেন। সপ্াহে ছুই দিন রাঁধাকান্ত দেব বিচারাসনে বসিতেন ।* 





* এই সম্পর্কে রাধাকান্ত দেব ডক্টর হোরেস হেম্যান উইলসনকে & মার্চ ১৮৩৬. 
তারিখে একথানি পত্রে লেখেন, 


সমাজ-সেব। ও জনহিতকর কাধ্য ৪১ 


রাধাকান্ত দেব বিশ্বাস করিতেন--তাহার শ্বদেশবামীরা বিচার- 
কার্ধ্যে স্থপটু, তাহাদের বিচারকাধ্য তাহারা নিজেরাই নুষ্ঠুভাবে 
নিষ্পন্ন করিতে পারে । দীর্ঘকাল আন্দোলনের পর জাতিধশ্মনিবিশেষে 
ভারতের সকল অধিবাসীই ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্ধের ১লা জুলাই হইতে গ্র্যাও ও. 
পেটি উভয় প্রকার জুরী হইবার অধিকার লাভ করে। ভারতীয় জুরীর! 
কিরূপ যোগ্যতার সহিত বিচারকাধ্য নির্বাহ করিতেছিলেন, রাধাকান্ত 
১৮৩৬ গ্রীষ্টাব্বের ২২এ জুন সার্‌ হাইড ইঈস্টকে লিখিত এক পত্রে তাহার 
সবিশেষ উল্লেখ করেন । 
সরকার যখন লাখেরাজ বা নিফর সম্পত্তির উপর কর বসাইতে 
মনস্থ করেন, তখন ইহার প্রতিবাদে কলিকাত। টাউন হলে এক বিরাট. 
জনসভার অধিবেশনে হয় । রাধাকান্ত দেব ছিলেন ইহার উদ্যোক্তাদের 
মধ্যে একজন। এই আন্দোলনের ফলে ১৯এ মার্চ ১৮৩৮ কলিকাতায় 
জমিদার-সভা৷ গঠিত হুইল। রাধাকান্ত দেব এই সভায় সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার বক্তৃতা হইতে জমিদার-সভার 
উদ্দেশ্য ও গবর্ষেণ্টের তাৎকালিক শাসন-নীতি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট 
ধারণ করা যায়। বাধাকাস্ত দেব বলেন, 
ইঙ্গলপ্ীয়েরদের রাজ শাসনের অধীনে প্রথমতঃ লোক সকল 
বিলক্ষণ সুখে কালষাপন করিতেন কিন্ত এইক্ষণে ভূমি বাজেয়াপ্ত করণ 
বিষয়ে অত্যন্ত ভয় জন্মিয়াছে এবং ভূম্যধিকারিরাও উদ্বিগ্ন আছেন। 
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৪২ রাধাকাস্ত দেব 


পক্ষান্তরে গবর্ণমেন্ট প্রজারদের হিতার্থ কি কার্য করিয়াছেন কএক 
বৎসর হইল যখন দেশের কোন২ অংশ বন্তাপ্রযুক্ত উপক্ত হইল 
তাহাতে গবর্ণমেণ্ট কিঞ্ৎকালের নিমিত্ত আপনারদের দাওয়! স্থগিত 
রাখিয়াছিলেন কিন্তু পরে সুদ সমেত উন্ুল করিলেন তাহাতে অনেক 
জমিদারী ভর হইল ও প্রজারদের অতাস্ত ক্লেশ ঘটিল। প্রজারদের যে 
সকল অনিষ্ট বিষয়ে অভিযোগ হয় তন্মধ্য প্রধান অনিষ্টকর নিষ্কর ভূমি 
বাজেয়াপ্তকরণ। অতএব সময় মতে আমারদের এক সমাজ স্থাপন করা! 
উচিত হয় এইরূপ সমাজের দ্বার উপকার কেবল কলিকাতার মধ্যে হইবে 
এমত নহে কিন্তু তাবৎ দেশেরই হইবেক যেহেতুক দেশের নান! জিলার 
সঙ্গে এই সমাজের লিখন পঠন চলিতে পারিবে ।-**.এই সমাজের দ্বার 
বাহার যে অনিষ্ট বিষয় অনায়াসে গবর্ণমেণ্টের নিকটে জ্ঞাপন করা 
যাইতে পারে। এমত উক্ত আছে যে এক গাছি তৃণ অঙ্গুলির ঘার। 
অনায়াসে ছিন্ন হইতে পারে কিন্তু অনেক তৃণ একত্র করিলে তন্বার! মত্ত 
হস্তি বন্ধন করিতে পারা যায় অতএব প্রজালোকের এঁক্য বাক্য হওয়া 
অতি উচিত এবং গবর্ণমেণ্টের কশ্মকারকেরদের উপর চৌকি দেওনের 
নিমিত্ত এবং গবর্ণমে্টের নিকটে আমারদের দরখাস্ত জ্ঞাত করণের নিমিত্ত 
এমত এক সমাজ স্থাপন কর! উপযুক্ত বোধ হয়।& 


জমিদার-সভার কাধ্যনিরর্বাহক সভায় রাধাকান্ত দেব সদস্য নির্বাচিত 
হন। এই সভা কিছু কাল বেশ সমারোহে চলে ও জনহিতার্থ কোন 
কোন কাধ্য সম্পাদনে সাফল্য লাভ করে। দশ বিঘা পধ্যস্ত বরহ্ত্র 
ছাড়িয়া দিবার নিয়ম এই সভার উদ্যোগেই হইয়াছে । 
/ ইহার চৌদ্দ বখসর পরে ১৮৫১, ৩১শে অক্টোবর কলিকাতায় 

* শ্রীমুক্ত ব্রজেন্ত্রনাথ বন্য্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা", ২য় 
খণ্ড, পূ, ৪*৭। এই অধ্যায়ের প্রথম দিক্কার ছুইটি তথ্য এই পুস্তকের ১ম খণ্ড 
হইতে গৃহীত। 


সমাজ-সেবা ও জনহিতকর কার্য ৪৩. 


ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান আসোসিয়েশন' বা ভারতবর্ষীয় সভা স্থাপিত হয়। 
ইহার উদ্দেশ্য ছিল আরও ব্যাপক-_ইংরেজ-অধিকৃত ভারতীয় সমুদয় 
অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় উন্নতি সাধন । মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার প্রথম 
সম্পাদক হইলেন। বাজ! রাধাকান্ত দেব সর্বসম্মতিক্রমে ইহার সভাপতি 
নির্বাচিত হ্ইয়াছিলেন। রাধাকান্ত সভাপতি-পদ গ্রহণে সম্মতি 
জানাইয়া সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথকে পরবর্তী ৭ই নবেম্বর যে পত্র লেখেন, 
তাহা হইতে তাহার অকপট দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক দৃরদগিতার বিষয় 
জান] যায়। এই পত্রে তিনি বলেন,__- 
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রাজা রাধাকাস্ত দেব মৃত্যু দিন পর্যাস্ত ভারতবর্ষায় সভার সভাপতির 
পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। শারীরিক অন্ুস্থতা ও বার্ধক্যজনিত 
অপটুতা সত্বেও তিনি সভার প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনায় 


৪৪ বাধাকাস্ত দেব 


হয় স্বয়ং উপস্থিত হুইয়! যোগদান করিতেন নতুবা! এ সম্বন্ধে পত্র দ্বারা 
লিখিতভাবে নিজ অভিমত ব্যক্ত করিতেন। ভারতবর্ষে কৃষ্ণাঙ্গ ও 
শ্বেতাঙ্গদের বিচারের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। এঁ বৈষম্য দুর 
করিবার প্রথম উদ্যোগ করেন ভারত-সরকারের আইন-সচিব লর্ড মেকলে 
মহাশয় । পরে আইন-সচিব ডিস্কওয়াটার বীটন, ১৮৪৯ গ্রীষ্টাঝে দ্বিতীয় 
বার ইহার জন্য চেষ্টা করেন। তৃতীয় বার এই উদ্দেশ্টে আইনের 
পাওুলিপি প্রচারিত হয় ১৮৫৭ খ্রষ্টাব্বের প্রথমে তৎকালীন আইন- 
সচিব বঙ্গের পরবর্তী লেফ্টেনাণ্ট গবর্নর সার্‌ পিটর গ্রাণ্ট কর্তৃক। 
ভারতবাসীরা আইনের উপকারিতা অনুভব করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
বারে সরকারের সমর্থন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইংরেজেরা 
প্রস্তাবিত আইনের ঘোর বিরোধী ছিল এবং ব্যঙ্গ করিয়! ইহার নাম 
দিয়াছিল 'ব্লাক ত্যাক্ট' বা কালো আইন। অন্তান্ত বারের মত ১৮৫৭ 
্রীষ্টান্ে তাহারা ইহার বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন আরম্ভ করে। 
কৃষ্ণাঙ্গদের পক্ষে ভারতবর্ষীয় সভা আইনের সমর্থনে কলিকাতা টাউন 
হলে ৬ই এপ্রিল ১৮৫৭ তারিখে একটি বিরাট্‌ জনসভার অনুষ্ঠান করেন । 
অনুস্থতা নিবন্ধন সভাপতি রাজা রাধাকাস্ত দেব স্বয়ং উপস্থিত হইতে 
না পারিলেও পত্র দ্বারা তাহার অভিমত সভায় জানাইয়াছিলেন। 
১০ এপ্রিল ১৮৫৭ তারিখের “সংবাদ প্রভাকর; পত্রখানির সংক্ষিপ্ত মর্ম 
এইরূপ দিয়াছেন, 


কল প্রকার প্রজার বিচারকাধ্য এক প্রকার নিয়মে নির্বাহ 
করাই রাজার কর্তব্য হয়। শ্বেতাঙ্গদিগের বিচার কেবল সুপ্রিম কোর্টে 
এবং এতদেশীয় কৃষ্ণাঙ্গগণের বিচার মফঃম্বল আদালতে হইলে রাজার 
পক্ষপাত য়, অতএব প্রস্তাবিত নিয়ম সর্ববিধায়েই উত্তম হইয়াছে, 
ইংয়াজের! যখন এদেশের প্রজারূপে গণনীয় হইয়াছেন তখন তাহারদিগের 


সামজ-সেবা ও জনহিতকর কার্ধ্য ৪৫ 


অপরাধের বিচার নিমিত্ত স্বতন্ত্র প্রকার নিয়ম কর! কোন মতেই সম্ভবপর 
হইতে পারে না" | 
এই সভায় কিশোরী্টাদ মিত্র, দিগম্বর মিত্র ও ভারত-বন্ধু জর্জ 
টমসন বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 
দীনবন্ধু মিত্র-ককত 'নীলদর্পণের ইংরেজী অন্বাদ প্রকাশিত হইলে 
এতদ্দেশীয় শ্বেতাঙ্গ নীলকরগণ একেবারে ক্ষেপিয়া! উঠে । তাহার! যখন 
জানিতে পারিল যে, এই অন্থবাদের জন্য পান্রী লঙ সাহেব দায়ী তখন 
তাহার! কলিকাতার স্থপ্রিম কোর্টে তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করে। 
এই মোকদ্দমায় লঙ সাহেবের এক মাস কারাদণ্ড ও এক সহন্র টাক! 
জরিমানা হয়। মোকদ্দমার বিচারকালে বিচারপতি সার্‌ মর্ডাণ্ট 
ওয়েল্ম বাঙালী-জাতির চরিত্রের উপরে দোষারোপ করেন। লঙ 
সাহেবের মোকদ্দমায় যেমন, বিচারাসন হইড়ে ওয়েল্সের এইকব্প 
কটুক্তিতেও তেমনি ভারতবাসীদের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। 
২৬ আগস্ট ১৮৬১ তারিখে রাজা রাধাকান্তের শোভাবাজার বাটির 
নাটমন্দিরে তাহারই সভাপতিত্বে একটি বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। 
কলিকাতার' গণ্যমান্য প্রায় সমুদয় লোকই ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। 
রাধাকান্ত দেবের সহায়ে সভার উদ্দেশ্য কিরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল 
'সে সন্বন্ধে ১৪ এপ্রিল ১৮৬২ তারিখের “সোমপ্রকাশ এইরূপ লেখেন, 
-**অতঃপর লঙ, সাহেব নিজের নাম ব্যক্ত করিলেন। নীলকর- 
দিগের ব্যয়ে তাহার নামে মোকদ্দম! হইতে লাগিল। সর মর্ডাণ্ট 
ওয়েল্ম বিচারাসনের অন্থচিত পক্ষপাত, রূঢ়তা, ওদ্ধত্য ও অদূরদশিতার 
পরিচয় প্রদান করিয়! লঙ. সাহেবের একমাস কারাবাস ও ১০০* টাকা 
জরিমানার আজ্ঞ। দিলেন ।'*'রাজ! প্রতাপচন্দ্র সিংহ তাহার উকীলের 
ব্যয় ও বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ জরিমানার টাক! দিলেন।***লঙ সাহেবের 


৪৬ রাধাকাস্ত দেব 


বিচারকালে সর মর্ডাণ্ট ওয়েল্স যাবতীয় বাঙ্গালিকে গালি দিয়াছিলেন 
বলিয়া এতদেশী সমৃদদায় প্রধান লোক একত্র হইয়! সভা বাজারে রাজা 
রাধাকান্ত দেবের বাটাতে এক সভা করিয়৷ সর মর্ডাণ্ট ওয়েলেসের 
ছুঃম্বভাবের বিষয় রেট সেক্রেটারির গোচর করিলেন । প্রায় ২০,*** লোক 
এ আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করেন | বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় এই, আবেদন 
পত্র গোপনে মুদ্দ্িত হইয়া স্বাক্ষরার্থ প্রায় এক মাস চতুর্দিকে প্রেরিত 
হয়, ইংলিশমান ও হরকর! সম্পাদক এক খণ্ডের জন্য ৫** টাকা দিতে 
চাহিয়াছিলেন, এরূপ একতা! হইয়াছিল যে, তথাপি কেহ এক খণ্ড দেন 
নাই। সর চারল্ষ উড আবেদনের উত্তর দান কালে মর্ডাণ্ট ওয়েল্সকে 
সাবধান করিয়! দিলেন ।**' 


প্রথম ভারত-সচিব সার্‌ চার্লস উড এই ব্যাপারে এবং নীলকরদের 
্বার্থমূলক অন্ান্ত আইন বিধিবদ্ধ হইতে সম্মতি না দেওয়ায় এই সময়ে 
ভারতবাসীদের বিশেষ শ্রদ্ধাগ্রীতি অঞ্জন করেন | বলা বাল্য, স্থানীয় 
শ্বেতাঙ্গগণ অহরহ এই হেতু তাহার নিন্দাবাদ করিতে থাকে। 
ভারতবামীর! যে সার্‌ চার্লসের ভারত-হিতে বিশেষ অবহিত ইহা 
প্রদশনের জন্য ভারতবর্ষীয় সভা তাহাকে একখানি অভিনন্দন-পত্র 
প্রেরণের উদ্যোগ-আয়োজন করিয়াছিলেন। এ উদ্দেস্টে ভারতবর্ষীয় 
সভা-গৃহে হিন্দু মুসলমান প্রধানের! মিলিত হইয়। ১৪ মার্চ ১৮৬৩ তারিখে 
যে সভা করেন তাহারও সভাপতিত্ব করেন রাজ৷ রাধাকান্ত দেব। 
তিনি সার্‌ চার্লস উডের মঙ্গলকর কার্ধ্যাবলীর প্রশংসা করিয়া একটি 
হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 

শিক্ষা-সম্পকীয় বিষয়সমূহের আলোচন1 কালে গবর্মেণ্ট রাধাকান্ত 


দেবের অভিমত চাহিয়া পাঠাইতেন। ১৮৫৭ শ্রীষ্টাবে লর্ড স্টানলি, ১৮৫৪ 
্রীষ্টাব্দের শিক্ষাবিষয়ক ডেস্পাচ বা! সরকারী বিধান আলোচনা করিয়া 


সমাজ-সেবা ও জনহিতকর কাধ্য ৪৭ 


প্রস্তাব করেন যে, ভারতবর্ষের দেশীয়, ভাষাসমূহই (0:051710191 
1870058298) তথাকার শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত। বাংলা-সরকার 
এই উপলক্ষ্যে কয়েক জন বিশিষ্ট ইউরোপীয় ও ভারতীয় শিক্ষানীতিবিদের 
অভিমত আহ্বান করেন। ইহাদের মধ্যে বাঁধাকান্ত দেব এক জন। 
রাধাকান্ত শুধু মাতৃভাষা শিক্ষার উপর জোর দেন নাই, মাতৃভাষা 
সম্যক্রূপে আয়ত্ত করিয়! যুবকগণ যাহাতে কৃষি ও শিল্প শিক্ষা লাভ 
করিতে পারে, সেজহ/। উপযুক্ত বিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষেও মত দেন। 
তাহার কথায়-- 
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রাজা রাধাকান্ত দেব স্ুরাপান নিবারণ গ্রচেষ্টারও একজন বিশেষ 
উদ্যোগী ছিলেন। একেশ্বরবাদী আমেরিকান্‌ পাত্রী, সি. এইচ. এ, 
ডাল সাহেব গত শতাব্বীর মধ্যভাগে স্থরাপান নিবারণের জন্য 
কলিকাতায় আন্দোলন উপস্থিত করেন। তিনি একখানি প্রতিজ্ঞাপত্রে 
ভারতীয় যুবকদের দ্বারা এই কথাগুলি স্বাক্ষর করাইয়া লইতে আরস্ত 
করেন--“আমরা কখন মাদকত্রব্য সেবন করিব না। রাঁধাকান্ত দেব 
এই বিষয় সম্পর্কে ভাল সাহেবের সঙ্গে আলাপ-আলোচন1 করেন । তিনি 
ডাল সাহেবের “টেম্পারেন্স্‌ প্রেজ' বাংলায় অনুবাদ করিয়! পঞ্চাশ খণ্ড 


৪৮ রাধাকাস্ত দেব 


“তাহাকে পাঠাইয়া দেন। বাধাকান্ত তাহাকে স্থুখচর হইতে ২৩এ 
নবেম্বর ১৮৬৩ খ্রীষ্টাবে উক্ত প্রচেষ্টা সম্পর্কে যে পত্র লেখেন তাহার 
মর্ম 'সোমপ্রকাশে? (১৪ ডিমেম্বর ১৮৬৩) প্রকাশিত হয়। আমর! এই 
পত্রথানি এখানে দিলাম, 
প্রিয় সহদ ! 
আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি, কিন্তু আমার মনোবৃত্তিসকল অগ্ঠাপি 
যুৰার স্তায় সবল আছে। বিশেষ হিবর সাহেব. এবং জর্ড উইলিয়ম 
'বেন্টিষ্কের সময় অবধি বঙ্গদেশের যে সকল আচার ব্যবহার, রীতি, নীতি 
প্রভৃতি মহৎ মহৎ বিষয়ের পরিবর্তন হইয়াছে, সেই সমুদয় আমি স্বচক্ষে 
দেখিয়াছি । তন্মধ্যে কতকগুলির নিমিত্ত পরমারাধা পরমেশ্বরকে অহরহ 
অগণ্য ধন্যবাদ দিতেছি। আর কতকগুলি বিষয় এইরূপ ঘটিয়াছে ও 
ঘটিতেছে, যাহাতে ছুঃখ না! করিয়! ক্ষান্ত হওয়া যায় না। এ সকলের 
মধ্যে মগ্তপান স্পৃহা বহু বিস্তৃত হইয়াছে, এবং দিন দিন . সাতিশয় বৃদ্ধি 
হইতেছে । ন্ুরাপান যে কত দোষাবহ তাহা! আপনি বিলক্ষণ অবগত 
আছেন, এতদেশীয় কি অন্ত দেশীয় শান্ত্রকারেরাও তাহ নিন্দনীয় বলিয়া 
লিখিয়৷ গিয়াছেন। পানদোষ বুদ্ধির প্রথম কারণ এই ষে, মছ্যশালার 
সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে যেমন মক্ষিকাগণ মাকড়সার জালে বদ্ধ হয়, সেইরূপ 
অবিমৃষ্যকারী যুবকগণ উহাতে প্রলোভিত হইতেছে। দ্বিতীয় কারণ 
এই ষে, নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ আপনার দোষে এই নিন্দনীয় দোষে দূষিত 
হইতেছে । এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, লোকে যাহাতে মাদকত্রব্য 
হইতে পরাজ্ুখ হয়, সেই বিষয়ে বত্বসহকারে চেষ্টা করুন এবং এতদ্দেশীয় 
যুবকগণকে মগ্তপানরপ বিষম সন্কট হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত সতর্ক 
হইয়া পরিশ্রম স্বীকার করুন। সাধ্যান্দারে ষতদূর পারেন, মাদক 
নিবারণরূপ পবিত্র যুদ্ধে লোকদিগকে সৈন্ঘরপে সংগ্রহ করিতে চেষ্টা 
কক্ষন। . আমি অবগত আছি যে, শত শত হিন্দু যুবকগণ উপদেশ ও 


চারিত্রিক বৈশিষ্ট ৪৯ 


পরামর্শ প্রাপ্তির আশয়ে আপনার নিকট গমন করিয়া থাকেন এবং 
আপনি ভ্রমণকালীন কিম্বা! কোন সাধারণ সমাজে দেখিতে পাইলে, 
তাহাদিগকে চিতোন্নাদক মাদক দ্রব্য হইতে বিরত করিতে যথাসাধ্য 
চেষ্টা করেন। প্রিক্নতম ড্যাল! আমার এইসকল অভিষত বাক্োর 
যত অনুসরণ করিতে পারেন, তত চেষ্টা করিবেন । 


রাজ! রাধাকান্ত বাহাছুর 


রাজসম্মান ও মৃত্যু 


রাধাকাস্ত দেব জনসেবার পুরস্কার-স্বরূপ বিভিন্ন সময়ে সরকারের 
নিকট হইতে বিশিষ্ট চিহ্ন ও উপাধি লাভ করেন। ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই 
ফেব্রুয়ারি বড়লাট লর্ড আমহাস্ট্ট খেলাৎ ও শিরপেচ দিয়া তাহাকে 
সম্মানিত করেন।. তিনি ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্বের ১০ই অক্টোবর রাজ! বাহাছুর 
এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্বের ৩০এ এপ্রিল বৃন্দাবনবাস কালে কে. সি. এস. আই, 
উপাধি প্রাপ্ত হন। ভারতবাসীদের মধ্যে রাধাকাস্তই সর্বপ্রথম শেষোক্ত 
উপাধি লাভ করেন। 

রাধাকান্ত দেব স্থদীর্ঘ কর্মজীবন হইতে ১৮৬৪ শ্রীষ্টান্বে অবসর গ্রহণ 
করিয়া বৃন্দাবন গমন করেন। এখানে তিন বৎসর অবস্থানের পরে 
১৮৬৭ ১৯এ এপ্রিল তাহার মৃত্যু হয়। 


ঢাপিত্রিক বৈশিষ্ট্য 


_ ব্লাধাকান্ত দেব প্রাচীনপন্থী ছিলেন, এই জন্য পরবর্তী কালে 
এক শ্রেণীর লোকের নিন্দাভাজনও হুইয়াছিলেন। তাহার সমসময়ে 


৫৩ ঝাধাকাস্ত দেব 


ধর্মে নিষ্ঠা, জানে গভীরতা, বিশুদ্ধ চরিত্র, মধুর ব্যবহার এবং 
সমাজ-হিতৈষণার জন্য তিনি বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধা 
অর্জন করিয়াছিলেন । আদর্শ প্রজারঞক জমিদাররূপেও তাহার খ্যাতি 
স্থবিস্ৃত ছিল। ১৮৩২, ২৭ জুন শ্রীরামপুর হইতে “সমাচার দর্পণ, 
লেখেন) 


বাবু রাধাকাস্ত দেবের সঙ্গে ষগ্ভপিও আমারদিগের তাদৃশ আলাপাদি 
নাই তথাপি আমর! ইহ! জানি যে খন ধীহার সঙ্গে তাহার আলাপাদি 
হইয়! থাকে সে অতি শিষ্টতারপ। তাহার ধন্ধববিষয়ক আচার ব্যবহারেতে 
চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় যাহ! কহিবেন সুতরাং তাহাই আমারদের 
বিশ্বান্ত । উক্ত বাবু স্বয়ং বিবিধ বিছ্যাতে বিদ্বান এবং সাধারণ 
বিগ্াধ্যাপনের প্রধান পোষক ও প্রয়োজক ইহ! কে না অবগত আছেন । 
তিনি প্রথমাবধি হিন্দু কালেজ ও স্কুল বুক সোসাইটি ও হিন্দু পাঠশালার 
করে অন্যাপেক্ষা অত্যন্ত মনোযোগী আছেন এবং চন্দ্িকাপ্রকাশক 
মহাশয়াপেক্ষা অগ্রসর হইয়া তিনি স্বদেশীদ্ব বালিকারদের বিগ্যাধ্যয়নের 
বিষয়েও পোষকতাচরণ করিয়াছেন। ম্মরণ হয় ষে ১৮২২ সালের 
আরম্ভকালে ত্রিশ জন বালিকার বিদ্ভার পরীক্ষা লইতে তাহার বাটীতে 
দেখ! গিয়াছে । কলিকাতার মধ্যে প্রথম যে হিন্দু কন্তার! বিদ্যা শিক্ষার্থ 
বিদ্যালয়ে আনীতা হয় সে এঁ বালিকারা। এবং শ্রীমতী বিবি উইলসনের 
পাঠশালাতে ষে অনেকবার বালিকাগণের পরীক্ষা হয় সে স্থানেও এ বাবুকে 
আমরা দেখিয়াছি বোধ হয় এবং তিনি বালিকারদের যাহাতে বিদ্তা- 
শিক্ষাতে উত্তেজনা হয় এমত অনেক প্রস্তাব্যোপদেশ তাহারদিগকে 
দিয়াছেন এবং বিদ্যালাভে কিদ্বশ উপকার এমতও তাহারদিগকে অনেক 
উপদেশকতা! করিতে তাহাকে দেখ! গিয়াছে । আমরা ইহা হইতেও 
অধিক বাবুকে প্রশংসা করিতে পারি তাহার কিয়ৎ জমীদারী দিয়া 
আমারদের গমনাগমন থাকাতে তাহার কতক প্রজারদের সঙ্গেও পরিচয় 


্রস্থাবলী ৫১ 
আছে অতএব আমর! সানন্দে লিখিতেছি জমীদারস্বরপেও তিনি অতি 
সদ্বিবেচক ও প্রশংসাপাত্র এমত আমরা জ্ঞাত আছি । ট 

রাধাকান্ত দেব তাহার সময়ে বহু বিষয়েই অগ্রণী ছিলেন। পরবর্তী 
যুগে ধাহার! তাহাকে পুরাতিনপস্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া অভিমত 
ব্যক্ত করিয়াছেন তাহারা যে নিতাস্ত ভ্রান্ত, সে-যুগের অগ্রবর্তী দলের 
প্রথমস্থানীয় পাদ্‌রি কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিই তাহা সপ্রমাণ 
করে। রাধাকান্ত দেবের স্থতিনভায় (১৪ মে, ১৮৬৭) প্রদত্ত তাহার 
বক্তৃতা হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,-- 
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গম্থাবলা 


রাধাকান্ত বিরচিত ও সঙ্কলিত গ্রস্থগুলি এই-- 
১। নীতিকথা। এপ্রিল ১৮১৮। পৃ ৩৫। 


নীতিকথা৷ পাঠশালার নিমিত্তে কলিকাত! সুলবুক সোলাইটা দ্বারা বাহন! 
ভাষায় তর্জম। করিয়। সংগ্রহ ও মুদ্রিত কর! গেল ০. 5. 9, 5 কলিকাতা 
শ্রীবিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় ছাপা হইল ইং ১৮১৮ এপ্রিল মাস 


ইংরেজী ও আবাঁ হইতে ৩১টি কাহিনী বাংলায় অন্থবাদ করিয়া 


২ | রাধাকাস্ত দেব 


ইহাতে প্রকাশ কর! হইয়াছে । এই অন্গবাদ করেন রাধাকাস্ত দেব, 
তাৰিণীচরণ মিত্র ও রামকল সেন।* 


২। শ্রবকল্পদ্রেম | ইং ১৮১৯-৫৮। 
শব্দকল্পজ্রমঃ অর্থাৎ এতদেশস্থ সমস্ত কোবাশেষ শাস্ত্র সম্ধলিতাকারাদি 
বরণক্রম বিস্তপ্ত ধাতু শব তদনুবহ লিঙ্গ নানার্থ পর্ধ্যার প্রমাণাদি সহিত তত্তচ্ছৰ 
গ্রসঙ্গোখিত কাব্যালঙ্কার ছন্দঃ প্রভৃতি লক্ষণোদাহরণ জরবাগুণ রোগনিদান শ্বাতি 
ব্যবস্থাদি সংযুক্ত সর্ধ্বদর্শন মতানুসারি সংস্কৃতাভিধানং 


প্রথম খণ্ড ১৮১৯ ্রীষ্টাব্ে ও শেষ (সপ্তম) খণ্ড ১৮৫১ শ্রীষ্টাবে 
প্রকাশিত হয়। পরিশিষ্ট খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাবে। 


৩। বাঙ্গাল। শিক্ষাগ্রন্থ। ইং ১৮২১। পু. ২৮৮। 
ইহার ভূমিকার অংশ-বিশেষ উদ্ধত করিতেছি, 


স্কুল সোসাইটি.**তদ্বারা পাঠশালার উপযোগি নান!. প্রকার 
ব্যুপাদক গ্রন্থ প্রস্তত ও.*.করিয়৷ কলিকাতার সকল পাঠশালায় এবং 
অন্তর বিবরণ ও গুরুরদিগের অর্থাদি দ্বারা সাহাব্য করা! হইতেছে। 
তাহাতে বালকেরদিগের জ্ঞান বৃদ্ধির দ্বারা উপকার বৃদ্ধি হইতেছে। 

এ সমাজ সংস্থাপন হইলে পর তাহার হিতৈষী এবং গ্রস্থকর্তীর*** 
কোন ইংরেজের প্রার্থনাতে এক সংক্ষিপ্ত শিক্ষাপুস্তক ইংরেজী রীত্যন্ুসারে 
প্রস্তুত করা গিয়াছিল। কিছু কালাস্তরে সেই পুস্তক এ সমাজস্থ সকলে 
গ্রাহা করিয়! ছাপাইবার অনুমতি দিলেপর তাহাতে নানা উপকারক বিষয় 
সংযুক্ত করিয়৷ এই বাহুল্য গ্রন্থ প্রস্তত করাগিয়াছে। ইহার বিস্তারিত 
নির্ঘণ্ট ব্যক্ত হইবেক। ইহাতে আরং অনেক আবশ্তাক বিষয় সংকলন 

চারার 
+ এ-সম্বন্ধে সাহিতা-সাঁধক-চরিতমালার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রনাথ বন্যোপাধ্যায়-কৃত 
১৪ সংখ্যক পুস্তক 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্ডিত' পৃষ্ঠা! ২৩-২৪ দ্রষ্টব্য । 


্রন্থাবলী ৫৩ 


করিবার বাঞ্। ছিল কিন্তু গ্রস্থকারের. অনবকাশ এবং এ সমাজস্থ সাহেব- 
লোকের ত্বর! প্রযুক্ত এবার তাহ সংগ্রহ করা হইল ন1। বারাস্তরে 
তাহা! একত্র করিয়া এবং এই গ্রন্থে যদি কোন দোষ থাকে তাহা! শুদ্ধ 
করিয়া পুনর্ধার ছাপান যাইবেক ॥ শুদ্ধ বাঙ্গাল! ভাষা! সংস্কৃত ও প্রাকৃত 
হইতে জন্ষিয়া্ছে। এবং অনেক সংস্কৃত শব্ধ ভাষায় চলিত আছে। 
এবং লোকে কহে যে সাধুভাষা সে সংস্কতান্থযায়িনী। এবং সংস্কৃত জ্ঞান 
ব্যতিরেকে শুদ্ধ লেখন পঠন ও কখন.'"না এ কারণ এই গ্রন্থ ভাষা 
সংস্কৃত মিশ্রিত রচিত হইয়াছে । অতএব গুণী ও গুণজ্ঞের নিকট 
প্রার্থনা এই ইহার কোন ক্রটি গ্রহণ না করিয়া! অন্ুগ্রহ পূর্বক গ্রাহ করেন 
ইতি॥ 


বাঙ্গাল! শিক্ষা গ্রন্থে বর্ণমালা, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, গণিতাদি 
বিষয় আছে। ইহা হইতে 'সাঙ্কেতিবাকাগুলি (পৃ. ১৭৭-৮১) 
এখানে দিলাম । 


অরণ্যে রোদন-_নির্দয়ের নিকট আত্মহুখ কাতলা পড়িয়াছে--ডাকাইতে মানুষ 


ই কাটিয়াছে 
টির নাত কালীঘাটের চণ্ডীপড়া-_এক কর্ম অনেকের 
আগড়! ভাঙ্গা _নিক্ষল কর্ম কর] বলিয়। প্রতারণ। কর! 


ইন্দ্বের শচী__যখন যাহার নিকট থাকে চা লেজ ঘি দিয়! মলা-_বীক1 সোজা 
তখন তাহারি না 
উদীরপিণ্ড বুধার হাড়ে-একের কর্মে গাদ। টুক ঘোড়! করা--অধমকে উত্তম 


অন্যকে নিযুক্ত করে করা 
উড়কুড় তুলে দেওন-__নশৃঙ্খল কর্ণ বিশৃঙ্খল চম্পৎ করিল- পলায়ন" করিল 
করণ চাকি ডুবিল-_হুরধ্য অন্ত গ্নেল 
উনপঞ্চাশ হইয়াছে--পাগল হইয়ছে চাক্তি নাই-_টাক। নাই 
ওর নাই--সীম! নাই চূড়ান্ত হইল-_শেব হইল 


কাণে মাটি-_অধোদেশ দর্শন হইতেছে চেগ্বরা| বিচি--তঙুল 


€৪ রাধাকাস্ত দেব 


ছাতারিয়ার নৃতা- কর্মের শৃঙ্খল! নাই 

জনার্দন হয় নাই_-ভোজন হয় নাই 

তেলা মাথায় তেল দেওয়--বাহার আছে 
তাহাকে দেওয়! 

ঘক্ষিণহত্তের ব্যাপার--ভোজন 

দ্বা৷ কুমড়ার সন্বন্ব--ছেগ্চছেদকতার সম্বন্ধ 

দীর্ঘনত্র--চিরকারী 

ছু্ববাবনে মুক্ত। ছড়ান-মূর্খ নিকটে সদালাপ 

পঞ্চত্ব পাইয়াছে-_মরিয়াছে 

পটোল তুলিয়াছে_-পলায়ন করিয়াছে 

পল্পনাভ হইরাছে--শয়ন হইয়াছে 

পল কিনিয়াছে--পলায়ন করিয়াছে 

পল! কড়ি তুলিল__পলায়ন করিল 

পাছুড়ীগায় দেও শাশুড়িয়া হও 


ফুটফাট হইয়াছে_ প্রকাশ হইয়াছে, ছাড়া- 
ছাড়ি হইয়াছে 


ফুলতোলা করিয়া লও-সর্ববন্র হইতে 
কিঞিৎ লও 


বকধাশ্মিক-__কাল্পনিক ধান্সিক 
বকে গ্রিয়াছে--অকর্মণা হইয়াছে 


বরের ঘরের মাসী, কনের ঘরের প্রিসী-্" 
উভয় পক্ষে যে খাকে 


বর্ধণে ভেজা- বধূৃকর্মা! হওয়া 

বাঘের মালি হইলেন-_পুনরাগমন করিলেন 

বাঘের ঘা করিয়াছে--ক্ষত খুটে২ 
বাড়াইয়াছে 

বাড়ন্ত--নাই 

বাহাতরিয। হইয়াছে-_অজ্ঞান হইয়াছে 


বামনের গরু--অল্প আহার করিয়া অনেক 
ছুগ্ধ হয় 

বাইশের দফ1_ ভোজন 

বিড়াল তপস্বী--ভণ্ড তপন্ী 


বুড়া সালিকের ঘাড়ের রেশয় উপড়ান-- 
প্রাচীনকে শিক্ষ৷ দেওন 


বেগুন তোলা--অল্পং লওয়। 

বেঁড়েকে বোমর করা--ছোটকে বড় কর! 
ভন্মে ঘৃত ঢালা- _কর্মণ নিষ্ষল হওয়া 
ভিটায় ঘুঘু চরাণ-সর্ববনাশ করা 
ভুদেখান--ফাকী দেওন 


মটকা মারিয়াছে-_নিজ্র। ছলে আছে, শেষ 
করিয়াছে 


মূল। তোলা-_মুলোৎপাটন কর! 


রুক্ষ মাতায় তেল দেওয়া--যাহার নাই 
তাহাকে দেওয়! 


শাক খাও--শাশুড়িয়া হও 


শেয়ালের যুক্তি-_রাত্রিতে পরামর্শ হর 
প্রাতে নাই 


ঞ্রীঘরে পাঠাও-_কারাগারে পাঠাও 

শ্রীহরি কর--গমন কর 

সট্কিয়াছেন-্পলাইয়াছেন 

সাত কথার মধ্যে পাঁচ কথা--এক কথার 
উপর অন্ত কথ!, বড় কথার উপর ছোট 
কথ! 

হাত যোড়। আছি--কর্দ্ে নিুক্ত আছি 


হাত মার ফাকি দিয়! লওয়!, অধিক, 
লওয়! 


হাত লাগিয়।ছে_-হস্তগত হইয়াছে 


গ্রস্থাবলী ৫৫ 


৪ | সংক্ষিপ্ত বাজাল। শিক্ষা-গ্রন্থ। ইহ ১৮২৭। পৃ. ১১১। 
ইহা “বাঙ্গাল! শিক্ষাগ্রন্থে'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ | 


৫। পদাবলী। বৃন্দাবনবাস কালে (১৮৬৪-৬৭) ছুই ভাগে 
প্রকাশিত। ১ম ভাগের সমাপ্তি এইবূপ ₹-- 
অথ ভনিতা। 
গুরুপদদ করি আস, রাধাকাস্ত দেব দাস, 
রাজোপাধি কন্সিকাত! বাস। 
এবে বৃন্দাবন স্থিতি, রচে পয়ার সংহতি, 
গান করে গদাধর দাস? 

৬। 11781091561010 01 880 00567906 0000 % 17061001607] 
ক071) 117 797:919109 105 138000 18901781906 1099, ০৫ 08199668, 
0, 99. 

রাধাকান্ত দেবের পারিবারিক গ্রন্থাগারে ইহার এক খণ্ড আছে। 





* সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮*২। ॥ 


ভক্টর জুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫--“সাহিত্া-সাধক-চরিতমানা” 
সাধারণ পাঠক ও বিশেষ অনুসন্ধানী, উভয়ের জন্য তথ্যের ভাণ্ডার হইয়া খাকিবে। 
বিস্তাসাকর, রামমোহন, মধুহ্দন, বন্কিম প্রমুখ বাঙ্গাল। তথ! ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তানেতাদের 
চরিত্র ও তাহাদের রচনাবলীর আলোচনার এই “চরিতমাল।” বহু কাল ধরিয়! প্রামাণিক 
পুস্তক বলিয়! গ্লণ্য হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি এই পুস্তিকাগুলির অনেকগুলির 
সঙ্গেই অল্পবিস্তর পরিচিত, এগুলি হইতে বিশেষ জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিবার আশ 
পোষণ করি" এই উপযোগী, সুলিখিত এবং সুযুক্রিত পুস্তকগুলি প্রকাশ কর! 
পরিষদের পক্ষে বিশেষ উচিত কাঁ্য হইয়াছে ।” 


্‌ ডক্টর জুশীলকুমার ধেঁ 3 _"পুস্তিকাগুলি আকারে বৃহৎ ন! হইলেও 
প্রকারে বিশিষ্ট ।**আসল কথাগুলি কথার বাহুল্যে ব ভাবের আতিশয্যে চাপ! পড়ে 
নাই। পাঙ্িত্ের আড়ম্বর না থাকিলেও, বহু পরিশ্রম ও গবেষণা দ্বার1 লন্ধ নূতন 
তথ্যের নিপুণ ও লংঘত সমাবেশের মধ্যে পাণ্ডিত্যের অভাব নাই। 


ভ্বশ্ ভ্িতভজিওত- ্াখক্-ভি নিত্য তা ৬ 


 দ্দীনবন্ধ্‌ মিত্র 


শ্রীব্রজেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 





লঙ্গায় সাতিত্য-পলিষত 


২৪৬৩।১* আপার সারকুলার কবোভ 
কক্িকাততা। 


প্রকাশক 
জীরবামকমল সিংহ 
বঙীয্-সাহি ত্য -পান্িয্ৎ, 


প্রথম সংস্করণ-্অগ্রহায্ণ ১৩৪৯ 
পবিব্র্তিত ও পরিবদ্ধিত সংস্করণ -৫বশাখ ১৩৫০ 


সূল্য চানি আনা! 


সুদ্রাকর- __শ্রীসৌরীন্দরনাথ দাস 


শনিরঞ্রন প্রেস, ২৫২ মোহনবাগান বো, কলিসিকাত! 
৩-৮১৪1৪1১৯৪৩ 


উপক্রমণিকা 


গা' ৬৬ বৎসর পূর্বে ১২৮৩ বঙ্গাবে দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী লিখিতে 
বসিয়া বঙ্ষিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, “্দীনবন্ধুর জীবনচব্বিত লিখিবার 
এখনও সময় হয় নাই 1” কিন্তু হুঃখের বিষয়, প্রায় তিন পোয়া শতাব্দী 
কালের মধ্যেও সে সময় আর বাঙালীর হইল না । অথচ ইহার সম্বন্ধেই 
বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন লিখিয়াছিলেন, “এই বঙ্গদেশে দীনবন্ধুকে না চিনিত 
কে? কাহার সঙ্গে তাহার আলাপ ও সৌহার্দ ছিল না?” সেই 
দীনবন্ধৃকে আমরা বিস্থৃত হইতেছি। 

বাংলা-সাহিত্যে দীনবন্ধুর স্থান আজ আর অশ্বীকার করিবার উপায় 
নাই; তাহার নিমাদ, ঘটিরাম, নদেরঠাদ, হেমচাদ, লীলাবতী বাঙালীর 
দৈনন্দিন স্থতিতেও সজীব; তীহার “সধবার একাদশী”, “জামাই বারিক' 
বাংল! দেশের সে যুগকেও এ-যুগে সপ্তীবিত করিয়া রাখিয়াছে; তাহার 
'নীলদর্পণ” আজ বাংল দেশের ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। 

বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর জীবনচরিত লেখেন নাই ; আমরাও লিখিতেছি 
না। তাহার জীবনীর উপাদানমাত্র আমরা এই ক্ষুত্র পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ 
করিয়া রাখিলাম। ভবিস্ততে যদি কোনও সাহিত্যরসিক বাঙালী 
বাংলা-সাহিত্যে দীনবন্ধুর খণশোধ করিতে প্রয়াসী হন, আমাদের এই 
উপকরণে তাহার সাহায্য হইবে । বঙ্কিমচন্দ্রের সংগৃহীত উপকরণ আমরা! 
প্রায় সম্পূর্ণ ই ব্যবহার করিয়াছি। 


ঘাল্য ও ছাত্রজীঘন . 


১৮৭৭ শ্রীষ্টাব্ধে বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাছুরের জীবনী ও 
গ্স্থাবলীর সমালোচনা” লেখেন । দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী সম্বন্ধে তাহাই 
আমাদের একমাত্র উপজীব্য । বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর বাল্য ও ছাত্রজীবন 
সম্বন্ধে যাহা! লিখিয়াছেন, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল £-_ 

পূর্বব বাঙ্গাল! রেলওয়ের কাচরাপাড়! ষ্টেশনের কয় ক্রোশ পূর্ববোত্তরে 
চৌবেড়িয়! নামে গ্রাম আছে । যমুন! নামে ক্ষুপ্র নদী এই গ্রামকে প্রায় 
চারি দিকে বেষ্টন করিয়াছে ; এই জন্য ইহার নাম চৌবেড়িয়া। সেই 
গ্রাম দীনবন্ধুর জন্মভূমি ৷ এ গ্রাম নদীয়! জেলার অন্তর্গত। বাঙ্গালা 
সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মবশান্ত্ সম্বন্ধে নদীয়া জেলার বিশেষ গৌরব আছে; 
দীনবন্ধুর নাম নদীয়ার আর একটি গৌরবের স্থল। | 
সন ১২৩৮ শালে* দীনবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কালাাদ 
মিত্রের পুক্র। তাহার বাল্যকাল-সন্বন্ধীয় কথ! অধিক বলিবার নাই। 
দীনবন্ধু অল্পবয়সে কলিকাতায় আমিয়া, হেয়ার স্কুলে ইংরেজি শিক্ষ! 
আরম্ভ করেন ।"". | 
দীনবন্ধু হেয়ারের স্কুল হইতে হিন্দু কালেজে যান, এবং তথায় 
ছাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়। কয় বৎসর অধ্যয়ন করেন।' তিনি কালেজের 
একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য ছিলেন।-_বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী", 
“বিবিধ” পৃ, ৭৪৪ ৭৬। 
বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর ছাত্রজীবন সম্বদ্ধে বিশেষ কিছুই জানিতেন না; 
তিনি লিখিয়াছেন £-- 
দীনবন্থুর পাঠাবস্থার কথা আমি বিশেষ জানি না, তৎকালে তাহার 
সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। 





দীনবন্ধু অন্থতম পুত্র ললিতচন্ত্র মিত্র পিতার জন্মতারিখ--১২৩৬ চৈত্র 
বলিয়াছেন।- 


বাল্য ও ছাত্রজীবন ৭ 


দীনবন্ধুর ছাত্রজীবনের কথা জানিতে হইলে সেই সময়কার সরকারী 
শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টগুলি সযত্বে পাঠ করা আবশ্কক। আমরা শিক্ষা- 
বিষয়ক রিপোর্ট হইতে দীনবন্ধুর ছাত্রজীবন সম্বন্ধে যেটুকু ভথ্য সংগ্রহ 
করিতে পারিয়াছি, এখানে তাহার উল্লেখ করিব। 
দীনবন্ধু কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে কলুটোল! ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রবেশ 
করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি সে সময়ে হিন্দুকলেজ ব্রাঞ্চ স্কুল বা হেয়ার 
সাহেবের স্কুল নামেও পরিচিত ছিল; ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ এই ব্রাঞ্চ স্কুলেরই 
নামকরণ হয়--হেয়ার স্ল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্ে দীনবন্ধু কলুটোলা৷ ব্রাঞ্চ 
স্কুল হইতে পরীক্ষ দিয়! জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। এই বৃত্তিপরীক্ষার 
ফল নিম্নে উদ্ধৃত হইল ₹__ 
71860 21. 95) 99981500528 7 01510000%7 27 0 1815609205608 


28.26 ১ 77808 (6020 90080018540 2 029] 938100117865022, 17, 71068] 
156.6, 07069] 9109 900. 


কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল হইতে জুনিয়র বৃত্তি লাভ করিয়া দীনবন্ধু ১৮৫০ 
খষ্টাবে হিন্দুকলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাবে তিনি 
চতুর্থ শ্রেণী হইতে পুনরায় জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দেন এবং যথাসময়ে 
জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। এই বৃতিপরীক্ষার ফল উদ্ধৃত করিতেছি £__ 


00৮07 07899. 


[16925687086, 4; 1191069]  7201195075 89; 770186077 59. 2? 
[০089 709610621056108 99, 6 5 111560  1002615620056109 475 6 7 15010618957 
1889৩ 9207; 600905197 178895 86. 1068] 976. 6.1 





* 090919] 7970: 010. 100130 1708975060208 10 6109 1১010 790 828098. 
“91 609 139085] 299809700, 020 186 00601১91849, 6০ 808 99106920097, 
1860$ 0. 9030111, 

1 0901, 1800১...71020 186 006008:15 1860, 60 80৮0 99069700068, 1861, 
39, 95011. . 


৮ দীনবন্ধু মিত্র 

দীনবন্ধু হিন্দুকলেজের ছাব্রগণের মধ্যে ঞ বৃত্তিপরীক্ষায় বাংলায় 
সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন । 

পর-বৎসর--১৮৫২ খ্রীষ্টা্ে দীনবন্ধু পিক তৃতীয় শ্রেণী হইতে 
পরীক্ষা দিয়! সিনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। বৃত্তিপরীক্ষার ফল এইরূপ :-_ 


ঘাল [00 07899. 


ডু 120. 826 0০011926--1 9০ 10169056079 887 2190698 
27511080070 96) 72079 1156381798198 64০5 3 111590. 1150136709095. 
৮1; 71560: 567 1022118 10885 99. 6) 90800187788 30, 
[1066] 287. 


এবারও তিনি হিন্দুকলেজের বুত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণের মধ্যে বাংলায়, 
সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। 
তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য-তালিক] নিম্নে দেওয়া হইল :-_- 
গলা) 07888. 


11566706276, 


[2:০৪০,- 01075907018 18982010181 
5০6:7.--71010270801018 99190810708 11010 10170020901, 
17019516075 ,---0010101096017818 17186075০01 12001%, ০]. [0, 6০900. ০£ 
13008 17, 
1010068] 1210110980701)7,--4092010210101918 71029] ঢা96117069, 
৮০ 10691180608] 1700:8১ 28 ড়. 


110676750868. 
0০010 99961028, (8৪ 17) 9০০00.) 
[71190চ 01 41690228981 70009610209, 
80997810198) (8৪ 10, 70৮69? ৪00 900 9]],) 


১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কলেজের সেসন পর্রিবপ্তিত হওয়ায় কোন বৃত্তিপরীক্ষা' 
হয় নাই। তবে এই বৎসর ১৯এ জানুয়ারি তারিখে দীনবন্ধু শিক্ষকতা! 





* 7850. ঘ্া0োছ। 186 0060109, 1861) 6০ 808 38706970092, 1859. 
0, 01535211, 


বাল্য ও ছাত্রজীবন ৯. 


কর্শের পরীক্ষা দিয়া কৃতকাধ্য হইয়াছিলেন।* শিক্ষাবিষয়ক: রিপোর্টে 
প্রকাশ £-- 


ঘা807589লহ 7058887701৭ 709 63857010960 ০£ 
98800109698 601 97201051006226 20 6205 6)000801010 96:109 188 10861 
90706170090, 200 809 1097099 01 610099 99110809699 সা1)0 10950 088860 
879 28 10110%78 :--- . 
1888, 


19$% 08., 11096692088) &005, এ 876 27209, 
10101100077000 1116691) .১১ 920 ১) 
[115050 85:57721726610209 0729 1728616060 7161) 8 1০ 6০ 00691 
- 80100 01588190610 ০01 609 9010001-70986078 8220 6০0 79£01966 68616 
0:02006102, ৮7 %09 02097 0£ 00116, 106 000001] 29:96 6096 01095 
819 7706 ০৮62 86690060.1 


দ্বিতীয় শ্রেণী. হইতে দীনবন্ধু ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্বের এপ্রিল মাসে সিনিয়র 
বৃত্তি পরীক্ষা দিয়া পুনরায় ৩০২ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এই 
বৃত্তিপরীক্ষার ফল উদ্ধত করিতেছি :-_ 
97/0017 070859, 


০. ০01 9978 10910. 9018018797)11)--1 ; 9910102 07 0910: 9011019- 
৪1010-70109:---990108 ) 1169250106০ 818 7 81019] 70110980001) 
200 72011610291 12003001070 88; 71801 60.5 : 720০ 119609108561058 
66,5 ; 111590 115%6)091096098 798 3 17108)181) 78887 84.6 7 17510915610 
94, [069] 858.9, 73969108 78৪ 80,1 





* দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর 'তমোলুক পত্রিকা" (১ম পর্ব, হর্থ খণ্ড, পৃ. ১২৮) 
লিখিয়াছিলেন £--".**্দীনবন্ধু বাবু বিদ্যালয় পরিত্যাঞ্জের পর কিছু দিন কলিকাতা র 
হিন্দু কালেজের শিক্ষকরূপে নিষুক্ত খাকেন.*।” এই সংবাদের মূলে কোন সত্য নাই 
বলিয়াই মনে হয়; অন্ততঃ শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে ইহার কোন উল্লেখ পাই নাই। 


1 9901]. 7979,,,,77020 906, 990590)9:, 1862, $০ 21৮) ৪0, 1866, 
0, 11, 
1 212.) 40001008210. 0,900, 


১৩ দীনবন্ধু মিত্র 

১৮৫৫ গ্রীষ্টাব্ধের সিনিয়র বৃত্তিপরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে 
দীনবন্ধুর নাম পাওয়া যাইতেছে না। তিনি এই বৎসর পাটনার 
পোস্টমাস্টার নিযুক্ত হন। 


ঢাক্ুুরা-জীবন 


বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর চাকুরী-জীবনের যে ইতিহাস দিয়াছেন, আমরা 
নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি £₹-_ 

বোধ হয় ১৮৫৫ সালে, দীনবন্ধু কালেজ পরিত্যাগ করিয়া, ১৫০৬ 
বেতনে পাটনার পোষ্টমাষ্টারের পদ গ্রহণ করেন। এ কশ্ে তিনি ছয় 
মাস নিযুক্ত থাকিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। দেড় বৎসর পরেই তাহার 
পদ বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি উড়িষ্যা! বিভাগের ইন্স্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টার 
হইয়া যান।-*-পদবৃদ্ধি হইল বটে, কিন্ত তখন বেতনবৃদ্ধি হইল না; পরে 
হইয়াছিল।"*. 

উড়িষ্যা বিভাগ হইতে দীনবন্ধু নদীয়। বিভাগে প্রেরিত হয়েন, এবং 
তথা হইতে ঢাকা বিভাগে গমন করেন। এই সময়ে নীলবিষয়ক 
গোলযোগ উপস্থিত হয়। দীনবন্ধু নান! স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া 
নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য বিশেষদপে অবগত হইয়াছিলেন। তিনি এই 
সময়ে *নীল-দর্পণ” প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় প্রজাগণকে অপরিশোধনীয় 
খণে বদ্ধ করিলেন ।*** 

ঢাকা বিভাগ হইতে, দীনবন্ধু পুনর্ববার নদীয়া প্রত্যাগরমন করেন। 
ফলতঃ নদীয় বিভাগেই তিনি অধিক কাল নিযুক্ত ছিলেন; বিশেষ কাধ্য- 
নির্বাহ জন্ত তিনি ঢাক! ব৷ অন্তত্র প্রেরিত হইতেন। 

ঢাক! বিভাগ হইতে প্রত্যাগমন-পরে দীনবন্ধু “নবীন তপস্থিনী” 
প্রণয়ন করেন। উহা! কৃষ্ণনগরে মুদ্রিত হয়। এ মুপ্রাযস্ত্রটি দীনবন্ধু 
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প্রভৃতি কয়েক জন কৃতবিগ্েতর উদ্ভোগে স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু স্থায়ী 

হয় নাই ।-_-'বস্কিমচন্দ্রের রচনাবলী", “বিবিধ”, পৃ. ৭৬-৭৭, ৭৯ | 
এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 
কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে দীনবন্ধু “হিন্দু পেট্রিয়ট"-সম্পাদক হরিশ্ন্দ্ 
মুখোপাধ্যায়ের স্বৃতিরক্ষার সহায়তাকল্পে একটি বিরাট্‌ সভার আয়োজন 
করেন। ১৪ জুন ১৮৬১ তারিখে হরিশ্চন্দ্ের মৃত্যু হয়। এই স্ত্বতিসভায় 
দ্বীনবন্ধু একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা! করিয়াছিলেন । “কস্যচিৎ কৃষ্ণনগর- 
বাসিনঃ* এই সভার বিবরণ ও দ্বীনবন্ধুর বন্তৃতা প্রকাশের জন্য 
“সোমপ্রকাশ' পত্রে প্রেরণ করেন। বক্তৃতাটি অতি দীর্ঘ বলিয়৷ 
“সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক তাহার কিয়দংশ ১১ আগস্ট ১৮৬২ ( ২৭ শ্রাবণ 
১২৬৯) তারিখে প্রকাশ করেন । তাহ! হইতে নিক্মাংশ উদ্ধৃত হইল £-_ 
সম্প্রতি এক দিন শ্রীযুক্ত বাবু রামতন্থু লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ- 
চন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র এই কয় মহাশয় সমবেত হইয়া মৃত 
মহাত্ব। হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ম্মরপণার্থ কলিকাত। নগরীতে প্রারন্ধ 
অট্টালিকার সাহায্য করণের মন্ত্র করেন। দীনবন্ধু বাবুই প্রধান 
সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিয়া! অকপট যত্ব সহকারে অত্রত্য মহারাজ 
বাহাদুরের আদেশান্থসারে এক সভার অনুষ্ঠান করেন। ২৬এ জুলাই 
শনিবার বেল! ৪টার সময় পবলিক লাইব্রেরিতে এই সভ! সংস্থাপিত 
হয়। কৃষ্ণনগরস্থ বহৃতর ভত্র ব্যক্তি সমাগত হইয়া এই সভা মণ্ডপ 
মপ্ডিত করিয়াছিলেন । শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ ঘোষ মহাশয্ন সভাপতি 
পদে ব্রতী হন। অনস্তর দীনবন্ধু বাঁবু ষে বক্তৃত। দ্বারা সমাগত সভ্য- 

গণকে আর্্র করিয়াছিলেন তাহা নিম্বে প্রকটিত কর! গেল। 

"হরিশ বাবু যেরপ দেশহিটতষী ছিলেন, হরিশ বাবু যেরূপ পরোপ- 
কারী ছিলেন, হরিশ বাবু.ষেরপ সুলেখক ছিলেন, হরিশ বাবু স্বদেশের 
উন্নতি জন্ত যে পরিশ্রম করিয়াছেন, হরিশ ৰাবু রাজপুকরুযদিগের যে 
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সহায়তা করিয়াছেন, তাহাতে তাহার স্মরণার্থ কোন চিহ্ন স্থাপন করা 
ন] কর! সমান, কারণ তিনি চিরম্বরণীয়, তিনি প্রাতংম্মরণীয়, তিনি 
ভুলিবার ষোগ্য নন, তাহাকে ভুলেও তোল! যায় না। হরিশ বাবুর 
স্বরণার্থে কোন অট্রালিকা প্রস্তত হউক বা ন! হউক তিনি আমাদের 
অস্তঃকরণ অট্টালিকায় সতত বিরাজ করিতেছেন, হরিশ বাবুর ম্মরণার্থ 
কোন মন্দির প্রতিষ্িত হউক বা ন| হউক, তিনি আমাদের হৃদয় 
মন্দিরের আরাধ্য দেবতা! হইয়া আছেন, হরিশ বাবুর প্রতিমৃত্তি কোন 
রাজপথে স্থাপিত হউক ন! হউক, তিনি আমাদের ম্মরণপথে দেদীপ্যমান 
দণ্ডায়মান আছেন। কিন্তু ভাবি কালে তাহার নাম বিলুপ্ত ন। হয় এবং 
সকল দেশেই এরূপ সং প্রথা! আছে যে, দেশের হিতকারী অসাধারণ 
গুণসম্পন্ন মহোদয়ের পরলোক হইলে তাহার ম্মরণার্থ তাহার দেশস্থ 
লোকে কোন চিহ্ন স্কাপন করিয়! রাখে, এই জন্য 'হরিশ্ন্দ্র সমাজ" নামক 
অষ্রালিকার অনুষ্ঠান হইয়াছে । 


“হরিশ্ন্দ্র শিশুকালে উপায় হীন ছিলেন। তাহার পিতা মাতার 
'ভাদৃশ সম্পত্বি ছিল ন] যে তাহাকে স্ুচারুরূপে শিক্ষা! দেন, কিন্তু তাহার 
অসাধারণ বুদ্ধি ছিল, তিনি প্রথমতঃ ইউনিয়ান স্কুলে বিদ্যাভ্যাস 
করিয়াছিলেন। 'তার পরে আপনি আপনার শিক্ষক হইয়াছিঙ্গেন, 
আপনি আপনার উপদেষ্টা হইয়াছিলেন, তিনি প্রত্যহ কলিকাতার 
পবুলিক লাইব্রেরিতে গিয়া! সকল সংবাদ পত্র এবং নানাবিধ পুস্তক পাঠ 
করিয়। আমিতেন এবং তাহাতেই যে ভুবনবিখ্যাত বিদ্যা উপার্জন 
করিয়াছিলেন তাহা৷ তাহার ভূবনবিখ্যাত “হিন্দুপেটিয়াট' সংবাদপত্রেই 
প্রকাশ আছে। পিত৷ মাতা পরিজন প্রতিপালনের ভার তাহার 
কোমলন্কন্ধে পতিত হওয়ায় তিনি অতি অল্পবয়মে টালার নিলামে 
এক ক্ষুত্র কেরাণির কশ্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সেখানে তাহার অধিক 
দিন থাকিতে হয় নাই। মিলিটারি আডিটার জেনারেল আগীশে 
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২৫২ টাক! বেতনের এক কশ্ম খালি হইলে তিনি পরীক্ষা দিয় এঁ কণ্ম 
প্রাপ্ত হন। হরিশন্দ্র শুভক্ষণে মিলিটারি আডিটার জেনেরেলের 
আপীশে প্রবেশ করিয়াছিলেন । প্রখান হইতেই তাহার উন্নতির 
সোপান হইল। তাহার কশ্ম দক্ষতা দেখিয়া তাহার মনিব সাহেবের! 
অতিশয় সন্তষ্ট হইয়াছিলেন এবং যখন পন্থ। পাইয়াছিলেন তখনই 
হরিশের বেতন.বুদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যে প্র 
'আপীশে হরিশের চারিশত টাক। বেতন হইয়াছিল । 


“শিশুকাল হইতেই হরিশের সংবাদ পত্রে অন্থরাগ ছিল, কারণ তিনি 
জানিতেন সংবাদ পত্রই দেশের উন্নতির মূল, সংবাদপত্রের দ্বারাই দেশের 
সভ্যতা সাধন হইতে পারে, সংবাদ পত্রের ভ্বারাই দেশের উপকার জনক 
রাজনিয়মের ত্যপ্টি হইতে পারে । তিনি প্রথমতঃ সংবাদ পত্রে স্বদেশের 
মঙ্গলজনক পত্র প্রেরণ করিতেন কিন্তু সম্পাদকের! তাহ সকল পত্র 
ছাপিতে সাহসী হইত না, এই জন্তে তিনি বিরক্ত হইয়া আপনি নিজে 
একখানি সংবাদ পত্রের স্থন্টি করিলেন, সেই সংবাদপত্রের নাম “হিন্দু- 
পেটিয়াট", হরিশ্চন্দ্র অর্থলাভ করিবার জন্ঠ হিন্দুপেটিয়াট প্রচার করেন 
নাই, কেবল স্বদেশের উপকার করিবার জন্যে হিন্দুপেটিয়াট প্রচার 
করিয়াছিলেন, তিনি যখন ১**২ টাকা বেতন পান, তখনই হিন্দু- 
পেটি য়্াটের প্রথম তৃষ্টি হয় কিন্তু তখন এ পত্রে মাসে ৫* টাক! করিয়! 
ঘর হইতে দিতে হইত, স্বদেশ অনুরাগী হরিশ্চন্দ্র তার জন্তে একদিনের 
তরেও কাতর হন নাই। কাতর হবেন কেন? তাহার অস্তঃকরণ 
অতি মহৎ, তাহার অন্তঃকরণ অর্থের দিকে দৃর্টিপাত করিত না, কেবল 
স্বদেশের উপকারই পরমার্থ বলিয়! জানিত। হরিশ্ন্দ্র যে কাগচে 
লেখনী সঞ্জালন করিতে লাগিলেন সে কাগচে লোকপান ক দিন 
থাকিতে পারে? হরিশের লেখা! ষে একবার পড়ে সেই মোহিত হয় 
এবং তৎক্ষণাৎ তাহার জগৎবিখ্যাত হিন্দুপেটিয়াটের গ্রাহক হয়। 
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অতি অল্প দিনের মধ্যে রিশচন্ত্রে হিন্দুপেটি বাট হইতে ৩*০।৪০০ টাকা 
লাভ হইতে লাগিল । হিন্দুপেটিয়াট, হিন্দুবন্ধু হুরিশ্চন্দ্রেরে লেখার 
কৌশলে বঙ্গদেশে অতিশয় আদরণীয় হইয়াছে । কেবল বঙ্গদেশ কেন 
বলিতেছি, ভারতবর্ষময় হিন্দুপেটি,য়াটের গৌরব হইয়াছে । কি মান্ত্রাজ, 
কি বোম্বাই, কি লাহোর, কি আগর! সকল স্থানেই হিন্দুপেটি যাটকে 
অতি সাহসী সংবাদ পত্র বলিয়। গণ্য করে। ইংলণ্ডেও হিন্দুপেটি য়াটের 
অতিশয় আদর হইয়াছে । ইগ্ডয়া কাউনমেলে আদর হইয়াছিল, 
মহাসভ1! পালিয়ামেণ্টে আদর হইয়াছিল, গ্রীবি কাউনসেলে আদর 
হইয়াছিল। বিলাতে আবওরিজিনিস প্রোটেকশন নামক এক সভা! 
আছে, বিলাতের রাজ্যাধীন যত দেশ আছে সেই সকল দেশের আদিম 
বাসেন্না লোকদিগের উন্নতি সাধন করা মে সভার উদ্দেপ্ট | হরিশের 
হিন্দুপেটি,য়াট এই মভার চক্ষু হইয়াছিল। হরিশ যে সকল মত প্রচার 
করিতেন এই সভার সভ্যগণ সেই মত অতিবিধেয় বলিয়া গণ্য করিতেন । 
কলিকাতার বৃটিশ ইগ্ডিয়ান আসোফিয়েসানের এক্ষণে. যে গৌরব 
দেখিতেছেন, সে গৌরব হরিশ্চন্দ্রের লেখনীর জোরে হইয়াছে, ব্রিটিশ 
ইন্ডিয়ান আসোসিয়েমানের দ্বার। ভারতবর্ষের যে উপকার জন্মিতেছে 
তাহা! কাহারও অবিদিত নাই, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকটে, গবর্ণর 
জেনেরেলের নিকটে, ইগ্ডয়৷ কাউনসেলের সেক্রেটারির নিকটে, ব্রিটিশ 
ইত্ডিয়ান আসোসিয়েসানের প্রস্ভাবাদি অতি আদরণীয় হইয়াছে। 
তাহারা জানেন এই ভারতবর্ধীয় সভার যে অভিপ্রায় তাহা ভারতবর্ষের 
মুদ্রায় লোকের অভিপ্রায়, ভারতবর্ধাঁয় সভাকে সন্তষ্ট করিতে পারিলে, 
ভারতবর্ষের সমূদায় লোক সন্ত হইবে, তাহার! জানিয়াছেন এই ভারত- 
বায় সভা ভারতবর্ষের পালিয়ামেণ্ট হইয়াছে । ভারতবষাঁয় সভার 
সভ্য মহোদয়ের! হরিশের বিদ্যা! বুদ্ধি কৌশল ও রাজকার্ষেয পারদশিতা 
বিশেষ রূপে জ্ঞাত ছিলেন, তাহারা হরিশকে পুত্রের মত স্নেহ করিতেন, 
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কোন মহৎ বিষয় 'সুসম্পন্ন করিতে হইলেই তাহারা হরিশকে ভার 
দিতেন, হরিশ সে বিবয় এমনি সমাধ1 করিতেন তাহার! সকলে চমতকৃত 
হইতেন এবং হরিশ' দীর্ঘজীবী হউক, জগদীশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা 
করিতেন। কিন্তু ভারতবর্ধায় সভার সভ্যগণের কি ছুরদৃষ্ট ! তাহাদের 
কি পরিতাপ! তাহার! অতি অল্প দিবসের মধ্যেই হরিশের অসাধারণ 
সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইলেন । 


“গত ৫৭ সালের ফিউটিনির সময় যে সময় সেপাইগণ রাজ বিদ্রোহিতা। 
করিয়াছিল সে সময় হরিশবাবু যে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা 
আমরা কখনই ভুলিতে পার্িব না। সেকথা মনে করিতে গেলে 
আমার অন্তঃকরণ অগ্ঠকার সভার সমুদায় লোকের অস্তঃকরণ ও 
ভারতবর্ষের সমুদায় লোকের অস্তঃকরণ কুতজ্ঞতারসে আরজ হয়। 
সেপাইদ্িগের অত্যাচারে ভারতবর্ষের প্রায় যাবতীয় ইংরাজলোকে 
বাগান্ধ হইয়া ভারতবর্ষের সমুদয় লোকের প্রাণ সংহার করিবার জন্ত 
চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিলেন, তখন কাহার. সাধ্য তাহাদের এই 
অসংগত মতে বিমত করে, তখন তাহাদের মতকে অন্তায় মত বলিলে 
ফাসি হয়, তখন তাহাদের বিরুদ্ধে একটা কথা কহিলে তর্দণ্ডে কাটিয়া 
ফেলে। আমর! কোন কাটন্ত. কীট । গবর্ণর জেনেরেল লার্ড ক্যানিং 
তাহাদের মতকে অন্তায় মত বলিয়াছিলেন বলিয়। তাহাকে পদচ্যুত, 
করিবার কত চেষ্ট। হইয়াছিল । এই ভয়াবহ সময়ে আমাদের হরিশ্চন্দ্র, 
আমাদের হিন্দুবন্ধু হুরিশ্চন্দ্র, আমাদের সাহসী হরিশ্চন্্র চুপ করিয়া 
থাকিতে পারিলেন না । এক দিকে তিনি তাহার লেখনী দ্বারা স্বদেশের, 
লোকদিগকে মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে সাহস দিতে লাগিলেন, আর দিকে 
রাগান্ধ ইংরাজদিগের মতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে লাগিলেন ॥। এবং 
যে সছুপায় দ্বারা রাজ বিদ্রোহিতা। একেবারে নিরাকৃত হইবে এবং 
ইংরাজ-রাজ্য ভারতবর্ষে সগৌরবে চিরস্থায়ী হইবে তাহার প্রস্তাব 
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করিতে লাগিলেন। আহা! হরিশ্চন্ত্র কিছুমাত্র প্রাণের শঙ্কা করিতেন 
না, তিনি কেবল দেখিতেন কিসে স্বদেশের উপকার হইবে, তিনি 
স্বদেশের উপকারের কাছে তাহার জীবন অতিতুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। 
তিনি বিলক্ষণ,জানিতেন, সেই ভয়াবহ সময়ে এক জন ইংরাজে যদি বলে 
এই ব্যক্তি আমাদের মন্দ কথা বলেছে তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ কোন 
বিচার না করিয়া কোন প্রমাণ না! লইয়া ফাসি দেয়, তা বলে কি 
হরিশ্চন্দ্র পিচপ| হবেন, তা৷ বলে কি হরিশ্চন্দ্র যথার্থ কথ! লিখিতে 
সম্কুচিত হবেন, তিনি জানিতেন তাহার জীবন দিয়া দেশের যদি 
কিঞ্চিৎমাত্র উপকার হয় সেই তার যথেষ্ট । লার্ড ক্যানিং মহোদয়, 
এই সময়ে হিন্দুপেটি রাট সংবাদ পত্রকে অতিশয় আদর করিতেন, তিনি 
রাগান্ধ হন নাই, তাহার মহৎ অস্তঃকরণ চঞ্চল হয় নাই। তিনি 
তাহার মহান্থভব সুপ্রিম কাউনসেলের সভ্যগণের পরামর্শ যেরূপ 
গুনিতেন সেইরূপ হিন্দুপেটিয়াট সংবাদ পত্রের পরামর্শও শুনিতেন, 
তিনি তাহার সভার সভ্যগ্রণের দ্বারা যেরূপ উপকৃত হইয়াছিলেন, 
মেইরপ হরিশ্চন্দ্রের হিন্দুপেটি,য়াট পন্রদ্ধার| উপকৃত হইয়াছিলেন। 
লার্ড ক্যানিং প্রতীক্ষা! করিয়া! থাকিতেন হরিশ্ন্ত্র আগামি বারে কি 
লেখেন। এক দিবস হিন্দুপেটিয়াট পৌঁছিবার সময় অতীত হইয়া! 
গেল, হিন্দুপেটিস্থাট না আসাতে লার্ড ক্যানিং ব্যস্ত হইয়৷ তাহার 
প্রাইবেট সেক্রেটারিকে বলিলেন এখন পধ্যস্ত হিন্দুপেটি য়াট পাইলাম 


'না ইহার কারণ কি? প্রাইবেট সেক্রেটারি এই কথা তৎক্ষণাৎ 


হিন্দুপেটি ষাট যন্ত্রালয়ে লিখিলেন এবং অবিলম্বে হিন্দুপেটি,য়াট ক্যানিং 
মহোদয়ের হস্তগত হইল । সেই মহাত্ম! লার্ড ক্যানিং সাহেবের জন্তে 
এবং আমাদের হরিশের জন্যে আমরা অন্তায় অপমৃত্যু হইতে রক্ষিত 
হইয়াছি। হরিশ্চন্দ্র আমাদের দেশের জন্তে এত করিয়াছেন, আমর! 
কি তাহার ম্বরণার্থ অকিঞিতৎকর কিঞিৎ অর্থদান করিতে পারিব না । 
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হে সভাস্থ লোক! অর্থদান করিতে পারি কি না পারিব "বলিয়া 
জিজ্ঞাসা করা আমার অন্তায়, যখন হরিশ্চন্দের নাম মাক্রে আমাদের 
প্রাণ প্রফুল্প হয় খন অগ্যবণর সভার কথ! শুনিবামাত্র এখনকার যাবতীয় 
লোকে আনন্দিত হইলৈন . এবং উৎসাহপ্রফুল্প বদনে সভায় আগমন 
করিয়াছেন তখন ষে উদ্দেশে সভা হইয়াছে তাহা 'স্ুসম্পন্ন হইবে তাহার 
সন্দেহ কি।” র 

দীনবন্ধু বাবুর এইবপ কাকণ্যরসীশ্রিত বক্ততাশ্রবণে সভাস্থ 
যাবতীয় লোক মুগ্ধ আর ও সজললোচন হইয়। উঠিলেন। অনস্তর 
স্বস্ব শক্তি অনুসারে যিনি যাহ্‌। প্রদান' করিয়াছিলেন তাহাদিগের নাম 
নিম্নে নির্দিষ্ট হইল । 
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দীনবন্ধু নদীয়া! বিভাগ হইতে পুনর্বার ঢাকা বিভাগে প্রেরিত 
হয়েন। আবার ফিরিয়া আসিয়া! উড়িষ্যা বিভাগে প্রেরিত হয়েন। 
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পুনর্ববার নদীয়া বিভাগে আইসেন। কৃষ্ণনগরেই তিনি অধিক কাল 
অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেখানে একটি বাড়ী কিনিয়্াছিলেন। 
সন ১৮৬৯ সালের শেষে বা সন ১৮৭* সালের প্রথমে তিনি কৃষ্ণনগর 
পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতায় ্ুপরনিউমররি ইন্স্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টার 
নিযুক্ত হইয়া আইসেন। গোষ্টমাষ্টার জেনেরলের সাহায্যই এ পদের 
কাধ্য। দীনবন্ধুর সাহায্যে পো্ই আপিসের কাধ্য কয় বংসর অতি 
নুচারুরূপে সম্পার্দিত হইতে লাগিল। ১৮৭১ সালে দীনবন্ধু লুশাই 
যুদ্ধের ডাকের বন্দোবস্ত করিবার জন্ত কাছাড় গমন করেন । তথায় মেই 
গুরুতর কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া অল্পকালমধ্যে প্রত্যাগমন করেন । 


কলিকাতায় অবস্থিতি কালে, তিনি “রায় বাহাছুর” উপাধি প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। এই উপাধি যিনি প্রাপ্ত হয়েন, তিনি আপনাকে কত দূর 
কৃতার্থ মনে করেন বলিতে পারি না। দীনবন্ধু অদৃষ্টে এ পুরস্কার ভিন্ন 
আর কিছু ঘটে নাই। কেন না, দীনবন্ধু বাঙ্গালি-কুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম শ্রেণীর বেতন পাইতেন বটে, কিন্তু 
কালসাহায্যে প্রথম শ্রেণীর বেতন চতুষ্পদ জন্তদিগেরও প্রাপ্য হইয়! 
থাকে। পৃথিবীর সর্ধত্রেই প্রথমশ্রেণীতৃক্ত গর্দভ দেখ! যায়। 


দীনবন্ধু এবং স্ু্যনারায়ণ এই ছুই জন পোষ্টাল বিভাগের 
কন্মচারীদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ বলিয়! গণ্য ছিলেন। সুর্ধ্যনারায়ণ 
বাবু আসামের কার্যের গুরু ভার লইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেন; অন্ত 
যেখানে কোন কঠিন কার্য্য পড়িত, দীনবন্ধু সেইখানেই প্রেরিত হইতেন। 
এইরূপ কার্যে ঢাকা, উড়িষ্যা, উত্তর পশ্চিম, দারজিলিঙ্গ, কাছাড় প্রভৃতি 
স্থানে সর্বদা বাইতেন। এইরূপে, তিনি বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার প্রায় সর্ব 
স্থানেই গমন করিয়াছিলেন, বেহারেরও অনেক স্থান দেখিয়াছিলেন। 
পোষ্টাল বিভাগের যে পরিশ্রমের ভাগ তাহা তাহার ছিল, পুরস্কারের ভাগ 
অন্যের কপালে ঘটিল।-_“বঙ্কিমচন্ত্রের রচনাবলী”, “বিবিধ” পৃ. ৭৯-৮০। 


॥  দীনবন্ধুর চাকুরী-জীবন ১৯ 


দ্বীনবন্ধুর কর্্পারদশিত যাহাতে উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত হয়, সেজন্ত 
সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া "অমৃত বাজার পত্রিকা” ৭ জুন ১৮৭২ 
তারিখে লেখেন £--- 
সুপার নিউমারারি ইনেম্পেক্টীর রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর বোধ 
হয় টুইডি সাহেবকে [পোষ্টমাঞ্টীর জেনারেল] অনেক সাহায্য করিয়াছেন 
কারণ আমর! যখন পোষ্ট আফিম বিভাগের নূতন বন্দবস্তের কথ! শুনিতে 
পাই দীনবন্ধু বাবু প্রায় সেই কার্ধ্য নিযুক্ত হইয়া গমন করেন। লুসাই 
যুদ্ধে অনেক সৈন্ভ গমন করিয়াছিল তাহাদের নির়মিত পত্র যাইবার 
সুবিধার জন্ত দীনবন্ধু বাবুকে পাঠান হইয়াছিল, বিরভূমে প্রায় ২৩ 
মাসের জন্ত তিনি গমন করিয়াছিলেন, কিসের নিমিত্ত তাহা বলিতে 
পারি না। দীনবন্ধু বাবু নুতন বন্দবস্তের নিমিত্ত প্রায় বিদেশাভিমুখে 
গমন করিয়! থাকেন এবং তাহাতে তিনি কৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া আসেন 
তাহার সন্দেহ নাই। 
দীনবন্ধু বাবু পোষ্ট অফিসের কন্ধে বিশেষ পাদরশিকতা 
দেখিয়াছিলেন মেই জন্তে তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে রায় বাহাছুর উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু এই সঙ্গে তাহার উচ্চপদ এবং বেতন বৃদ্ধি 
হওয়। উচিত ছিল। আমরা ভরস! করি গবর্ণমেণ্ট সত্বর তাহাকে উচ্চ 
পদ্দাভিষিক্ত করিয়! দিয়! তাহার পরিশ্রমের যথার্থ ফল তাহাকে প্রদান 
করিবেন। 


১৩ অক্টোবর ১৮৭২ তারিখে “অমৃত বাজার পত্রিকা" পুনরায় দীনবন্ধু 
সম্বদ্ধে এইরূপ মন্তব্য করেন 


রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাছুর ইষ্ট ইত্ডিয়ান রেলওয়ের ইনস্পে্টরের পদে 
নিযুক্ত হইয়াছেন। দীনবন্ধু বাবু দীর্ধকাল ইনস্পেক্টরি কণ্ম করিয়া 
শেষে তাহার গত কাধ্যের পুরস্কার স্বরূপ তিনি কলিকাতায় আনীত 
হন। এখানে তাহার অবিশ্রাস্ত পরিশ্রম করিতে হইত, কিন্ত তিনি 


৩ দীনবন্ধু মিত্র ॥ 


তথাচ দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়া এক স্থলে থাকায় কতক বিশাম 
পাইয়াছিলেন। এক্ষণ আবার তাহাকে ভ্রমণ কার্যে নিষুক্ত কর! নিতান্ত 
অন্তায় হইয়াছে । যাবজ্জীবন ভ্রমণ করিয়া শেষে একটু শাস্তি প্রাপ্ত না 
হইলে ভারি কষ্টকর বিষয়। 


মৃত্য 


শ্রমাধিক্যে দীনবন্ধুর স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। ১ নবেম্বর ১৮৭৩ 
তারিখে তিনি পরিবারবর্গকে অকৃলে ভানাইয়া পরলোকগমন করেন। 
ডাক-বিভাগের কর্তৃপক্ষের অবিচারের ফলেই তাহাকে অকাল-মৃত্যু বরণ 
করিতে হুইয়াছিল। বঙ্কিমচন্্র সত্যই লিখিয়াছেন £_ 

দীনবন্ধুর যেরূপ কার্য্যদক্ষতা। এবং বহুদশিতা ছিল, তাহাতে তিনি 
যদি বাঙ্গালী ন। হইতেন, তাহা হইলে মৃত্যুর অনেক দিন পূর্বেই তিনি 
পোষ্টমাষ্টার জেনেরল হইতেন, এবং কালে ডাইরেক্টর জেনেরল হইতে 
পারিতেন। কিন্তু েমন শতবার ধৌত করিলে অঙ্গারের মালিন্য যায় না, 
তেমনি কাহারও কাহারও কাছে সহত্র গুণ থাকিলেও কৃষ্ণবর্ণের দোষ 
যায় না। 0190 যেমন সহত্্র দোষ ঢাকিয়া রাখে, কৃষ্চচন্শমে তেমনি 
সহম্র গুণ ঢাকিয়া রাখে । 

পুরস্কার দূরে থাকুক, শেষাবস্থায় দীনবন্ধু অনেক লাঞ্ছনা প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। পোষ্টমাষ্টার জেনেরল এবং ডাইরেক্টর জেনেরলে বিবাদ 
উপস্থিত হইল । দীনবন্ধুর অপরাধ, তিনি পোষ্টমাষ্টার জেনেরলের 
সাহায্য করিতেন । এজন্য তিনি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম 
কিছু দিন রেলওয়ের কার্যে নিধুক্ত হইয়াছিলেন,। তাহার পরে হাবড়। 
ডিবিজনে নিযুক্ত হয়েন। সেই শেষ নিন ।-বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী”, 
শ্বিবিধন, পৃ ৮৯ | 


. ম্বত্যু ২১ 

ডাক-বিভাগের অবিচারের প্রতি গবর্মেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, 
৬ নবেম্বর ১৮৭৩ তারিখে “অমৃত বাজার পত্রিকা যে সুদীর্ঘ মন্তবা করেন, 
এ স্থলে তাহ! উদ্ধত করিতেছি £-- . 
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দীনবন্ধুর প্রাথমিক লনা 


পঠদ্দশায় দীনবন্ধু গদ্য-পদ্য লিখিতে স্থরু করেন। তাহার এই সকল 
রচনা ঈশ্বরচন্্র গুপ্তের “সংবাদ প্রভাকর” ও 'সংবাদ সাধুরগুন পত্রে 
প্রকাশিত হয়। গুধ-কবির এই ছুইখানি পত্রে অনেক ছাত্রের রচনা 
প্রকাশিত হইত; তন্মধ্যে হুগলী কলেজের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হিন্দু 
কলেজের দীনবন্ধু মিত্র ও কৃষ্ণনগর কলেজের দ্ারকাঁনাথ অধিকারীর 
নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য । ঈশ্বরচন্দ্র এই সকল তরুণ লেখকদের 
রীতিমত উৎসাহ দিতেন এবং তাহাদের গুরুস্থানীয় ছিলেন। 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ছুইখানি পত্রে প্রকাশিত দীনবন্ধুর প্রাথমিক 
রচনাগুলি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা! লিখিয়া গিয়াছেন, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত 
করিতেছি £-_ 


দীনবন্ধুর প্রাথমিক রচনা ২৩ 
[হেয়ার স্কুলে ] থাকিতে থাকিতেই তিনি বাঙ্গাল! রচনা আরম্ভ 
করেন। সেই সময় তিনি প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট 
পরিচিত হয়েন। বাঙ্গালা সাহিত্যের তখন বড় ছুরবস্থা। তখন 
প্রভাকর সর্বোৎকৃষ্ট সংবাদ-পত্র ৷ ইশ্বর গুপ্ত বাঙ্গাল! সাহিত্যের উপর 
একাধিপত্য করিতেন। বালকগণ তাহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়। তাহার 
সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ব্যগ্র হইত। ঈশ্বর গুপ্ত তরুণবয়স্ক 
লেখকদিগকে উৎসাহ দিতে বিশেষ সমূৎস্থুক ছিলেন। হিন্দুপেটি,়ট 
যথার্থই বলিয়াছিলেন, আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে অনেকে ঈশ্বর গুপ্তের 
শিষ্য। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল কত দূর স্থায়ী বা বাঞ্চনীয় 
হইস়্াছে তাহা! বল! যায় না। দীনবন্ধু প্রস্তুতি উৎকৃষ্ট লেখকের ন্ায় 
এই ্ষুত্র লেখকও ইশ্বর গুপ্তের নিকট খণী। সুতেরাং ঈশ্বর গুপ্তের কোন 
অপ্রশংসার কথা লিখিয়া আপনাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক 
নহি। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না যে, এক্ষণকার পরিমাণ 
ধরিতে গেলে, ঈশ্বর গুপ্তের কচি তাদৃশ বিশুদ্ধ ব1 উন্নত ছিল না, বলিতে 
হইবে। তাহার শিষ্যের অনেকেই তাহার প্রদত্ত শিক্ষা বিস্বত হইয়া 
অন্ত পথে গমন করিয়াছেন । বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির 
রচনামধ্ো ঈশ্বর গুপ্তের কোন চিহ্ন পাওয়। যায় না। কেবল দীনবন্ধুতেই 
কিয়ৎ-পরিমাণে তাহার শিক্ষার চিহ্ন পাওয়া যায়। 
“এলোচুলে বেণে বউ আল্ত। দিয়ে পায়, .. 
নলক নাকে, কলসী কাকে, জল আন্তে ষায়।” 
ইত্যাকার কবিতার ঈশ্বর গুগ্তকে স্মরণ হয়। 
কী ক যা 
আমি যত দূর জানি, দীনবন্ধুর প্রথম রচনা “মানব-চরিআ*-নামক 
একটি কবিতা। ইশ্বর গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত “সাধুরঞ্রন”-নামক 
সাপ্তাহিক পত্রে উহ! প্রকাশিত হয়। অতি অল্প বয়সের লেখা, এজন এ 
কবিতায় অন্থপ্রাসের অত্যন্ত আড়ম্বর । ইহাঁও, বোধ হয়, ঈশ্বর গুপ্তের 


' ্বীনবন্ধু হিত্র 
প্রদত্ত : শিক্ষার. ফল।. অন্তে এ কবিতাপাঠ করিয়া! কিরূপ বোধ করিয়া 


ছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু উহা! আমাকে অত্যন্ত মোহিত করিয়াছিল । 
আমি এ কবিতা আগ্ভোপাস্ত কণস্থ করিয়াছিলাম এবং যত দিন সেই 


সংখ্যার সাধুরঞ্নখানি জীর্ণগলিত-ন! হইয়াছিল, তত দিন উহাকে ত্যাগ 


করি মই ।-.-এ কবিতা আমাকে এমমই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল যে, অগ্যাপি 
তাহার কোন কোন অংশ স্বরণ করিয়া বলিতে পারি। | 
ক ঠা ক ক 

সেই অবধি, দীনবন্ধু মধ্যে মধ্যে প্রভাকরে কবিতা লিখিতেন । 
তাহার প্রণীত কবিতা সকল পাঠক-সমাজে আদৃত হইত। তিনি সেই 
তরুণ বয়সে যে কবিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার অসাধারণ “সুরধুনী” 
কাব্য এবং *দ্বাদশ কবিতা” সেই পরিচয়ান্থরূপ হয় নাই। তিনি ছুই 
বৎসর, জামাই-যঠীর সময়ে, “জামাই-যষী” নামে দুইটি কবিতা লেখেন। 
এই ছুইটি কবিত! বিশেষ প্রশংমিত এবং আগ্রহাতিশয্যের সহিত পঠিত. 
হইয়াছিল । দ্বিতীয় বৎসরের “জামাই-যঠী” যে সংখ্যক প্রভাকরে 
প্রকাশিত হয়, তাহ! পুনমূদ্রিত করিতে হইয়াছিল। সেই সকল কবিতা 
েক্প প্রশংসিত হইয়াছিল, “নুরধুনী” কাব্য এবং “দ্বাদশ কবিতা” সেরূপ 
প্রশংসিত হয় নাই। তাহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। হাস্যরসে, 
দীনবন্ধুর অদিতীয় ক্ষমতা ছিল। *জামাই-যঠীপ্তে হান্তরস প্রধান। 
সুরধূনী কাব্যে ও দ্বাদশ কবিতায় হাস্তরসের আশ্রয় মাত্র নাই। 
প্রভাকরে দীনবন্ধু যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহ পুনমুত্রিত 
হইলে বিশেষরূপে আদৃত হইবার সম্ভাবনা । 

৬ কী ১৪ 

দীনবন্ধু প্রভাকরে “বিজয়-কামিনী” নামে একটি ক্ষুত্র উপাখ্যান 
কাব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। নায়কের নাম বিজয়, নায়িকার নাম 
কামিনী । তাহার, বোধ হয়, দশ বার বৎসর পরে “নবীন তপস্থিনী” 
লিখিত হয়। “নবীন তপস্থিনী*র নায়কের নামও বিজয়, নায়িকাও, 
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কামিনী । চরিব্রগত, উপাখ্যান কাব্য ও নাটকের নায়ক নায়িকার মধ্যে 
বিশেষ প্রভেদ নাই। এই ক্ষুদ্র উপাখ্যান-কাব্যখানি সুন্দর হইয়াছিল । 
-বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী", “বিবিধ”, পৃ. ৭৪-৭৬। 


দীনবন্ধুর কতকগুলি প্রাথমিক কবিতা! “সংবাদ সাধুরঞুন' ও “সংবাদ 
প্রভাকর; হইতে সংগ্রহ করিয়1 তাহার পুত্রের] পিতার স্বৃত্যুর পর 'পদ্য- 
সংগ্রহে” (ইৎ ১৮৮৬) প্রকাশ করিয়াছেন; ইহাতে “মানব-চরিত্র” 
কবিতাটি স্থান পাইয়াছে। বাহুল্যভয়ে সেটি উদ্ধত করিলাম ন1। 
দ্রীনবন্ধুর “দম্পতী-প্রণয় (বিজয় কামিনী )* কবিতাটি ১৪ ও ১৫ 
মার্চ ১৮৫৩ তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে, প্রকাশিত হয়। ইহাঁও 'পদ্ভ- 
গ্রহে” স্থান পাইয়াছে। এই কবিতাটি পাঠ করিয়া বপুর কুণ্তী 
পরগণার বিদ্যোৎ্সাহী ও স্থকবি জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী ১৪ 
এপ্রিল ১৮৫৩ তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন, “হিন্দু 
কালেজের বিগ্যাথি শ্রীযুত দীনবন্ধু মিত্রের বিরচিত কবিতার ভাব 
উৎকৃষ্ট ।” রচনা-নৈপুণ্যের জন্য তিনি, এবং রঙ্গপুর তুষভাগ্তারের জমিদার 
রমণীমোহন রায় চৌধুরী, উভ্তয়ে দীনবন্ধুকে দশ টাকা করিয়া কুড়ি টাকা 
পারিতোষিক দিয়াছিলেন । ্‌ 
দ্রীনবন্ধুর মৃত্যুর পর তাহার “জামাই-যী” কবিতা ছুইটি “সংবাদ 
প্রভাকর* হইতে সংগৃহীত হইয়া প্রথমে পুস্তকাকারে € ইং ১৮৭৭) এবং 
পরে দীনবন্ধু-গ্রস্থাবলীতে (€ ইং. ১৮৮৬ ) প্রকাশিত হয়। কবিতা ছুইটি 
প্রথমে “সংবাদ প্রভাকরে* প্রকাশিত হইয়াছিল। “সংবাদ প্রভাকরে,র 
পাঠের সহিত 'জামাই-যগী* পুস্তিকার পাঠের এক-আধটু প্রভেদ লক্ষিত 
হইবে। 'আমব্া দিতীয় বারের কবিতাটি “সংবাদ প্রভাকর? হইতে 
উদ্ধৃত করিলাম :-- 


সি 


দীনবন্ধু মিত্র 


জামাই-ষ্ঠী । 
(দ্বিতীয় বারের |) 


আইল ব্খের যী, সুখ জণ্টি মাসে । 
ধাইল জামাই সব, শ্বশুর-আবাসে ॥ 


. ফুটিল প্রেমের ফুল, হৃদয়-কাননে । 


ছুটিল কামের তীর, কাঁমিনী-আননে ॥ 
নবীন নায়ক সব, ছিল উচাটন ॥ 

পাজি দেখে বুঝাইয়ে, রেখেছিল মন ॥ 
আশা-তরি ভাসাইযফেে, সময়-সাগরে । 
কাটিম্বাছে এত দ্বিন, ৫ধধ্য হালি ধরে ॥ 
ছাড়াষে শীতল-বচী, ভাবাকুল মন । 
কত শোকে অশোকের, পায় দরশন ॥ 
অশোকে অধীর অঙ্গ, অনঙ্গ-তরঙ্গে ৷ 
নানা ভাবোদস্থ মনে, প্রমদা-প্রসঙ্গে । 
কেহ বলে হেলে আর, নাহি পাক পানি। 
দেখি নাই মুখপদ্ঘ, ধরি পদ্মপাণি ॥ 
মাঝের কদিন হোক্‌, এখনি যাপন ॥ 
অশোকে অরণ।-যষ্ঠী, করি উদ্যাপন ॥ 
ফলে সহকান পরে, সুখের সঞ্চার | 
অরণ্যের আগমনে, আনন্দ অপার ॥ 
সহসা জামাত! বত, উঠিল শিহরে | 

শুভ গমনের তরে, সুখে সজ্জা কৰে ॥ 
কাল্‌্নাগিনী-পেড়ে ধুতি, পরে সমাদরে । 
কৌচার শেষের ফুল, ভাল শোভ! করে ॥ 
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শোভিছে লেটের জামা, পেটের উপর । 
অপরূপ কপ. আটা, চোনাট, স্ন্দর ॥ 
সবুজ-বরণে বারাণসীর উড়ানি । 
সে উড়ানি নাস্িকার, নয়ন-জুড়ানি ॥ 
গলায় বিলাতি চেন্‌, পকেটেতে ঘড়ী। 
কাটা তার, প্রেম কাটা, বেধে ঘড়ী ঘড়ী ॥ 
কারপেটি জুতা পায়, শোভ। পায় ষত। 
জুত!1 নয়; সে জুতায়ু, জুতা! মারে কত ॥ 
করশাখ। সুশোভিত করিল অঙ্গুরী ! 
গলাদ্ম ক্ষমাল বেঁধে, বাড়ায় মাধুরী ॥ 
কেশে কাটি বাক। সি তি, বিলিতি ধরণে। 
মনেতে গরব কত, পরব-পালনে ॥ 
রমণী পরিণয়ে, পবিজ প্রণয় । 
সমভাবে সকলের, হৃদয়ে উদয় ॥ 
কিব। রাজ কিব। প্রজা, ধনী কিবা দীন । 
পীযুব-প্রণয়-রসে” সমান বিলীন ॥ 
রম্য হশ্ম্যে, গজদস্ত, নিম্মিত পালঙ্গে.। 
বত সুখ, ভূত্রে ভূপ, রাণী-রসরঙ্গে ॥ 
তৃণশালাবাসী কৃষী, প্রেয়সীর সনে । 
ততোধিক হস স্রথী, প্রেম-আলিঙ্গনে ॥ 
কৃষিণীর বিশ্বাধরে, করিয়। চুন্বন । 
পাতার কুটীর ভাবে, ইন্দ্রের ভবন ॥ 
জামাই-শ্রেণীর মাঝে, দীনহীন যত । 
সুমধুর মিষ্টি ভাষে, তৃুষ্টি-লাভ কত ॥ 
পাঠ করে কুল-কোষ্ঠী, গোষ্ঠী অন্থসারে । 
জনি মাসে, ফণ্ঠি করি, যণ্ঠী-পাল! সারে ॥ 


১ 


দীনবন্ধু মিত্র 


রিপু-কর! ধুতি পরি নাহি ভাবে দোষ । 
ভাবে মনে আদি রিপু১ কিসে হবে তোষ ॥ 
লোকে বলে এই ধুতি, এনেছিল চেয়ে । 
ফলে আর, সুখী কেবা, আছে তার চেয়ে ॥ 
ছেঁড়া স্কৃতা৷ যোড়া দিয়া, ষোড়াগাথা রয় । 
ভেড়াভেড়ি হলে আর, ছেঁড়াছি ড়ি নয় ॥ 
যে জন হয়েছে, ঘর-জামায়ে, জামাই ॥ 
কোন দ্বিন নাহি তার, য্ঠীর কামাই ॥ 

ছু কুলেতে কেহ নাই, কোথা আর যায়। 
ব্ঠীর বিড়াল হয়ে, মাচ ছুদ খায় ॥ 
অপমানে অপমান, কিছু নাহি বোধ। 
পেটে খেলে পিঠে সয়, কেন হবে ক্রোধ ॥ 
সদা সহবাসে দারা, স্বসার সমান । 

বষ্ঠীতে শ্বশুরালর, পিত্রালস্প জ্ঞান ॥ 

সতত থাকিয়ে তথা, স্রখী নয় মনে । 
মাতালে মদের স্রখ, জানিবে কেমনে ॥ 
ফলে যদি এ বিষয়ে, দোষ তার ধরি। 
বিচারেতে দোষী হন, হর আর হবি ॥ 

ছ তিন ছেলের বাপ, ষে সবজামাই। 
তারাও উঠেছে ক্ষেপে, বলে যাই যাই ॥ 
ছেলে দেখিবারে ষাব, বাটা নিতে নয় । 
পো-নামে পোস্াতি বাচে, পর্ব লোকে কয় ॥ 
এক দিকে বাপ, সাজে, আর দিকে ব্যাটা । 
ভাইপোরে লজ্জা দিয়ে, সাজিলেন জ্যাটা ॥ 
পুরাণ-জামাই কারো» ধরিবে ন! মনে। 
নবীন-জামাই-কথা রচিব যতনে । 


দীনবন্ধুর প্রাথমিক রচনা ২৯ 


একে একে উপনীত শ্বশুর-সদনে । 
জামাই আইল দেখি, সবে স্রখী মনে ॥ 
€েহ আসি সমীরণ করে সধশালন । 
বারি-ঝারি আনি কেহ ধোয়াক় চরণ ॥ 
তল মাথাইয়ে কেহ দেয় সমাদবে । 
মনোসাধে যাছমণি স্লান পূজা করে ॥ . 
অস্তঃপুরে আসি দাসী দেয় সমাচার । 
উথলিল মেয়েদের প্রেম-পারাবার ॥ 
খাস দ্রব্য নানামত করি আযসোজন । 
অধীরা হইল তারা জামাই কারণ ॥ 
মাত খাস্‌, বা লে দাসি, বাহিরে সত্বরে । 
অবিলম্বে বনমালী আনগে অন্দরে £ 
এখানে জামাই বসে পুক্রষের দলে । 
মন কিন্ত গেছে মনোমোহিনী-মগ্ুলে ॥' 
দাসী আসি হাসি হাসি কহে মৃহ্ন্ববে । 
এসে! গে! জামাই বাবু বাড়ীর ভিতরে । 
এ কথ! শুনিলে আর থাকে কোন্‌ কাজ । 
ব্যস্ত কেন যাই বলে উঠে যুবরাজ ॥ 
ধীবি ধীরি সহচরী সহিত গমন । 
মুদ্র। দরিয়া প্রণমিল শাশুড়ী-চরণ ॥ 
শাশুড়ীর আশীর্বাদ ধানেতে প্রকাশ । 
তনয়ার হও দাস-_-এই অভিলাষ ॥ 
প্রণমিয়ে নটবর সকলের পায় । 
হান্য-আম্তে আসনের নিকটে দাড়ায় ॥ 
বোস বোস বসময় বলে রামাগণ । 
ঈাড়ায়ে রহিলে কেন থাকিতে আসন । 


ঘীনবন্ধু মিত্র 


মনোহর মনোহর স্বরে কথা কয়। 
কি কারণ দাড়ায়েছি শুন পরিচয় ॥ 
নিরাসনে চন্দ্রাননী তোমর! সকলে । 
আসনে অধম আমি বসিব কি বলে ॥ 
বসিয়া! বসাও যদি বসিবারে পারি । 
না বসিলে কিসে বসি বসিবারে নারি £ 
হাসিয়ে কহিছে এক তক্ণী কামিনী । 
হৃদয় জুড়াল শুনে ব্ুমেধুর বাণী ॥ 
প্রণয়-ম্ন্দিরে তুমি নব উপাসক । 
জান নাই কোথ! থাকে বকুল চম্পক & 
পাতির হৃদয়চক্র নারীর আসন । 
সতত বিরাজে তায় রমণী রতন ॥ 
মুহর্তেক নিরাসনঝে নাহি কোন নাবী । 
অন্থক্ষণ বোসে আছে উপরি তাহারি ॥ 
প্রেম-চক্ষু-হীন তুমি দেখিতে না পাও ॥ 
সেই হেতু আম সবে বসাইতে চাও ॥ 
সরস উত্তর শুনি মোহিনীর সুখে | 
আসনে জামাই বসি কহিতেছে সুখে ॥ 
ক্ষম অপরাধ মম, তব পাস পড়ি । 
মানিলাম প্রেমে তুমি দ্বিলে হাতে-খড়ি & 
কথার কৌশলে হাসি কহিছে রূপসী ।. 
আহা মরি ! খাও কিছু, শুক মুখ-শশী & 
হাব! ছেলে ৰোব। হয় পীড়ির উপরে । 
বোৰা! বোব! বলে তবু বাক্য নাহি সরে ॥ 
কৌতুকে কামিনী কহে কৌশল-বচনে । 
*ওল্‌ মানো” বোল তবে ফুটিবে বদনে ॥ 


দীনবন্ধুর প্রাথমিক রচনা ৩৯, 


পরিহাসে রসালাপ করে যত মেয়ে। 
হেঁটমুখে খাস হাবা, নাহি দেখে চেয়ে ॥ 
কারিগুরি নারীগণ করে অগণন ॥ 
জিনিষেতে জাল করে করিয়া! যতন ॥ 
বারিহীন গেলাসের ঢাকনি উপরে । 
কলাগাছ-গোড়া কেটে ভাল ভাব করে ॥ 
বিচুলির জলে করে মিছিরির পান । 
. ভূৃষ্কায় জামাই খাবে, ন। করিবে মান! ॥ 
ঘুণের করেছে চিনি দেখিতে সুন্দর | 
পিপীলিক। খায় ভুলে, কোথা! আছে নর ॥ 
কোনমতে মেয়েদের না দেখি কম্ছর । 
কাটালেন বিচি কেটে করেছে কেন্ছুর ॥ 
অপরূপ শশ1 করে ত্যালাকুচা1 কেটে । 
আহলাদে হইয়া কাণ। দিতে হয় পেটে ॥ 
তেঁতুলের বিচি বেটে করে ক্ষীর-ছাচ। 
প্রভেদ নাহিক তায, কেব পায় আচ ॥ 
পিপুল পাতের পানে খাল বানাইল । 
এলাচ নবঙ্গ গুয়। ভেল করে দিল ॥ 
চতুরের চার চক্ষু প্রিয়-পিতাবাসে । 
করি সব অনুভব বুঝে লম্ব বাসে ॥ 
জলপাত্র ঢাক? দেখি করিছে কৌশল । 
কোথ! আমি হাত ধোব, দেশে নাই জল ॥ 
ৰলে বানী কোকিলবাদ্দিনী আুলোচন! । 
সারি সারি বারি-ঘট দেখেও দেখ না॥ 
কুবসিক বলে শুন শুন গুণবতি। 
দেববানী-তুল্য মানি তোমার ভারতী ॥ 


এশুহ 


দীনবন্ধু মিত্র 


কিন্ত কমলিনি কি হে শোন নি শ্রবণে। 
ৰাশ-বনে ভোম কাণ! বলে সর্ধব জনে ॥ 
আর বাম বলিতেছে বচন সরল । 
মোচন কর হে পাত্র; পাইবে কমল ॥ 
গুণমণি বলে “ধনি, শুন বলি সার। 
ঢাক! পাত্রে দিলে হাত একে হবে আর ॥ 
শুনিকে সরস ভাষ। ভূবনমোহিনী । 
বারি-পোনা পাত্র-আনি দিলেন তখনি ॥ 
অচতুন অগ্রে করে ঢাকফনি মোচন । 
জীবন ন! দেখে তায় হারাস্স জীবন ৪. 
কৌশলে কামিনী বলে মধুত্ধ বচনে । 
গেলাস খেসেছে জল তব পরশনে ॥" 
বিষম হ'সির ঝড়ে ভড়িল পরাণ । 
অবাকৃ আছুরে ছেলে হযে অপমান ॥ 
জজযোগ-পরে হস ভোজনাক্সোজন ॥ 
চর্বধ্য চোষ্য জেহা পেস অপূর্ব. অশন ॥ 
যত রাম! করে নান। চাতৃরী এখন । 
জেনেছে সে সব সেই, ঠেকেছে যে জন ॥ 
মোম গলাইক্সা বাটি পুরে ঘ্ৃত করে । 
হবি মেখে রেখে দেস্ ভাতের উপরে ॥ 
পিটুলির ছদ্‌ ঢেকে দেয় ছদ-সরে । 
সর ফু'ড়ে কার জাখি যাইবে ভিতরে ॥ 
লাজেতে জামাই সব বেছে বেছে খাস্ন। 
একে ব1 ঠকিসে যায় আরে বা ঠকায় ॥ 
জামাই ঘেরিয়ে বসে স্ুলোচনাগণে । 
পয্পো সহ মধুফল দিতেছে যতনে ॥ 


দীনবন্ধুর প্রাথমিক রচনা 


চতুর! চতুরে কথা কৌতুক কৌশলে । 
খেতে খেতে কত কথ! কত জনে বলে ॥ 
কেহ বলে উপরোধে ঢে'কি গেলে লোক । 
পার নাকি খেতে তুমি ছদ এক ঢোক ॥ 
অধরে অন্বর দিয়া কহিছে শালাজ । 
গোটা কত মিঠে আব খাও ত্যজে লাজ ॥ 
নাগর হাসিয়া বলে, আর খেতে নারি । 
উপরোধে ভাল চ্যত দিলে নিতে পারি ॥ 
চতুরা রমণী সেই বুঝিল আভাস । 
দিতে পানি মনোমত, কিন্তু তাহে আশ ॥ 
কি জানি মুকুতা-দদাতে বদি লেগে যায়। 
ব্যাঘাত হইবে শেষ আসার আশায় ॥ 
নাগর কহিছে সব তোমারি ত হাত । 
নি-আশ বাছিয়া দিলে রক্ষা পাবে দাত ॥ 
ঈষৎ হাসিয়া কহে শালাজ তখন ॥ 
অবরমিক তুমি তাই বলিলে এমন ॥ 
ষাহা তুমি ডান হাতে করেছ গ্রহণ । 
নি-আশ ও আব দেখ মেলিসে নয়ন ॥ 
পড়িল খুসির হাসি শশিমুখী-দলে । 
থতমত খেস্ে কান্ত কিছু নাহি বলে॥ 
কামিনী-কৌশল কথা নানামত আছে । 
শুনিতে বাসন! যার, এস মোর কাছে ॥ 
অবশেষ পান খেযে যান যুবরাজ । 
আহ্লার্দে বসেন গিকা। যুবক-সমাজ ॥ 
সেতার তবল। বাজে, খেলে দাবা তাস । 
সন্দেশের টাক। দেন হইয়ে উল্লাস ॥ 
মন কিন্ত জামায়ের সদাই অস্থির ॥ 
কত ক্ষণে আগমন হবে যামিনীর ॥ 
তাপ বাড়ে, কমে যত তপনের ভাপ । 
ববি অন্ত দেবি দেখে বাড়িছে বিলাপ ॥ 


২৩৪ 


দীনবন্ধু মিত্র 


তরুণী তরুণে তাপে তানিতে তরণি । 
অবশেষে অস্ভে ষান ছাড়িয়ে ধরণী ॥ 
মনের ছাধার যায় দেখিস আধার । 
নিশিতে প্রণয়-নীরে দিবেন সাতার ॥ 
মেসের মায়ের মন রসে টলমল । 
ভূষণে ভূষিতা করে তনয্া-কমল ॥ 
স্গুবেশ করিল বেশ বর্ণনা অশেষ । 
সাজাইল উম যেন তুধষিতে উমেশ ॥ 
মোহিনীর খোপ। বাধে চিকাইক্সা! চুল । 
চারি পাশে ঘিরে দেয় বকুলের ফুল ॥ 
জামাই-সোহাগি টিপ ভালে কেটে দিল । 
বিমল কমলে যেন ভ্রমর বসিল ॥ 
আভরণে আদরিণী আবুতা হইল । 
তরুণ অকুণ যেন উধায্স উঠিল ॥ 
গোধুলিতে ধ্যান পূজ1 কন্দি সমাপন । 
স্‌্খাদ্য জামাই বাবু কেন ভক্ষণ ॥ 
রঙ্গে ভঙ্গে কুরঙজনয়না-কুল সনে । 
আছেন পরম আুখে কথোপকথনে ॥ 
রহস্তে বুজনী বৃদ্ধি, বলে ন্ামাগণ । 
চল চল মনমথ, করিতে শস্সন ॥ 
শ্যালকী শালাজ সঙ্গে সানন্দে সুরত ॥ 
আইল শক়্নাগারে পূর্ণ-মনোরথ ॥ 
প্রিক্ তমা! সরোজিনী পালঙ্গ-উপরে ॥ 
দেখে আখ বাড়ে দিননাথের অস্তরে ॥ 
ল্ুবদনীগণে বলে স্মধুর-স্বরে । 
স্ুরঙ্গে অনঙ্গ বস পালক্গ-উপরে ॥ 
নিজ্জনে নলিনী সনে কর প্রেমালাপ । . 
আমর! থাকিলে হেখ। বাড়িবে বিলাপ ৪ 
শব্যা-সরোবরে রাখি পদ্ধিনী ভ্রমরে । 


লুকাইয়ে দেখে সব থাকিস্ে অন্তরে ॥ 


দীনবন্ধুর প্রাথমিক রচনা ৩৫ 


কি কথ! কহিবে কাস্ত করিছে কামন। । 
ঘোমটা দেখিছে চেয়ে হইসে বিমন। ॥ 
'কি ভাবে ভাবনা প্রিয়ে, ভাবিষ্ে না পাই । 
পরিণত বিধুমুখ, তাহে কথ! নাই ॥ 
রূপের গৌরবে বুঝি হয়ে গরবিণী । 
প্রেমাধীন জনে ছুখ দেও আদৰিণি ॥ 
কামিনী কহিল কথ! পীযুষের তারে | 
প্রভাতে ললিত যেন বাজিল সেতারে ॥ 
স্ুরসিক তুমি নাথ, আমিঞ্হে বালিকে । 
বচন-রচন। ভাল রসিক রসিকে ॥ 
অধরে চুম্বন করি বলেন রসিক । 
কিসে প্রাণ-কমলিনি, আমি স্ুরসিক ॥ 
তব সনে প্রণস্ষিনি, এই দরশন । 
বল দেখি আমি তব হই কোন্‌ জন ॥ 
বরসিক। বালিক1! করে সরস উত্তর ॥ 
তব পরিচয় দিব শুন প্রাণের ॥ 
জানিক়্াছি জিজ্ঞাসিয়ে ঠাকুভ্ঝির ঠাই । 
তুমি প্রাণ, হও মোর ঠাকুর-জামাই ॥ 
উত্তরেতে নিরুত্তর মাধব হইল । 
বাহিরে মহিলাদল হাসিতে লাগিল ॥ 
গুণমণি অধোমুখ সুখ অপমানে | 
চতুর রমণী বলি বমণীরে মানে ॥ 
নানারূপ আলাপনে নিশি হয় শেষ । 
যে হয» জামাই সেই জানে সবিশেষ ॥ 

দিনেক ছদিন থাকি মথুর1-নগরে ॥ 
বিদায়ি বসন লযষে ষায় নিজ ঘরে ॥ 
মনোন্খে প্রণমিক্া। ষ্ঠীর চরণ । 
রচিলেন দীনবন্ধু সুখের পাব্বণ ॥ 

€ সংবাদ প্রভাকর', ২৫ মে ১৮৫২) 


৩৬ দীনবন্ধু মিত্র 


সাময়িক-পত্র হইতে দীনবন্ধুর যে-কয়টি কবিতা 'পদ্য-সংগ্রহে' 
সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার কোনটিতেই প্রথম প্রকাৃশকালের উল্লেখ 
নাই। তারিখের উল্লেখ না! থাকিলে, ঠিক কত বয়সের রচনা, তাহা 
জানিবার উপায় থাকে না। 'পগ্-সংগ্রহ্নে'র অন্তর্ভৃক্তি কবিতাগুলির 
উল্লেখ কর! হইল; এগুলির কয়েকটির প্রকাশকাল জানা গিয়াছে, 
তাহাও যথাস্থানে বন্ধনীমধ্যে নির্দিষ্ট হইল £- 
১। মানব-্চরিত্র 
২। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সরোবরের শোভ। 
৩। নায়কের অনাগমে নায়িকার খেদ 
৪। বসন্তের আগমনে স্থমতি ও কুমতি সহচরীঘর় সহিত বিরহিন্নীর কখোঁপকখন। 
[সংবাদ প্রভাকর' ২৩ মার্চ ১৮৫২] 
| বসস্তের আগমনে বিরহিণীর খেদ 
৬। জনক-জননীর স্নেহ 
৭। মাঘ মাসে প্রাতঃন্ান। [সংবাদ প্রভাকর', ২৬ জানুয়ারি ১৮৫২ ] 
৮। চন্দ্র। [সংবাদ প্রভাকর” ৪ মে ১৮২] 
»। দৃম্পতী-প্রণর। বিজয় কামিনী । [সংবাদ প্রভাকর', ১৪-১৫ মার্চ ১৮৫৩ ] 
১০। জামাই-বঠী (প্রথম বারের )। [সংবাদ প্রভাকর' € জুন ১৮৫১ ] 
ধ্ী €দ্বিতীয় বারের )। [ “সংবাদ প্রভাকর" ২৫ মে ১৮৫২ ] 
লর়া্টি লোটস্‌ [ ইহা ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ডিউক অব এডিনবরার কলিকাতাগ্কমন 
উপলক্ষে রচিত ] 
১২। প্রভাত। | 'বঙ্গদর্শন' আবাঢ় ১২৭৯] 
কেহ যেন মনে না৷ করেন, দীনবন্ধুর সকল প্রাথমিক বচনাই 'পদ্ঠ- 
সংগ্রহে" স্থান পাইয়াছে। “সংবাদ প্রভাকর' ও “সংবাদ সাধুরঞ্জনে? 
তাহার বহু গন্ভ-পদ্য রচনা স্থান পাইয়াছিল; বর্তমানে এগুলি সংগ্রহ করা 
সহজসাধ্য নহে। “সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠা হইতে আমি দীনবন্ধুর 
অনেকগুলি বাল্যরচনা উদ্ধার করিতে সমর্থ হ্ইয়াছি; সেগুলি ১৩৩৮ 


৯১ 


দ্রীনবন্ধুর প্রাথমিক রচনা | ৩৭ 


ঙ 


সালের পৌষ সংখ্যা শনিবারের চিঠি'তে “দীনবন্ধু মিত্র সম্বন্ধে যৎকিঞ্িৎ” 
প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে । আমার সংগৃহীত কবিতাগুলি এই £-- 
. (ক) সত্যের মহিমায় পাপের পরাজয় । এবং 
কবিত। পরিমাণের দোষ । [ “সংবাদ প্রভীকর” ২৫ মে ১৮৫৩ ] 
€খ) কালেজীয় কবিত। যুদ্ধ । 
চোকে আঙ্গুল দিয়] বুঝাইয়ে দিই। [সংবাদ প্রভাকর”, » আগষ্ট ১৮৫৩] 
(্) কালেজীয় কবিত। যুদ্ধ । | 
হাতে হাতে পাপের ফল। (“সংবাদ প্রভাকর', ১৭ নবেম্বর ১৮৫৩] 
€ঘ) বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে রচন1। ['সংবাদ প্রভাকর', ২২ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬] 


শেষোক্ত রচনাটির শেষাংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম £__ 
পদ্য । 
মেয়েলী ছন্দঃ। 


এমন সুখের দিন কবে হবে বল, দিদী কবে হবে বল লো, কবে হবে বল। 
এত দিনে যাবে যত ৰিপক্ষের বল, দিদী বিপক্ষের বল লো, বিপক্ষের বল। 
বিধবার বিয়ে হবে এত বড় কল, দিদী এত বড় কল লো, এত বড় কল। 
ভূগিতে হবে না আর অধন্মের ফল, দিদী অধশ্মের ফল লো, অধশ্মের ফল! 
বিবাদি হয়েছে এবে যত সব খল, দির্দী যত সব খল লো, যত সব খল ॥ 
ঈশ্বরের লেখনীতে সব যাবে তল, দিদী সব যাবে তল লো, সব যাবে তল॥ 
পরামর্শ করিয়াছে যত যুব! দল, দিদী যত যুব! দল লো, যত যুব দল। 
ঘুচাইবে আমাদের নয়নের জল, ছুটি নয়নের জল লো, নয়নের জল। 
বিধবার নাহি আর জুড়াবার স্থল, দরদী জুড়াবার স্থল লো, জুড়াবার স্থল। 
কতই হইৰ ব্্থী বিষে হোলে চল, দরদী বিয়ে হোলে চল লো, বিয়ে 
হোলে চল ॥ 
অঙ্গে দিলে অলঙ্কার লোকে ধরে ছল, পোড়া লোকে ধরে ছল লো, 
লোকে ধরে ছল। 


৩৮ দীনবন্ধু মিত্র 
অভয়ে পরিব পায়ে চারিগাছা মল, দিদী চারিগাছ! মল লো, চারিগাছ! 
মল॥ 

অবলা সরল! অতি নাহি কোন বল, দিদী নাহি কোন বল লো।, 

নাহি কোন বল। 
পতিরে পড়িলে মনে আখি ছল ছল, করে আখি ছল ছল লো, 

আখি ছল ছল ॥ 
কেন আর মন দুঃখে গৃহে চল চল, দিদী গৃহে চল চল লো, গৃহে চল চল। 
ঈশ্বরের পরামর্শে জানিবে অটল, দিদী জানিবে অটল লো, জানিবে অটল ॥ 
ধ্বক ধ্বক করে মনে সদ! হুখানল, দিদী সদ! ছুথানল লো, সদা! ছুখানল । 
শীতল হইবে পেলে বিবাহের জল, দিদী বিবাহের জল লো, বিবাহের জল ॥ 


১০ ফাল্তণ অহং 
সন ১২৬২। : ভ্রীদী, & % * 


গম্থাবলা 


দ্বীনবন্ধু মিত্র জীবদ্দশায় যে-সকল গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়া 
গিয়াছেন, সেগুলির সঠিক প্রকাশকাল নিদ্ধীরণ করা দুরূহ হইয়া 
পড়িয়াছে; কারণ, এই সকল গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করা আজিকার 
দিনে সহজসাধ্য নহে। “দীনবন্ধু-গ্রস্থাবলী* একাধিক বার মুদ্রিত 
হইয়াছে সত্য, কিন্ত তাহার অন্তভূক্ত কোন গ্রন্থেই প্রথম সংস্করণের 
আখ্যাপত্র বা প্রকাশকাল পাইবার উপায় নাই । বিশেষ অন্থসন্ধানের 
ফলে আমি দীনবন্ধুর একটি গ্রন্থপপ্তী সংকলন করিয়া দিলাম । 


১। নীল দর্পণং নাটকং। ইং ১৮৬০। পৃ. ৯০ । 

নীল দর্পণং নাটকং নীলকর-বিষধর-দংশন কাতর-প্রজানিকর 
ক্ষেমস্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতং। ঢাকা শ্রীরামচন্ত্র ভৌমিক 
কর্তৃক বাঙ্গলাযন্ত্রে মুদ্রিত । শকাব্দ! ১৭৮২। ২ আশ্বিন। 


্রস্থাবলী ৩৯ 


ইহার পর-বসর (ইং ১৮৬১ ) 4. 7877, ০? 776 772800 
22101/7771870? নামে “4 801৪৮ কর্তৃক ইংরেজীতে অনুদিত 
হুইয়াছিল। অনুবাদক আর কেহই নহেন, স্বনামধন্য মধুস্থদন দত্ত । 
বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন £_- 

এই গ্রস্থের নিমিত্ত লং সাহেব কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই হউক, 
অথবা ইহার কোন বিশেষ গুণ থাকার নিমিত্ই হউক, নীল-দর্পণ 
ইউরোপের অনেক ভাবায় অন্ুবাদিত ও পঠিত হইয়াছিল। এই 
সৌভাগ্য বাঙ্গালা আর কোন গ্রন্থেরই ঘটে নাই। গ্রন্থের সৌভাগ্য 
ৰতই হউক, কিন্তু যে যে ব্যক্তি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, প্রায় তাহারা 
সকলেই কিছু কিছু বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার প্রচার করিয়া লং 
সাহেব কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন ; সীটনকার অপদস্থ হইয়াছিলেন। ইহার 
ইংরেজি অস্থ্বাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও 
অবমানিত হইয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি শেষে তাহার জীবননির্ববাহের 
উপায় শুপ্রীমী কোর্টের চাকুরি পর্য্যস্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন ।--“বঙ্কিম্চন্দ্রের রচনাবলী", বিবিধ”, পৃ. ৭৮। 


নবীন তপস্থিনী নাটক। ইং ১৮৬৩। পৃ. ১৫৭। 


নবীন তপস্থিনী নাটক শ্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত ভর্ত,বি- 
প্রকৃতাপি রোষণতয়া মাম্ম প্রতীপং গমঃ। শকুস্তলা। কৃষ্ণনগর । 
অধ্যবসান্ন যন্ত্রে শ্রীরাজেন্দ্রনাথ গুহ দ্বারা মুদ্রিত সন ১২৭* সাল 
মূল্য এক টাক 


৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬৩ তারিখে “সামপ্রকাশ" পত্র নবীন তপস্থিনী'র 
প্রশংসাপূর্ণ এক দীর্ঘ সমালোচন! প্রকাশ করেন। সম্পাদক লিখিয়া- 
ছিলেন £--“ফলতঃ কুলীন কুলসর্বস্ব ও নীলদর্পণের পর আম্র৷ বাঙ্গালা 
নাটক পাঠে এরূপ শ্রীতি অনুভব করি নাই ।” 


৪০ দীনবন্ধু মিত্র 

৩। বিয়ে পাগলা বুড়ো । ইং ১৮৬৬। র 

২১ জুলাই ১৮৬৬ তারিখের 77৫ 73870126 নামক্ষ সাপ্তাহিক 
পত্রে সমালোচিত । সম্পাদক লিখিয়াছেন যে, তিন মাস পূর্বেই এই 
সমালোচনা প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। 


৪। সধবার একাদশী । ইং ১৮৬৬।: 
২৪ নবেম্বর ১৮৬৬ তারিখে 7759 88,70196 পত্রে সমালোচিত । 


৫। লীলাবভী। ইং ১৮৬৭। পৃ. ১৯২। 
লীলাবতী নাটক। শ্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। “পরস্পরেণ 
স্পৃহনীয়শোভং নচেদিদং ছ্বন্বমযোজয়িষ্যৎ | অন্মিন ছয়ে রূপ 
বিধানযত্বঃ  পত্যুঃ প্রজানাং বিতথোইভবিষ্যৎ ॥” রঘুবংশ। 
কলিকাতা । ১১-১ বেচ্চাটুষ্যের দ্রীট নৃতন সংস্কত যন্ত্র। 

শ্রহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুত্রিত। সন ১২৭৪ সাল। 

ক্যালকাটা গেজেটে; প্রকাশিত, বেঙ্গল লাইব্রেরি কর্তৃক সম্কলিত 
মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা-মতে ইহার প্রকাশকাল--১৭ ডিসেম্বর ১৮৬৭ | 


৬। দ্ুরধূনী কাব্য, ১ম ভাগ । ইং ১৮৭১। পৃ. ১২৪। 
সুরধুনী কাব্য । ১ম ভাগ। শ্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত । "2০০৫ 
1189 15992....৪0::0003098 208. 001971089 কলিকাতা । নুতন 
সংস্কত যস্তর। শকাবা ১৭৯৩। 
বেঙ্গল লাইব্রেরি কর্তৃক সঙ্কলিত মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা-মতে 
ইহার প্রকাশকাল-_৪ আগস্ট ১৮৭১। | 
গ্ন্থকারের মৃত্যুর পর তাহার পুত্রের! ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে 
এই কাব্যের দ্বিতীয় ভাগ ( পৃ. ৪৭) প্রকাশ করেন। 


গ্স্থাবলী ৪১ 
৭। জামাই বারিক। মার্চ ১৮৭২ । পৃ, ৭৮। 


জামাই বারিক। প্রহসন । শ্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। £'01 817 
6009 10193817029 00. 98161 6109 10996 19 & £০000. 119; 4 09৫ 
0719 18 609 10166879906 00:88. 01 1)01097 1169. কলিকাতা । 
নৃতন সংস্কত হন্ত্র। সংবৎ ১৯২৯। 
বেঙ্গল লাইব্রেরি কর্তৃক সঙ্কলিত পুস্তকের তালিকা-মতে ইহার 
গ্রকাশকাল--২০ মার্চ ১৮৭২। 


৮। দ্বাদশ কবিতা । মে ১৮৭২। পু. ৬৩। 
দ্বাদশ কবিতা । শ্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। কলিকাত|। নূতন 
সংস্কৃত যন্ত্রে শ্রহরিমোহন মুখোপাধ্যায় দ্বার! মুদ্রিত সন ১২৭২ 
এই পুস্তকের আখ্যাপত্রে প্রকাঁশকাঁলটি “১৮৭২” স্থলে ভ্রমক্রমে 
“১২৭২৯ মুদ্রিত হইয়াছে । বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত পুস্তকের 
তালিকা-মতে ইহার প্রকাশকাল--২৮ মে ১৮৭২। বঙ্কিমচন্দ্রের 
মতেও ১৮৭২ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত “জামাই বারিকে'র পর “দ্বাদশ 
কবিতা” আবির্ভাব; তিনি লিখিয়াছেন,_-“লীলাবতীর পর দীনবন্ধুর 
লেখনী কিছু কাল বিশ্রাম লাভ করিয়াছিল। সেই বিশ্রামের পর 
“ন্থরধুনী কাব্য” 'জামাই-বারিক' এবং 'ঘাদশ কবিতা" অতি শীদ্র শীঘ্র 
প্রকাশিত হয়।” 
৯। কমলে কামিনী নাটক। ইং ১৮৭৩। পৃ. ১৩৬। 
কমলে কামিনী নাটক। শ্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। 70%%, 
1)181095+0. 1006 01019 ০002. 087069109, 19010961720. 7390000 2" 
906, 59৪ : 98 910917:0%79, 888199 ; ০0৮ 6109 10919, 609 11020 
7120247%. কলিকাতা । নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৮০। 
১৮৭৩। মৃল্য ১২ এক টাক! মাত্র। 


৪২ দীনবন্ধু মিত্র 

২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ তারিখের “অমৃত বাজার পত্রিকা"য় “কমলে 
কামিনী নাটক" সমালোচিত হয়। 

গ্রন্থাবলী 

(ক) দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী । ইং ১৮৭৭। পৃ. ১০১৪।. 

এই গ্রন্থাবলীর জন্য বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী” 
লিখিয়া দ্রিয়াছিলেন। ইহাতে দীনবন্ধুর জীবদ্দশায় প্রকাশিত গ্রন্থগুলি 
ছাড়া আরও কয়েকটি রচনা স্থান পাইয়াছে । সেগুলি-_- 

১। যমালয়ে জীয়স্ত মানুষ । 

ইহা প্রথম বর্ষের 'বঙ্গদর্শনে" ( কার্তিক ১২৭৯) প্রকাশিত হয়। 
২। পোড়৷ মহেশ্বর | 
ইহ! ১২৭৯ সালের “মধ্যস্থ' (তৎকালে সাপ্তাহিক) পত্রে নিম্নলিখিত 
সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত হয় £-- 
১ম ভাগ, ২৮ সংখ্যা, ১৮ কার্তিক ১২৭৯, পু. ৪৪*-৪৫ 
২৯ সংখ্যা, ২৫কাত্তিক ১২৭৯, পৃ ৪৫৯-৬৩ 
৩০ সংখ্যা, ২ অগ্রহায়ণ ১২৭৯, পৃ ৪৮১-৮৩। 

৩। সরধুনী কাব্য, ২য় ভাগ। 

১৮৮৬ শ্রীষ্টাবধ দীনবন্ধুর বালারচনা-সম্ঘলিত গ্রন্থাবলীর যে সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য (গ্রন্থকারের জীবনী ছাড়া) বঙ্কিমচন্দ্র 
“দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব” শীর্ষক সমালোচনা লিখিয়া দিয়াছিলেন। 
দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর তাহার পুত্রেরা পিতার কতকগুলি বাল্যরচনা “সংবাদ 
প্রভাকর', ও “সংবাদ সাধুরগ্রন* হইতে এবং প্রথম বর্ষের “বঙ্গদর্শন” হইতে 
“প্রভাত” নামে একটি কবিতা সংগ্রহ করিয়া ১৮৮৬ শ্রীষ্টাবে 'পদ্য-সংগ্রহ, 
নামে প্রকাশ করেন; এই গ্রস্থাবলীতে 'প্-সংগ্রহও স্থান পাইয়াছে। 


দীনবন্ধু ও বঙ্গীয় নাট্যশাঁল ৪৩ 


(খ) বস্থমতী আপিস হইতে ১৩০৮ সালে দীনবন্ধু মিত্রের গ্রস্থাবলী 
প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাতে “কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ* নামে 
দীনবন্ধুর আর একটি রচন! স্থান পাইয়াছে; ললিতচন্ত্র মিত্র ইহার যে 
“পূর্ববকথা” লিখিয়াছেন, তাহার তারিখ ”৪ অক্টোবর, ১৯০১%। এই 
রচনাটি দীনবন্ধু জীবদ্দশায় কোন সাময়িক-পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন 
কি না, জানিতে পারি নাই। | 


দাঁনবন্ধু ও বঙ্গীয় নাট্যণালা 


দীনবন্ধুর সহিত বঙ্গীয় নাট্যশালার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল। তাহার 
নাটক ও প্রহ্সনগুলি কলিকাতা ও মফন্বলের সখের নাট্যশালা কর্তৃক 
বহু বার অভিনীত হইয়াছিল। ইহার বিস্তৃত বিবরণ আমার “বঙ্গীয় 
নাট্যশালার ইতিহাসে, পাওয়া যাইবে । কিন্তু সখের অভিনয়ে বাঙালী 
জনসাধারণের নাট্যাভিনয় দেখিবার আগ্রহ তৃপ্ত হয় নাই। এই সকল 
অভিনয় প্রায়ই কোন-না-কোন অভিজাত-বংশীয় ধনীর উৎসাহে ও 
সাহায্যে তাহার নিজের বাড়ীতে বা বাগানবাড়ীতে হইত। ক্রমে 
সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে লাগিল। যে 
মুষ্টিমেয় ভদ্রসম্তান সখের থিয়েটার হইতে শেষে কলিকাতায় সাধারণ 
রঙ্গালয়--হ্যাশনাল থিয়েটার" প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, 
তাহারা দীনবন্ধুর নিকট কতটা খণী, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়_- 
গিরিশচন্দ্র ঘোষের "শাস্তি কি শান্তি, নাটকের উৎসর্গ-পত্র হইতে। 
গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন :-_ 
নাট্যগুর স্বর্গায় দীনবন্ধু মিত্র 
মহাশয় শ্রীচরণেযু-- 
বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কন্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন ।...ষে 
সময়ে “সধবার একাদশী" অভিনয় হয় সেই সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য 
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ব্যতীত নাটকাভিনয় কর! একপ্রকার অসম্ভব হইত; কারণ পরিচ্ছদ 
প্রভৃতির ষেরপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্বাহ কর! সাধারণের সাধ্যাতীত 
ছিল। কিন্তু আপনার সমাজচিত্র 'সধবার একাদশী'তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন 
হয়নাই । সেই জন্ত সম্পত্তিহীন যুবকবুন্দ মিলিয়া “সধবার একাদশী 
করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি ন1 থাকিত, এই সকল যুবক 
মিলিয়। 'ন্াসান্তাল থিয়েটার' স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই 
নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়-শ্রষ্ট! বলিয়! নমস্কার করি। 
কলিকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়-_ন্যাশনাল থিয়েটারে+ দীনবন্ধুর 
যে-সকল নাটক-প্রহসন অভিনীত হুইয়াছিল, অভিনয়ের তারিখ সহ 


তাহার একটি তালিকা দিলাম £-- 
স্যাশনাল থিয়েটার 
(জোড়ানাকে। মধুন্দন সান্তালের বাড়ী) 
নীলদর্পণ ০০০ এ ডিসেম্বর ১৮৭২, শনিবার 
জামাই-বারিক *** ১৪ ডিসেম্বর ১৮৭২ 
নীলদর্ণ *** ২১ ডিসেম্বর ১৮৭২ 
সধবার একাদশী *** ২৮ ডিসেম্বর ১৮৭২ 
নবীন তপন্ষিনী *** ৪ জানুয়ারি ১৮৭৩ 
লীলাবতী *** ১১ জানুয়ারি ১৮৭৩ 
বিয়ে পাঞ্ল। বুড়ো *** ১৪ জানুয়ারি ১৮৭৩, বুধবার 
নবীন তপন্থিনী ,*** ১৮ জানুয়ারি ১৮৭৩, শনিবার 
শীলদর্পণ »** ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩ 
জামাই বারিক *** ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩ 
নীলদর্পণ (হিন্দু মেলায় অভিনীত ) *** ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩, রবিবার 
নীলদর্পণ | »* ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩ 
(টাউন-হলে ) 
নীলদর্পণ ** ২৯ মার্চ ১৮৭৩ 


সধবার একাদশী ০০০ € এপ্রিল ১৮৭৩ 
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€রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে ) 
নীলদর্পণ *** ১৯ এপ্রিল ১৮৭৩ 
(পুনরার সান্কাল-বাড়ী ) 
কমলে কামিনী *** ২০ ডিসেম্বর ১৮৭৩ 
নীলদর্পণ *** ওজানুয়ারি ১৮৭৪ 
লীলাবতী *:* ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ 
দীনস ও বাংলা-সাহিত্য 


“নধবার একাদশী'-রচনার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা-সাহিত্যে দীনবন্ধুর স্থান 
নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে ; হালকা! হাসি ও তীক্ষ ব্যঙ্গের ছলে যুগ- 
জীবনের এই মশ্মাস্তিক ট্র্যাজেডি তিনি ভিন্ন আর কেহ রচনা করিতে 
পারিতেন মা। এই নাটকখানি উচ্চ স্তরের সাহিত্য-প্রতিভার নিদর্শন | 
যাহারা সর্ধ্বদেশীয় এবং সর্বকালীয় নাটক লইয়া আলোচনা করিয়া 
থাকেন, তাহাদিগকে বলিতে শুনিয়াছি,বাংল1 দেশে সকল দিক্‌ দিয়! 
নিখুঁত এই একটি মাত্র নাটকই এখন পধ্যন্ত রচিত হইয়াছে । 

এই শ্রেণীর ব্যঙ্গপূর্ণ হাস্ত-রচনাতেই দীনবন্ধুর প্রতিভা বিশেষ ভাবে 
স্ৃত্তি পাইয়াছে। এই প্রতিভার সম্যক্‌ স্ষুরণের জন্য যে যে উপাদানের 
প্রয়োজন, দীনবন্ধুর তাহা! পূরামাত্রায় ছিল; বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলা 
এবং বহু মানুষ সম্বন্ধে তাহার বিচিত্র অভিজ্ঞতা ছিল; বহু স্থানের 
প্রাদেশিক ভাষা তিনি নিখুঁত ভাবে বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। 
তিনি স্থরসিক ও স্থ-আলাগী ছিলেন। এই হিউমার-বোধের সঙ্গে 
কবিত্বশক্তি যুক্ত হইয়া দীনবন্ধুকে বহুচরিত্রসম্বলিত সার্থক নাটক ও 
প্রহসনের জনয়িতা করিয়াছিল। 

বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর ”কবিত্ব” বিষয়ক প্রবন্ধে দীনবন্ধুর সাহিত্য- 
প্রতিভা, কবিত্ব ও বাংলা-সাহিত্যে তাহার বৈশিষ্ট্য লইয়া! আলোচনা 
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করিয়াছেন। তাহাতেই বাংলা-সাহিত্যের সহিত দীনবন্ধুর সম্পর্ক 
সবিশেষে বিবৃত হইয়াছে । দীনবন্ধু সম্বন্ধে ধাহারা৷ জানিতে চান, এই 
প্রবন্ধটি তাহাদিগকে পড়িতেই হইবে । আমর! তাহা হইতে সামান্য 
অংশ উদ্ধৃত করিয়! দীনবন্ধু-কথা শেষ করিতেছি :__ 

১৮৫৯৬, সাল বাঙ্গাল! সাহিত্যে চিরস্মরণীয়--উহা! নূতন 
পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরাণ দলের শেষ কৰি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নৃতনের 
প্রথম কৰি মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাটি বাঙ্গালী, মধুস্দন ডাহা 
ইংরেজ। দীনবন্ধু ইহাদের সন্ধিস্থল। বলিতে পারা ষায়, ষে ১৮৫৯/৬০ 
সালের মত দীনবন্ধুও বাঙ্গাল! কাব্যের নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থল। 

দীনবন্ধু ইশ্বর গুপ্তের একজন কাব্য-শিষ্য । ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্য- 
শিষ্াদিগের মধ্যে দীনবন্ধু গুরুর ষতট! কবি-স্বভাবের উত্তরাধিকারী 
হইয়াছিলেন, এত আর কেহ নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসে যে অধিকার, 
তাহা গুরুর অন্ুকারী। বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে দীনবন্ধুর 
কবিতার যে ঘনিঠ সম্বন্ধ, তাহাও গুরুর অন্ুকারী। যে কচির জন্ত 
দীনবন্ধুকে অনেকে ছুষিয়। থাকেন, সে কচিও গুরুর। 

কিন্তু কবিত্ব সম্বন্ধে গুরুর অপেক্ষা শিষ্যকে উচ্চ আসন দিতে হইবে। 
ইহা গুরুরও অগৌরবের কথা নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসে অধিকার যে 
ঈশ্বর গুপ্তের অন্থকারী বলিয়াছি, সে কথার তাৎপর্য এই যে, দীনবন্ধু 
ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে এক জাতীয় ব্যঙ্গ-প্রণেতা ছিলেন । আগেকার দেশীয় 
ব্যঙ্গ-প্রণালী এক জাতীয় ছিল-এখন আর এক জাতীয় বঙ্গে 
আমাদিগের ভালবাসা জম্মিতেছে। আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ 
ভাল বাসিত; এখন সরুর উপর লোকের অন্থরাগ। আগেকার রসিক, 
লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শক্রর মাথায় মারিতেন, 
মাথার খুলি ফাটিয়া! যাইত। এখনকার রগিকের! ডাক্তারের মত, সরু 
লান্সেটখানি বাহির করিয়া, কখন কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া 
দেন, কিছু জানিতে পারা যায় ন, কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষতমুখে বাহির 
হইয়া যায়। এখন ইংরেজ-শাসিত সমাজে ডাক্তারের শ্রীবুদ্ধি-_লাঠিয়ালের 
বড় দুরবস্থা । সাহিত্য সমাজে লাঠিয়াল আর নাই, এমন নহে-_ 
দুর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যায় কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদের লাঠি ঘুণে ধরা, 
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বাহুতে বল নাই, তাহারা লাঠির ভরে কাতর, শিক্ষা নাই, কোথায় 
মারিতে কোথায়.মারে। লোক হাসাম্ন বটে, কিন্ত হাম্যের পাত্র তাহারা 
স্বং। ঈশ্বর গুপ্ত বা! দীনবন্ধু এ জাতীয় লাঠিয়াল ছিলেন না । তাহাদের 
হাতে পাকা বাশের মোট! লাঠি, বানুতেও অমিত বল, শিক্ষাও বিচিত্র । 
দীনবন্ধুর লাঠির আঘাতে অনেক জলধর ও রাজীব মুখোপাধ্যায় জলধর 
বা রাজীব-জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে । 

কবির প্রধান গুণ, স্যপ্্রি-কৌশল। ইশ্বর গুপ্তের এ ক্ষমতা ছিল 
না। দীনবন্ধুর এ শক্তি অতি প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাহার প্রণীত 
'জলধর, জগদন্বা, মল্লিকা, নিমাদ দত্ত, প্রভৃতি এই সকল কথার উজ্জ্বল 
উদ্দাহরণ। তবে, যাহা! সুস্্, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করণ, প্রশাস্ত-_ 
সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না। তাহার লীলাবতী, 
মালতী, কামিনী, সৈরিন্ধণী, সরলা, প্রভৃতি রসজ্ঞের নিকট তাদৃশ 
আদরণীয়! নহে । তাহার বিনায়ক, রমণীমোহন, অরবিন্দ, ললিতমোহন 
মন মুগ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু যাহ! স্থল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিপধ্যত্ত, 
তাহ! তাহার ইঙ্গিত মাত্রেরও অধীন । ওঝার ভাকে ভূতের দলের মত 
ম্মরণমাত্র সারি দিয়া আসিয়। দাড়ায় । 

কি উপাদান লইয়া দীনবন্ধু এই সকল চিত্র রচনা করিয়াছিলেন, 
তাহার আলোচন! করিলে বিশ্মিত হইতে হয়। বিস্ময়ের বিষয়, বাঙ্গাল! 
সমাজ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদণিতা ! সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর দৈনিক 
জীবনের সকল খবর রাখে, এমন বাঙ্গালী লেখক আর নাই । এ বিষয়ে 
ৰাঙ্গালী লেখকদিগের এখন সাধারণতঃ বড় শোচনীয় অবস্থা । 
তাহাদিগের অনেকেরই লিখিবার যোগ্য শিক্ষা আছে, লিখিবার শক্তি 
আছে, কেবল যাহ! জানিলে তাহাদের লেখা সার্থক হয় তাহ! জানা 
নাই ।---বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে দীনবন্ধুই এ বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান 
পাইতে পারেন ।*-* 

কিন্ত কেবল অভিজ্ঞতায় কিছু হয় না, সহানুভূতি ভিন্ন সৃষ্টি নাই। 
দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিস্ময়কর নহে-_ তাহার সহাম্থুভৃতিও 
অতিশয় তীত্র। বিম্ময় এবং বিশেষ প্রশংসার কথ এই যে, সকল শ্রেণীর 
লোকের সঙ্গেই তাহার তীব্র সহান্থভূতি। গরিব ছুঃখীর ছুঃখের মশ্ম 
বুঝিতে এমন আর কাহাকে দেখি না। তাই দীনবন্ধু অমন একট! 
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দীনবন্ধু মিত্র 


তোরাপ কি রাইচরণ, একটা আছুরী কি রেবতী লিখিতে পারিয়াছিলেন। 
কিন্তু তাহার এই তীব্র সহান্ভূতি কেবল গরিব ছুঃখীর সঙ্গে নহে; 
ইহ] সর্বব্যাপী । তিনি নিজে পবিভ্রচরিত্র ছিলেন, কিন্তু ছুশ্চরিত্রের ছুঃখ 
বুঝিতে পারিতেন। দীনবদ্ধুর পবিত্রতার ভান ছিল না। এই 
বিশ্বব্যাপী সহানুভূতির গুণেই হউক বা দোষেই হউক, তিনি সর্বস্থানে 
যাইতেন, শুদ্ধাত্বা পাপাত্বা সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। 
কিন্তু অগ্নিমধ্যস্থ অদাহা শিলার ন্তায় পাপাগ্নি কুণ্ডেও আপনার বিশুদ্ধি 
রক্ষা! করিতেন। নিজে এই প্রকার পবিভ্রচেতা হইয়াও সহানুভূতি 
শক্তির গুণে তিনি পাপিষ্ঠের ছুঃখ পাপিষ্ঠের স্তায় বুঝিতে পারিতেন। 
তিনি নিমঠাদ দত্তের ন্যায় বিশুফ্-জীবন-স্ুখ বিফলীকৃতশিক্ষা, নৈরাশ্ঠ- 
গীড়িত মগ্ধপের ছুঃখ বুঝিতে পারিতেন, বিবাহ বিষয়ে ভগ্ন-মনোরথ 
রাজীব মুখোপাধ্যায়ের ছুঃখ বুঝিতে পারিতেন, গোপীনাথের ন্যায় 
নীলকরের আজ্ঞাবন্তিতার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্থকে আমি 
বিশেষ জানিতাম; তাহার হৃদয়ের সকল ভাগই আমার জান! ছিল। 
আমার এই বিশ্বাস, এরূপ পরছুঃখকাতর মনুষ্য আর আমি দেখিয়াছি 
কিন! সন্দেহ। তাহার গ্রস্থেও সেই পরিচয় আছে ।.**-“বন্ধিমচন্দ্রের 
রচনাবলী”, “বিবিধ”, পৃ" ৮৬৮৮৯ । 


সাভ্িতর-স্াখক-চ বিত্ত মাল ২ ২ 


বন্কিমচজ্দর চক্রোপাধ্তায় 
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বন্িমচন্্র চট্টোপাধ্যায় 


শ্রীরজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
নীকান্ত দাম 





বঙ্গীয়-সাহিত্য-পনিষত 
২৪৩১, আপার সারকুলার রোড 
কলিকাতা 


প্রকাশক 
শীরামকমল সিংহ 
বঙ্গীষ-সাহিত্য-পরিষৎ 


প্রথম সংসবরণ-্মাঘধ ১৩৪৯ 
পন্িবদ্ধিত দ্বিতীযস সংস্করণ---শ্রাবণ ১৩৫০ 


মূল্য আট আন! 


মুক্রাকর- জীসৌনীন্দ্রনাথ দাস 
শনিরঞন প্রেস, ২৫২ মোহনবাগান রো, কলিকাতণ? 


৪.-২৩1৮৩ ৯৪৩ 


*মগকরককডতত৪৭ 





বংশ-পনর্িঢয় ঃ বাল্যজীবৰন 

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্ধের ২৬এ জুন (১৩ আষাঢ় ১২৪৫) রাত্রি নয়টার সময় 
কাটালপাড়ায় বস্ষিমচন্দ্রের জন্ম হয়। 

অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা-সংগ্রহ 'সঞ্জীবনী-হ্থুধা”্র ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র 

স্বয়ং তাহাদের বংশ-পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ।-_ | 

অবসতি গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যাযন একশ্রেণীর ফুলিয়া কুলীনদিগের 

পূর্বপুরুষ । তাহার বাস ছিল হুগলী জেলার অস্তঃপাতী দেশমুখো । 

তাহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্ববতীরস্থ কাটালপাড়া 

গ্রামনিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্ঠ! বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র 

রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয় প্রাপ্ত হইয়। কাটালপাড়ায় বাস 

করিতে লাগিলেন। সেই অবধি রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই 
কাটালপাড়ায় বাস করিতেছেন । 


বঙ্কিমচন্দ্র রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র ও যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
তৃতীয় পুত্র এবং বিখ্যাত পণ্ডিত ভবানীচরণ বিদ্যাভূষণের দৌহিত্র । 
তাহার জ্যেষ্ঠ ছুই জন- শ্যামাচরণ ও সপ্তীবচন্ত্র; কনিষ্ঠ পূর্ণচন্্র। 
প্রত্যেকেই কৃতবিদ্য ; “বঙ্গদর্শনে'র ছ্িতীয় সম্পাদক এবং “পালামৌ” 
“জাল প্রতাপটাদঃ, “কণ্ঠমালা”, “মাধবীলতা'র লেখক সম্তীবচন্ত্ 
বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতি রাখিয়া! গিয়াছেন। 

পিতা যাদবচন্দ্র ফার্সী ও ইংরেজীতে শিক্ষালাভ করেন; অল্প 
বেতনের সরকারী চাকরি করিতে করিতেই ১৮৩৮ স্রীষ্টাব্ের 
€বস্ধিমচন্দ্রের জন্ম-বৎসরে ) জানুয়ারি মাসে তিনি মেদিনীপুরে ডেপুটি 
কলেক্টর নিযুক্ত হন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


করেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাবের জান্য়ারি মাসে ( ১৩ মাঘ" ১২৮৭ ) ৮৭ বৎসর 
বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। 
কুল-পুরোহিত বিশ্বস্তর ভট্টাচাধ্যের নিকট পাঁচ বৎসর বয়সে বঙ্কিমের 
'হাতেখড়ি” হয়। পরে গ্রাম্য পাঠশালার গুরু মহাশয় রামপ্রাণ সরকার 
বাড়ীতে তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র শৈশবেই 
মেধাবী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। 
গ্রামে পাঠ সমাপ্ত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পিতার কর্মস্থল মেদ্িনীপুরে 
আগমন করেন; ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্ধে ছয় বৎসর বয়সে তিনি সেখানকার 
ইংরেজী স্কুলে ভন্তি হন । এই সময় এফ. টীড্‌ নামে এক জন সাহেব 
মেদিনীপুর ইংরেজী স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্ধের মধ্য- 
ভাগে তিনি ঢাকায় বদলি হইলে তীহার স্থলে সিন্ক্েয়ার নিযুক্ত হন। 
বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা1! সম্বন্ধে তাহার সহোদর এবং প্রায়-সহাধ্যায়ী 
পূর্ণচন্দ্র যাহ! লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধত করিতেছি__ 
বঙ্কিমচন্দ্র কখনও পাঠশালায় পড়েন নাই, আমার জ্ঞানে ত 
নহে ।"-তাহাকে একজন 01869 606০: সকালে ও সন্ধ্যার পর 
পড়াইয়া যাইত ।-_স্ুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্কলিত “বঙ্কিম-প্রসঙ্গ” পৃ. ৪২। 
বঙ্ধিমচন্ত্র ভাগ্যক্রমে বাল্যকাল হইতে বিছ্যোৎসাহী ও ন্ুশিক্ষিত 
ব্যক্িগণের সহবাসেই থাকিতেন। পিতৃদেব তাহার অসামান্য প্রতিভা! 
বুঝিতে পারিয় তাহার শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যন্রবান্‌ ও সতর্ক ছিলেন। 
শৈশবে বস্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরে শিক্ষা পান।**-শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র এক- 
দিনে বাঙ্গাল! বর্ণৰাল। আয্ত করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরে একটা হাই স্কুল 
ছিল। টিড. নামে একজন বিলাতী সাহেব উহার হেড মাষ্টার ছিলেন । 
**তাহার অন্থুরোধেই অতি শৈশবে ইংরাজি শিক্ষার জন্ত পিতৃদেব 
বঙ্িমচন্দ্রকে এ স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। বৎসরাস্তে পরীক্ষার ফলে 
সাহেব তাহাকে ডবল প্রোমোশন দিতে চাহিলেন, কিন্তু পিতৃদেবের 


বংশ-পরিচয় ; বাল্যজীবন ণ 


আপত্তিতে তাহ। ঘটিল ন11"'মেদিনীপুর হইতে আসিয়! আমরা কাটাল- 
পাড়ায় বাস করিতে লাগিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের নৃতন 
399810) খুলিলে, তথায় ভণ্তি হইবেন, স্থির হইল। তাহার জন্ত গৃহে 
একজন প্রাইভেট টিউটর নিযুক্ত হইল।-_-এ, পৃ. ৩৪-৩৬। 
সৌভাগ্যন্রমে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রসঙ্গে বহ্কিমচন্ত্র নিজেই শৈশব-শিক্ষার 
সামান্ত বর্ণনা দিয়াছেন-- 
আমাদিগকে কাটালপাড়ায় আসিতে হইল। এবার সপ্বীবচন্ত্র 
ভগলী কলেজে প্রেরিত হইলেন। তিনি কিছু দিন সেখানে অধ্যয়ন 
করিলে আবার একজন “গুরু মহাশয়” নিযুক্ত হইলেন। আমার 
ভাগ্যোদয়ক্রমেই এই মহাশয়ের শুভীগমন ; কেন না, আমাকে ক, খ, 
শিখিতে হইবে, কিন্তু বিপদ অনেক সময়েই সংক্রামক । সপ্জীবচন্দ্রও 
রামপ্রাণ সরকারের হস্তে সমপিত হইলেন । সৌভাগ্যক্রমে আমরা আট 
দশ মাসে এই মহাত্মার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়৷ মেদিনীপুরে গেলাম । 
সেখানে তিন চারি বৎসর কাটিল।.**পরীক্ষার (জুনিয়র স্কলারশিপ, 
সঞ্জীবচন্ত্রের) অল্পকাল পূর্বেই আমাদিগকে মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিয়া 
আসিতে হইল । আবার কাটালপাড়ায় আমিলাম"*-। 


“কাঠালপাড়ায় আসিয়! বঙ্কিমচন্দ্র অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক ও 
বাংলা কবিতা শিখিলেন।”* কাটালপাড়া-নিবাসী শ্রীরাম স্তায়বাগীশ 
নামক এক জন খ্যাতনামা! পণ্ডিতের নিকট তিনি পাঠ লইতেন।% 
“বাঙ্গালা কবিতাগুলি--যাহা সর্বদা আবৃত্তি করিতেন, তাহা কবি 
ঈশ্বর গুপ্তের রচিত।” 'প্রভাকর, ও "নাধুরপ্নে'র অনেক কবিতা 
তিনি কণস্থ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র খুব ভাল আবৃত্তি করিতে 
পারিতেন। বিখ্যাত পণ্ডিত হলধর তর্কচুড়ামণি তাহার সংস্কৃত 





* “বঙ্ধিম-প্রসঙ্গ', পূ, ৩৬। 1 অক্ষয় দৃততগুপ্ত ১ “বহ্কিমচন্ত্র', পৃ. ৩৩। 


৮. বঙ্িম্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


আবৃত্তি শুনিয়া গ্রীত হইয়া মধ্যে মধ্যে তাহার ঘরে আসিতেন ও 
মহাভারতের কথা শুনাইতেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যার রূপবর্ণন ও 
গীতগোবিন্দের "ধীর সমীরে যমুনাতীরে কবিতাটি তিনি প্রায়ই 
আওড়াইতেন। শৈশবে হলধর তর্কচূড়ামণির নিকট তিনি প্রথম 
শুনিয়াছিলেন যে, শ্শ্রীকৃষ্ণচ আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ চরিত্র” ।* এই বীজ 
হয়ত উত্তরকালে “কৃষ্ণচরিত্র'-রূপ মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল। 

শৈশবে বঙ্কিমচন্দ্র খেলাধুলা ভালবাসিতেন না-_তাহার শরীর 
এই কারণে অপটু ছিল। তিনি তাসখেলা পছন্দ করিতেন । “বঙ্কিমচন্দ্র 
চিরকালই ষাড়গরু ইত্যাদি দেখিলে দূরে সরিয়া যাইতেন, মই দিয়া 
ছাদে উঠিতে পরিতেন না, সাতাঁর জানিতেন না,...কখনও ঘোড়ায় 
চড়িতে পারিতেন না1”* অথচ মাঝে মাঝে বৃহৎ ব্যাপারে অসম- 
সাহস দেখাইতেন। ইতিহাস-অধ্যয়নে বাল্যকাল হইতেই তীহার 
ঝোঁক ছিল। 

মেদিনীপুর হইতে কাটালপাড়া প্রত্যাবর্তনের কিছু দিনের মধ্যেই 
১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্ের ফেব্রুয়ারি মাসে কীাটালপাড়ার সন্ত্রিকটস্থ নারায়ণপুর 
গ্রামের পঞ্চমবর্ষীয়া একটি হুন্দরী বালিকার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহ 
হয়। 


ছান্রজীবন 
হুগলী কলেজ 


২৩ অক্টোবর ১৮৪৯ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে (তখন 
“মহম্মদ মহসিনের কলেজ" নামেও পরিচিত ) প্রবেশ করেন। তখন 


* “বন্ধিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ৪১, ৪৫1 1 দিবোন্দু বন্দোপাধ্যায় £ 'বঙ্গদর্শন” শ্রাবণ, ১৩১৮। 





বন্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


ছাত্র-জীবন ৯ 
তাহার বয়স সাড়ে এগার বৎসর । কলেজে রক্ষিত হস্তলিখিত পুরাতন 
নথিপত্রের মধ্যে একটি বিপুলায়তন “আযাডমিশন বুক” (১৮৬২ ) আছে, 
তাহার ১০১ সংখ্যক লিপিপংক্তি অবিকল উদ্ধৃত হইল :-- 
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তৎকালে বিগ্ায়তনে সম্বৎসর ( সেসন ) গণনা হইত ১ অক্টোবর 
হইতে ৩০ সেপ্টেম্বর পধ্যন্ত এবং সেপ্টেম্বর মাসেই বৃত্বি-পরীক্ষা ও 
বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হইয়! “দশহরা”র দীর্ঘ অবকাশের পর নৃতন 
পড়া আরম্ভ হইত। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্ের ছুটির তালিকায় পাওয়া যায়, 
সম্বংসর-মধ্যে মোট ছুটি মাত্র ৬১ দিন, তন্মধ্যে ৩৫ দিন পৃজার ছুটি 
মহালয়া হইতে আরম্ভ । তখনও গ্রীম্মাবকাশ প্রবস্তিত হয় নাই। 
১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মহালয়া ছিল ১৬ সেপ্টেম্বর ; স্বৃতরাং বংসরারস্তেই 
বন্ধিমচন্দ্র ভন্তি হইয়াছিলেন। 

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ যে-বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র প্রবেশ করেন, হুগলী 
কলেজের ইংরেজী-বিভাগ-_-কলেজ ও স্কূলে বিভক্ত ছিল। স্কুল- 
বিভাগের উচ্চ ভাগে (সিনিয়র ডিবিসনে ) তিনটি শ্রেণী, প্রত্যেক 
শ্রেণীর ছুইটি করিয়া সেকশন এবং নিম্ন ভাগে (জুনিয়র ডিবিসনে ) 
চারিটি শ্রেণী, প্রথম তিনটি শ্রেণীর দুইটি করিয়া সেকশন ছিল। 
বঙ্কিমচন্দ্র জুনিয়র ডিবিসনে প্রথম শ্রেণীর “এ” সেকশনে ভন্তি হন। 
তখন জুনিয়র ও সিনিয়র ভিবিসনের ছাত্রিগকে মাসিক বেতন যথাক্রমে 
দুই টাঁক। ও তিন টাকা দ্রিতে হইত । বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র বৈতনিক 
ছাত্র ছিলেন। 


১০ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


স্কলের প্রত্যেক সেকশন এক জন মাত্র শিক্ষকের অধীন থাকিত 
এবং তিনি বাংলা ভিন্ন সমস্ত বিষয়েই অধ্যাপনা করিতেন । যাহার 
হস্তে বস্কিমচন্ত্রের ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হয়, তাহার নাম নবীনচন্দ্ 
দাস (১-৫-১৮৫০ তারিখে বেতন ১০০৯ বয়স ২৭)। তিনি এবং 
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অল্লায়ু ষছুনাথ দাস হুগলী কলেজেরই অতিপ্রসিদ্ধ 
কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্বের নবেম্বর মাসে নবীনচন্দ্র ১৫০. 
বেতনে নবপ্রতিষ্টিত বীরভূম-স্থুলের হেড মাস্টার নিযুক্ত হন এবং পরবর্তী 
কালে বহু বিগ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষকতা করিয়] যশন্বী হইয়াছিলেন। ইনি 
তন্তবায়-জাতীয় ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে-শ্রেণীতে ভণ্তি হন, তাহ! বহু 
কৃতী ছাত্রে পরিপূর্ণ ছিল। এই বৎসরের বাৎসরিক পরাক্ষার সম্পূর্ণ 
বিবরণ মুদ্রিত পাওয়া যায়।* “এ” সেকশনে ছুই জন সাধারণ : 
পারদিতার পুরস্কার পাইয়াছিলেন__উমেশচন্দ্র শূর ও বন্ধিমচন্দ্র। 
কৌতুহলী পাঠকের জন্য এই শ্রেণীর পাঠ্যতালিক প্রদত্ত হইল £-_- 
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ছাত্র-জীবন ১১ 


১৮৫০-৫১ গ্রীষ্টাব্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সিনিয়র ডিবিসনের তৃতীয় শ্রেণীর “এ” 
সেকশনে পড়িয়াছিলেন এবং এবারও বত্সরান্তে সাধারণ পারদণিতার 
পুরস্কার লাভ করেন। তাহার পূর্বতন প্রতিন্বী উমেশচন্ত্র শুরও “বি” 
সেকশন হইতে অন্তরূপ পুরস্কার পাইয়াছিলেন। “এ” সেকশনের শিক্ষক 
ছিলেন মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১-৫-৫০ তারিখে বেতন ১৩০২) 
বয়স ৩৩)--ইনি প্রথিতনাম! ঈশানচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। 
“বি” সেকশনের শিক্ষক 019 সাহেবের নিকট বঙ্কিমচন্দ্র পড়েন নাই । 

পর-বৎসর (ইং ১৮৫১-৫২) দ্বিতীয় শ্রেণীর “এ” সেকশনে 
বিখাত শিক্ষক ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের* নিকট বঙ্কিমচন্্ 
পড়েন,_:“বি” সেকশনের ক্লারমণ্ট ( ঢা. দ. 016000706 ) সাহেবের 
নিকট পড়েন নাই। তখনও শিক্ষা-বিভাগে বহু সাহেব শিক্ষকতা 
করিতেন । বন্দ্যোপাধ্যায়-ভ্রাতৃযুগল দেশীয় শিক্ষকদের শীর্সস্থানীয় 
ছিলেন, কিন্তু সাহেবদের সহিত প্রতিছন্দিতায় ইহাদের পদোন্নতি বাধা 
প্রাপ্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই । ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে কাশীপ্রসাদ ঘোষ-সম্পাদিত 
হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার” পত্রিকায় হুগলী কলেজের প্রধান শিক্ষক গ্রেভস 
(98553 ) ও নবনিযুক্ত ব্রেন্তাণ্ড (73:901910 ) সাহেবদের বিরুদ্ধে 
তীব্র সমালোচনাপূর্ণ কয়েকখানি পত্র প্রকাশিত হয় এবং প্রকাসশ্ঠে 
অস্বীকৃত হইলেও, কলেজের অধ্যক্ষ কাব্‌ (7০97: ) সাহেব তাহার 
১৯-৯-৫০ তারিখের কুদীর্ঘ পত্রে এগুলি বন্দ্যোপাধ্যায়-ভ্রাতৃদ্বয়েরই 
লেখ। বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্ট! করিয়াছিলেন । দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
বঙ্িমচন্দ্র পুরস্কার পাইতে পারেন নাই--১৮৫২ খ্রীষ্টাবে এই শ্রেণীর 
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১২ বঙ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধায় 


পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন যাদবচন্ছ্র রায় ( সেকশন “বি” ) ও ষছুনাথ 
মিত্র ( সেকশন “এ” )। 

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্ষের অক্টোবর মাস হইতে তিনি প্রথম শ্রেণীর “বি” 
সেকশনে উন্নীত হন। পর-বৎসর হইতে বিদ্যালয়ের সন্বংসর ( সেসন ) 
পরিবন্তিত হইয়া ১ মে হইতে ৩০ এপ্রিল পধ্যস্ত নির্ধারিত হয় এবং 
কলেজ-বিভাগে গ্রীষ্মের ছুটি ( ১৬ এপ্রিল হইতে ৩১ মে পধ্যন্ত দেড় 
মাস) নৃতন করিয়। গ্রবন্তিত হয় ।* স্থতরাং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর 
মাসে পরীক্ষা ন! হইয়া ১৮ মাস অস্তে ১৮৫৪ খ্বীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 
সকল শ্রেণীর পরীক্ষা গৃহীত হয়। প্রথম শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্র যে-সকল 


শিক্ষকের নিকট পড়েন, তাহারা-_ 


17980 1198661 ১ 079598 73, &, 2 1001697290086 2700 7718607:5 
9900100. 1088692 ভা. 13281070800: 012,01501096105 800 390£:9015 


ইহারা উভয়েই কলেজেও পড়াইতেন। ১৮৫৩ গ্রীষ্টাবের মার্চ মাসে 
ব্রেন্তা্ড সাহেৰ ঢাকায় বদলি হইয়! যান-_-তীহার স্থলে প্রায় এক বৎসর 
পরে (১৮-২-৫৪ তারিখে ) ফোগো ( 1). 5088০, 73. 4.) নিযুক্ত 
হন। ইতিমধ্যে ব্রেন্তাও সাহেবের কাধ্যভার অধস্তন ইঈশানচন্্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্লারম্ণট সাহেব ভাগাভাগি করিয়া লন। ১৮৫৩ 
খীষ্টাবের নবেম্বর মাসে ঈশানবাবু বদলি হইয়া যান এবং তাহার জায়গায় 
বীন্ল্যাণ্ড 3. 0. 73981870) সাহেব আসেন। সুতরাং বঙ্ধিমচন্দ্রের 
অঙ্ক ও ভূগোল শিক্ষা অল্পবিস্তর উক্ত পাচ জন শিক্ষকের নিকটই 
ঘটিয়াছিল। 


ক 01:0012 06 15-09-50 : 056176121 চ২0076১001 7852455519১ 0001%, 
কলেজে মোট ছুটির দিন বৎসরে ৬৫, তাহাঁর মধ্যে গ্রীন্সের ছুটি ৪৫ দিন ও পুজার ছুটি, 
১৫ দিন। ১৬-৯-৫৩ তারিখের সাকুলার অনুসারে হ্কুল-বিভাগের ছুটির সংখ্যা ৫* দিন 
নিদিষ্ট হয়--৩« দিন পুজার ছুটি পূর্বববৎ, কিন্তু গ্রীচ্গের ছুটি নাই। 


ছাত্র-জীবন ১৩ 


তখনও এন্ট্রান্স ও বি, এ. পরীক্ষার প্রবর্তন হয় নাই; ছাত্রের 
জুনিয়র ও সিনিয়র বৃততি-পরীক্ষা! দিত। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্বের এপ্রিল মাসে 
বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৩ গ্রীষ্টাব্দের জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা. দিয়াছিলেন। 
জুনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষা তখন প্রত্যেক স্থানে পৃথক্‌ পৃথক্‌ লওয়া হইত । 
হুগলী কলেজে ও তাহার অধীন স্কুলসমূহ হইতে মোট ৭৩ জন পরীক্ষার্থীর 
মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তাহার পূর্বতন প্রতিঘন্দিগণকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া 
শীর্বস্থান অধিকার করিয়াছিলেন । এই পরীক্ষার বিস্তৃত ফলাফল মুদ্রিত 
হইয়াছে ।* (বাংলা ভিন্ন) মোট সাতটি বিষয়ের মধ্যে ছয়টি বিষয়েই 
তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন, কেবল এক বিষয়ে (অনুবাদ ) 
তাহার স্থান দ্বিতীয়। বৃত্বি-পরীক্ষার স্থষ্টি অবধি, মফন্বলের ছই-তিন 
জন পরীক্ষার্থার কথা “ছাড়িয়া দ্বিলে, আর কেহই বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা 
অধিক কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। যাহার! বৃত্তি পাইয়াছিলেন, 
তাহাদের নাম উদ্ধৃত হইল £-_ 





দি 7৮ কি চি ছি তৈ ক তি 
বন্ধিমচন্ত্র চট্রোপাধ্যায় ৪৫ | ৪১ | ৩৭ | ৪৬ | ৪৯ | ৩৪৫ | ৩৯ | ২৭৫, 
যাদবচন্ত্র রায় ৪১ | ৩১ | ৩০ 1২১,৫| ৩৭ ; ৩৬,৭৪৫ | ৩২ | ২২৯২৫ 
রসিকলাল দত্ত ৪৩ | ২৯ | ১৫ 18০.৫] ৪০ | ২৬,৭৪ | ৩৪ | ২২৮২৫ 
শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ৪৩ | ৩৩ | ২৪ |২৯ | ৩৫ | ৩৩,৭৫ | ২৮ | ২২৫.৭৫ 
কুমুদ্চরণ বন্থ ৩৬ | ৩৮ 1১৬,৫৩৪ | ৩৯ | ২৭ | ৩২ | ২২২.৫ 
উমেশচন্ত্র শ্‌র ৪২ | ২২ | ২৩ |৩৫ | ৩৭ ৃ ৩১ ২৭ | ২১৭ 
নবকৃঝণ রায় ৪৩ | ৩০ )১৪.৫]২৯,৫] ২৫ । ৩১.২৫ | ৩৬ | ২১০.২৫ 


বঞ্ছিমচন্দ্রের সহপাঠী (প্রথম শ্রেণী, “বি” সেকশন ) মোট ৩৫ জন, 
তন্মধ্যে ২৩ জন বৃত্তি-পরীক্ষ/! দিয়াছিল। ইহাদের বয়স গড়ে ১৭ 





” 392097%] 790015...1852-68, 100. 10, 00, 000300118---000]5, 





১৪ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


ছিল। এ” সেকশনের ছাত্রদের বয়ন ছিল ১৮। বঙ্কিমচন্দ্র পরীক্ষার 


সময় ১৬ বৎসর উত্তীর্ণ হন নাই । 
১৮৫৩ ্রীষ্টাব্ধের জুনিয়র বুত্তি-পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা এই* :-- 


57989 : 99160610708 1010 0০108101618 [08887 9) 081, 190. 
০৩৪: : 89919061008 £:0100, 790109+ 7710 8100. 419108109 

720861981 7989091০077 00. 1] (1596 6৫.) 
[77860 : 19152761658 17190 01 1170619%00) ০1, 
0329001051 : 02010019 08:61 


0190£:5077 800 115 102 7170£ 

)15615920905098 : 7/09110. 173০0০018 ড] 800. 40. 
£$1£690:% 6০ 6109 220. 01 ৪1200019 17005961028, 
41060209619 

39091) : বেতালপঞ্চবিংশতি (220 ঢ)এ.) 
139708511 01221021009 


পরীক্ষা পাচ মাস পিছাইয়। যাওয়ায় এ বৎসর অতিরিক্ত 
(90100197092 ) পাঠ্যও নির্দিষ্ট হয়) যথা-_- 


[7089 2 81075] 18198, 20005 ০10089019 7380851970818 1২০, 4. 
১০৪৮ : 10096109] 79509: 757 ]+ ০, 277 (081. 0.) 
02012001018 11652501985 ৫ 93510685008 2. 


বাংলার পাঠ্েও নৃতন সার্ুুলার করিয়া % “বেতালপঞ্চবিংশতি' 
ছাড়। “তত্ববোধিনী পত্রিকা” (১৭৭৪ শকাব্দ, ১০৫-১১৬ সংখ্যা ) 
নির্দিষ্ট হয়। 

এই বৎসর (ইং ১৮৫৩) বঙ্কিমচন্দ্র “সংবাদ প্রভাকরে? কবিতা- 
প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া পারিতোধিক পাইয়াছিলেন। তাহার 
কবিতাটির নাম “কামিনীর প্রতি উক্তি । তোমাতে লো ষড়খতু,” ইহা! 





”:097561%] 000026-,105 1861-59) 0. ২1 
11850. 0, 003013 200 0091, 


ছাত্র-জীবন ১৫ 


১৮ মার্চ ১৮৫৩ তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে, প্রকাশিত হয়, বাহুল্যভয়ে 
উদ্ধত করিলাম না।* এই প্রসঙ্গে হুগলী কলেজের অধ্যক্ষের একখানি 


পত্র উদ্ধৃত হইল :-- 
[10 6109 9967, ০ 6006 000:001] 01 70009261022, দা০৮ ভা 1111570, 
[700819]5 6289 206 01). 1854 
৪1৮) 

11185 69 180200006০0 280026 107 609 10002008610)0 01 606 
0০901001] ০1 00000561020 8086 1 00859 29061590 67622657 ₹0099৪ 6৮০ 9 
%9:090 60 13070710172 010010007 0156662169, & 10001] 01 6278 9786 01283 
01 608 960107৮ 9010001) 100 80108 £০০০৫ 10096198] 00700081610708 1 
138108%199, 106 00০6109] 90700081810708 %0098190. 10 608 1১:081006 
৩80%091:, 101799 01129 01 69767 0099৪ দ98 ৪7%:090 0 73900০8 
চ8000010070017010 2০5 800 12117 0000 707 000 01007য 291101700518 
01701760019 8100 ৪৪ 89286 60:00:21) 73810018801 02801)09 000060 
0৩ 710160: ০0£ 609 81)0591020106107190 "00291, 


হয. [8 
172091091 
এখানে: উল্লেখ করা প্রয়োজন, হুগলী কলেজে পড়িতে পড়িতেই 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনার আদর্শে বঙ্কিমচন্দ্র “সংবাদ প্রভাকরে? গদ্য পদ্ঘ বচন! 
স্থুরু করেন। ছুই বৎসর ধরিয়া বস্কিমচন্দ্রের অনেক গ্য পদ্য রচনা ঈশ্বর- 
চন্দ্র গুপ্তের প্রশস্তি সমেত “সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হইতে থাকে । 
জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় মাসিক ৮২ বৃত্তি পাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র 
এইবার কলেজ-বিভাগের চতুর্থ শ্রেণী অর্থাৎ ফাস্ট” ইয়ারে উন্নীত হন। 
কলেজে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য একই, কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ 
শ্রেণীর পাঠ্য তালিক! পৃথক্‌ পৃথক ছিল। চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যণ :-_ 


10081198 : £0018020, (100, 1-982) 8৪ 19 9৪ ০, 26৮, 
15009, 8৪ 00265809027 [0810775708010+8 96190610275, 





* 'বৰ্ধিমচন্দ্রের রচনা বলী', “বিবিধ”, পৃ. ২৩-২৭ জষ্টব্য। 
1 090929] 78979026,,,60: 1965 0, হাছ, 


১৬ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


40:91 01711080075: &9707:070210298 71078] 17189117028, 
[7386077 : 8:61£0619515 786. 0: 10010818706 ড০, [1 
[9959109] 39061905 : 17081599+ 21)58108%] 350£25075, 00, 1-99. 
1456106770%6108 : 2000180 1-ড] & 21 (20 6০ 186 00208161070) 
16975 200. 7215109 [10160007056চ 
90:5951706 8200 72190 10281708 ৃ 
19906811 : নির্দিষ্ট পুস্তক কোন শ্রেণীতেই ছিল না, কেবল 
“ [ু708156500, ও 915001009, 


এই শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্র নিম্নলিখিত অধ্যাপকের নিকট পড়েন £-_. 
186929605 : 150700108] . 092 00, &. (সপ্তাহে ছুই দিন ) 
.025598) 8. &. (7৫, 1498662) 
8৪৮০2 : এ. 37:5৩৪ 
1896097096108 : 7৯, পয 69৪, 13, &, ও 10, 7088০, 9. ৬, 
[9১ 179889, 9, &, (80০999890 দা০৫৫০ £:072 ৪-12-4) 
১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্ষের এপ্রিল মাসে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদের যে পরীক্ষা 
গৃহীত হয়, তাহার নাম 91010: 991301815101]) 1:5:910017086100+ 
হইলেও তাহা উচ্চতর শ্রেণীর পরীক্ষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ এবং প্রশ্নপত্রও 
পৃথক্‌। এই পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষস্থান অধিকার করেন এবং তাহার 
বৃত্তি (৮) দ্বিতীয় বৎসরের জন্য পুনঃপ্রদত্ত হয় । এই পরীক্ষার ফলাফল 
উদ্ধত করিতেছি £-- 


11881956015 10009৮ (20)--99 ; 11029] 10101108072127 800 13501161051] 
[ঢ1০020207 (6০0)--49 ; 81860: (70)-7561 ; 7019 1150167096108 (100)--- 
495 7 11190 0156090085108 (100)--94 ; 1)72188) 70889 (৮০)--৪0 3 
[09778188102 (6০)--%৫. 11069) 56০--%76. 


তৃতীয় শ্রেণীতে বঙ্চিমচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত কারু (01165056075), থোয়েট্স 
(:27058208 80 [96557096108 ) এবং গ্রেভস (৪৮০: ) 
সাহেবদের নিকটই পড়িয়াছিলেন। লজ. সাহেব বদলি হুইয়! যান এবং 
তৎস্থলে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পুনঃনিযুক্ত হইয়া আসেন ( ১০-১-৫৬ 
হইতে)। ঈশানবাবু তৃতীয় শ্রেণীতে 91১9০001978 79001 ৫] 71676 





বঙ্কিমচন্দ্র ( যৌবনে ) 


ছাত্র-জীঘন ৃ ১৭ 


পড়াইয়াছিলেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাবের এপ্রিল মাসে এই শ্রেণী হইতে ১৩ 
জন সিনিয়র বৃততি-পরীক্ষা! দেন-_একমাত্র বস্কিমই বৃত্তি-ধারী এবং তিনিই 
একাকী হুগলী কলেজ হইতে সে-বৎসর *71815986 7:02019200য় 
দু 8]] 60৪ 8010]9০65” দেখাইয়া ছুই বৎসরের জন্য মাসিক 
২০২ বৃত্তি লাভ -করিয় দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ থার্ড ইয়ারে উন্নীত হন। 


এই পরীক্ষার ফল উদ্ধৃত করিতেছি £-_ 


11106756015 655 70186075829 119670010096105 67.6, 18605] ৮011০. 
৪০1) 7. 8 75181961020 765 70691 964.80. 


গ্রীষ্মের ছুটির পর, প্রান্ম এক মাস দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িয়া বন্ধিমচন্্ 
২৮ জুন ১৮৫৬ তারিখে স্রান্দফারের জন্য দরখাস্ত করেন। তদানীস্তন 
অস্থায়ী অধ্যক্ষ থোয়েটুস সাহেব দরখাস্ত প্রেরণকালে মস্তব্য করিয়াছিলেন, 
41301100117) 0001206718৪ 9 70561, ০1 60০00. 01291:50697 810 
8001797)9065. পরবর্তী জুলাই মাসের ১২ই তারিখে বঙ্ধিমচন্ত্র 
হুগলী কলেজ ত্যাগ করেন,* এবং আইন পড়িবার জন্য কলিকাতায় 
আসিয়া প্রেসিডেন্দী কলেজে প্রবেশ করেন। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি 
ছুই বৎসরের জন্য মাসিক ২০২ বৃত্তি লাভ করেন । বৃত্তির এই টাকা 
হইতে প্রেসিডেন্দী কলেজের আইন-বিভাগে তিন বৎসরের জন্য ১৩।০ 
হারে বেতন, এবং নগদ ২২ করিয়া 81810 16০ দিবার ব্যবস্থা হয় |" 





* যে-সকল ছাত্র সে-বৎসয় হুগ্নলী কলেজ পরিত্যাগ করেন, তাহাদের মম্পূর্ণ তালিক। 
মুদ্রিত হইয়াছে; তাহাতেও দেখ! যার, বছ্ধিমচন্্র প্ধার্ড ইয়ার” হইতেই ট্রালফার 
লইয়াছিলেন । 7২5০1 ০৫ 05 1), ৮, ]. (1-5-56 6০ 30-4-57)) 200, ৯ 0১785, 

1 বন্ধিমচন্দরের ভ্রাতুল্পুত্র গ্রীশচীশচন্্র চট্টোপাধ্যার 'বন্ধিম-জীবনী'তে ত্য সং, পৃ. ৭৭) 
লিখিয়াছেন, “১৮৫৭ খৃষ্টানদের মধ্যভাগে বন্ধিমচন্্র হগ্নলী কলেজের পাঠ সমাপ্ত করি! 
কলিকাতার চলিয়। গ্লেলেন।” ৭৪ পৃষ্ঠাতেও এইরূপ টি আছে। অনেকে তাহাদের 
পুস্তকে এই ভুলের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। 

২ 


১৮ বহ্কিমচঞ্জ চট্টোপাধ্যায় 


সাহিত্য-সমত্াটু বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা-সাহিত্যে হাতেখড়ি ধাহাদের 
হস্তে হইয়াছিল, তাহাদের নাম পৃথক্‌ ভাবে উল্লেখযোগ্য । তাহার 
পঠদ্দশায় হছুগলী কলেজে ছয় জন পণ্ডিত বাংলার অধ্যাপনা করিতেন, 
তন্মধ্যে স্থপারিশ্টেণ্ডিং পণ্ডিত অভয়াচরণ তর্কপঞ্চানন কেবল কলেজ- 
বিভাগে পড়াইতেন। বাকি পাচ জনের মধ্যে দুই জন--_গোবিন্দচন্দ্ 
শিরোমণি ও ভগবচ্চন্দ্র রায় বিশারদ সিনিয়র ডিবিসনে এবং তিন জন 
জুনিয়র ডিবিসনে পড়াইতেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিক্নতম পণ্ডিত গোবিন্দচন্জু 
গুপ্ত বিশারদ ও গোপালচন্দ্র বিদ্যানিধি, এই ছুই জনের নিকট পড়েন 
নাই। তাহার প্রথম শিক্ষক ছিলেন কাশীনাথ তর্কভূষণ। জুনিয়র 
ডিবিসনে প্রথম শ্রেণীর বাংল] পাঠ্য পুস্তক পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে__ 
বঙ্গেতিহাস ও জ্ঞানার্ণব | 

সিনিয়র ডিবিসনে উন্নীত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমতঃ ভগবচন্দ 
রায় বিশারদের নিকট পড়েন। ইনি এক জন প্রখিতনাম! ব্যক্তি। 
১৮৪* খ্রীষ্টাব্ধে রচিত ইহার "স্থুখবোধ” বাংলা ব্যাকরণ দেশের সর্ববত্ত 
পঠিত হইত। 

পিনিয়র ডিবিসন, তৃতীয় শ্রেণীর “এ* সেকৃশনের বাংলা পাঠ্য গ্রন্থ 
মাত্র একখানি- বৃত্যুপ্তয় বিদ্যালক্কারের প্রবোধচন্দ্রিক'' অন্ুবাদ-রচনাদির 
উপরই বিশেষ জোর ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনুবাদ ও রচনা ছাড়া 
পুথক্‌ পাঠ্য পুস্তক মোটেই ছিল না। 

প্রথম শ্রেণীতে দীর্ঘ দেড় বৎসর কাল বঙ্ষিমচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্ 
শিরোমণির নিকট পড়েন। ইনি কুমারহট্র-নিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশের 
পুত্র। এই শ্রেণীর পাঠ্য ছিল-_'বেতালপঞ্চবিংশতি” ( ২য় সং) ও 
“তত্ববোধিনী পত্রিকা" (১৭৭৪ শকাবা| )। | 

স্থপারিপ্টেপ্তিং পণ্তিত অভয়াচরণ তর্কপঞ্জানন অবসরগ্রহণের 


| ছাত্র-জীবন ১৯ 


পূর্বেই ৪ নবেস্বর ১৮৫৪ তারিখে ( ৫৯-৬ বৎসর বয়সে ) হঠাৎ সৃত্যু- 
মুখে পতিত হন-_তীহার নিয়োগ-তারিখ ছিল ২০-৮-৩৬। বঙ্কিমচন্দ্র 
কলেজে উঠিয়! তাহার নিকট পাঁচ মাস পড়িয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর 
পর তংস্থলে ২৫-১-৫৫ হইতে গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ই নিযুক্ত 
হন। সুতরাং বহ্কিমচন্ত্রের হুগলীর শিক্ষকদের মধ্যে শিরোমণির সংস্পর্শ ই 
দীর্ঘতম ( অন্যুন তিন বৎসর ) হইয়াছিল । 

পরিশেষে উল্লেখ করা আবশ্তরু যে, তৎকালে সংস্কৃত কলেজ ব্যতীত 
অন্ত কোন বিগ্ঠালয়ে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না । বঙ্কিমচন্দ্র কলেজে 
কোথাও সংস্কৃত পড়েন নাই-_ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের সাহায্যে বাড়ীতেই 
সংস্কৃত পড়িয়া বুযুৎ্পন্ন হন। বিশ্ববিগ্ভালয় স্থাপনের পর ৩০-৩-৬৪ 
তারিখের আদেশমূলে এক জন সংস্কতের সহকারী অধ্যাপকের পদ 
হুগলীতে ১৫০২ বেতনে প্রথম ন্যষ্ট হয়। এই পদে স্থায়ী লোক 
গোপালচন্দ্র গুপ্ের নিয়োগের পূর্বে শিরোমণি মহাশয় এক মাস কাল 
( মে-জুন ১৮৬৫ ) অস্থায়িবূপে ছিলেন । 


প্রেসিডেন্দী কলেজ 


১৮৫৭ গ্রীষ্টাবে এনট্রান্স ও ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষার প্রবর্তন 
হয়। ১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্ের এপ্রিল মাসে বঙ্িমচন্দত্র প্রেসিডেন্দী কলেজের 
আইন-বিভাগ হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিলেন। তিনি পরীক্ষায় প্রথম 
বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সে-বৎসর উত্তরপাড়া স্কুল হইতে হেমচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজ হইতে কুষ্ণকমল ভট্টাচাধ্য, এবং হিন্দু 
স্কুল হইতে সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ 
প্রভৃতিও এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সর্বসমেত 
২৪৪ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রথম বিভাগে ১১৫ 


২৩ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যাস্ 


জন ও দ্বিতীয় বিভাগে ৪৭ জন উত্তীর্ণ হয়। তৃতীয় বিভাগ বলিয় 
তখন কিছু ছিল না। যাহারা সর্বসাকলো অদ্দেক বা তদুর্ধ নগর 
পাইয্লাছিল, তাহার! প্রথম বিভাগে, এবং যাহারা অন্যন এক-চতুর্থাংশ 
বা অর্দেকের কম নম্বর পাইয়াছিল, তাহার! দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ 
হয় 1* 

১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্দের এনট্রান্স পরীক্ষায় বাংল! পাঠা ছিল--কৃত্তিবাসী 
রামায়ণ ও “মহারাজ রুষ্ণচন্দ্র রায়ক্ চরিত্রম্ ; পরীক্ষার বিষয়গুলি, 
পরীক্ষক্দিগের নাম সমেত, নিম্নে দেওয়া হইল £-_ 


7170167), 07991 0১৫ 112/82 05 91016175 1750..9 10111001087, 
[00959600 0011029. 


927507%4) 73/70015 070, 47760621700 8০০, 1 81. 1381001109, 
1১019588015 73181)07)19 0011699. 


177860711 07৮৫, 0600701/% 10, 13, 00911, 1150.) 11, 4. 
[55019898058 71991007005 0011969, 
81 0/7671506865 075৫ 21062/71 দু, )1886975, ৪0. 
19055080078 19019980+ 1106:00011628 0০011069, 


-7[0015008165 01 081006%, 11100699 07 6209 5621 1957. 7১, 194. 
প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়িতে পড়িতে পর-বৎসর--১৮৫৮ 
খীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র বি-এ পরীক্ষ! দিবার সন্কল্প করিলেন। ১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্বের 
এপ্রিল মাসের গোড়ায় সর্বপ্রথম বি-এ পরীক্ষা হইল। সর্বসমেত 
১০ জন ছাত্র বি-এ পরীক্ষা দিয়াছিল; তন্মধ্যে কেবল মাত্র ছুই জন-_ 
বঙ্কিমচন্দ্র ও যছুনাথ বন্থ দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। বস্থিমচন্দ্ 
প্রথম স্থান এবং যছুনাথ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ইহারা ছুই 
জনেই প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র আইন-বিভাগের, যছুনাথ 
জেনারেল ডিপার্টমেণ্টের। পরীক্ষা খুব কঠিন হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 
ও ষছুনাথ ছয়টি বিষয়ের মধ্যে পাচটিতে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন, 





* [00015078160 01 08109869, 711710693 101 6009 568 1957, 7, 65. 


ছাত্র'জীবন ২১ 


কিন্তু যষ্টটিতে তাহারা উভয়েই অনধিক ৭ নম্বর কম পাইয়া ফেল হুন। 
২৪ এপ্রিল ১৮৫৮ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের সিগ্িকেটের 
অধিবেশনে পরীক্ষকম গুলীর স্থপারিশ অনুযায়ী এ দুই জনকে ৭ নম্বর 
গ্রেস” দিয়া বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া! বিবেচিত করিবার প্রস্তাব 
গৃহীত হয় ।* 

বি-এ পরীক্ষায় ইংরেজী অবশ্ঠপাঠ্য বিষয় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রকে 
শেক্সপীয়রের 11606, ড্রাইডেনের 0797 72 11075761585, 
আডিসনের 77852/9 প্রভৃতি পড়িতে হইয়াছিল । বাংলায় পাঠ্য ছিল 
মহাভারত ( প্রথম তিন পর্বব ), “বত্রিশ সিংহাসন” ও 'পুরুষপরীক্ষা । 
বি-এ পরীক্ষার বিষয়গুলি, পরীক্ষকবর্গের নাম সমেত নিয়ে দেওয়! 


হইল £-- 
211018510, 07961 0726 20151, ৬, 90190019180) ধা, 4১, 
15:98109120% 0০119£9, 
/9075071%, 73610001$) 12870069 [2520016 15800070009 13105795962, 
0150 00721 [22115070915 82090116 00119£0. 
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99617366078) 01 00)9 19 08100100698 10: 0106 066:99 01 7, &*১ 60359 1090 0960 
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89৪0 9180 % 19662 1010) 659 1109 130810, 7:6001001091100106) 296, ডি 0 
05100105598, 5125. 801010120 0:0010091 01786607:109 8100 ঠ 00000961) 73089 দা1)0 
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20019 61980 90৮910 1057)8 111 6109 81619 101016, 28 ৪ 51090191 806 01 82208ঃ 
9০ 2110%00 6০ 20950 61901 00£:699, 106110£ 2018090. 1) 1109 9900100. 0151910229 
56 09106 0198] 018097:86০9০0, 61096 801) 19507: 81)0310, 17) 710 09989) 10 
675060 2৪ % 02008909106 129 10600 8279. 

090170৬77) :-৮108৮ 6109 চ০ 08100199699 20606102860) 106 902008600. 6০ 
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4778860% 0152 0600601% দয. 3, 0081], 1180.) 21. &..+ 
[57:0198507, 10299109700 00116£9, 
84078170050 07৫ 1106%701 [1006 13950 1. 9001610+ 
27580500720 1270198501 মা99 07207086 1108616061070, 
20620) 17850 0750 27505500 95: 95:82001057 00805 83১42 
90867098 190198801) 0151] 10109170992170£ 
0০011969, 


8165600 0৮৫ 21076 190561,065 [1176 7950৯ 4, 1), 10, 70, 
৮0015975165 0108100669১ 811770658 100 609 589 1857, 6. 125. 


১১ ডিসেম্বর ১৮৫৮ তারিখের সিগ্ডিকেটের অধিবেশনে ভাইস- 
চ্যান্সেলার তাহার বাধিক অভিভাষণ পাঠ করিলে পর, প্রেসিডেন্সী 
কলেজের অধ্যক্ষ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যছুনাথ বস্থকে সর্ধবসমক্ষে 
উপস্থিত করেন। তৎপরে উভয়কেই বি-এ উপাধি প্রত হয়।* 

১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বি-এ পরীক্ষা দিবার পর বঙ্কিমচন্দ্র 
পুনরায় প্রেসিডেন্পী কলেজে আইন পড়িতে লাগিলেন। কলেজের 
হাজিরা-বইয়ে প্রকাশ, তিনি “৪10. 9 19957 9600.67)6” হিসাবে 
পরবর্তী ৭ই আগস্ট পধ্যস্ত কলেজে হাজিরি দিয়াছিলেন। ইহার পর 
বঙ্কিমের আর কলেজে উপস্থিত হইতে হয় নাই ঃ তিনি যশোহরের ডেপুটি 
ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর হইয়াছিলেন। 

চাকুরি করিতে করিতে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্ধের জাঙ্ছুয়ারি মাসে বঙ্কিমচন্দ্র 
প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষা! দরিয়াছিলেন। পরীক্ষায় তিনি 
প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। 

বি-এল পরীক্ষায় কিকি বিষয়ে প্রশ্রপত্র ছিল, তাহার একটি তালিকা, 
পরীক্ষকদিগের নাম সমেত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৬৮-৬৯ শ্রীষ্টাব্ের 
ক্যালেগার হইতে উদ্ধৃত করা হইল £-_ 





* 161500668 0£ 603 95100109869, £0৮ 6059 589 1869, 1105 1162 10908101291, 
[55 121, 
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কর্মজীবন 


ংলা দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রতিভার দীর্ঘ (৩৩ বৎসর) 
কর্মজীবনের ইতিহাস কম চিত্তাকর্ষক নয়; তাহা ঘটনাবহুল আঘাত- 
ংঘাতের ইতিহাস। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, এই ইতিহাসও সুষ্ঠভাবে 
লিখিত হয় নাই ; এলোমেলো! টুকরা টুকরা ঘটনার আভাস এর-ওর-তার 
স্থৃতিকথায় যাহ! পাওয়া যায়, তাহাতে আমাদের সাধ মিটে না। আমরা 
শুধু দেখিতে পাই, তেত্রিশ বৎসরের পুরাতন কর্মচারীকে গবর্ষেন্ট রায় 
বাহাদুর ও সি. আই. ই, উপাধি দিয়! সম্মান করিয়াছেন এবং তাহারই 
উর্ধতন ইউরোপীয় কর্শচারী সি. ই. বাক্‌ল্যাণ্ড তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনী 
ব্রচনা করিতে বসিয়া লিখিয়াছেন-_ 
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২৪ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


বঙ্কিমের কর্মজীবন সম্বন্ধে সমব্যবসাম়ীর এইটুকু প্রশস্তি ছাঁড়া অন্য 
কোনও প্রামাণিক উক্তি পাওয়া যায় না। বিভিন্ন স্থানে অবস্থানকালে 
বঙ্কিমচন্দ্র যেসকল কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়] বস্কিমের জীবনীতে 
বর্ণিত হইয়াছে, সে-সকল গল্পের পুনরুল্লেখ ভরসা করিয়া! করা যায় না। 


বঙ্কিমের বারুইপুর ও আলীপুরের কর্মজীবন সম্বন্ধে তাহার সহকর্মী 
কালীনাথ দত্ত মহাশয় “প্রদীপে? একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে ( আযাঢ-ভাত্র, 
১৩০৬) কিছু ঘনিষ্ঠ পরিচয় দিয়াছেন। নবীনচন্দ্র সেনের “আমার 
জীবনেও বঙ্কিমের কর্মজীবন সম্বন্ধে সামান্য ইঙ্গিত আছে। ভূদেব-ুত্র 
মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের “আমার দেখ! লোক" পুস্তকে বহ্ধিমচন্দ্রের 
ডেপুটিগিরির কিছু পরিচয় পাওয়। যায় । 

১৮৬৫ শ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখের “সংবাদ-প্রভাকরে, প্রকাশিত 
“বারুইপুর পরিদর্শন” শীর্ষক প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র হইতে বুঝা যায়, কোন 
ডাকাইতি মকদ্দমায় মিথ্যা পীড়নের দায়ে অভিযুক্ত পুলিস কর্মচারীকে 
বঙ্কিমচন্দ্র শাস্তি দরিয়াছিলেন। পরবর্তী ৯ই নবেম্বর তারিখের “সংবাদ 
প্রভাকরে” বঙ্কিমচন্দ্রের বারুইপুরের কর্মজীবন সম্বন্ধে যাহা লিখিত 
হইয়াছে, তাহা! এতই কৌতৃহলোদ্দীপক যে, সম্পূর্ণ উদ্ধৃত্র করিতেছি ₹_- 

সৌভাগ্যক্রমে বারুইপুরের এলাকাবাসিগণ শ্রীযুত বাবু বঙ্ষিমচন্ত্র 
চট্টোপাধ্যায়কে ডেপুটী মাজিষ্টরেট পাইয়াছেন। বাবূ বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষা 
বিষয়ে আমাদিগের যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানাম্পদ, বিচার বিষয়েও গবর্ণমেণ্টের 
এবং প্রজাগণের সেইরূপ প্রশংসাভাজন। ইনি চতুব্বিধ কাধ্য করেন। 
ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী কালেক্টর, দলীলের রেজিষ্্রার ও ষ্র্যাম্পের 
সংগ্রভাধ্যক্ষ ।.*.বাবু বঙ্কিমচন্দ্র অভিমানের মস্তকে পদার্পণ করিয়া 
যথাযোগ্য. ব্যক্তিগণের সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও শারীরিক কষ্টকে কষ্ট 
বোধ ন! করিয়া পীড়িত অবস্থাতেও বিচারকাধ্য সম্পাদন করেন। 


কর্মজীবন ২৫ 


কান্তিকী পুর্ণিমাতে বারুইপুরে যে রাসযাত্রা হয়, তাহাতে অসম্ভব জনতার 
মধ্যস্থলে তিনি পদব্রজে পরিভ্রমণ করিয়া শাস্তিস্থাপন ও অন্তান্ত বিষয়ের 
তদস্ত করিয়াছেন। স্বকাধ্য বিষয়িণী কর্তব্যত| পক্ষেও ইহার নিকটে 
অনেক বিচারক পরাস্ত হন।"*অতএব বস্কিমবাবু সকল বিষয়েই প্রশংস! 
ও ধন্যবাদের পাত্র । 

বঙ্কিমচন্দ্র স্যায়নিষ্ঠ ছাদে ডেপুটি ছিলেন; আত্মীয়ম্বজন বন্ধুবান্ধব 
কেহ কখনও তাহার নিকট কোনও সরকারী ব্যাপারে প্রশ্রয় পান নাই । 
একটু স্থবিধা চাহিতে গিয়া কেহ কেহ লাঞ্ছিত ও বিপন্ন হইয়াছেন। 
শচীশচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র এপ এক-একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন । 

অত্যন্ত স্বাধীনচেতা বলিয়াও তাহার খ্যাতি ছিল; উচ্চপদস্থ সাহেব 
কর্মচারীর! অন্তায় করিলে তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন, ফলে 
কয়েক ক্ষেত্রে ম্যাজিষ্ট্রেটেদের সহিত তাহার ঘোর বিবাদ বাধিয়াছিল। 
এই বিবাদের ফলে তিনি কম বিপন্ন হন নাই, কিন্তু তৎসত্বেও কখনও 
তাহাকে মাথা নত করিতে দেখা যায় নাই । 

মামলায় ন্যায়বিচারে তাহার স্থনাম ছিল; সকলে সর্বত্র তাহার 
বিচার-কৌশলের উল্লেখ করিত। প্রসিদ্ধ গল্পলেখক প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায় তাহার 'নবকথাস্ম “বঙ্কিমবাবুর কাজির বিচার*'নামে এরূপ 
কয়েকটি গল্প প্রচার করিয়াছেন । 

১৮৮২ শ্রীষ্টাবের জানুয়ারি মাসের ২৩এ তারিখে তিনি বেঙ্গল 
গবর্ষেন্টের আযাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরী ছিলেন। হ্ঠাৎ এ পদ উঠাইয় দিয় 
তাহাকে অন্যত্র বদলি করাতে ইউরোগীয় মহলেও চাঞল্য দেখা 
গিয়াছিল; ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে € ১৮৮২) “স্টেট্সম্যান” লিখিয়া- 
ছিলেন-_ 


13000 73877112 07910025 0709666201 19 & 210870 ০ 00118 01797250692 
200. 266812010920689,-,8700 3 00201688 00: 2090111656০ 01006288505 
6106 28590708 60086 10861156209 ৪697, 


২৬ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


ভূদেববাবু বলিতেন, বঙ্কিমচন্দ্র এই চাকুরীর প্রধান অলঙ্কার । 
তথাপি এই ন্বর্শৃঙ্খলভূষিত দাসত্বের প্রতি তাহার বরাবর একটা 
ধিক্কার ছিল। নবীনচন্দ্র সেন, মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বন 
প্রভৃতির সহিত কথাবার্তায় তাহার এই মনোভাব বহু বার ব্যক্ত হইয়াছে। 
মুকুন্দদেবের স্মৃতিকথা হইতে জানা যাঁয় যে, তাহার ন্তায়পরায়ণতাকে 
গুলিসের লোক এমনই ভয় করিত যে, পারতপক্ষে তাহারা তাহার 
এজলাসে মকদ্দধম! দিতে চাহিত ন]1। 


সরকারী মহলে বস্কিমবাবুর ইংরেজী লেখার খুব সুখ্যাতি ছিল। 
নথিপত্রের উপর তীহার মাঙ্গিন-মন্তব্য এমনই স্থলিখিত হইত যে, 
উর্ধতন সাহেব কর্মচারীরা পর্যন্ত তাহার রচনা-কৌশলে বিস্মিত ও 
মুগ্ধ হইতেন ; তাহার লেখার সংক্ষিপ্ত-তীব্রতার জন্য অনেক সময় তিনি 
তাহাদের বিরাগভাজনও হইয়াছেন ; এক জন নেটিবের লেখায় অত 
তেজ অনেকে বরদান্ত করিতে পারিতেন না। 

বঙ্কিমচন্দ্র কত দিন রাজকাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন, এবং কখন কোথায় 
কি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার সঠিক বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্রের কোন 
জীবনীতে পাইবার উপায় নাই, অথচ বস্কিমের জীবনচবিত-রচনায় 
এরূপ একটি তালিকার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। 


স্থখের বিষয়, এরূপ একটি তালিকা সঙ্কলন কর! দুরূহ নহে। এই 
কারধ্যের জন্য ছুইটি উপকরণ উল্লেখযোগ্য । প্রথমটি, পুরাতন 
“ক্যালকাটা! গেজেটে" প্রকাশিত লেপ্টেনাণ্ট-গবন্নরের রাঁজকশ্মচারী- 
নিয়োগাদির আদেশগুলি। দ্বিতীয়টি, আকাউনটেণ্ট-জেনারেলের 
আপিস হইতে সন্কলিত 7218407% ০ 19678065 ০ 0700975 7%01979 
(90268660 41)1908106706765 2722 0৮6 90097%79176 ০ 
7367001. এই ইতিহাসের ১৮৮৯১ ১৮৯০ ও ১৮৯১ গ্রীষ্টাব্ধের তিনটি খণ্ড 


কর্মজীবন ২৭ 


দেখিয়াছি। এই তিনটি খণ্ডে প্রদত্ত তারিখগুলি সর্ধত্র একরূপ নহে। 
কিন্তু ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্ধের ( এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র রাঁজকাধ্য 
হইতে অবসর গ্রহণ করেন ) খণ্ডটি “007299690. $০ 18৮ জু 1891” 
বলিয়া আমরা এই খণ্ডটিকেই প্রধানতঃ অনুসরণ করিতে পারি । 

এই ছুইটি উপাদানের সাহায্যে বস্কিমচন্দ্রের রাজকার্য্ের ইতিহাস 
সঙ্কলন করিয়া দেওয়! হইল। সরকারী হিসাব-বিভাগের ইতিহাসের 
তারিখের সহিত “ক্যালকাট1 গেজেটে? প্রকাশিত নিয়োগাদির তারিখের 
সর্বত্র মিল নাই; যে-যে স্থলে ব্যতিক্রম আছে, পাদটীকায় তাহ! নির্দেশ 
করিয়াছি। 

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন । নিয়োগের তারিখ ও কর্মস্থলে 
উপস্থিত হইয়া! কম্মভার গ্রহণের তারিখের মধ্যে সে-সময়ে সচরাচর 
পনর-যোল দিনের ব্যবধান থাঁকিত। উদাহরণন্বরূপ বলা যাইতে পারে, 
২১ জানুয়ারি ১৮৬০ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র নেওয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট 
ও ডেপুটি কলেক্টর-পদে নিযুক্ত হইলেও তিনি তথায় পৌছান ৭ই 
ফেব্রুয়ারি এবং কর্মভার গ্রহণ করেন পরবর্তী »ই ফেব্রুয়ারি তারিখে । 


স্থান স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ নিয়োগের তারিখ 
যশোহর ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট ও 
ডেপুটি কলেক্টর ১৮৫৮, ৭ আগস্ট ১ 
নেওয়া এ ১৮৬০, ২১ জানুয়ারি 
(মেদিনীপুর) 


এ (৫মশ্রেণী) ১৮৬০১ ৭ নবেম্বর 


পরার কিরাত নীতি 2 হেড 
১ বঙ্গের লেপ্টেনাপ্ট-গ্রবন'র কর্তৃক নিয়োগের তারিখ ৬ আগষ্ট ১৮৫৮ ।-_. 
“কালকাট] গ্রেজেট, ১১ আগষ্ট ১৮৫৮। 

২ মেদিনীপুরে জিল। ম্যাজিষ্রেট থাক| কালে শ্রীযুক্ত বি. আর. সেন বঙ্কিমচন্দ্রের 
ছুইথানি পত্রের নকল পাঠাইয়াছেন। এই ছুইখানি পত্রে প্রকাশ, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯ 
তারিখে বঙ্ধিমচন্্র নেগুয়। পৌছান এবং পরবস্তাঁ *ই তারিখে তখাকার কার্ধ্যভার গ্রহণ 
করেন। 


২৮ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


স্থান স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ নিয়োগের তারিখ 

খুলনা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও 

ডেপুটি কলেক্টর ১৮৬০, ৯ নবেম্বরও 

ছুটি ঃ ব্যক্তিগত কাজে ২* সেপ্টেম্বর ১৮৬১ হইতে ১৫ দিন 

এ ১৮৬১, ৫ অক্টোবর 

এ (৪র্থশ্রেী) ১৮৬৩, ১৩ জানুয়ারি 
বারুইপুর এ ১৮৬৪, ৫ মার্চ 
(২৪-পবগণা) 


এ (অস্থায়ী ) ডায়মও হারবার ১৮৬৪, ২৪ অক্টোবর 
এ (৩য়শ্রেণী) ১৮৬৩) ৫ মার্চ 
ছুটি £ অন্থগ্থতাবশতঃ ২২ জুন ১৮৬৬ হইতে ১ মাস ১৬ দিন 

এঁ ১৮৬৬, ৭ আগস্ট 

গবর্মেনট আমলাদের বেতন-নির্ধারণ জন্য কমিশনের কাজ ১৮৬৭, ৩১ মেহ 
& (অস্থায়ী ) আলিপুর, ২৪-পরগ্ণণা ১৮৬৭, ১৪ আগষ্ট 

ছুটি ঃ ব্যক্তিগ্নত কাজে ৫ জুন ১৮৬৯ হইতে ৬ মাস* 

এ ১৮৬৯, ৫ ডিসেম্বর 





৩ 11116 9৮1 ট05920068 1860.--1390০0 130100170 0100170097 01586697109, 
93, 4৬, 707. 1158786565 200. 103. 0০011609০:, 6০ 6706 0108789 ০ $109 99০- 
1055181070 01 10500110617) 200 60 63069101898 6109 101] 105167:5 ০01 5 11061867566 
30 ০৪৪০:৪,৯'--17৮6 00202250956, 17 ০৬০ 1860. 

৪ “01056 6৮ 81591) 1864.7-7889000 93010070 01002)007 01596697099, 0, 
81982886269 ৪70 105. 0০1190602, 60 8226 0108:86 ০1 609 907১-1015191020 ০ 
1381700:৩, 8100. 60 83910188659 101] 0059৪ 01 5 11861861969 20 6006 
94-287:80107087)9.+--77)6 0:2102/6/0 92269, 9 115797) 1864. 


& “ক্যালকাটা গ্লেজেট” ৫ জুন ১৮৬৭ দ্রষ্টব্য। কিন্ত ১৮৮৭ ্বীষ্টাব্বের সরকারী 
হিসাব-বিভাগ্নের ইতিহাসে তারিখটি ২ জুন ১৮৬৭ আছে। 
*. ২১ মে ১৮৬৯ ।--ক্যালকাট! গেজেট', ২৬ মে ১৮৬৯। 


কশ্শজীবন ২৯ 


স্থান স্থায়ী ব৷ অস্থায়ী পদ নিয়োগের তারিখ 
মুশিদাবাদ ডে, মা ও ডে. ক. ১৮৬৯, ১৫ ডিসেম্বর 
এ (২য় শ্রেণী) ১৮৭০, ২৫ নবেম্বর 
বহরমপুরস্থ রাজশাহী কমিশনারের 
পাদন্ঠাল আসিস্টান্ট (অস্থায়ী) ১৮৭১, ২৫ এপ্রিল, 
এ ১৮৭১, ২৮মে 


ষুশিদাবাদে কলেক্টরের ক্ষমতাপ্রান্তি ১৮৭১১ জুন৮ 
ছুটি ঃ বিনা-মঞ্জুরীতে ছুই দিন---১ ণ্ই ও ১৮ই এপ্রিল ১৮৭৩ 
ছুটি ঃ অন্ুন্থতাবশতঃ ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ হইতে ৩ মাস 
বারাসত এ ১৮৭৪, ৪ মে 
€ ২৪-পরগণা ) 
মালদহে রোড-সেস কাধ্যে ( অস্থাধী) ১৮৭৪, ২৫ অক্টোবর 
ছুটি : অনুস্থতাবশতঃ ২৪ জুন ১৮৭৫ হইতে ৮ মাস ২৬ দিন 
হুগলী এ ১৮৭৬, ২০ মার্চ১০ 
ছুটি; অন্ুস্থতাবশত:ঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯ হইতে ১১ দিন 
এ ১৮৭৯, ২৮ ফেব্রুয়ারি 
এ এবং বর্ধমান-ভিবিসন 
কমিশনারের অস্থায়ী 
পার্সন্তাল আযাসিস্টাণ্ট ১৮৮০, ৬ নবেম্বর 
হাবড়। এ এ ১৮৮১১ ১৪ ফেব্রুয়ারি 





২৯ নবেম্বর ১৮৬৯ ।-_-“ক্যালকাট। গেজেট,” ১ ডিসেম্বর ১৮৬৯। 

১৫ এশ্রিল ১৮৭১ ।-_ক্যালকাট! গ্রেজেট, ১৯ এপ্রিল ১৮৭১। 

'ক্যালকাট। গেজেট”, ১৪ জুন ১৮৭১। 

২৮ এপ্রিল ১৮৭৪ ।-_“ক্যালকাট| গেজেট» ২৯ এপ্রিল ১৮৭৪ । 

৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ ।-_-১৮৮৯ হ্ীষ্টাব্দের সরকারী হিসাব-বিভাগের ইতিহাস। 
১৩ মার্চ ১৮৭৬ ।-_'ক্যালকাট। গেজেট', ১৫ মার্চ ১৮৭৬। 

১ ৬ জানুয়ারি ১৮৮১ ।--'ক্যালকাট। গেজেট', ১২ জানুয়ারি ১৮৮১। 


2 ক ০৫ 


৮ 8৮ 
গু 


৬৩৩ 
সান 
কলিকাতা 


আলিপুর 
(২৪-পরগণা) 


বারাপত 


আলিপুর 
(২৪-পরগণ) 


জাজপুর (কট ক) 


হাবড়া 


বহ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
স্থায়ীবা অস্থায়ী পদ নিয়োগের তারিখ, 


বেঙ্গল গবর্ষেণ্টের আসিস্টাণ্ট 
সেক্রেটরী (অস্থায়ী) ১৮৮১১ ৪ সেপ্টেম্বর ১২ 


ডে, ম্যা, ও ডে. ক, ১৮৮২, ২৬ জানুয়ারি ১৩ 
২য় শ্রেণী ( অস্থায়ী ) 


এ (অস্থায়ী ) ১৮৮২১ ৪ মে১৪ 


এ (অস্থায়ী ) ১৮৮২১ ১৭ মে 


এ (অস্থায়ী ) ১৮৮২১ ৮ আগস্ট ১ৎ 


এ ১৮৮৩) ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৬ 


ছুটি £ প্রিভিলেজ লীভ ২* নবেম্বর ১৮৮৩ হইতে ১৩ দিন ১৭ 


& (১মশ্রেণী)ট ১০৮৪, ১ নবেম্বর১৮ 





১২ ১৬ আগষ্ট ১৮৮১ ।-_“ক্যালকাট। গ্নেজেট', ১৭ আগষ্ট ১৮৮১ । 

১৩ ২৩ জানুয়ারি ১৮৮২ 1--'ক্যালকাট। গ্রেজেট”, ২৫ জানুয়ারি ১৮৮২ । 
১৪ ২৯ এপ্রিল ১৮৮২ ।-ক্যালকাট! গেজেট', ৩ মে ১৮৮২। 

১৫ ২৬ জুলাই ১৮৮২ ।-_ক্যালকাট। গ্েজেট', ২ আগষ্ট ১৮৮২ । 

১৬ ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩ ।-_'ক্যালকাট। গ্নেজেট', ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮০৩। 
১৭ ১৮৯০ ্রষ্টাব্ধের সরকারী হিসাব-বিভাগের ইতিহাস । 

১৮ ৩৭ ডিসেম্বর ১৮৮৪ ।--“ক্যালকাট। গ্নেজেট', ৩১ ডিসেম্বর ১৮৮৪ । 


কর্মজীবন . ৩১ 


স্থান স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ নিয়োগের তারিখ 
বিনাদহ ডে. ম্যা. ও ডে. ক. ১৮৮৫, ১ জুলাই 
(যশোহর) 
ছুটি £ জহ্ন্থতাবশতঃ ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ হইতে ৩ মাস 
ভদ্রক (কটক) এ (অস্থায়ী ) ১৮৮৬) ১৭ মে১৯ 
হাবড়। এ ১৮৮৬, ১০ জুলাই২* 
ছুটি £ ব্যক্তিগত কাজে ১৯ নবেম্বর ১৮৮৬ হইতে ৬ যাদ | 
মেদিশীপুর এ ১৮৮৭, ১৯ মে২১ 
ছুটি £ বিনা-বেতনে ২৭ ডিসেম্বর ১৮৮৭ হইতে ৩ মাস ২* দিন 
আলিপুর এ ১৮৮৮, ১৬ এপ্রিল 
(২৪-পরগণ!) 


ছুটি ঃ প্রিভিলেজ লীভ,. ৩১ মার্চ ১৮৯* হইতে ১ মাস ১৭ দিন 
অবসরগ্রহণ__১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯১ , 





১৯ ১২ মে ১৮৮৬।--ক্যালকাট1 গ্নেজেট', ১৯ মে ১৮৮৬। বালেখরের জিলা- 
ম্যাজিছ্রেট জানা ইয়াছেন, “**0070 07 ০010 ০07765001)0617806 ০6 076 7627 
1886, 12006215107 3290 2]াতাত। ০02002 0002066055, 109 58. 
2170. 109, ০0115710610 02125 01 005 31001514 5019015151017 00090121019 
10) 009 170 812) 00 0260 00106 1886--00: & 19211000141 0295 
01715-৮ 

২৯ € জুন ১৮৮৬।- “ক্যালকাটা! গেজেট, » জুন ১৮৮৬। 

২১ ১* মে ১৮৮৭-এক্যালকাটা গ্লেজেট” ১১ মে ১৮৮৭। 

২২ ১৭ এপ্রিল ১৮৮৮ ।--“ক্যালকাটা গেজেট, ১১ এপ্রিল ১৮৮৮ । 


সাহিত্য-জীবন 

বন্ধিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার যে মুদ্রিত ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা 
হইতে দেখা যায় ষে, তিনি ১৮৫২ খ্ীষ্টাব্বের ২৫এ ফেব্রুয়ারি তারিখে 
(বয়স ১৩ বৎসর ৮ মাস) লিখিতে স্থুরু করিয়া! ১৮৯৪ শ্রীষ্টাঝের মার্চ 
মাসে (৫৫ বৎমর ৯ মাল) মৃত্যুর ঠিক এক মাস পূর্বে লেখার কাজে 
বিরত হন; অর্থাৎ বঙ্ছিমচন্ত্র পুরা ও২ বৎসর বাণীর সেবা করিয়াছিলেন। 
বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন তাহার ছাত্রজীবন হইতে আরস্ত হইয়া, সমগ্র 
কম্মজীবন অধিকার করিয়া শেষ জীবনের শেষ পধ্যন্ত বিস্তৃত; তাহার 
সাহিত্য-জীবন স্বতন্ত্র অধ্যায়ের বিষয়ীভূত হইলেও এই কথাটা আমাদের 
স্মরণ রাখিতে হইবে । 

বঙ্িমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনকে আমরা মোটামুটি চারিটি পর্বের বিভক্ত 
করিতে পাবি। 

১। আদিপর্বব £ ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে 'সংবাদ 'প্রভাকরেঃ রচনা প্রকাশ 
হইতে আর্ত করিয়া ১৮৬৫ খ্ীষ্টাৰে “দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশকাল পধ্যন্ত 
১৩ বসর। | 

২। উদ্যোগপর্ব £ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাৰ হইতে ১৮৭২ শ্রীষ্টাবে “বঙ্গদর্শনের 
প্রকাশকাল পর্য্যন্ত (বৈশাখ ১২৭৯ সাল ) ৭ বংসর। 

৩। যুদ্ধপর্ব্র : ১৮৭২ শ্রীগ্কাব্ৰ হইতে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে “প্রচার 
পত্রিকার বিদ্বায়কাল পধ্যন্ত ১৭ বৎসর । 

৪। শান্তিপর্ব £ ১৮৮৭ খ্রষ্টাৰ হইতে ১৮৯ খ্রীষ্টাব্বের ৮ই এপ্রিল 
তারিখে মৃত্যু পধ্যন্ত ৫ বৎসর । | 

প্রথম ছুই পর্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লেখক, তৃতীয় পর্বে সম্পাদক ও 
সমালোচক এবং চতুর্থ পর্বের তিনি পিতামহ্‌ ভীম্মের মত উপদেষ্টা । 


সাহিত্য-জীবন ৩৩ 
'আঁদিপর্বব 


এই পর্বের গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং সতীর্থ দীনবন্ধু মিত্র ও দ্বারকানাথ 
অধিকারী প্রভৃতি । বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের ছাত্র। কলিকাতার 
সাহিত্য-সমাজে “সংবাদ প্রভাকর*-সম্পাদক ইঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের বড় প্রাধান্য; 
সাহিত্যযশোলোলুপ ছাত্রসমাজের উপর তাহার অসীম প্রতৃত্ব। তাহারা 
তাহাকেই আদর্শ করিয়া তখন গছ্য ও পদ্য মক্স করিতেছে । বস্িমচন্দ্ 
স্বয়ং লিখিতেছেন-_ | 
বাঙ্গালা সাহিত্যের তখন বড় ছুরবস্থা! । তখন প্রভাকর সর্ধবোৎকৃষ্ট 
সংবাদপত্র । ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গাল! সাহিত্যের উপর একাধিপত্য করিতেন । 
বালকগণ তাহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়! কাহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য 
ব্যগ্র হইত। ঈশ্বর গুপ্ত তরুণবয়স্ক লেখকদিগকে উৎসাহ দিতে বিশেষ 
সমূতৎ্সুক ছিলেন। হিন্দু পেট্রিয়ট যথার্থই বলিয়াছিলেন, আধুনিক 
লেখকদিগের মধ্যে অনেকে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য ।***দীনবন্ধু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট 
লেখকের ন্যায় এই ক্ষুদ্র লেখকও ঈশ্বর গুপ্তের নিকট খণী। 
এই শিশ্তত্বের ফল “সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত বস্কিমচন্দ্রের কয়েকটি 
খতৃবর্ণনা অথবা উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক কবিতা, কবিতাকারে একটি 
“বিচিত্র ও একটি “বিষম বিচিত্রঁ নাটক এবং ছুই-একটি টুকরা গদ্য- 
রচনা । “ললিতা ও মানস, কাব্যও এই প্রভাবের ফল। 
এই কালের রচনা হইতে ভবিষ্যৎ বঙ্কিমচন্দ্রের সম্ভাবনা! আবিষ্কার 
কর! দুরূহ; পয়ারে ব৷ ত্রিপদীতে ঈশ্বর গুপ্তের ব্যর্থ অন্থুকরণ, রচনা 
স্থানে স্থানে অস্পষ্ট এবং স্থানে স্থানে স্পষ্টত: অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট । যে 
প্রতিভা এক দিন সমগ্র বাংল] দেশকে বিস্মিত ও চমকিত করিয়াছিল, 
তাহার কোনও আভাস এগুলিতে পাওয়া যায় না। তবে এক জন 
চতুর্দশ বা পঞ্চদশবর্ষায় বালকের পক্ষে এই ধরণের রচনা! যে বিন্ময়কর, 


৩৪ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


তাহাতেও সন্দেহ নাই; আর কিছু না থাকুক, এগুলিতে অকালপক্কতার 
নিদর্শন আছে । 

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ললিতা ও মানপ' প্রকাশিত হওয়ার পর বঙ্কিমচন্দ্র 
তথাকথিত কাব্যচচ্চা এক রকম ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। উপন্যাসের 
মাঝে মাঝে তিনি ছুই-একটি ছড়া অথবা সঙ্গীত সন্িবিষ্ট করিয়াছেন, 
অথবা “বঙ্গদর্শনে, কচিৎ কখনও ছুই-একটি গাথ1 অথবা ব্যঙ্গরসাত্মক 
কবিতা লিখিয়াছেন-_-পরবত্তা কালে ছন্দোবদ্ধ কাব্যসরস্বতীর সহিত 
তাহার এই মাত্র সম্পর্ক ছিল। কিন্তু যতি ও মিলের সংস্রব ত্যাগ 
করিলেও বঙ্কিমের কবিপ্রকৃতি কখনও স্বধশ্মচ্যুত হয় নাই; তাহার 
উপন্যাস মাত্রেই কাব্যধন্মা, তাহার গগ্ভ-_গগ্যকাব্য ৷ প্স্কিমচন্দ্রের কবি- 
মন বিশেষকে ত্যাগ করিয়া সামান্কে আশ্রয় করিয়াছিল বলিয়া তাহার 
হাতে বাংলা-সাহিত্য এতখানি এধর্যমগ্ডিত হইতে পারিয়াছিল। বন্ধিম- 
চন্দ্রের সাহিত্য-জীবন ও কাব্য-জীবন ওতশ্রোত হইয়া গিয়াছে । 

অতি শৈশব হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের বাণীপ্রকৃতি প্রকাশের যে স্থযোগ 
খুঁজিতেছিল, ঈশ্বর গুপ্ত-প্রদখিত পথে এবং তাহার আদর্শে তাহা সার্থকতা 
লাভ না করিলেও নিঝরের স্বপ্রভঙ্গ তখনই ঘটিয়াছিল; স্য্টিরহস্তের 
সন্ধান পাইয়া ভিতরের আবেগ তখন পুষ্টিলাভ করিয়াছে । “ঈশ্বর গুণের 
প্রদত্ত শিক্ষার ফল” সম্ভবতঃ "স্থারী বা বাঞ্ছনীয়” হয় নাই, সেকালের 
শিক্ষিত সমাজের রুচি ও শিক্ষার মাপকাঠিতে ঈশ্বর গুপ্তের “রুচি তাদৃশ 
বিশুদ্ধ বা উন্নত” ছিল ন| বলিয়াই “তাহার শিষ্তেরা অনেকেই তাহার 
প্রদত্ত শিক্ষা বিস্থৃত হইয়া অন্য পথে গমন করিয়াছেন ।”*% বঙ্ধিমচন্দ্রও 
ভিন্ন পথে গমন করিয়া গুরুর খণ অস্বীকার করেন নাই। তিনি 


“শীশ্বরচন্্র গুপ্তের জীবনচরিতে” লিখিয়াছেন__ 
বি চিনির 
* বন্ধিমচন্ত্র ১ 'দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী" | 
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প্রভাকর বাঙ্গাল। রচনার রীতিও অনেক পরিবর্তন করিয়৷ যান ।** 
আর একটা ধরণ ছিল, য। কখন বাঙ্গাল! ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়! 
আজ বাঙ্গালার ভাব! তেজস্থিনী হইয়াছে । নিত্য নৈমিত্তিকের ব্যাপার, 
রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে 
পারে, ইহ! প্রভাকরই প্রথম দেখায় ।***আর ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীর্তি 
ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবিশদিগের একট! কীর্তি আছে। দেশের 
অনেকগুলি লব্বপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন । 


বস্কিমচন্দ্রে সাহিত্য-সাধনার আদিপর্রের ইতিহাসে ঈশ্বর গুপ্ত ও 
তাহার অপর ছুই শিষ্ত-_দীনবন্ধু ও দ্বারকানাথের নামও বিশেষভাবে 
স্মরণীয়। এই যুগের ইতিহাস সম্পুর্ণ জানিবার উপায় নাই; অধুনা- 
দুপ্রাপ্য “সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায় ইহার কিছু পরিচয় আছে। শিষ্ঠেরা 
রচনা পাঠাইয়াছেন, গুরু উতসাহ্স্থচক টিগ্ননী-সহযোগে তাহা প্রকাশ 
করিতেছেন, কখনও কখনও উপদেশও দিতেছেন, এই রীতি এ যুগে 
আর দেখা যায় না। 


বঙ্কিমচন্দ্র এই উত্সাহ পাইয়াছিলেন। হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ কার্‌ 
সাহেব, রংপুরের তুষভাগ্ডারের জমিদার রমণীমোহন চৌধুরী ও কুগ্ডি 
পরগণার ভূম্বামী কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী বঙ্কিমচন্দ্রকে নানা ভাবে 
উৎসাহিত করিয়াছেন, কিন্তু সকল উৎসাহের মূলে ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত; 
মিনি শুধু পিঠ চাপড়াইতেন না, পথও দেখাইতেন। কথিত আছে, 
তিনিই বস্কিমচন্দ্রকে পদ্য ছাড়িয়া গগ্-রচনায় উৎসাহিত করিয়াছিলেন । 
আদিপর্ব্বে বস্কিমচন্দ্রের কবিতা যদি বা পড়া যাইত, তাহার গদ্য 
ছিল অপাঠ্য, বিষম! . 
: যে লপনেন্দু শত২ শশধর সঞ্চাশ শোভা পাইতেছে, সে বদন কর্দম 
মগ্ডিত হওত মৃম্মগুলে পতিত থাকিবেক, যে নয়নে অন্থুরেণু অসি অন্মান 


৩৬ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


হয় বারস বায়সী নখাঘাতে মে নয়নোৎপাটন করিবেক। যে রসনা 
প্রমদাধর রসন! পান করিয়! অন্য বল পান করে না, সে ওঠ নষ্ট হইয়া 
লোষ্র ভক্ষণে কষ্ট পাইবেক। 

'কপালকুণগ্লা”, “কমলাকান্ত, “দেবী চৌধুরাণী", 'সীতারাম'-লেখকের 
উপরোক্ত রচনা আজিকার দিনে আমাদের ভীতি ও বিস্ময়ের উদ্রেক 
করে। ঈশ্বর গুপ্তের গগ্-রচনা প্রাঞ্তল ছিল না, কিন্তু বঙ্কিমের রচনা 
দৃষ্টে তিনিও শঞ্চিত হইয়া লিখিয়াছিলেন__ | 

ইহার লিপিনৈপুণ্য জন্য অত্যন্ত সন্তষ্ট হইলাম, কিন্তু যেন অভিধানের 
উপর অধিক নির্ভর না করেন." | 
[ বন্ধিম ].**রচনায় আর সমুদয় বঙ্কিম করুন, তাহা ষশের জন্যই 
হইবে, কিন্তু ভাবগুলীন্‌ প্রকাশার্থ যেন বঙ্কিমভাষা ব্যবহার না করেন... 
বঙ্কিমের এই জাতীয় গগ্ভ ও পদ্ রচনা ১৮৫৩ খ্রীষ্টাবের মধ্যেই 
সম্ভবতঃ সমাপ্ত হইয়াছিল। তীহার “ললিতা । পুরাকালিক গল্প । তথা 
মানস” নামক কাব্যগ্রন্থখানিও ১৮৫৩ খ্রীষ্টাবের রচন|। 

_ছাত্র-জীবনে বস্কিমের উপর দীনবন্ধুরও কিছু প্রভাব ছিল। “সংবাদ 
সাধুরঞ্রন, পত্রিকায় প্রকাশিত “মানব-চরিত্র* শীর্ষক দীনবন্ধুর একটি 
কবিতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন-- 

উহা আমাকে অত্যন্ত মোহিত করিয়াছিল। আমি এ কবিতা 
আছ্োপাস্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, এবং যত দিন সেই সংখ্যার সাধুরপ্ননখানি 
জীর্গগলিত ন! হইয়াছিল, তত দিন উহাকে ত্যাগ করি নাই। সে প্রায় 
সাতাইশ বসর হইল; এই কাল মধ্যে এ কবিতা আর কখন দেখি 
নাই; কিন্তু এ কবিতা আমাকে এমনই মন্ত্মুগ্ধ করিয়াছিল যে অগ্যাপি 
তাহার কোন কোন অংশ স্মরণ করিয়৷ বলিতে পারি।--“দীনবন্ধু মিত্রের 
জীবনী" । 


সাহিত্য-জীবন ৩৭ 


বঙ্িমচন্ত্র সম্ভবতঃ তখনও 'প্রভাকরেঃ লিখিতে আরম্ভ করেন নাই । 
দীনবন্ধুর রচনা তাহাকে কাব্যরচনায় উৎসাহিত করিয়া থাকিতে 
পারে। 


বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ “ললিতা । পুরাকালিক গন্ন। তথা 
মানস” ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইলেও ইহার মুদ্রণকাল ১৮৫৬ 
্রীষ্টাব। বঙ্কিমচন্দ্র তখনও হুগলী কলেজ ত্যাগ করিয়া প্রেসিডেন্দী 
কলেজে প্রবেশ করেন নাই। ইহার পর ১৮৬৫ স্রীষ্টাব্দে “দুর্গেশনন্দিনীর 
প্রকাশকাল পর্য্যন্ত বঙ্ধিমের বঙ্গবাণী-সেবার কোনও পরিচয় পাওয়া 
যায় না। সম্ভবতঃ এই সময়ের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র একটু অধিক পরিমাণ 
ইংরেজীনবিশ হইয়া থাকিবেন ; কলেজে ইংরেজীতে তাহার অসাধারণ 
অধিকার জন্মিয়াছিল, সংস্কত-কাব্য ও ইউরোপীয় ইতিহাস তিনি 
গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং এই কালে যে তিনি ইংরেজী 
রচনার দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 717002% 
7591 নামক সাপ্তাহিকে প্রকাশিত তাহার ইংরেজী উপন্তাস 
101%607,0%8 77%6-এ পাই। ললিতা ও মানসে'ও তাহার 
ইংরেজীনবিশির যথেষ্ট পরিচয় আছে । পরবর্তী কালে তিনি শ্রীশচন্দ্ 
মজুমদারের নিকট বলিয়াছিলেন, “বরাবর বাঙ্গাল অপেক্ষা! ইংরেজী 
লেখা ও বলা তার পক্ষে অধিক সহজনাধ্য” ( “সাধনা” শ্রাবণ, ১৩০১ )। 

১৮৫৩ হইতে ১৮৬৫ খ্রষ্টাব্দের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বাংল! রচনার 
একটিমাত্র পৃষ্ঠার সমসাময়িক মুদ্রিত নিদর্শন আছে-_তাহা ১৮৫৬ 
্রীষ্টাব্দে লিখিত “ললিতা ও মানসে'র বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠা, গগ্যে লিখিত। এ 
গছ্ও ভয়াবহ । “ছুরগেশনন্দিনী-রচনার অব্যবহিত পূর্বে তিনি স্বরচিত 
ইংরেজী উপন্যাস 7871%979%5  772/6-এর অন্থবাদ স্বয়ং সুরু 
করিয়াছিলেন, তাহা তাহার মৃত্যুর ২৫ বৎসর পরে শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্ 


৩৮ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত “বারিবাহিনী” নামক উপন্যাসে যুক্ত হইয়াছে। 
এই অঙ্থবাদের কথ] পরে আলোচিত.হইতেছে। 
ললিতা ও মানসে'র ৭বিজ্ঞাপনশটর এঁতিহাসিক গুরুত্ব আছে 
বলিয়া! পুনমু্ক্রিত করা হইল ।__ 
লুকাব্যালোচক মাত্রেরই অন্র কবিত৷ য় পাঠে প্রতীতি জন্মিবেক 
যে ইহা বঙ্গীয় কাব্য রচনা রীতি পরিবর্তনের এক পরীক্ষা বলিলে বলা 
যায়। তাহাতে গ্রন্থকার কতদূর সুতীণণ হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়ের 
বিবেচনা! করিবেন । 
তিন বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থ রচন! কালে গ্রস্থকার জানিতে পারেন 
নাই ষে তিনি নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীর হইয়াছেন। এবং 
তৎকালে স্বীয়মানন যাত্র রগ্রনাভিলাফজনিত এই কাব্য দ্বয়কে সাধারণ 
সমীপবর্তী করিবার কোন কল্পনা ছিল ন1 কিন্তু কতিপয় বুরসজ্ভ বন্ধুর 
মনোনীত হইবায় তাহাদিগের অন্থুরোধান্ুসারে এক্ষণে জন সমাজে 
প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার স্বকশ্মীঞ্জিত ফলভোগে অস্বীকার নহেন 
কিন্ত অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অন্ঞততা ও অবিবেচন! জনিত তাবৎ 
লিপিদোষের এক্ষণে দণ্ড লইতে প্রস্তুত নহেন। 


গ্রন্থকার । 


এই রচনাটি লইয়া অক্ষয়চন্দ্র সরকার বিস্তৃত আলোচন। করিয়াছেন । 
তিনি বলিয়াছেন-_ 
অতি অল্প বস্তি ইংরাজি কবিতার রস উপভোগ করিতে 
পারিতেন। এই সময় হইতেই তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের চচ্চ! করিতে 
'থাকেন; কিন্তু সংস্কত অপেক্ষ! ইংরাজি সাহিত্যে তিনি অধিকতর প্রবেশ 
লাভ করেন ।--“বন্ধিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ১২৭, ১৩১। 
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জল টনি 


প্ীবন্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । ' 





হ্নাৎ দাসের অনুবাদ যন্ত্রালয়ে চুদুহ্ষিত হইল; 


১৮৪৩১ 


[ ললিতা ও মানসের আখ্যা-পত্রের প্রতিলিপি ] 


সাহিত্য-জীবন ৩৪ 


১৮৫৬ শ্রীষ্টাবের পূর্বে বাংলা গন্-সাহিত্যের নিতাস্ত দুরবস্থা ছিল 
না। অক্ষয়চন্ত্র লিখিয়াছেন-- 

১৮৫৬ সালের বঙ্কিমবাবুর বিজ্ঞাপন-পাঠে মনে হয়, এই গস্ভ-সম্পৎ 
বন্ধিমবাবু একাস্ত উপেক্ষা করিয়াছিলেন ।"*-সমস্ত লেখাটী 'পড়িলেই মনে 
হয়, সাগৰী যুগের রঙ্গ এই লেখায় একটুও প্রতিফলিত হয় নাই। সেই 
অপূর্ব গন্ভের প্রসাদগুণের প্রভাব এই বিজ্ঞাপনে প্রকাশ পায় নাই। 
মনে হয়, গ্রস্থকার সেই গন্ের প্রভাব তখন অনুভব করেন নাই--প্রত্যুত 
সেই গন একাস্ত উপেক্ষাই করিয়াছেন।-_-“বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' পৃ. ১২৭, ১৩১। 

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পধ্যন্ত বঙ্কিমের সাহিত্য-সাধনার যাবতীয় নিদর্শন 
তাহার “ললিতা ও মানস, পুস্তকে ও “সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায় রক্ষিত 
আছে। “সংবাদ প্রভাকর” হইতে কয়েকটি গপ্ঠ ও পদ্য রচনা শচীশচন্দ্রের 
“বস্কিম-জীবনী'তে পুনমূদ্রিত হইয়াছে; বাঁকি যতগুলি সংগ্রহ করিতে 
পারা গিয়াছে, তাহা 'বস্কিমচন্দ্রের রচনাবলী"র “বিবিধ” খণ্ডে সঙ্গিবিই 
হইয়াছে। 


বঙ্ধিমের কনিষ্ঠ" সহোদর পূর্ণচন্্র বহ্িমের বাল্যশিক্ষার বর্ণনা দিতে 
গিয়া বলিয়াছেন, শৈশবে মেদিনীপুরে অবস্থানকালে তিনি স্থানীয় স্কুলের 
হেড মাস্টার মিঃ টাড্‌ ও স্থানীয় ম্যাজিষ্টরেট মিঃ মলেটের গৃহে খুব বেশী 
যাতায়াত করিতেন; টীড্‌-পত্বী ও মলেট-পত্বী তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ 
করিতেন এবং আপন আপন ছেলেমেয়েদের লইয়া তাহার সহিত প্রায়ই 
শল্পগুজব করিতেন । ইহার ফলে তাহার ইংরেজী শিক্ষার ভিতিপত্তন 
একটু দৃঢ় ভাবেই হইয়া থাকিবে । তাহার পর হুগলী কলেজে ইংরেজী 
'লিখনে ও পঠনে বঙ্কিমচন্দ্র এত দূর দক্ষ হুইয়াছিলেন যে, পঠদ্বশাতেই 
বাংলার চচ্চা ছাড়িয়া দেন। এই অবস্থায় তাহার মনোবৃত্ি কিরূপ 
ছিল, তিনি স্বয়ং পরবস্ভী কালে (১৮৭০ গ্রীষ্টাবে) বেঙ্গল সোশ্তাল 


৪৩ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


সায়েন্স আযসোসিয়েশনে প্রদত্ত “4 109919: 11692600510] 
7397881% বত্ৃতায় বর্ণনা! করেন-_ ্‌ 
আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদের মাতৃভাষায় পুস্তক 
রচনা করিতে অভিলাবী নহেন ।"-যে তীব্র বুদ্ধি, তেজস্বী বাঙ্গালী যুবক 
ঠিক ইংরেজের মতন ইংরেজী ভাষায় কথ! কহিতে ও লিখিতে পারে, দে 
মনে করে, বাঙ্গাল! ভাষায় পুস্তক রচন| করা হীনবৃত্তি-মাত্র,--1৯ 
১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে “ক্যালকাট1 রিভিউ: পত্রে প্রকাশিত বাংলা-সাহিত্য 
সম্বন্ধে তাহার বেনামী প্রবন্ধে এই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলেন-_ 
অদ্ধ-শিক্ষিত ক্ষিপ্র লেখকগণই বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রণয়নে ব্রতী । 
এই কার্যে শিক্ষিত বাঙ্গালীর বিজাতীয় ঘৃণা! আছে, এবং ইহার! মাতৃ- 
ভাষায় লেখা নিতান্ত অপমানজনক মনে করেন।ণ* ] 


বঙ্কিমচন্দ্রের এই যুগের ইংরেজী বচনা যে আমাদের কাল পর্যন্ত 

পৌছিয়াছে, তাহাঁও নহে। “বস্কিম-জীবনী*লেখক 44858%6/765 07 

€ 0777 17%)0%-র উল্লেখ করিয়াছেন ( পৃ. ১০৮), কিন্তু তাহার 

অস্তিত্বের প্রমাণ এখন পর্যন্ত কেহ দিতে পারেন নাই । 

শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতন্ লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ, পুস্তকে 
বঙ্কিমের কাব্যচচ্ঠা ত্যাগের একটা কারণ নির্দেশ করিয়াছেন-- 

সন্ধিস্থলে বন্ধিমচন্ত্র আবিভূর্ত হইলেন। তিনি যৌবনের প্রারভে 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া পদ্রচনাতে সিদ্ধহস্তত! 

লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মধুস্দনের দীপ্ত প্রভাতে 

আপনাকে পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলেন যে সে পথ তাহাকে 





* পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ £ 'সাহিত্য, জ্যেষ্ঠ ১৩২*, পৃ, ৯৮-৯৯ | 
1 শ্রীমন্ধনাধ ঘোষের অনুবাদ £ 'বাঙ্গাল! সাহিত্য” পৃ, ১৫। 
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৮ 
পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি গুভক্ষণে গগ্ভরচনাতে লেখনী 
নিয়োগ করিলেন। অচিরকালের মধ্যে বঙ্গের সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল 
তারকার ন্তায় বঙ্কিক দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। বঙ্গবাসীর চিন্তা ও 
চিত্তের উন্মেষ পক্ষে যত লোক সহায়ত! করিয়াছেন তন্মধ্যে ইনি একজন্‌ 
অগ্রগণ্য ব্যক্তি ।--২য় সং, পূ. ২৫২। 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলন, সপ্তম অধিবেশনের (কলিকাতা, ১৩২০ 
বঙ্গাব্ধ ) অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরগ্রসাদ শাস্ত্রী 
তাহার অভিভাষণে বঙ্কিমের এই যুগের সাধনার কথা কিছু উল্লেখ 
করিয়াছেন__ | 

বন্কিমবাবু ইতিহাস ও নবেল পড়িতে ঝড় ভালবাসিতেন। তখন 
ভারতবর্ষের ইতিহাস ছিল না ও হয়ও নাই। বঙ্কিমবাবু ইউরোপের 
ইতিহাস খুব ভাল জানিতেন। ভারতবর্ষের মুসলমান ও ইংরাজ 
অধিকারে যে সকল ইতিহাস ছিল, তাহা সমস্তই তিনি পড়িয়াছিলেন | 
কলেজে তিনি সংস্কৃত পড়েন নাই। টোলে সংস্কৃত কাব্য ও নাটক 
অনেকগুলি পড়িয়াছিলেন। তিনি যখন স্কুলে পড়েন, তখন ঈশ্বর গুপ্তের 
খুব প্রভাব। তাহার সংবাদ প্রভাকর সকলেই পড়িতেন। ব্ধিমবাবু, 
দীনবন্ধুবাবু ও জগদীশ তর্কালঙ্কার এই তিন জন ঈশ্বর গুপ্তের নিকট 
বাঙ্গাল! লেখার শিক্ষানবিশী করিতেন। এই শিক্ষানবিশীতে পরিপন্ক 
হইয়। বঙ্কিমবাবু বাঙ্গাল! নবেল লিখিতে আরম্ভ করেন। 

১৮৫৬ শ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে ১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের 
প্রথম ভাগ পর্যন্ত বস্কিমচন্দ্রের কলিকাতার ছাত্র-জীবন ; এই সময়ে তিনি 
সম্ভবতঃ পড়াশ্তনা ও পরীক্ষা লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাবের 
আগস্ট হইতে তাহার চাকুরী-জীবন আরম্ভ হয় । যশোহবে গিয়াই দীন- 
বন্ধুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং এই পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত 
হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার নব আসক্তির মূলে এই 


৪€ বন্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 


শ্বনিষ্ঠতা কতখানি কাঁজ করিয়াছে, আজ তাহা! আমরা আন্দাজ মাত্র 
করিতে পারি; কিন্তু যশোহর হইতে নেগুয়। হইয়া খুলনায় আসা পর্যন্ত 
তাহার কোনই পরিচয় পাই না। খুলনায় তিনি 78017,07079 7786 
রচনা করেন ও ১৮৬৪ গ্রীষ্টাবে তাহা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। 
এঁতিহাসিক গবেষণার দিকে তখন পধ্যস্ত যে তাহার ঝোক ছিল, তাহার 
প্রমাণ," ১৮৬৩ থ্রীষ্টাব্বের ৫ই আগস্ট হইতে তীহাকে কলিকাতা 
এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্যতালিকাভূক্ত হইতে দেখি; মধুস্দন-বন্ধু 
গৌরদাস বসাক & বৎসরের ১ল! জুলাই তারিখে তাহার নাম প্রস্তাবিত 
করেন। বহ্িমচন্দ্র ১৮৬৭ গ্রীষ্টাব্ধ পর্য্স্ত সভ্যরূপে উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
সহিত যুক্ত ছিলেন । 


খুলনা হইতেই অর্থাৎ ১৮৬৪ শ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই বঙ্ছিমচন্ত্র “ছুর্গেশ- 
নন্দিনী-রচনায় হাত দেন। কিন্তু তৎপূর্ববেই ভবিষ্যৎ বন্ধিমের স্ুচন। 
দেখা দিয়াছে । নিষ্ঠার সহিত বিমাতার সেবা করিয়া মাঁতৃভক্ত বঙ্কিমের 
তৃপ্তি হয় নাই, 78217,07,9/88 7746 রচনা করিয়। তাহার মনে ধিক্কার 
আসিয়া থাকিবে। কল্পনা তখনও দিগন্তবিস্তারী নয়, মূলধনও কম-_- 
বঙ্কিমচন্দ্র প্রায়শ্চিত্-ম্ববূপ নিজেই নিজের ইংরেজী উপন্তাসের অনুবাদ 
করিতে বসিলেন। এক অধ্যায়, ছুই অধ্যায়, তিন অধ্যায়-_অসাধারণ 
গ্রতিভাসম্পন্ন পুরুষের পক্ষে কোনও কিছুর পুনরাবৃত্তি স্থুখপ্রদ ও 
সহজসাধ্য নয়। অন্ুবাদ অগ্রসর হইল না। 'রাজমোহনের স্ত্রী? 
সৃত্রপাতেই বিনষ্ট হইল। 

কিন্ত পাতা কয়টা রহিয়৷ গেল- _সন্দিগ্ধ ব্রীড়াবনত প্রতিভার প্রথম 
লজ্জারুণ বিকাশ! একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই কয়েকটি পৃষ্ঠায় লক্ষণীয়। 
“সংবাদ প্রভাকরে'র আদর্শে যে ভাষা! বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র অবলম্বন ছিল, 
“রাজমোহনের স্ত্রী” লিখিতে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভাষাকে নিশ্শম ভাবে 
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ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । টেকাদ ঠাকুর-_প্যারীচাদ মিত্রের 
“মাসিক পত্রিকা” এবং 'আলালের ঘরের দুলাল” তখন তিনি দেখিয়াছেন 
এবং পরবর্তী কালে নিজেই বলিয়াছেন__ 

“আলালের ঘরের ছুলালের” দ্বারা বাঙ্গাল! সাহিত্যের ষে উপকার 
হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে 
হইবে কি না সন্দেহ ।***উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল 
যে, ষে বাঙ্গাল! সর্বজন মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থরচন! 
করা, যায়,...1 এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের গতি অতিশয় ক্রতবেগে চলিতেছে । বাঙ্গাল! ভাষার 
এক সীমায় তারাশস্করের কাদন্বরীর অন্থবাদ, আর এক সীমায় প্যারীঠাদ 
মিত্রের “আলালের ঘরের ছুলাল”। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত 
নয়। কিন্তু “আলালের ঘরের ছুলালের” পর হইতে বাঙ্গালি লেখক 
জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বার! 
এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পত। দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা 
গছ উপস্থিত হওয়া! যায় ।-_-“বাঙ্গাল! সাহিত্যে ৬প্যারীঠাদ মিত্রের স্বান।” 

এই “বাঙ্গালি লেখক” বস্কিমচন্দ্র নিজে । বিষয় ও প্রয়োজন অনুযায়ী 
বিগ্যাসাগরী বীতি ( “কাদন্বরী” ইহাঁর চরম ) এবং আলালী রীতির 
সমন্বয় সাধন করিয়া! বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা! ভাষা ও সাহিত্যকে রক্ষা 
করিলেন। 47317707075 [77-এর অন্থুবাদটুকু এই অপূর্ব সমন্থয়- 
চেষ্টার প্রথম নিদর্শন হিসাবে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত 
ম্ল্যবান্‌। ৰা 

কিন্তু অভ্যান তখনও প্রবল। অভ্যাসবশে পুরাতন রীতি আত্ম- 
প্রকাশ করিতেছে এবং নৃতন রীতি তখনও রপ্ত হ্য় নাই বলিয়া 
অন্থকরণের দুর্বলতা! দেখা যাইতেছে । এই ছন্দ দৃষ্টান্তের দ্বার বুঝানো 
সহজ । 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


'এই বর্বাঙ্গনুন্দর রমণীকুম্থম মধুমতী-তীরজ নহে-ভাগীরখী-কূলে 
রাজধানী সন্নিহিত কোনও স্থানে জাত ও প্রতিপালিতা হইয়া থাকিবেক । 
তরুণীর আরক্ত গৌরবর্ণছটা! মনোছূঃখ ব! প্রগাঢ় চিস্তাপ্রভাবে কিঞিৎ 
মলিন হইয়াছিল ; তথাচ যেমন মধ্যাহ্ন রবির কিরণে স্থলপদ্মিনী অর্ধ 
প্রোজ্জল, অধ্ধশুফ হয়, বূপসীর বর্ণজ্যোতি সেইরূপ কমনীয় ছিল; অতি 
বদ্ধিত কেশজাল অযত্বশিথিল গ্রস্থিতে স্বন্ধদেশে বন্ধ ছিল; তথাপি 
অলককুস্তল সকল বন্ধন দশায় থাকিতে অসম্মত হইয়া ললাট কপোলাদি 
ঘিরিয়া বসিয়াছিল। প্রশস্ত পূর্ণায়ত ললাটতলে নির্দোষ বন্ধিম জযুগল 
ত্রীড়াবিকম্পিত; নয়নপল্পবাবরণে লোচনযুগল সচরাচর অর্ধাংশমাত্র, 
দেখা যাইত; কিন্তু বখন সে পল্লব উদ্ধোশিত হইয়। কটাক্ষস্ফুরণ করিত, 
তখন বোধ হইত যেন নৈদাঘ মেঘমধ্যে মৌদামিনীপ্রভা প্রকটিত হইল। 
--“বারিবাহিনী+ পৃ, ৪। 

মাধব হাসিয়। কহিল, *শুধু এ সকল সুখের জন্ত কলিকাতায় 
যাইতেছি না, আমার কাজও আছে ।” 

মথুর। কাজ ত সব জানি।--কাজের মধ্যে নূতন ঘোড়া নূতন 
গাড়ি-ঠক্‌ বেটাদের দোকানে টো টে! করা--টাক| উড়ান- তেল 
পুড়ান--ইংরাজিনবিশ ইয়ার বকৃশিকে মদ খাওয়ান__-আর হয়ত রসের 
তরঙ্গে ঢলাঢল্‌। হা! করিয়া! ওদিকে কি দেখিতেছ ? তুমি কি কখন 
কন্কিকে দেখ নাই ? না ওই সঙ্গের ছু"ড়িটা আসমান থেকে পড়েছে ?-- 
তাইত বটে !-_“বারিবাহিনী', পৃ ৯। 


» প্রাচীন ও নবীন রীতির এই দ্বন্দের মধ্যেই বস্কিমচন্দ্রের সাহিত্য- 
জীবনের আদিপর্ক্বের সমাপ্তি এবং ভবিষ্যৎ বঙ্ধিম-গ্রতিভার ক্ষুর্ণ। 
“ছুগেশিনন্দিনী” রচনা অগ্রসর হইতেছে । আয়োজন এবং উপকরণ 
সম্পূর্ণ ছিল; ইংরেজী সাহিত্য ইতিহাস ও ভাষায় অসামান্য দখল, সংস্কৃত 
ভাষা ও সাহিত্যে অধিকার, বিদ্যাসাগর ও টেকটাদের আদর্শ । 





ইতিব্ত-নুলক উপন্যাস । 
সপ (08060. 


রী বহ্কিমচজ্র চউ্রোপাধ্যায় 
রং 8০৯৬১ রর 





হৃজাপ্ুরঃ অপর সরকিউলর রোড, নই 
বিদ্যারত্র যন্ত্ব। 


ইহ ১৮৬৫। 


সুলয---১*এক টাক] । 


[ “র্গেশনন্দিনী”র আখ্যা-পত্রের প্রতিলিপি 1 


_ সাহিত্য-জীবন ৪৫ 
ঘুগ্গাবতারের প্রতিভাম্পর্শে যে সৌধের ভিতিপত্তন হইল, সমগ্র বাঙালী 


জাতিকে যে তাহা এক দিন আশ্রয় দিবে, সেই আলো-অন্ধকারের 
সন্ধিক্ষণে কে তাহা কল্পনা করিতে পারিয়াছিল? 


উদ্যোগপর্বব 


১৮৬৫ গ্রীষ্টাব্ব। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বারুইপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্েট। 
. ১,৯৯৮ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে এক দিন একজন অশ্বারোহী পুরুব 
বিুপুর হইতে জাহানাবাদের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। 
দিনমণি অন্তাচল গমনোগ্ভোগী দেখিয়। অশ্বারোহী ক্রতবেগে অশ্ব সঞ্চালন 
করিতে লাগিলেন । কেনন! সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর; কি জানি যদি 
কালধর্খে প্রদোষ কালে প্রবল ঝটিক। বৃষ্টি আরম্ত হয়, তবে সেই প্রান্তরে 
নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি গীড়িত হইতে হইবেক। প্রান্তর পার হইতে 
না হইতেই নূর্ধ্যাস্ত হইল, ক্রমে নৈশ গগন নীল নীরদমালায় আবৃত 
হইতে লাগিল। নিশারভ্েই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্তসংস্থিত 
হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পাস্থ কেবল 
বিছ্যু্ধীপ্তিপ্রদণিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন ।-__“ছূর্গেশনন্দিনী” 
১ম সং, (১৮৬৫), পৃ. ১। 


বাংলা গঞ্ভ-সাহিত্যের দিগস্ত-সংস্থিত ঘোরতর অন্ধকারে স্বীয় 
প্রতিভার বিদ্বান্ধীপ্তি-প্রদশিত পথে বঙ্কিমচন্দ্র পথ চলিতে লাগিলেন । 
» বন্ধিমের সাহিত্য-জীবনের পরবর্তী ইতিহাস সর্বজনবিদিত এবং 
বছ রসিক ও গুণী সমালোচক বহু পুস্তক ও পুস্তিকায় এবং সামগ্িক- 
পত্রে প্রকাশিত অসংখ্য প্রবন্ধে এ বিষয়ে অনুকূল ও প্রতিকূল আলোচনা 
করিয়াছেন। এই আলোচনার শেষ আজিও হয় নাই । এই বহু- 
আলোচিত ইতিহাসের বিস্তারিত পুনরুল্পেখ নিশ্রয়োজন। আমরা 


৪ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


এই ইতিহাসের ধারাবাহিকতা! রক্ষা করিবার জন্য অতঃপর প্রধান প্রধান 
ঘটনা এবং বঙ্কিমের ভবিষ্যৎ সাহিত্য-জীবন গঠনে যে সকল আলোচনা 
সহায়ত৷ করিয়াছিল, সেগুলির উল্লেখ মাত্র করিব। যে-সকল আলোচন! 
বর্তমানে দুশ্রাপ্য, প্রয়োজনমত সেগুলি অংশতঃ উদ্ধৃত করিব। 

শচীশচন্দ্র ুর্গেশনন্দিনী'-রচনার যে ইতিবৃত্ত দিয়াছেন, তাহাতে 
দেখ] যায়, ইহা ১৮৬২ খ্রষ্টাবে বঙ্কিমের ২৪ বৎসর বয়সে আরম হইয়। 
১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তাহার খুলনায় অবস্থানকালে শেষ হয়। পুস্তকের 
গুণাগুণ নিছে ঠাহর করিতে না৷ পারিয়৷ তিনি জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ ও 
সঞ্তীবচন্ত্রকে পাওুলিপি পড়িতে দেন। তাহারা পুস্তকথানি প্রকাশের 
অযোগ্য বিবেচনা করাতে “বঙ্কিমচন্দ্র ভগ্রহদয়ে ছুর্গেশনন্দিনীর পাওুলিপি 
লইয়া! কর্শস্থলে প্রস্থান” করেন 1* ্‌ 

১৩০৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা 'প্রদীপে” বারুইপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের 
সহকন্মী কালীনাথ দত্ত-লিখিত “বস্কিমচন্ত্র” শীর্ষক স্বৃতি-কথ! পাঠে বুঝ! 
যায়, বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে আসিয়! “ছুর্গেশনন্দিনী” সমাপ্ত করেন। 
১৮৬৪ শ্রীষ্টাব্ধের মার্চ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে বদলি হন। স্থতরাং 
শচীশবাবুর উক্তি ঠিক নহে। “ছুর্গেশনন্দিনী” ১৮৬৪ খ্ীষ্টাবে সম্পূর্ণ 
হইয়! ১৮৬৫ শ্রীষ্টাব্দের প্রথমাদ্ধেই প্রকাশিত হয়। 

ছুর্গেশনন্দিনী*র “আইভ্যান্হো”সম্পকিত একটা অপবাদ বরাবর 
আছে, বঙ্ষিমচন্ত্র স্বয়ং চন্দ্রনাথ বন্ধ, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও কালীনাথ দত্তের 
নিকট বলিয়াছিলেন, 'ছুগেঁশনন্দিনী*রচনার পূর্বে তিনি “আইভ্যান্হো, 
পড়েন নাই। কালীনাথ দত্ত লিখিয়াছেন, “আমি তাহার 7)07068%5 
0211717)9801)87019 বলিয়া বিশ্বাস করি ।”ণ* শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দততগুপ্ঠ 





'বাঙ্কম-জীবনী” ৩য় সং, পৃ. ২৬১। 1 কালীনাথ দত £ 'বহ্িম-প্রদঙ্গ', পৃ. ২১৫। 


সাহিত্য-জীবন ৪৭ 


তত্প্রণীত “বঙ্কিমচন্দ্র পুস্তকের ৬৭-৭৯ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত আলোচনা করিয়া 
প্রমাণ করিয়াছেন যে, স্কটের পুস্তকের সহিত “ছর্গেশনন্দিনী'র সাদৃশ্ত 
থাকিলেও বহ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা । 
সমসাময়িক সমালোচক-মহলে “ছূর্গেশনন্দিনী” লইয়া ছুই পরস্পর- 
বিরোধী মত প্রচারিত হইয়াছিল। কাহারও মতে “দুর্গেশনন্দিনী' 
বঙ্কিমচন্দ্রের একটি নিকৃষ্ট রচন1; কেহ কেহ ইহাকে শ্রেষ্ঠ রচনার 
অন্যতম বলিয়াছেন। 
উদ্যোগপর্ধের গোড়ার দিকে বস্কিমচন্দ্রের ভাষা ও রচনারীতি লইয়া 
পণ্ডিতনমাজ আক্রমণ চালাইয়াছিলেন, কিন্তু এই আক্রমণ সত্বেও 
বঙ্কিমচন্দ্র তাহার রীতি পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করেন নাই ; কারণ, 
তিনি অন্তরে অন্তরে এই বিশ্বাম পোষণ করিতেন যে, ভাষা লইয়! 
তিনি যাহা করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ অভিনব; পুরাতনপন্থীদের তাহা 
হজম কর! শক্ত, কিন্তু বাংলা ভাষাকে অতত্যুত্কষ্ট সাহিত্যের বাহন করিয়া 
তুলিতে হইলে এই অভিনবত্ব একান্ত প্রয়োজন । 
কিন্ত সে যুগের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীর! ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 
“ুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশেই বাংলা-সাহিত্যের নৃতন বিপুল সম্ভাবনায় 
উৎফুল্ল হুইয়| উঠিয়াছিলেন। এই হৃঠাৎ-চমক ও আনন্দ-কলরবের কথা 
সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত বাঙালী রমেশচন্দ্র দত্ত এই ভাবে বর্ণন। 
করিয়াছেন £-- 
যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে 
হস! একটা নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে 
আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল, সে বালার্ককিরণে প্রফুল্ল হইল, মে 
দীপ্তিতে সাত হইয়! ভ্ততিগান করিল। কলিকাত। ও ঢাক, এবং পশ্চিম 
ও পূর্ববদেশ হইতে আনন্দরব উ্থিত হইল, বঙ্গবামিগণ বুঝিল সাহিত্যে 


৪৮ / বঙ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 


একটী নৃতন যুগের আরম হইয়াছে । একটা নৃতন ভাবের ত্য 
হইয়াছে, নূতন চিন্তা ও নূতন কল্পনা বস্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া 
আবিভূর্তি হইয়াছে ।__“সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক1” শ্রাবণ, ১৩০১, পৃ. ৪। 
এই যুগে বঙ্কিমচন্দ্র পর পর অত্য্প কালের মধ্যে আরও ছুইটি উপন্যাস 
রচনা করেন; “কপালকুগ্ুলা” ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং '্ব্ণালিনী? ১৮৬৯ 
শষ্টাব্ধের শেষভাগে তিন বৎসরের ব্যবধানে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। 
দুর্গেশনন্দিনীগতে যদিও বা সন্দেহ ছিল, “কপালকুগ্ুলা*তে সকল 
সন্দেহের নিরসন হইল, বঙ্কিমচন্দ্র অবিসম্বাদিতরূপে বাংলা-সাহিত্যের 
শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া স্বীকৃত ও সম্মানিত হইলেন। “কপালকুণ্ডলা, 
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই স্বীয় গ্রতিভা সম্পর্কে বস্কিমচন্দ্রের নিজের দ্বিধাও 
সম্পূর্ণ কাটিয়। গেল এবং বাংলা-সাহিত্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইবার জন্য তিনি আপনাকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। 


যুদ্ধপর্বব 


শুধু উপন্যাসের ক্ষেত্রে নয়, বঙ্কিমচন্দ্র শিশু বাংলা-গছ্যের সকল 
বিভাগেই হস্তক্ষেপ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। উপকরণ 
সবই ছিল, উপকরণের যথাযথ প্রয়োগে যুগাবতার বঙ্কিমচন্দ্র বাণীমন্দিরে 
মাতৃভাষার এমন একটা মোহিনী মৃ্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন যে, নিতান্ত 
বিমুখ ও অত্যন্ত অলস ব্যক্তিকেও একবার কৌতুক ও কৌতুহলের সহিত 
চাহিয়া দেখিতে হইল । এক মূহূর্তে বিপুল সম্ভাবনার সুচন! দেখা দিল। 

বাংলা দেশে “বঙ্গদর্শন বাহির হইল। 
শণবঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের হৃর্যোদয় বিকাশ করিলেন, 

আমাদের হৃদ্পদ্ম সেই প্রথম উদঘাটিত হইল। 


সাহিত্য-জীবন ৪৯ 


পূর্ধবে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহ! ছুই কালের সন্ধস্থলে 
দাঁড়াইয়া আমরা এক মৃহুর্তেই অন্ত্ভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল 
সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই স্মপ্তি, কোথায় গেল মেই বিজয়বসস্ত, 
সেই গোলেবকাওলি, সেই বালকরু-ভুলানে! কথ।- কোথা হইতে আসিল 
এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য !'**বঙ্গদর্শন ষেন 
তখন আষাঢের প্রথম বর্ধার মত “সমাগতে। রাজবদুন্নতধ্বনিঃ1* এবং 
মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গনাহিত্যের পূর্বববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী 
নির্বঝরিণ্ট অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া! যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত 
হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্তাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচন। 
কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত-কলরবে মুখরিত 
করিয়া তুলিল। বঙ্গভাব! সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত 
হইল।-_রবীন্দ্রনাথ : “আধুনিক সাহিত্য", ২য় সং, পৃ. ২। 


“মুণালিনী” প্রকাশের মাসাধিক কালের মধ্যে ১৮৬৯ শ্রীষ্টাবের 
ডিসেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে বদলি হন এবং সেখানে ১৮৭৪ 
খীষ্টাব্ধের ওর! মে পর্যন্ত অবস্থান করেন। বঙ্কিম-জীবনের বহরমপুরের 
এই কয়েক বৎসর বাংলা-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ | বহুদিন হইতেই বঙ্কিম 
চন্দ্রের বাসনা ছিল, একটি সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশ করিবেন। 
যোগাযোগের অভাবে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। ১৮৭২ শ্রীষ্টাব্ধের এপ্রিল 
মাসে (বৈশাখ ১২৭৯) বঙ্ষিমচন্দ্র-সম্পার্দিত “বঙ্গদর্শন” কলিকাতা 
ভবানীপুরের ১ নং পিপুলপটা লেন হইতে সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে ব্রজমাধব 
বন্থ কর্তৃক প্রকাশিত হইল। বহরমপুরে তখন রীতিমত সাহিত্যের 
আসর-_সাহিত্য-চচ্চার যেন বান ডাকিয়াছিল। ভূদেব, রামদাস সেন, 
লালবিহারী দে, রামগতি ন্টায়রত্ব, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, 
লোহারাম শিরোরত্ু, গঙ্গাচরণ সরকার, অক্ষয়চন্্র সরকার, বকুঠনাথ সেন, 

৪ 


€০ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


তারাপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায়, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় 
( তখন উকীল ),_এই স্ধী এবং সাহিত্য-সমাজে বঙ্কিমচন্দ্র যোগদান 
করিলেন। বঙ্গদর্শনের লেখক-গোঠী গড়িয়া উঠিল। যে সৌরমগ্ুলী 
বস্কিম-স্থয্যকে কেন্দ্র করিয়া দীর্ঘকাল বাংলার সাহিত্যাকাশে প্রদীপ্ত 
প্রভায় বিরাজ করিয়াছিলেন, 'বঙ্গদর্শনে”র সহায়তায় তাহারা ধীরে ধীরে 
ভাস্বর হইয়। উঠিলেন। 


বঙ্কিমচন্দ্র বরাবরই একটু স্বাতন্থ্যধন্মী, রাশভারি প্রকৃতির লোক 
ছিলেন, আপন স্বভাব-স্থলত গাম্ভীধ্য লইয়া জনতা হইতে ত দুরে 
থাঁকিতেনই, সাহিত্যিক মজলিশেও আপন স্বাতত্ত্য বজায় রাখিয়া 
চলিতেন। এই কারণে দাম্ভিক বলিয়া তিনি নিন্দাভাজনও হইয়াছেন । 
কিন্তু “বঙ্গর্শন,-প্রকাশের উন্মাদনায় অসামাজিক বঙ্কিম সামাজিক হইয়া 
উঠিলেন; নিজে সব্যপাচীর মত লেখনী প্রয়োগ করিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন 
না, গোষ্ঠীপতিরূপে নির্বাচিত লেখকদের দিয়া আপন ফরমাশ অনুযায়ী 
প্রবন্ধ গল্প প্রভৃতি লেখাইতে লাগিলেন। তাহার এই সাহিত্যিক 
উন্মাদনার আভাস “বঙ্গদর্শনের পত্র-স্চনাষ্তে আছে । এই সময়ে এই 
বহরমপুরেই বঙ্কিমের প্রভাবে পড়িয়া সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র বাংলা 
লিখিতে প্রতিশ্রত হন। অগ্রজ সপ্তীবচন্দ্র, জগদীশনাথ রায়, অক্ষয়চন্ত্র 
সরকার প্রভৃতিও বঙ্ষিমচন্দ্রের আকর্ষণেই বঙ্গবাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ 
করেন; পরবর্তী কালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কেও তিনি সাহিত্য- 
রচনায় প্রবৃত্ত করেন। 


“বঙগদর্শনের পত্র-স্চনাশ্য় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন £-_ 


এই পত্র আমরা কুতবিগ্চ সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় 
সমর্পণ করিলাম ষে, তাহার! ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবহ স্বরূপ ব্যবহার 
করুন। বাঙ্গালী সমাজে ইহ! তাহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল, 


সাহিত্য-জীবন ৫১ 


এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাহাদিগের উক্তি বহন করিয়া, ইহ] 
বঙ্গ-মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করক। 


বঙ্কিমচন্দ্র যদি সেদিন স্থকৌশলী সেনাপতির মত বঙ্গবাণীর বিচ্ছিন্ন 
সেবকদের 'বঙ্গদর্শনে'র বুহমধ্যে সংস্থাপিত করিতে ন৷ পারিতেন, তাহা 
হইলে অত্যক্পকাল মধ্যে বঙ্গসাহিত্যের এতথানি প্রসার সম্ভব হইত না। 
তিনি নিজে পুবোভাগে থাকিয়া এক দিকে প্রাচ্য জড়তা ও অন্য দিকে 
অস্বাস্থ্যকর-মোহজাত পাশ্চাত্যের অন্ুকরণবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া 
বাঙালী-জাতি এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে হ্বমধ্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন। 'বঙ্গদর্শনে'র “ন্থচনা” হইতে আরম্ভ করিয়া প্রচারের 
“বিদায়” পর্য্যস্ত এই কাল বঙ্কিমচন্দ্রের রণোম্াদের কাল। 

“বঙ্গদর্শনে” পর পর “বিষবৃক্ষ', “ইন্দিরা, ( ছোট ), চন্দ্রশেখরঃ 
'যুগলাহ্গুরীয় এবং “লোকরহৃম্ত”, “বিজ্ঞানরহস্ত”, “কমলাকান্তের দণ্ধর» 
সাম্য খণ্ডশঃ বাহির হইতে থাকে-_সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও সাহিত্যিক 
বিবিধ বিষয়ে সমালোচনা ও প্রবন্ধও তিনি প্রকাশ করিতে থাকেন। 
শেষোক্ত প্রবন্ধ ও সমালোচনাগুলিকে বঙ্কিম যুদ্ধকালীন আবর্জনা- 
পরিফারের কাজে ব্যবহার করিয়াছিলেন; এইগুলির সাহায্যে তাহার 
আদর্শ-নিষ্ঠাও প্রতি দিন বাঙালী পাঠক-সমাজে প্রকট হইত। 


আবর্জনা-দূর ও আদর্শ-প্রতিষ্ঠার কাজে যিনি আত্মনিয়োগ করিবেন, 
তাহার বহুবিষয়িণী ও নিত্য নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা থাকা 
প্রয়োজন । বক্তব্য একঘেয়ে হইলে অবজ্ঞাত হইবার আশঙ্কা আছে। 
বস্কিমচন্দজ্রের সেই প্রতিভা ছিল। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হইতেই 
তিনি ইতিহাস, প্রত্বতত্ব, ভাষাতত্ব, সঙ্গীত, লাহিত্য-সমালোচনা ও 
ব্যঙ্গকৌতুক স্বয়ং লিখিয়া প্রকাশ করিতে থাকেন; মানবীয় সভ্যতার 
ক্রমবিকাশে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া 
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বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাকেও বাদ দিতে পারেন নাই। স্বীয় স্বভাবধর্শে 
পলিটিক্স্কে বাদ দিয়া চলিলেও তিনি যে একান্তভাবে তাহা বর্জন 
করিতে পারেন নাই, তাহার পরিচয় “দাম, আছে। 

বহরমপুরে অবস্থানকালেই (১৮৭৩) বঙ্কিমচন্দ্র ণবিষবৃক্ষণ ও ইন্দিরা? 
পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। উদ্যোগ-পর্ধবের রোমান্স ও এঁতিহাসিক 
রোমান্সে যে কাজ হয় নাই, এই সামাজিক উপন্যাস ছুইটির প্রকাশে সে 
কাজ সহজেই সাধিত হইল। বাংল! দেশের সাধারণ বাঙালীর বর্তমান 
দৈনন্দিন জীবন যে উপন্যাসের বিষয় হইতে পারে, এই সত্য উপলব্ধি 
করিয়৷ সমগ্র বাঙালী জাতি সেদিন পুলকবিহ্বল হইয়াছিল। শিক্ষিত 
সমাজ যে বাংলা-সাহিত্যকে দ্বণায় বঙ্জন করিয়া চলিতেন, সেই শিক্ষিত 
সমাজই বাংলা-সাহিত্যের পরম সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া আশ্বস্ত ও 
প্রলুব্ধ হইয়া উঠিলেন; বাংলা-সাহিত্য পশ্চাতের খিড়কিদ্বার হইতে 
একেবারে সদরে সমারোহের সহিত উন্নীত হইল। 

“বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা 
তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজি পণ্ডিতের! বর্ধর জ্ঞান করিতেন। বাংলা 
ভাষায় যে কীর্তি উপার্জন কর! যাইতে পারে মে-কথা তাহাদের স্বপ্পের 
অগোচর ছিল ।"*"অসম্মানিত বঙ্গভাষাও তখন অত্যন্ত দীন মলিনভাবে 
কালযাপন করিত।.*. | 

এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা 
সমস্ত অন্থুরাগ সমস্ত প্রতিভ! উপহার লইয়া সেই সন্থুচিত। বঙ্গ-ভাষার চরণে 
সমর্পণ করিলেন ; তখনকার কালে কি ষে অসামান্ত কাজ করিলেন তাহ! 
ত্রাহারই প্রসাদে আজিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অন্ুমান করিতে পারি ন|। 

তখন তাহার অপেক্ষা অনেক অল্পশিক্ষিত প্রতিভাহীন ব্যক্তি 
ইংরেজিতে ছুই ছত্র লিখিয়া৷ অভিমানে স্ফীত হইয়া! উঠিতেন। ইংরেজি 
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সমুদ্রে তাহারা যে কাঠবিড়ালীর মত বালির বাধ নিশ্বাণ করিতেছেন 
সেটুকু বুঝিবার শক্তিও তাহাদের ছিল ন]। 

বঙ্কিমচন্দ্র যে সেই অভিমান সেই খ্যাতির সম্ভাবনা অকাতরে 
পরিত্যাগ করিয়া তখনকার বিদ্বজ্জনের অবজ্ঞাত বিষয়ে আপনার সমস্ত 
শক্তি নিয়োগ করিলেন ইহ1 অপেক্ষা বীরত্বের পরিচয় আর কি হইতে 
পারে ?:-" 


কেবল তাহাই নহে । তিনি আপনার শিক্ষাগর্বেব বঙ্গভাষার প্রতি 
অন্থুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধ! প্রকাশ করিলেন। যত 
কিছু আশা, আকাজ্ষা সৌন্দর্য প্রেম মহত্ব ভক্তি স্বদেশান্থরাগ, শিক্ষিত 
পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিস্তাজাত ধন রত্ব সমস্তই অকুষ্টিত- 
ভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম ৌভাগ্যগর্ষধেে সেই 
অনাদর-মলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব লক্মীশ্র। প্রন্ফুটিত হইয়! 
উঠিল। 
বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন তাহা অন্য কাহারও পক্ষে 
ছুঃসাধ্য হইত । প্রথমত, তখন বঙ্গভাষ! যে অবস্থায় ছিল তাহাকে 
যে শিক্ষিত ব্যক্তির সকলপ্রকার ভাবপ্রকাশে নিযুক্ত করা যাইতে পারে 
ইহা! বিশ্বান ও আঁবঙ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কাধ্য। দ্বিতীয়ত, 
যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোনে! আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্ত 
উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং 
পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্প ভালো! লিখিলেই বাহব! 
পাওয়! যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা! করা বাহুল্য বিবেচনা করে, 
সেখানে কেবল আপনার অস্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্বদা সম্মুখে 
বর্তমান রাখিয়া, সামান্ পরিশ্রমে সুলভ খ্যাতিলাভের প্রলোভন সন্বরণ 
করিয়া, অশ্রাস্ত যত্বে অপ্রতিহত উদ্চমে ধূর্গম পরিপূর্ণ তার পথে অগ্রসর 
হওয়া অসাধারণ মাহাত্ব্যের কশ্ম।***সর্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং 
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সে-শৈথিল্য খন নিন্দিত হয় ন! তখন আপনাকে নিয়ম্্রতে বন্ধ কর! 
মহাসত্ব লোকের দ্বারাই সম্ভব ।"" 


বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা! অর্পণ করিয়াছেন অন্তেও তাহাকে 
সেইরপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন। পূর্বব অভ্যাস- 
বশত সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা! করিতে আমিত তবে 
বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দগুবিধান করিতেন ষে দ্বিতীয়বার সেরূপ ম্পদ্ধ৷ 
দেখাইতে সে আর সাহস করিত ন1। 

“**সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্ষে এক হস্ত নিবারণকাধ্যে 
নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জালাইয়া রাখিতেছিলেন আর 
একদিকে ধূম এবং ভম্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন। 

রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্ষোর ভার বস্কিম একাকী 
গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন ভ্ত পরিণতিলাভ করিতে 
সক্ষম হইয়াছিল। 

"মনে আছে, বঙ্গদর্শনে খন তিনি সমালোচকপর্দে আসীন 
ছিলেন তখন তাহার ক্ষুদ্র শত্রর সংখ্য! অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য 
লোক তাহাকে ঈর্ধা করিত এবং তাহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা 
করিতে ছাড়িত ন1।...কিন্ত কিছুতেই তিনি কর্তব্য পরাজ্মুখ হন নাই। 
তাহার অজেয় বল, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠ! এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল। 
তিনি জানিতেন বর্তমানের কোনো উপদ্রব তাহার মহিমাকে আচ্ছন্ন 
করিতে পারিবে না, সমস্ত ক্ষুদ্র শক্রর ব্যুহ হইতে তিনি অনায়াসে 
নিজ্মণ করিতে পারিবেন । এই জন্য চিরকাল তিনি অক্নানমুখে বীরদর্পে 
অগ্রসর হইয়াছেন । কোনোদিন তাহাকে রথবেগ খর্ব করিতে হয় নাই। 


“**বঙ্কিম সাহিত্যে কম্দশযোগী ছিলেন। তাহার প্রতিভা আপনাতে 


আপনি স্থিরভাবে পধ্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু 
অভাব ছিল সর্বঞ্জই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়! 
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ধাবমান হইতেন।:.*বিপন্ন বঙ্গভাষ! আর্তত্বরে যেখানেই তাহাকে আহ্বান 
করিয়াছে সেইখানেই তিনি প্রসন্ন চতুতূজ মৃত্রিতে দর্শন দিয়াছেন । 
কিন্ত তিনি যে কেবল অভয় দিতেন, সাস্তবন! দিতেন, অভাব পূর্ণ 
করিতেন, তাহ! নহে, তিনি দর্পহারীও ছিলেন! এখন ধাহারা বঙ্গ- 
সাহিত্যের সারথ্য স্বীকার করিতে চান তাহার! দিনে নিশীথে বঙ্গদেশকে 
অত্যুক্তিপূর্ণ স্তুতিবাক্যে নিয়ত প্রসম্ম রাখিতে চেষ্ট! করেন কিন্তু বন্কিমের 
বাণী কেবল স্ততিবাদিনী ছিল ন!, খড়াধারিণীও ছিল ।-.*সাহিত্যমহারঘী 
বঙ্কিম, দক্ষিণে বামে উভয় পক্ষের প্রতিই তীক্ষ শরচালন করিয়৷ অকুষ্ঠিত 
ভাবে অগ্রসর হইয়াছেন-_ তাহার নিজের প্রতিভ! কেবল তাহার একমাত্র 
সহায় ছিল। তিনি যাহ! বিশ্বাস করিয়াছেন তাহ! স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন 
-বাকৃচাতুরী দ্বার আপনাকে বা অন্তকে বঞ্চনা করেন নাই ।__ 
রবীন্দ্রনাথ : *আধুনিক-সাহিত্য'। 
এই সব্যসাচী, দণ্ডবিধাতা, কর্্মষোগী, খড়াধারী, দর্পহারী, মহারথী, 
বীরশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র সেই মহাছুর্যযোগের কালে দৃঢ়হত্তে বন্গসাহিত্য-তরণীর 
কর্ণধার হুইয়াছিলেন বলিয়াই তাহ! বানচাল হয় নাই, তাহার 
আবির্ভাবের শতাব্দীপার্দের মধোই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবও সম্ভব 
হইয়াছে। 
প্রথমে এই পর্বের প্রবন্ধগুলির কথাই বলি। “বিজ্ঞানরহস্ত” ও 
সাম্যের উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি--বঙ্কিমচন্দ্রের বহু কীন্তির অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ কীন্তি “বিবিধ প্রবন্ধের উল্লেখ বিশেষভাবে প্রয়োজন । “বহৃদর্শনে'র 
জন্যই এগুলি সম্ভব হইয়াছিল। সুতরাং “বঙ্গদর্শনে'র আবির্ভাব একটা 
সামান্ত সাময়িক ঘটনা মাত্র নয়, বাংলা-সাহিত্যের পরবর্তী সমস্ত 
ইতিহাসই এই একটি ঘটনার দ্বার! গ্রভাবাস্বিত হইয়াছে । মাইকেল 
মধুন্দনের আবির্ভাব যেমন বাংলায় নৃতন কাব্যধারার প্রবর্তন করিয়া 


৫৬ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


সার্থক হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব যেমন বাংলার কথাসাহিত্যকে 
সঞ্জীবিত ও পল্লবিত করিয়৷ সার্থক হইয়াছিল, “বঙ্গদর্শনে”র আবির্ভাবের 
সার্থকতা তেমনই বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্য ও সমালোচনা-সাহিত্যের 
অভিনব বিকাশ ও বিস্তারের মধ্যে। বস্ততঃ “তত্ববোঁধিনী পত্রিকা”, 
'স্বশুভকরী”, “বিবিধার্থ-সঙ্গ হ” 'সোমপ্রকাশ? ও “রহস্য-সন্দর্ত” প্রভৃতিতে 
যে সম্ভাবনার আংশিক আভাস মাত্র পাঁওয়1! গিয়াছিল, “বঙ্গদর্শন” 
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ণবিকশিত রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। 
প্রবন্ধ-সমালোচনা যে কতকগুলি সংবাদ (085/8) ও তথ্যের সমস্তিমাত্র 
নয়, সেগুলিও যে নানা বিচিত্র রস-সংযোগে সাহিত্য-পদবাচ্য হইয়!| 
উঠিতে পারে, পাঠকের শিক্ষা ও জ্ঞান বুদ্ধির সর্ষে সঙ্গে আনন্দেরও 
খোরাক জোগাইতে পারে, 'বঙ্গদর্শনে'ই সেই সত্য সর্ধপ্রথমে প্রচারিত 
হইল। 


অবশ্ঠ ইহাতে বঙ্কিমচন্ত্রের কৃতিত্বই পনর আনা; তাহারই আদর্শ, 
উদ্দীপনা ও উপদেশে জগদীশনাথ রায়, রাজকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্্ 
সরকার, তারাপ্রমাদ চট্টোপাধ্যায়, রামদাস সেন প্রভৃতি স্বনামধন্য 
পণ্ডিতের লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন কিন্তু বস্কিমচন্দ্রের নব নব 
উদ্ভাবনী প্রতিভা গতান্ুগতিকতা ও একঘেয়েমির হাত হইতে প্রবন্ধ 
ও সমালোচনা-সাহিত্যকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে । বিজ্ঞান, দর্শন, 
সাহিত্য, সমাজতত্ব, ধন্মতত্ব, ইতিহাস, প্রত্বতত্ব, অর্থনীতি, সঙ্গীত, 
ভাষাতত্ব_ধমন কোনও বিষয় নাই যাহাতে তিনি হস্তক্ষেপ করেন 
নাই, এবং যাহাতেই তিনি হাত দিয়াছেন তাহাই সাহিত্য হইয়াছে। 
বাংলায় যে প্রবন্ধ-সাহিত্য ও সমালোচনা-সাহিতোর আমরা আজ গৌরব 
করি, তাহা একা বঙ্কিমচন্দ্রেরই স্থষ্টি। তাঁহার এই স্থপ্টিকাল ১৮৭২ 
খীষ্টাৰ হইতে ১৮৯২ শ্রী্টাব্ব পধ্যস্ত কুড়ি বৎসর বিস্তৃত এবং এগুলি 
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“বঙ্গদর্শন”, “ভ্রমর” “নবজীবন: ও 'প্রচার” পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই আত্মপ্রকাশ 
করে। এই যুগের প্রারস্তে ও শেষে প্রধানতঃ 'মুখাঞ্জিস ম্যাগাজিনের 
শ়ুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ও “সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ং 
মেনে”*র আগ্রহে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজীতেও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 


বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ সম্পাদনায় “বঙ্গদর্শন* চারি বত্সরকাল প্রকাশিত 
হইয়া ১৮৭৬ খ্ীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বন্ধ হইয়া! যায়। তংপূর্কেই তিনি 
“বঙ্গদর্শনে? প্রকাশিত রঙ্গরহস্যমূলক প্রবন্ধগুলি ও বিজ্ঞানবিষয়ক কয়েকটি 
প্রবন্ধ “কমলাকান্ত', “লোকরহন্ত* ও “বিজ্ঞানরহস্ত, নাম দিয়া পুস্তকাকাবে 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। “বঙ্গদর্শন, বন্ধ হইবার পরেই তিনি 
সাহিত্য ও শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধগুলি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে 
ইচ্ছা করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে “বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 
নয়টি প্রবন্ধ “বিবিধ সমালোচন' নামে কাটালপাড়া, বঙ্গদর্শন যণ্বালয় 
হইতে প্রকাশিত হয়। তখনও অনেক . প্রবন্ধ অবশিষ্ট থাকে । 
তাহারও দশটি লইয়া ১৮৭৯ শ্রীষ্টাব্ধের এপ্রিল মাসে কাটালপাড়া 
হইতেই প্রবন্ধ পুস্তক” প্রকাশিত হয়। সঙ্ীবচন্দ্রের সম্পাদনায় 
“বঙ্গদর্শন তখন পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে এবং বঙ্িমচন্ত্র নৃতন নৃতন 
প্রবন্ধ লিখিতেছেন। ১৮৮৭ শ্রীষ্টাব্ধের জুলাই মাসে ( “বঙ্গদর্শন দ্বিতীর 
পর্যায় তখন বন্ধ হইয়াছে, “প্রচার” ও “নবজীবন চলিতেছে ) বঙ্কিমচন্দ্র 
“বিবিধ সমালোচন” ও প্রবন্ধ পুস্তক* বাতিল করিয়! উভয় পুস্তকের 
প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া ও ছুই-একটি বজ্জন করিয়া “বিবিধ প্রবন্ধ । 
প্রথম ভাগ' প্রকাশ করেন। ১৮৭২ শ্রীষ্টাবে মৃত্যুর বত্সরাধিক কাল 
পূর্বেবে বঙগদর্শনে” নৃতন লিখিত এবং প্রচারে" প্রচারিত প্রবন্ধগুলি 
নিতান্ত এলোমেলো! ভাবে সাজাইয়! প্রায় বিনা সম্পাদনায় “বিবিধ 
প্রবন্ধ। দ্বিতীয় ভাগ” প্রকাশ করেন। বঙ্কিমের যে সকল মূল্যবান্‌ 


৫৮ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


প্রবন্ধ এত দিন পর্য্যস্তও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত ছিল, পরিষৎ-সংস্করণ- 
গ্রস্থাবলীর “বিবিধ” খণ্ডে সেগুলির অধিকাংশ স্থান পাইয়াছে। এই 
প্রবন্ধ গুলি পাঠে যোদ্ধা বস্কিমের একটা রূপ পাঠকের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া 
উঠে; সে রূপ শুধু শষ্টার নয়-_পালকেরও । 


১৮৭৪ গ্রীষ্টাব্ে “লোকরহস্ত', ১৮৭৫ খ্রীষ্টাবে “কমলাকান্তের দপ্তর 
এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে “মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত” পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয়। “কমলাকান্তের দপ্তর" পরে ( ১২৯২ বঙ্গাব্দ) পরিবদ্ধিত 
আকারে “কমলাকান্ত' নামে বাহির হয়। “বিজ্ঞানরহন্ত” “সাম্য” ও 
“বিবিধ প্রবন্ধে এবং পরবর্তী জীবনের অঙ্গুশীলন-তত্বমূলক রচনাবলীতে 
বঙ্কিমচন্দ্রের মনের যে দিকৃটির পরিচয় পাই, তাহাকে তাহার গবেষণা ও 
অনুসন্গিৎসাপরায়ণ গন্ভীর দিক বলা যায়। “বঙ্গদর্শনে'র সাধারণ 
পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য এবং প্রধানতঃ বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য 
সব্যসাচী বঙ্কিমকে আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত লঘু বিষয় লইয়াও ব্যঙ্গ ও 
রসিকতার ভঙ্গীতে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছে--“কমলাকান্ত” 
“লোকরহস্ত” ও “মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' বহ্কিমচন্দ্রের বিপরীত ব 
লঘু দিকের পরিচয়। কিন্তু গোপাল ভাড়ের গর অথব। ঈশ্বর গুপ্তের 
সমাজবিষয়ক কবিতাগুলি যে অর্থে লঘু, বস্কিমচন্দ্রের এই সকল হালকা! 
রচন! সে অর্থে লঘু নহে । তাহার হাসি বা ব্যঙ্গের অন্তরালে অধ্বিকাংশ 
ক্ষেত্রেই জাতিগত অপমাঁন-লাঞ্চনার জালা ও বেদনার অশ্রু লুকাইয়া 
আছে। গ্রবন্বগুলিতে যে চরম কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্র বলিতে পারেন 
নাই, বিদ্রপের আবরণে সে-সকল কথা তিনি অতি সহজেই বলিতে 
পারিয়াছেন। বাংলা দেশের চিরন্তন গতাহ্ছগতিকতার বিরুদ্ধে 
কমলাকান্তী বস্কিমের এই বিদ্রোহ বাংলা-সাহিত্যে অমর হইয়া আছে। 


“কমলাকাস্ত বঙ্কিমচন্দ্রের বিচিত্রতম স্যষ্টি; বস্ততঃ স্বয়ং বস্িমচন্্র 


সাহিত্য-জীবন ৫৯ 


তাহার কমলাকান্ত-চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিয়াছেন। 
কমলাকাত্ত বলিতে আমর বঙ্িমচন্দ্রকেই বুঝিয়া থাকি। কমলাকাস্ত 
আইডিয়ালিস্ট-_-আদর্শবাদী এবং বাস্তবের উর্ধলোকে তাহার কল্পনা- 
বিহার । কমলাকান্ত কবি, প্রেমিক এবং বাংলা-সাহিতোোর যাহা প্রথম-_ 
স্বদেশপ্রেমিক | 


গুরুগন্তীর প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে বস্কিমচন্দ্রের স্বভাবত: রহস্তপ্রিয় 
মন প্রথমটা! “লোকরহস্তে'র সহজ পথে একটা মুক্তির উপায় আবিষ্কার 
করিয়া কতক সান্তনা! লাভ করিয়াছিল । কিন্তু মাসের পর মাস নিছক 
রহস্ত সৃষ্টি করিয় তৃপ্ত থাকিবার মত পল্লবগ্রাহী মন তাহার ছিল না। 
প্রবহমান সংসার-শ্পোতের উপরিভাগে আপাতমনোহর তরঙ্গভঙ্গে 
ভামিতে ভাসিতে তীক্ষধী বঙ্কিমচন্দ্র কখনও কখনও গভীর রহস্যগহনে 
তলাইয়া যাইতেন, এবং মরণশীল মানবের ও বিশেষ করিয়! যে-সকল 
হতভাগ্য জীব তাহার আশে পাশে চিস্তাহীন নিঃশঙ্কতায় ভাসমান, 
তাহাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা আপন অন্তরে অনুভব করিয়া হালকা 
হাসির বুদ্ধ'দ-বিলাসে তীহার মন সায় দিত না। অদ্ধোন্মা্দ নেশাখোর 
কমলাকান্তের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তখন তাহার উপায় ছিল না। 
সোজাস্জি সঙ্ঞানে যে-সকল কথা বলিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেন, 
কমলাকান্তের মুখ দিয়া সেই সকল কথা তিনি অসক্কোচে বলিতে 
পারিতেন, এবং এই রহস্যময় পাগলকে কেন্দ্র করিয়া মাসের পর মাস 
পাঠক ভূলাইতে তাহাকে বেগ পাইতে হইত না। এক আধারে ব্যঙ্গের 
শর্করামপ্ডিত কাব্য, পলিটিকৃস, সমাজবিজ্ঞান এবং দর্শন পরিবেশনের 
উপায় সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নিজের কাজ অনেকটা সহজ করিয়া 
লইলেন। কমলাকান্ত-জন্মের ইহাই ইতিহাস। কমলাকান্তের 
দর্শনকে অর্থসঙ্গতি দেওয়ার জন্য নসীরামবাবু ও প্রসন্ন গোয়ালিনী 


৬ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


এবং পৃথিবীতে প্রচারের জন্য ভীম্মদেব খোশনবীসকেও স্য্টি করিতে 
হইল। 

“আনন্দমঠের প্বন্দে মাতরম্” সঙ্গীতে যাহার পূর্ণ পরিণতি, 
“মৃণালিনী'তে যাহার সৃত্রপাত, “কমলাঁকান্তে” সেই মাতৃমন্ত্রের প্রথম 
সার্থক প্রকাশ। বাঙালী-জাতির পরাধীনতার স্থগভীর ধিক্কার এখানেই 
বঙ্কিমচন্দ্রের মনে নিদারুণ তীব্রতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাতৃপৃজার মন্ত 
শিখাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম আমাদের জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিয় 
আমাদিগকে সচেতন করিয়াছেন এই “কমলাকান্তে' । আধুনিক 
বাঙালীর রাষ্ট্রীয় সাধনার ইতিহাসে প্রকৃত পক্ষে কমলাকান্ত হইতেই 
আমাদের যাত্রা স্থুরু। 
বর্তমান জগৎ, স্থৃতরাং বাংলা দেশও অধুনা ভোগন্থখলোলুপতায় 
উন্মাদদের মত যে লেলিহান বাসনাবহ্ির ইন্ধন জোগাইবার জন্য 
ছটিতেছে, এবং যে সোশ্তালিজ মের প্রচণ্ড আঘাতে ধনী ও দরিদ্রের 
ব্যবধান প্রায় ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল, উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় 
পাদেই “কমলাকান্ত' তাহারও ছুংস্বপ্ন দেখিয়া “পতঙ্গে* ও *বিড়ালে” যে 
মতবাদ ব্যক্ত করিয়াছিল, আজও তাহা পুরাতন হইয়া যায় নাই-_ 
কমলাকাস্তের মনের এই চিরসজীবতা ও নবীনতা বিস্ময়কর। অদ্ভূত 
প্রতিভাসম্পন্ন না হইলে কোনও সাহিত্যনর্টা কালের গণ্ডী অতিক্রম 
করিয়া! আসিতে পারেন নাঃ বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তে যে সেই পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশ ও কালের সন্কীর্ণ 
ক্ষেত্রে ঈাড়াইয়া তিনি অনাগত ভবিষ্তংকে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং 
বহিংপৃথিবীর প্রচণ্ড সংঘাত আশঙ্কা করিয়া বাঙালীকে স্বদেশের 
স্বল্পপরিসর মৃত্তিকাঁয় সচেতন ও আত্মস্থ হইয়া দীড়াইবার যে ইঙ্গিত 
দিয়া গিয়াছেন, তাহা দিয়াই আমর] তাহার প্রতিভার বিরাট্ত্বের 


সাহিত্য-জীবন ৬১ 


বিচার করিব। শাশ্বত শিল্পসাধনার ক্ষেত্রে দেশকালপাত্র-নিরপেক্ষ 
বঙ্কিমচন্ত্র তাহার যুগে একক ছিলেন, তাহার সকল দেশপ্রেম ও 
স্বজাতিকতাকে ছাপাইয়া তাহার সেই নিঃসঙ্গ মনের আর্তনাদ আমরা 
আজও শুনিয়া শিহুরিয়! উঠিতেছি। 


এইবার উপন্যাস । বঙ্কিমচন্দ্র এ যুগে মোট এগারখানি ক্ষুত্রবুহ্‌ৎ 
উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন । পুস্তকাঁকারে প্রকাঁশ-কালের ক্রম ধরিয়া 
সেগুলি এই £--১। বিষবৃক্ষ--১৮৭৩, ২। ইন্দিরা ( ছোট )--১৮৭৩) 
৩। যুগলাহ্গুরীয়--১৮৭৪, ৪ | চন্দ্রশেখর--১৮৭৫, ৫ | রাধারাণী--১৮৭৫, 
৬। বূজনী--১৮৭৭, ৭। কৃষ্ণকান্তের উইল--১৮৭৮, ৮। রাজসিংহ 
(ছোট)--১৮৮২, ৯। আনন্দমঠ-_-১৮৮২১ ১০ । দেবী চৌধুরাণী_-১৮৮৪, 
এবং ১১। শীতারাম--১৮৮৭। পৰিবদ্ধিত “ইন্দিরা, (১৮৯৩) ও 
'রাজসিংহ (১৮৯৩) স্বতন্ত্র উপন্যাস বলিয়া ধরিলে এই যুগে মোট 
উপন্যাসের সংখ্যা তের। এই তেরখানি উপন্যাসকে দুইটি স্বতন্ত্র 
বিভাগে ভাগ করা যায়। “আনন্দমঠ» “দেবী চৌধুরাণী” ও “সীতারাম' 
এই তিনখানি এক পর্য্যায়ে পড়ে; বাকী দশখানি ( ছুই “ইন্দিরা” ছুই 
'রাজসিংহঃ ) অপর পধ্যায়ভূক্ত । শেষোক্ত পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র নিছক কবি 
এবং শিল্পী; প্রথম পর্যায়ে তিনি কৰি এবং শিল্পী ছাড়াও জাতিগঠন- 
প্রয়াসী প্রচারক | বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপন্তাসগুলি লইয়া বু আলোচনা 
হইয়াছে এবং বহু সমালোচক এই আলোচনাগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে 
প্রকাশ করিয়াছেন। আমর। আলোচনা ও বাদান্থবাদ পরিহার করিয়া 
সংক্ষেপে এই উপন্তাসগুলির রচনার ধারাবাহিক ইতিহাস মাত্র বর্ণনা 
করিব। 
- উদ্োগপর্ববে বঙ্কিমচন্দ্র তিনখানি এঁতিহাসিক রোমান্সধন্শ্ী উপন্যাঁস 
লিখিয়! বুঝিতে পাবিয়াছিলেন, বাংল! দেশকে সম্পূর্ণ জয় করিতে হইলে 


৬২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


সমসাময়িক সমাজ-সমস্যাকে এড়াইয়া গেলে চলিবে না । এই কারণে 
ুদ্ধপর্বেব অন্যান্ত' আয়োজনের সঙ্গে সে যুগের বাঙালী-নমাঁজের যে ছুইটি 
বৃহতম সমস্তা--বিধবাবিবাহ এবং বহুবিবাহ, তাহা লইয়াই তিনি 
উপন্যাস রচনা করিতে বসিলেন। যুদ্ধপর্বের প্রথম উপন্যাস “বিষবৃক্ষে'র 
ইহাই গোড়াপত্তন। “বিষবৃক্ষেণ বঙ্কিমচন্ত্রের প্রার্থিত ফল ফলিয়াছিল। 
“বঙ্গদর্শনে'র প্রথম সংখ্যা হইতে ইহার ধারাবাহিক প্রকাশ আরম্ভ হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ শিক্ষায় শিক্ষিত পণ্ডিতের! বাংল 
ভাষার প্রতি দীর্ঘ দিনের অবহেলা বিশ্বত হইয়া এই অপূর্ব চমকপ্রদ 
কাহিনীর অন্সরণ করিতে লাগিলেন । এক “বিষবৃক্ষে'র দ্বার! বঙ্কিম- 
চন্দ্রের মনের গোপন উদ্দেস্ঠ প্রভৃত পরিমাণে সাধিত হইল। “বিষবৃক্ষ” 
প্রকাশের পর বাংলার শিক্ষিত মহলে ষে আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল, 
সমসাময়িক সমালোচনায় তাহার পরিচয় আছে। স্থবিখ্যাত “ক্যালকাট! 
রিভিউ? পত্রের সমালোচক লিখিয়াছিলেন :--- 


[1018 700591....788 60 109 10000. 17) 0178 00662770106 
01 8597 1961769]1 138)১0. 07300800909 11018 ০1 1986 
ড997, 26 18 00169 ০01 8 01061:9700 010978,0697 002) 169 
[79099989078. 10119 &1)9 0610678 92৪ 91] 10196011081, 
€10970 8100. 02097, 99 61065 919, 800. 1119 8৪ 1 19১, 19 619 
710660 01 6109 70198976 ০৪,---77%6 0810%/6 226828%), ০, 
9315) 07101091 [ঘ0619889, 000, ড-ড1, 


উদ্যোগপর্ধবের এবং যুদ্ধপর্ধবের “বিষবৃক্ষ'-পর্ধ্যায়ের উপন্তাসগুলির 

পার্থক্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা 
আমাদের সর্বদ] স্মরণীয় । তিনি বলিয়াছেন-_ 

বঙগদর্শনে যে জিনিষট! সেদিন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে 

নাড়। দিয়েছিল সে হচ্ছে বিষবৃক্ষ । এর পূর্বের বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে 
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ছুগেশনন্দিনী কপালকুগুল! মৃণালিনী লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি 
ছিল কাহিনী । ইংরেজীতে যাকে বলে রোম্যালস। আমাদের প্রতিদিনের 
জীবাত্র৷ থেকে দূরে এদের ভূমিকা । সেই দূরত্বই এদের মুখ্য উপকরণ । 
*-*বিষবৃক্ষে কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে-পরিচয় নিয়ে সে 
এল তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে ।__প্রবামী', আশ্বিন, ১৩৩৮, 

পৃ. ৮০৬-৭। 
ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র ষতগুলি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের 
কয়েকটি নামে এঁতিহাসিক উপন্তাস অথবা রোমান্স পর্যায়ে পড়িলেও, 
ইহাদের প্রত্যেকটি আসলে এই অভিজ্ঞতামূলক বাস্তবতাধন্কী। তিনি 
প্রয়োজন মত কল্পনাকে অবাধ বিস্তার দান করিবার জন্য অতীত 
পরিবেশের সাহায্য লইয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রাচীন পরিবেশের মধ্যেও 
বঙ্কিমের সমসাময়িক সমাজকে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন নহে। 
ইন্দিরা (১৮৭৩ ও ১৮৯৩ ), 'বাধারাণী? (১৮৭৫ ), রজনী? (১৮৭৭), 
'কৃষ্ককাস্তের উইল? (১৮৭৮) নিঃসংশয়ে আধুনিক সামাজিক বাস্তব 
উপন্যাস ; “যুগলানুরীয়” (১৮৭৪ )১ চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) ও রাজসিংহ? 
(১৮৮২ ও ১৮৯৩) রোমান্স হইলেও পূর্বববস্তী রোমান্সের সহিত এক- 
পর্যায়তুক্ত নয়। আমাদের প্রতিদিনের জীবযাত্রা৷ হইতে ইহাদের 
ভূমিকার দুরত্ব সত্বেও ইহাদের মুখ্য উপকরণ সেই দূরত্ব নয়। এই সকল 
উপন্যাসের মূল ঘাতপ্রতিঘাতের সহিত সমসাময়িক মানুষের 
মনোজগতের সংঘাতের মিল আছে। “চন্ত্রশেখর* প্রভৃতি উপন্তাসে 
ইতিহাসের আশ্রয় তাহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না; রমানন্দ স্বামী, 
চন্ত্রশেখর, প্রতাপ এবং রামচরণ তাহারই মানস পুত্রঃ ইতিহাসের 
পটভূমিকায় তাহাদিগকে সজীবতা দিবার জন্তই বঙ্কিমচন্দ্র মীরকাসিমের 
সহিত ইংরেজের সংঘর্ষ-কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। নিতাস্ত 
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সামাজিক পটভূমিকায় প্রতাপ-শৈবলিনীকে লইয়া তিনি অধিক দূর 
অগ্রসর হইতে পাবিতেন না । 

বঙ্কিমচন্দ্র তাহার অন্যান্ত উপন্যাসে যে বীতি অবলম্বন করিয়াছেন, 
ইন্দিরা, ও 'রজনী”তে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়? সর্বত্র উপন্যাসকার 
গল্প বলিয়াছেন, ইন্দিরা" ইন্দিরাই বক্তা, “রজনী”তে বিভিন্ন চরিত্র 
নিজেরাই আপন আপন বক্তব্য বলিয়! গল্পের ধারা বজায় রাখিয়াছে। 
উইন্কি কলিন্দের 77070, %% [777%-এ অবলম্বিত পদ্ধতি যে 
বঙ্ছিমচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা “বিজ্ঞাপনে” স্বীকার করিয়াছেন, 
তাহার নার্িকাও লর্ড লিটনের 7,65£ 71)0%/5 0 7১07/988-এবর অন্ধ 
ফুলওয়ালী নিদিয়ার স্মরণে চিত্রিত হইয়াছে । নাঁনা অসঙ্গতি ও অভাৰ 
সত্বেও বাংলা উপন্তাস-সাহিত্যের ইতিহাসে “রজনীর বিশিষ্ট স্থান 
থাকিবে; ইহা বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম মনস্তত্ববিশ্লেষণমূলক উপন্াস। 
ইহাতে নারক-নায়িকার মানসিক ছন্দ এবং চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতকে 
ঘটনা-বৈচিত্র্যের উপরেও স্থান দেওয়া হইয়াছে; সে যুগের বর্ণনা-বহুল 
রোমান্টিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে ইহা অভিনব সন্দেহ নাই। 


বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্তাঁস ও গল্পগুলিকে তিনটি বিভিন্ন স্তরে ভাগ কর 
যায়, পূর্বেই এ কথা বলিয়াছি। প্রথম স্তরে, উদ্যোগপর্ধের তিনখানি 
উপন্যাস-_“ছুগেশনন্দিনী”, “কপালকুগুলা” ও বণালিনী* ; তৃতীয় স্তরে 
“আনন্দমঠ*, “দেবী চৌধুরাণী” ও “সীতারাম; বাকি সবগুলি গল্প ও 
উপন্যাস দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্গত। দ্বিতীয় স্তরের প্রথম উপন্যাস “বিষবুক্ষ? 
এবং শেষ উপন্যাস “কৃষ্খকান্তের উইল'। অবশ্ঠ সময়ের দিক দিয়া 
বিচার করিলে “কৃষ্ণকান্তের উইলে'র পরেও দ্বিতীয় স্তরে তাহার “ক্ষুদ্র 
কথা” “বাজসিংহ” প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের “রাজসিংহ?কে 
উপন্তাসের পধ্যায়ে ফেলা যায় না। ১৮৮২ গ্রষ্টাব্ে প্রকাশিত ৮৩ পৃষ্ঠার 
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এই চটি গল্পের বইটি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ সংস্করণে বর্তমান রূপ গ্রহণ 
করে। বস্ততঃ অধুনা-প্রচলিত “রাজসিংহ'কে নানা কারণে তৃতীয় স্তরের 
অন্তভূক্ত কর! সঙ্গত। 

দ্বিতীয় স্তরের প্রথম উপন্যাম “বিষবৃক্ষ” (১৮৭৩) ও “কৃষ্ণকাস্তের 
উইলে"র ( ১৮৭৮) প্রকৃতিগত সাদৃশ্ঠ খুব ঘনিষ্ঠ । শেষোক্ত উপন্যাসে 
শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রেরে লেখনী সর্বাপেক্ষা পরিণতি লাভ করিয়াছে । 
অনেকের মতে নিছক রসরচন। হিসাবে এইটিই তাহার শেষ ও শ্রেষ্ঠ 
বই। কোনও কোনও সমসাময়িক লেখক এমনও সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, 
বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং “কষ্ণকান্তের উইল”কে তাহার শ্রেষ্ঠ উপন্তাস মনে 
করিতেন । 

দ্বিতীয় স্তরের শেষ উপন্যাস 'রাজসিংহ” সম্বন্ধে ১৩০* বঙ্গাবের €চত্র 
সংখ্যার “সাধনা”য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের “রাজসিংহ” প্রবন্ধে শিল্পী 
বস্ষিমচন্দ্রের যে পরিচয় পাওয়। যায়, তাহাই তাহার সত্য পরিচয়। 
বাহুলাভয়ে তাহ! উদ্ধত করিলাম না। রবীন্দ্রনাথের “আধুনিক সাহিত্য 
পুস্তকে প্রবন্ধটি পুনমুদ্রিত হইয়াছে । 

বঙ্ষিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন ইহার পরেই মোড় ফিরিয়াছে ; শিল্পী 
বদ্ধিযচন্দ্র জাতিগঠনের উদ্দেশ্ত লইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন । 
“আনন্দমঠঃ (১৮৮২) এই নবতন পদ্ধতির প্রথম উপন্তাস। পরবর্তী 
হুইটি উপন্যাস-_'দেবী চৌধুরাণী* (১৮৮৪ ) ও “দীতারামে” (১৮৮৭) 
এই ধারাই পরিণতি লাভ করিয়াছে । ত্রয়ী” নাষে খ্যাত তাহার এই 
শেষ উপন্তাস-তিনটি উদ্দেশ্ঠ ও প্রচার-দৌষ-ছুষ্ট বলিয়া বহু সাহিত্যিকের 
নিন্দাভাজন হইয়াছে ; আবার অনেকে এই তিনটিকে তাহার পরিণত 
বয়সের মহোত্তম কীন্তি বলিয়া ঘোষণা কবিয়াছেন। প্রথমোক্ত দলে 
রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এবং শেষোক্ত দলে শ্রীঅরবিন্দ, পাঁচকড়ি 

৫ 
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বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি । পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
লিখিয়াছেন £-- 


এই তিনখানি উপন্তাসে, বাঙ্গালীর প্রকৃতির আধারে বঙ্কিমচন্দ্র 
সমষ্টি, ব্যট্টি এবং সমন্বয়ের অন্থুশীলন-পদ্ধতি পরিস্ফুট করিয়াছেন। 
আনন্দমঠে সমষ্টির বা! সমাজের ক্রিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; দেবী 
চৌধুরাণীতে ব্যক্তিগত সাধনার উন্মেষ-প্রকরণ বুঝাইবার প্রয়াস 
পাইয়াছেন ; সীতারামে সমাজ ও সাধক সম্মিলিত হইলে কেমন করিয়] 
একটা 96869 বা স্বতন্ত্র শামন ৃষ্ট হইতে পারে, তাহার পর্ধ্যায় 
দেখাইয়াছেন।...সন্ন্যাসীর গৈরিক লেখা তাহার শেষ তিনখানি উপন্যাসে 
যেন উজ্জ্বল হইয়া! ফুটিয়া আছে। বস্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল যে, বাঙ্গালায় 
ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, এই দুই জাতি ছাড়া মমাজের কোনরপ ভাঙ্গা! গড়। হয় 

'নাই। তাই তিনি এই তিনখানি উপন্তাসে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের 

চিত্র উজ্জ্বল করিয়! অক্কিত করিয়াছেন ।.**এই তিনখানা উপন্তাসে 
বন্ধিমচন্ত্র বাঙ্গালিত্বের ল্লাঘ৷ ও অপঙ্কব ফুটাইয়। দেখাইয়াছেন, কিছুই 
ঢাকিতে চেষ্টা করেন নাই ।__“নারায়ণ', বৈশাখ, ১৩২২। 

আসল কথা, শান্তিপর্ধেব যে অন্ুশীলন-তত্ব লইয়া তিনি অবিরত 
মাথা ঘামাইতেন, তাহারই সহজ প্রচারের জন্য তিনি এই তিনটি 
উপন্যাস প্রচারের আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই এগুলিকে 
"অন্ুশীলনতত্ব” প্রচারের একটা “কল” বলিয়া গিয়াছেন। 

১৮৮২ শ্রীষ্টাব্বের অক্টোবর-নবেদ্বর মাসে শোভাবাজার রাজবাটার 
একটি শ্রাদ্ব-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া পাদরী হেহ্রি “স্টেট্সম্যানঃ পত্রিকায় 
হিন্দুধর্মের উপর যে আক্রমণ করিয়াছিলেন, “রামচন্দ্র” এই ছন্ম নামে 
তাহার জবাব দিতে গিয়া হিন্দুধর্মের মূলতত্বগুলি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের 
মনে নানা প্রশ্ন জাগে । ইহা! 'আনন্দমঠ, প্রকাশের অব্যবহিত পরের 
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ঘটনা । তৎকালীন প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত “পজিটিভিস্ট* যোগেন্দ্রজ্জ 
ঘোষকে লিখিত বঙ্ধিমের 7166697 0% 71221008455 ইহারই ফল | এই 
অসম্পূর্ণ পত্রগুলিতে হিন্দুধর্মের মূলতত্বের ব্যাখ্যার একটা প্রয়াস আছে। 
ইহার পরেই “দেবী চৌধুরাণী'-_ইহার দ্বিতীয় খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া 
“বঙ্গদর্শন” বিলুপ্ত হয়। সম্পূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ শ্রীষ্টাব্দের 
গোড়াতেই। এ বংসরের জুলাই মাস ( শ্রাবণ, ১২৯১ ) হইতে 
বন্ধিমচন্ত্র-পরিচালিত “প্রচার” পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। এ. শ্রাবণ 
মাস হইতেই অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত “নবজীবন' বাহির হইতে 
থাকে । এই ছুইটি সাময়িক-পত্রের সহায়তায় বন্িমচন্দ্র হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে 
তাহার নৃতন ধারণা প্রচার করিতে থাকেন । এই প্রচারে “সীতারাম' 
অন্যতম “কল” মাত্র। প্রথম সংখ্যা প্রচার হইতেই উহা! বাহির হইয়া 
১২৯৩ বঙ্গাবের মাঘ পধ্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়; মধ্যে 
কয়েক মাস বন্ধ ছিল। 

মতবাদ যাহাই হউক, শিল্পস্থটির দিক্‌ দিয়াও বঙ্িমচন্দ্র এই উপন্যাস 
তিনখানিতে অনেক বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন। বঙ্কিমের ভাষা 
ও বর্ণনাভন্গী এইখানেই চরম বিকাশ লাভ করিয়াছে । 'দুর্গেশনন্দিনী*র 
ভাষার সহিত “সীতারামে”র ভাষা তুলনা করিয়া দেখিলে সহজেই 
প্রতীয়মান হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে নিত্য প্রগতিশীল ছিঁলেন। 
ভাষা সরল ও সহজবোধ্য করিবার জন্য তিনি অলঙ্কার ও অন্ান্ত উপকরণ 
বজ্জন করিতে দ্বিধা করেন নাই। যাহারা মনে করেন, এই পর্বের 
শেষের দিকে তাহার প্রচাববুদ্ধি শিল্পবুদ্ধিকে খণ্ডিত করিয়াছিল, তাহারা 
তাহার মৃত্যুর এক বৎসর মাত্র পূর্বের প্রকাশিত “ইন্দিরা ও 'রাজসিংহে'র 
পরিবঞ্ধিত সংস্করণ ভাল করিয়া দেখিলেই মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য 
হইবেন। এই 'রাজসিংহই রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল। শেষ 
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জীবনে শিল্পন্ষ্টিকেই জীবনের চরম কীর্তি মনে করিতে না পারিলেও 
শেষ পর্য্যস্ত শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যু ঘটে নাই। 

যুদ্ধপর্তের শেষের দিকে প্রচার” ও “নবজীবন* মারফৎ বঙ্কিমচন্দ্র 
নানা তর্কবিতর্কের মধ্য দরিয়া একটা ব্যাবহারিক হিন্দুধশ্ম আবিষ্কারের 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন--ধর্মতব্বে', কিষ্ণচরিত্রে” এবং তাহার গীতা ও 
বেদের ব্যাখ্যায় তাহার সাক্ষ্য আছে। তিনি কদাপি জনতার মুখ 
চাহিয়া আপনার মতকে খাটো করেন নাই, সকল গোৌঁড়ামি ও 
অবিশ্বাসকে প্রয়োজনমত উপেক্ষা করিয়া নিরভাীকভাবে নিজের মত 
প্রচার করিয়াছেন। তাহার আশ্্ধ্য শিল্প-প্রতিভার গুণে এগুলিও 
বাংলা-সাহিত্োের বিষয় হইয়া আছে এবং চিরকাল থাকিবে। 


শীত্তিপর্বব 


ুদ্ধপর্ধের শেষ কয়েক বংসর হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে শাস্তিপর্ব্ 
প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয়। অর্থাৎ প্প্রচার ও “নবজীবনে'র স্থুচনাকাল 
হইতেই তিনি শান্তির পথসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন এবং পিতামহ 
ভীম্মের মত পথভ্রান্ত বাঙালীকে পথের নির্দেশ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন | 
ভারতীয় এঁতিহকে তিনি সম্মান করিতেন এবং সমসাময়িক অবস্থা 
পর্যালোচনা! করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, আত্মবিস্থৃতিই হিন্দুজাতির 
অবনতির কারণ। আত্মবিস্বতকে আত্মসচেতন করাই তাহার শেষ 
জীবনের লক্ষ্য ছিল। এই মহ্ছুদ্দেশ্তে তিনি এক প্রকার আত্মোৎসর্গ 
করিয়াছিলেন । 

“বঙ্গদর্শনে'র তৃতীয় বৎসরে ১২৮১ বঙ্গাৰঝের ত্র মাসে বঙ্কিমচন্দ্র 
অক্ষয়চন্ত্র সরকার-সম্পার্দিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের সমালোচনা 
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উপলক্ষ্যে কষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্যকে ধাহারা অপবিত্র, অরুচিকর ও 
অঙ্গীল বিবেচনা করেন, তাহাদের সম্বন্ধে বলেন £-- 


যাহার! এইরপ বিবেচনা! করেন, তাহারা নিতান্ত অসারগ্রাহী ৷ 
যদি কৃষ্চলীলার এই ব্যাখ্যা হইত, তবে ভারতবর্ষে কুষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণ 
গীতি কখন এতকাল স্থায়ী হইত না। কেনন1 অপবিত্র কাব্য কখন 
স্থায়ী হয় না। এ বিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপণ জন্ত আমর এই নিগৃঢ় তত্বের 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। 


এই অস্থুসন্ধানের ফলই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষণচরিত্র | এই ফল সম্পূর্ণ 
ফলিতে অনেক দেরি হইয়াছিল। তিনি কিছু কালের জন্য এই প্রসঙ্গ 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ৷ প্রচার” ও 'নবজীবন+ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি হিন্দধন্মের বিস্তৃত আলোচনায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। 
প্রচারের আশ্বিন সংখ্যা হইতে পুনরায় “কষ্ণচরিত্র” ধারাবাহিক ভাবে 
প্রকাশিত হইতে থাকে । ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভাগ পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয় এবং ১৮৯২ শ্রীষ্টাবে “কৃষ্ণচবিত্র ( সম্পূর্ণ গ্রন্থ ) বাহির হয়। 
“কুষ্চরিত্র প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,_ 
বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত তবে কৃষ্ণচরিত্রে বর্তমান 
পতিত হিন্ুসমাজ ও বিকৃত হিন্দুধশ্মের উপর যে অন্ত্রাধাত আছে সে 
আঘাতে বেদনাবোধ এবং কথঞ্চিৎ চেতন! লাভ করিত। বহ্ধিমের ন্যায় 
তেজস্বী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই লোকাচার দেশাচারের 
বিরুদ্ধে এরূপ নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস 
করিত না।-_“আধুনিক সাহিত্য । 
১২৯১ বঙ্গাৰের শ্রাবণ মাসের “নবজীবনে"র প্রথম প্রবন্ধ বস্কিমচন্দ্রের 
“ধন্ম-জিজ্ঞাসা” | ইহাই ধিশ্মতত্বের আদি। এ শ্রাবণ হইতে ১২৯২ 
সালের চৈত্র মাস পর্যন্ত “নবজীবনে বিবিধ প্রবন্ধে তিনি অন্ুশীলন-ধর্ম 
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বুঝাইতে চেষ্টা করেন। এইগুলিই পরিবন্তিত আকারে ১২৯৫ বঙ্গাবে 
ধর্মতত্ব। প্রথম ভাগ । অনুশীলন” নামে পুস্তকাকারে বাহির হয়। 

প্রচারে বঙ্কিমচন্দ্র দেবতত্ববিষয়ক একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ 
লিখিতেছিলেন, শ্রীমদ্ভগবদশীতা”রও ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। এই 
ছুইটিই তিনি সমাপ্ত করিতে পারেন নাই । গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
যোল শ্লোক পর্ধযস্ত ব্যাখ্যা বাহির হয়। এই অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যাই ১৯০২ 
্রীষ্টাবে পুস্তকাকারে বাহির হয়। দেবতত্ববিষয়ক অসম্পূর্ণ রচনা 
পরিষৎ-সংস্করণ গ্রন্থাবলী “বিবিধ” খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে । 

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন প্রায় শেষ দিন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; 
তাহার প্রতিভা কখনই নিক্কিয় থাকে নাই । ১৮৯৪ গ্রীষ্টাব্বের ৮ই এপ্রিল 
তীহার মৃত্যু হয়। তিনি এ বৎসরের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে “সোসাইটি 
ফর হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ং মেনে”র (পরে কলিকাতা! ইউনিভার্সিটি 
ইনষ্টিটিউট ) সাহিত্য-বিভাগের সভাপতিরূপে বৈদিক সাহিত্য বিষয়ে 
ইংরেজীতে ছুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিষৎ-সংস্করণ গ্রস্থাবলীর 
ইংরেজী খণ্ডে এগুলি প্রকাশিত হইয়াছে । 


“প্রচার? যে বৎসর প্রচারিত হয়, সেই বৎসর উপন্তাসাদি লঘু রচনার 
বিরুদ্ধে তিনি প্রথমে যুদ্ধ ঘোষণা করেন? কিন্তু পরে তাহার মত 
পরিবর্তিত হয় ও তিনি বলেন :-_- 

জ্ঞানের মধ্যে ধশ্মজ্ঞানই সর্ধশ্রেঠ বটে, কিন্তু অন্যান্য জ্ঞান ভিন্ন 
ধশ্বজ্ঞানের সম্যক্‌ স্ফর্তি হয় না। বিশেষ মন্ুষ্য-জীবন বিচিত্র ও বছ 
বিষয়ক ; এজন্য জ্ঞানেরও বৈচিত্র্য ও বহুবিষয়কতা। চাই । যাহা বিচিত্র 
ও বহুবিষয়ক নহে, তাহ! সাধারণের নিকট আদরণীয় হইতে পারে না। 
সাধারণের নিকট আদরণীয় না হইলে ধর্মমবিষয়ক প্রবন্ধেও সফলত। ঘটে 
না।-_পরিষৎ-সংস্করণ গ্রন্থাবলী, “বিৰিধঃ” পৃ, ৪*৪। 


সাহিত্য-জীবন ৭১ 


মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেবে তিনি এই ভাবে ধর্মবিষয়ক জ্ঞানকে 
সাধারণের বোধ্য করিবার জন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের পটভূমিতে ছুইখানি 
উপন্যাস রচনা করিবার বাসনা করিয়াছিলেন। এই ইচ্ছা কাধ্যকরী 
হয় নাই। 


জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি বাংল দেশের তৎকালীন তরুণ 
নাহিত্যিকিগকে নানা উপদেশ দিয়া সাহিত্য-সেবায় উৎসাহিত করিয়া- 
ছিলেন; রবীন্দ্রনাথ, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্থরেশচন্দ্র 
সমাজপতি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি ইহার সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। 


বাংলা-সাহিত্যের লেখক-সম্প্রদায়ের প্রতি পিতামহ বঙ্কিম শাস্তি- 
পর্বে তীহার সাহিত্য-জীবনের সার কথাগুলি এই ভাবে “নিবেদন” 
করিয়াছেন £-- 
যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয় দেশের বা মন্ুষ্যজাতির 
কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, 
তবে অবশ্য লিখিবেন | 
যাহা! অসত্য, ধশ্ববিকদ্ধ; পরনিন্দা বা পরগীড়ন বা স্বার্থসাধন 
যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, 
সুতরাং তাহা একেবারে পরিহাধ্য । সত্য ও ধশ্মই সাহিত্যের উদ্দেস্তয | 
অন্ত উদ্দেশে লেখনীধারণ মহাপাপ ।--পরিবৎ-সংস্করণ গ্রন্থাবলী, “বিবিধ 
প্রবন্থা” ২য় ভাগ, পৃ. ২*৬। 
পরিশেষে, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটি কথা উল্লেখযোগ্য । তিনি সর্বদা 
আপনাকে আড়ালে রাখিয়া নিজের ্ষ্টিকেই প্রাধান্ত দিতেন। তাঁহার 
জীবনের আদর্শ স্থির ছিল; জীবনে যত অগ্রসর হইয়াছেন, সেই আদর্শের 
প্রতি নিষ্ঠা তাহার তত বাড়িয়াছে। তিনি শয়নে স্বপনে একাগ্রচিত্ত 
হইয়া! দেশের এবং দশের কল্যাণকামন। করিয় সাহিত্যস্থ্টি করিয়াছেন। 


ণ২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


তীহাকে বুঝিতে হইলে তাহার নিষ্নলিখিত উক্তিটি আমাদের সর্বদা মনে 
রাখিতে হইবে-_ 
সাহিত্যও ধন্ম ছাড়া নহে। কেন না, সাহিত্য সত্যসবলক । যাহা 
সত্য, তাহ! ধন্ম। ষদি এমন কুমাহিত্য থাকে যে, তাহ! অসত্যমূলক 
ও অধশ্মময়, তবে তাহার পাঠে দুরাত্বা বা বিকৃতরুচি পাঠক ভিন্ন কেহ 
সুখী হয় না। কিন্তু সাহিত্যে যে সত্য ও যে ধর্ম, সমস্ত ধর্মের তাহ? 
এক অংশ মাত্র। অতএব কেবল সাহিত্য নহে, যে মহত্বের অংশ এই 
সাহিত্য, সেই ধশ্মই এইরূপ আলোচনীয় হওয়া! উচিত। সাহিত্য ত্যাগ 
করিও না, কিস্ত সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়! ধশ্মের মঞ্চে আরোহণ, 
কর।- পরিষৎ-সংস্করণ গ্রস্থাবলী, “বিবিধ প্রবন্ধ” দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ১৮২। 
শাস্তিপর্বের বাংলা-সাহিত্যে পিতামহ ভীম্মস্থানীয় বস্কিমচন্দ্রের ইহাই 
চরম কথা । এই আদর্শ তিনি নিজের জীবনে পালন করিয়া গিয়াছেন। 
এই মতবাদের জন্য বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ সাহিত্য-শিল্লিসন্প্রদায় যে 
তাহাকে একদিন সাহিত্য-সিংহাসনচ্যুত করিতে পারেন, এই আশঙ্কা, 
তিনি কখনই করেন নাই; নির্ভীকভাবে জীবনের আরন্ধ কন্ম সম্পাদন 
করিয়াছেন। 


গন্বাবলা 


বহ্ছিমচন্ত্র যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির একটি. 


কালাহুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল ।-_ 
১। ললিতা । পুরাকালিক গল্প। তথা মানস। ইং 
১৮৫৬। পৃ, ৪১। 


পুস্তকের “বিজ্ঞাপনে” প্রকাশ, *তিন বৎসর পৃর্বে্ব এই গ্রস্থ রচনা 
কালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন নাই যে তিনি নূতন পদ্ধতির পরীক্ষ। 


গ্নস্থাবলী ৭৩. 


, পদবীরূঢ় হইয়াছেন। এবং তৎকালে স্বীয়মানস মাত্র রঞ্জনাভিলাবজনিত 
এই কাব্যদ্বয়কে সাধারণ সমীপবর্তী করিবার কোন করনা ছিল ন1 কিন্তু 
কতিপয় সুরসন্ভ বন্ধুর মনোনীত হইবায় ভাহাদিগের অন্থরোধান্থসারে- 
এক্ষণে জন সমাজে প্রকাশিত হইল ।” 


২। দুগ্গশিনন্দিনী। ইতিবৃত্ত-মূলক উপন্যাস। ইং ১৮৬৫ & 


পৃ, ৩০৭। 


৩। কপালকুগুল1। ইং ১৮৬৬। পৃ. ১২৪। 
৩ ডিসেম্বর ১৮৬৬ তারিখের “সোমপ্রকাশে” “কপালকুগুলা'র: 


সমালোচনা প্রকাশিত হয়। 


৪। ম্ব্ণালিনী। ইং ১৮৬৯। পৃ. ২৪১। 


৫। বিষবৃক্ষ। ইং ১৮৭৩। পৃ. ২১৩। 
১২৭৯ সালের “বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। 


৬। ইন্দিরা । উপন্যাস । বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধত। ইং ১৮৭৩। 
পৃ. ৪৫। 
১২৭৯ সালের চৈত্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। পঞ্চম 
সংস্করণের পুস্তকে (১৮৯৩, পৃ. ১৭৭) “ইন্দিরা “পুনলিখিত ও. 
পরিবদ্ধিত" হয়। 


৭। যুগ্রলানুরীয়। ইং ১৮৭৪। পৃ. ৩৬। 


১২৮* সালের বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। ইহা 
১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্ের মাঝামাঝি পুস্তকাকারে বাহির হয়। ৯ আগষ্ট ১৮৭৪ 
তারিখের “সাধারণী'তে কীটালপাড়৷ বঙ্গদর্শন-কারধ্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তত, 
বঙ্কিমচন্ত্রের পুস্তকগুলির তালিকামধ্যে সর্বপ্রথম “যুগলাঙ্গুরীয়ে'র নাম, 
পাওয়া যাইতেছে । ইহার মূল্য ছিল %১* । 


ণ৪ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


৮। লোকরহ্স্য | ১২৭৯৮ শালের বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত। 
কৌতুক ও রহস্য । ইৎ ১৮৭৪ | পৃ, ৯৯। 


১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ (পূ. ১৭৪) প্রকাশিত হয়। 
দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপনে” প্রকাশ, “লোকরহস্তের দ্বিতীয় সংস্করণে অধ্ধেক 
পুরাতন ও অর্ধেক নৃতন। সতেরটি প্রবন্ধের মধ্যে আটটি নৃতন, আটটি 
পুরাতন ) এবং একটি (রামায়ণের সমালোচন ) পুরাতন হইলেও নূতন 
করিয়া লিখিত হইয়াছে । সকল গুলিই বঙ্গদর্শন ও প্রচার হইতে 


পুনমূত্রিত।" 


৯। বিজ্ঞানরহ্ন্ত অর্থাৎ ১২৭৯৮ শালের বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংগ্রহ । ইং ১৮৭৫। পৃ. ১৭০। 

দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে (১২৯১ সাল, পৃ. ৭৯) “সর উইলিয়ম 

টমসনকৃত জীবত্যপ্ির ব্যাখ্য।” প্রবন্ধের পরিবর্তে ১২৮১ সালের চেত্র সংখ্যা 


“ভ্রমরে' প্রকাশিত *চন্দ্রলোক"” প্রবন্ধ সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । প্রথম সংস্করণেও 
১২৮১ সালের “বঙ্গদর্শন” হইতে একটি প্রবন্ধ উদ্ধত আছে। 


১০। চক্দ্রশেখর । উপন্যাস । ইং ১৮৭৫ পৃ. ১৯৫। 


১২৮০ শ্রাবণ ১২৮১ ভাদ্র সংখ্য। “বঙ্গদর্শনে" ধারাবাহিক ভাবে 
প্রকাশিত। 


১১। ব্বাধারাণী। ইং ১৮৭৫। 


১২৮২ সালের কাত্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্য। “বঙ্গদর্শন? প্রকাশিত হয়। 
প্রথম সংস্করণের পুস্তক এখনও কোথাও দেখি নাই। ১৮৯৩ 
ষটাব্দে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণটি (পৃ. ৬৫) পরিবদ্ধিত। 


্রস্থাবলী ৭৫ 


১২। কমলাকান্তের দগুর। (বঙ্গদর্শন হইতে পুনমুদ্রিত ) 
ইং ১৮৭৫। পূ. ১৬২। 


ইহা প্রথমে ১২৮*-৮২ সালের 'বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত হয়। 
“কমলাকাস্তের দপ্তর” প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ শ্রীষ্টাব্দে ; পুস্তকের 
আখ্যা-পত্রে এই তারিখই দেওয়া আছে। ১২৯২ সালে (ইং ১৮৮৫ ?) 
“কমলাকান্ত' নামে ( পৃ. ২৫০ ) ইহার পরিবদ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 
হয়। .এই দ্বিতীয় সংস্করণের «বিজ্ঞাপনে” প্রকাশ, “এই গ্রন্থ কেবল 
“কমলাকান্তের দপ্তরের' পুনঃ সংস্করণ নহে। “কমলাকান্তের দপ্তর" 
ভিন্ন ইহাতে “কমলাকাস্তের পত্র” ও “কমলাকাস্তের জোবানবন্দী” এই 
ছুইখানি নূতন গ্রন্থ আছে। কমলাকান্তের দপ্তরেও ছুইটি নূতন প্রবন্ধ 
এবার বেশী আছে ।-***চন্দ্রালোকে” আমার প্রিয় সুহৎ শ্রমান্‌ বাবু 
অক্ষয়চন্ত্র সরকারের রচিত; এবং “ন্ত্রীলোকের রূপ" আমার প্রিয় জুহ্ৃৎ 
শ্রীমান্‌ বাবু রাজকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচিত।-*-কমলাকাস্তের পত্র তিনখানি 
মাত্র বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনখানি ভাঙ্গিয়া এখন চারিখানি 
হইয়াছে । পবুড়! বয়সের কথা” যদিও বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের নামযুক্ত 
হইয়। প্রকাশিত হয় নাই, তথাপি উহার মন কমলাকাস্তি বলিয়া উহাও 
“কমলাকাস্তের পত্র”মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি ।” 


“কমলাকান্ত' পুস্তকের পরবর্তী সংস্করণে (ইং ১৮৯১?) ১২৮৯ 
সালের “বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত *ঢেকি* নামক প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে। 
এই সংস্করণের আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল দেওয়া নাই। 


১৩। বিবিধ সমালোচনা । (বঙ্গদর্শন হইতে পুনমুর্দ্রিত) 
ইং ১৮৭৬। পৃ. ১৪৪। 

গ্রন্থকার পুস্তকের বিজ্ঞাপনে" লিখিয়াছেন, “বঙ্গদর্শনে মত্প্রণীত 

যে সকল গ্রন্থসমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি 


৬ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
পরিত্যাগ করিয়াছি। যে কয়টি প্রবন্ধ পুনর্মু্রিত করিলাম, তাহারও 
কিয়দংশ স্থানে২ পরিত্যাগ করিয়াছি । আধুনিক গ্রন্থের দোষগুণ বিচার 


প্রায়ই পরিত্যাগ করা গিয়াছে। যে যে স্থানে সাহিত্যবিষয়ক মূলকথার 
বিচার আছে, সেই সকল অংশই পুনমুদ্রিত কর! গিয়াছে ।” 


১৪। বূজনী। উপন্যাস। ইং ১৮৭৭। পৃ, ১২২। 


ইহ। প্রথমে ১২৮১-৮২ সালের “বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। প্রথম 
সংস্করণের পুস্তকের “বিজ্ঞাপনে” প্রকাশ, “রজনী প্রথমে বঙ্গদর্শন 
প্রকাশিত হয়, এক্ষণে, পুনমুর্রাঙ্কন কালে, এই গ্রন্থে এত পরিবর্তন কর! 
গিয়াছে, ষে ইহাকে নৃতন গ্রস্থও বলা যাইতে পারে। কেবল প্রথম খণ্ড 
পূর্ববৎ আছে ; অবশিষ্টাংশের কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে । কিছু স্থানাস্তরে 
সমাবিষ্ট হইয়াছে, অনেক পুনলিখিত হইয়াছে। প্রথম লর্ড লিটনপ্রণীত 
+1)986 108৪ 01 [0101)911", নামক উৎকৃষ্ট উপন্তাসে নিদিয়! নামে 
একটি “কাণ! ফুলওয়ালী" আছে; রজনী তৎ্ম্মরণে সুচিত হয়।” 


১৫। উপকথা। অর্থাৎ ক্ষুতর ক্ুদ্র উপন্তাস সংগ্রহ | ইং ১৮৭৭। 
পৃ, ৮৩। 


ইহাতে “ইন্দিরা” 'যুগলাঙ্গুরীয়, ও 'রাধারাণী' একত্র পুনর্মুত্রিত 
হইয়াছে । ১৮৮১ শ্রষ্টাব্দে ইহ! দ্বিতীয় বার (পৃ. ৫৬) মুদ্রিত হয়। 


১৬। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাছুরের জীবনী। ইং ১৮৭৭) 
পৃ. ১।০। 
ইহা সর্বপ্রথম ১২৮৩ সালে 'দীনবন্ধু-গ্রস্থাবলী'র সহিত প্রকাশিত 
হ্য়। 


গ্রস্থাবলী ৭৭ 


১৭। কবিতাপুস্তক। ইং ১৮৭৮। পৃ. ১১২। 

“বঙ্গদর্শন ও 'ভ্রমরে” প্রকাশিত কয়েকটি ক্ষুত্র কবিতা, এবং 
বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্য-রচনা “ললিতা' ও “মানস' এই পুস্তকে পুনমূর্দ্রিত 
হইয়াছে। 

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে (পু. ১৪৪) এই 
পুস্তকের নামকরণ হয় "গছ পদ্ধ ব! কবিতাপুক্তক'। ঘিতীম় বারের 
*বিজ্ঞাপনে* প্রকাশ, “এবার একটি গদ্ প্রবন্ধ নৃতন দেওয়া গেল। 
*পুষ্পনাটক” প্রথম 'প্রচারে' প্রকাশিত হইয়াছিল, এই প্রথম পুনর্মুপ্রিত 
হইল। *ছুর্গোৎ্সব* “বঙ্গদর্শন হইতে, এবং “রাজার উপর রাজা” 
প্রচার হইতে পুনমমুদ্রিত করা গেল। “কবিতা পুস্তক অপেক্ষা গণ 
পদ্চ” নামটি এই সংগ্রহের উপযোগী, এইজন্য এইরূপ নামের কিছু পরিবর্তন 
করা গেল।” 


১৮ | কৃঝ্ণকান্তের উইল। ইহ ১৮৭৮। পৃ ১৭০ । 


১২৮২ ও ১২৮৪ সালের 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত। 


১৯। প্রবন্ধ-পুস্তক | ইং ১৮৭৯। পৃ. ১৫৮। 
পুস্তকের আখ্যা-পত্রে কোন তারিখ নাই। এই প্রবন্ধগুলি পরে 
'বিবিধ প্রবন্ধ" পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছিল ; কেবল রাম শশ্মার প্রণীত 
“বুড়া বয়সের কথা” “কমলাকান্ত' পুস্তকের অস্তভূক্তি হইয়াছে। 


২০। জাম্য। ইং ১৮৭৯। পৃ. ৬৮ 


“এই প্রবন্ধের প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ [ ১২৮০ ও ১২৮২ 
সালের ] বঙ্গদর্শনের সাম্যশীর্ষক প্রবন্ধ। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ এ 
পত্রে [.১২৭৯ সালে ] প্রকাশিত “বঙগদেশের কৃষক" নামক প্রবন্ধ হইতে 
নীত।” 


৭৮ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


২১। রাজনিংহ। ক্ষুদ্ধ কথা । ইং ১৮৮২ । পৃ. ৮৩। 
১২৮৪ চেত্র--১২৮৫ ভাদ্র সংখ্যা “বঙ্গদর্শনে' অংশতঃ প্রকাশিত । 
১৮১৩ শ্রীষ্টাব্ডে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণটি ( পৃ. ৪৩৪) বর্তমান আকারে 
*পুনঃপ্রণীত”। 
২২। আনন্দ মঠ। ইহ ১৮৮২। পৃ. ১৯১। 
১২৮৭-৮৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত। 


২৩। মুচিরাম গুড়ের জীবন্চরিত | (১২৮৭ সালের বঙগদর্শন 
হইতে পুনমু্রিত ) ইং ১৮৮৪। পৃ. ৪৭। 
২৪। দেবী চৌধুরাণী। ইং ১৮৮৪ । পৃ. ২০৬। 


১২৮৯-৯০ সালের “বঙ্গদর্শনে' অংশতঃ প্রকাশিত। 


২৫। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস। ইং ১৮৮৬। 
ইহাতে “ইন্দিরা” ( ৪র্থ সং), “যুগলাঙ্গুরীয়" ( ৪র্থ সং), 'রাধারাণী 
(৩য় সং) এবং “রাজসিংহ (২য় সং) একত্রে স্থান পাইয়াছে। 


২৬। কৃষ্ণ চরিত্র । প্রথম ভাগ। ইং ১৮৮৬। পু. ১৯৮। 

পুস্তকের *বিজ্ঞাপনে* প্রকাশ, “কুষ্ণচরিত্র'*"“প্রচার” নামক পত্রে 
প্রকাশিত হইতেছে। প্রায় দুই বৎসর হইল. প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে, 
কিন্ত.*.আজি পধ্যস্ত সমাপ্ত করিতে পারি নাই ।.*.আগে অন্থশীলন ধশ্ম 
পুনমূর্দ্রিত করিয়া! তৎপরে কৃষ্ণ চরিত্র পুনমূরণদ্রত হইলেই ভাল হইত। 
কেন না, “অন্থুশীলন ধশ্মে” যাহ! তত্ব মাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা! দেহবিশিষ্ট। 
অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কুষ্ণচরিত্র কণ্ম ক্ষেত্রস্ব সেই 
আদর্শ। আগে তত্ব বুঝাইয়া, তার পর উদাহরণের দ্বার তাহ স্পষ্টাকৃত 
করিতে হয়। কুষ্চরিত্র সেই উদাহরণ।” 


্রস্থাবলী ৭৯ 


১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত আকারে “কৃষ্চরিত্রে'র 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহার “বিজ্ঞাপনে” প্রকাশ, “কৃষ্চরিত্রের 
প্রথম সংস্করণে কেবল মহাভারতীয় কৃষ্ণকথা৷ সমালোচিত হইয়াছিল। 
তাহাও অল্লাংশমাত্র। এবার মহাভারতে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় 
কথা যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই সমালোচিত হইয়াছে । ত৷ 
ছাড়া হরিবংশে ও পুরাণে যাহ! সমালোচনার যোগ্য পাওয়া যায়, তাহাও 
বিচারিত হইয়াছে । তাহ! ছাড়া, উপক্রমণিকাভাগ পুনলিখিত এবং 
বিশেষরূপে পরিবদ্ধিত হইয়াছে । ইহা আমার অভিপ্রেত সম্পূর্ণ গ্রন্থ। 
প্রথম সংস্করণে যাহা ছিল, তাহা এই দ্বিতীয় সংস্করণের অল্লাংশ মাত্র । 
অধিকাংশই নৃতন। 


২৭। সীতারাম। ইং ১৮৮৭ পৃ, ৪১৯। 
প্রথম তিন বর্ষের প্রচারে" (১২৯১-৯৩ ) প্রকাশিত। 


২৮। বিবিধ প্রবন্ধ । প্রথম ভাগ। ইং ১৮৮৭। পৃ. ২৮০। 
পুস্তকের “বিজ্ঞাপনে” প্রকাশ, “বিবিধ সমালোচন।+ ও “প্রবন্ধ পুস্তক" 
-_*ছুই খানি পৃথক সংগ্রহ নিপ্রয়োজন বিবেচনায়, এক্ষণে এ প্রবন্ধগুলি 
এক পুস্তকে সম্কলন করিয়া! “বিবিধ প্রবন্ধ” নাম দেওয়! গেল। যে সকল 
প্রবন্ধ পূর্বের “বিবিধ সমালোচনা” এবং “প্রবন্ধ পুস্তকে” প্রকাশিত কর! 
গিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন কোন প্রবন্ধ এবার পরিত্যাগ কর! গিয়াছে। 
এই সকল প্রবন্ধ অনেক বৎসর পূর্বে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল ।” 


২৯। ধর্মতত্ব। প্রথম ভাগ। অনুশীলন। ইং ১৮৮৮। 
পৃ. ৩৫৯ । 
পুস্তকের “ভূমিকার প্রকাশ, “এই গ্রন্থের কিয়দংশ নবজীবনে 
[ ১২৯১-৯২ ] প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহারও কিছু কিছু পরিবর্তিত 
হইয়াছে ।” 


৮০ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


বিবিধ প্রবন্ধ। ছিতীয় ভাগ । (বঙ্গদর্শন ও প্রচার হইতে 
পুনমমুদ্রিত ) ইৎ ১৮৯২। পু, ৩৫৩। 


৩১। জহজ রচনা শিক্ষা । 


১৮৯৪ শ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইহার ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 
৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ শ্রীষ্টাকে। ১৮৯৮ শ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 
৪র্থ সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক ( পূ. ৩২ ) দেখিয়াছি । 


৩২। জহজ ইংরেজী শিক্ষা । 
ইহার ৩য় সংস্করণ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গিরারিরিত হয়। 
এই পুস্তক আমর] এখনও দেখি নাই। 


শ্রীমস্তগবদগীতা। ইং ১৯০২। পৃ. ৩৭৮+৯। 
দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় “সংগ্রহকারের নিবেদন”-স্বরূপ 
লিখিয়াছেন, *.*.*প্রচারে' [ শ্রাবণ-পৌষধ ১২৯৩) বৈশাখ-চত্র ১২৯৫] 
এই গীতাব্যাখ্যার প্রথম কিয়দংশ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল ।.*-প্রচারে 
ষেটুকু বাহির হইয়াছিল এবং হস্তলিপিতে যেটুকু পাওয়। গেল, তাহা! এই 
পুস্তকে সংগৃহীত হইল ।**-” 


৩৪ | [88005011815 0166. ইং ১৯৩৫ | পু. ১৫৬। 


১৮৬৪ খ্রীষ্কাব্বের “ইগ্ডিয়ান ফান্ড" পত্রে এই ইংরেজী উপন্যাসথানি 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৫ স্রীষ্টাব্দে 'প্রবামী*কাধ্যালয় 
হইতে ইহা! পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে । পরবস্বাঁ কালে বঙ্কিমচন্দ্র 
এই ইংরেজী উপন্যাসখানির প্রথম সাত অধ্যায় বাংলায় অনুবাদ করিয়া- 
ছিলেন। শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রকাশিত “বারিবাহিনী, পুস্তকের 
প্রথম নয় অধ্যায় 72217807075 77772 পুস্তকের বভিভিিি 
অন্থুবাদ। 


বন্িমের জীবিতকালে প্রকাশিত অন্ুবাদ-গ্রস্থ ৮১ 


৩৫। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী- জন্স-শতবাধিক সংস্করণ। ইং 
১৯৩৮-৪২। 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত বাস্কমচন্দ্রের গ্রস্থাবলীর 
একমাত্র প্রামাণিক সংস্করণ। বঙ্কিরমটন্দ্রের পুস্তকগুলি ছাড়।৷ তাহার 
ইংরেজী-বাংল! প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । 


বন্ধিমের জীবিতকালে প্রকাশিত অনুবাদ-গ্রন্থ 


বঙ্কিমচন্দ্রেরে অনেকগুলি পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ হইয়াছে। 
জার্মান, সোয়েডিশ ও ভারতীয় বহু ভাষাতেও অন্গবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে । সকলগুলির তালিক1 করা! আপাততঃ সম্ভব নয়। বহ্কিমের 
জীবিতকালে যথাক্রমে নিয়লিখিতরূপ অনুবাদ প্রকাশিত হয় £__ 
ইংরেজী : “কপালকুগ্ডলা”_গোপালকষ্ক ঘোষ, 710607%1 710.7- 
£7)6১ 08198669, 1876-7? ; “দুর্গেশনন্দিনী'-_চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 
0819069, 18807; বিষবৃক্ষা” 01800 9 10015170, 10090, 
1884; কপালকু গুলা+-8.. &. 105 10101110798) 14078000) 1885, 
জার্মান : “কপালকুগ্ডলা” 0:% 1র191007) 17911216, 1886. 
হিন্দুস্থানী : ছুগেঁশনন্দিনী”। বু 8008) 1001000ত, 
1876 ; “মণালিনী'--. 9170118, 1/001000দ7, 1880 ; “বিষবৃক্ষ” 


0. 00807, 918180%, 1891 ; “দেবী চৌধুরাণী+, [51881 73918, 
40171770897) 1893. 


হিন্দী ; 'যুগলাহ্ুরীয়”, [বু. 1২. 77966 1১968, 1880 ) “ছুর্গেশ- 
নন্দিনী” 0. 9100170) 739008169, 1889, 


কানাড়ী : “ছুর্গেশনন্দিনী, 3. 90096901797, 820081079, 
1885. 


৮ 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


১৮৯৪ গ্রীষ্টাব্দে স্টকৃহলম হইতে “বিষবৃক্ষে'র সোয়েডিশ অনুবাদ 
1066 98506 77224 নামে প্রকাশিত হয়। ইহা সম্ভবতঃ বন্কিমের 
মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশিত । 

এই তালিকা সম্পূর্ণ ন৷ হইতৈও পারে। পাঠকদের স্থবিধার্থ আমরা 
বঙ্কিমের উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদের একটি স্বতন্ত্র তালিকা নিম্নে 
দিলাম। বঙ্কিমের মৃত্যুর পর তাহার বহু পুস্তক বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায়, 
(অনেকগুলি একাধিক বার) অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে । 
এই তালিকা! এখনও সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই। 


1, 


170%70680  112/0579% 7) 0170105  0101916517018 
10809217691 : 68108. 27060 0501001191) [0088 100 01090 
07081001% 14001.97199. 09199669, 1880, 

17706 7১085017766 £ 1808. 07 11171800 9. 10016106, 
1160) & 02609509105 190. 40010, 1500002১ 1884, 
100000 1%109914 : 08908. 25 10. 4. 705 15100011005, 
[/020007), 1885. 

1৫768700 10072605 77202 : 80809, 07 1410গা0 9. 
177)0121)6, ত1610 10600506101) 2109981:0, 8900 100698 
০৮ ৩. 2. 1319100179106, [১ 4০ 1900001 1895. 

7776 77600 7)ও : 628108. 007 18018179] 070910019 
71381091099) 73, 4৮, 0810968) 1897, 

8560707%0 £ 61808, 0 91001780019 18000309101. 
0910069, 1903. 

07272759777 : 61908, 07 1181217196179 19৮ 95 
010 01)0-5. 09199669, [1০] 1904. 
070192765791727 : 18108. 77 10910912079) 01091007 
811101, 73. 14. 08199669, [0০৮.] 1905, 


10, 


11. 


1, 


19, 


14, 


18. 


16. 


107. 


বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ ৮৩ 


47007026 11667) : “776 48990 ০7 181498১? : 62808, 
05 97981) 010910079 990-0901969.  0810968, [28 
[)99.] 1906. 


1200/07076 : 0909, 07 7. 0. 1190110 09100669) 
1910, 


17010701746 (1776 9৮০: ০: 600৩ ০ 13128) £ 
68708, 105 7. . 308০ 800 নে, ভা. 8, 1101600. 
08190669, 1919. ্‌ 


10769770/407//65 7704 :. 808, 27 10818101178 


(01087: 7০0য. 0891905668, [1918] (৩1990 1 
610০ 11061 18962 101 7190. 1918.) 

1700276 006 ০7৮67 19£07865 : 65109. 10 ০. 1), 
41009718010 (11001795 109,01)909)101) 6109 0 1810£5, 
০0০6০: 1150০870801 ড 79101900979) 13707091- 
1871501.) 08190668) 1918. 

721)00/%702016 : 08109, 05 1095910075) 860 010091), 
0919089, |4.06.] 1919, 

1776 77200 1867009 0104 78027070780 : 18508, 0 1), 0. 
[0০ড. 08105668১ 1919. 


9766১ ৪0, 10101800900) 91681], : 608, 0, 1. 


£730986 8900. 1/.079100. 08105668, 1919. 


1801 0790 : 0908. 00 7, 018]010087 08109669, 
[1)99.] 1998. 


১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত হইতে প্রকাশিত 712 7%250% 
1120022%9 21৫ 765৫% পত্রের মার্চ সংখ্যায় মিরিয়ম এস্‌. নাইট 
বহ্ছিমচন্দ্রের “ম্থবর্ণগোলকে'র ইংরেজী অনুবাদ [79 9199৪ ০৫ 
3010৮ নামে প্রকাশ করেন। 


সাধারণ রঙ্গালয়ে বহিম5দ্রের ভপন্যাসের 
নাটককাকারে অভিনয় 
(ইং ১৮৭২-_১৮৭৫) 
৭ ডিসেম্বর ১৮৭২ তারিখে কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা 
হইতে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যযস্ত বস্কিমচন্দ্রের যে-সকল উপন্যাস নাটকাকারে 
অভিনীত হয়, তাহার একটি তালিকা! সঙ্কলিত হইল ।-- 


অভিনীত পুস্তক থিয়েটারের নাম অভিনয়ের তারিখ 
কপালকুগ্ডল! ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৩--১৭ মে 
ছুর্গেশনন্দিনী বেঙ্গল থিয়েটার --২* ডিসেম্বর 
এ এ -_-২৭ ডিসেম্বর 
এ এ ১৮৭৪-_ ৩ জানুয়ারি 
কপালকুগ্ডল। গ্রেট স্াশনাল থিস্পেটার -- ৭ ফেব্রুয়ারি 
রী এ -_-১৪ ফেব্রুয়ারি 
মৃণালিনী স্যাশনাল থিয়েটার _-১৪ ফেব্রুয়ারি 
দুর্গেশনন্দিনী বেঙ্গল থিয়েটার _-১৪ ফেব্রুয়ারি 
এ এ -_-২১ ফেব্রুয়ারি 
মৃণালিনী গ্রেট গ্তাশনাল থিয়েটার _-২১ ফেব্রুয়ারি 
এ এ _-২৮ ফেব্রুয়ারি 
কপালকুগ্ডলা প্র _- ৪ এপ্রিল 
ছুর্গেশনন্দিনী বেঙ্গল থিয়েটার _- ২,মে 
ঁ এ --১৫ আগস্ট 
এ এ _- ৩ অক্টোবর 
এ এ _- ৫ ডিসেম্বর 
এ এ _-১২ ডিসেম্বর 
কপালকুগ্ডল! এ ১৮৭৫-_-১৩ ফেব্রুয়ারি 
ছুর্গেশনন্দিনী বেঙ্গল থিয়েটার -_-২৫ মার্চ 
বিষবৃক্ষ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার -- ১ মে 


জীবনের সংক্ষিত্ত ঘটনাপজী 


১৮৩৮ শ্রীষ্টাব্দের ২৬ জুন (১৩ আষাঢ় ১২৪৫) রাত্রি নয়টার সময় 
কাটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। এই জন্মতারিখ বঙ্ষিমচন্দ্রের 
কোঠী হইতে গৃহীত । 

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ছয় বৎসর বয়সে মেদিনীপুরে ইংরেজী স্কুলে 
তাহার শিক্ষারস্ত হয়। সেখানে তিনি ১৮৪৮ শ্রপ্টাবৰ পর্য্যন্ত চারি বৎসর 
কাল শিক্ষা লাভ করেন। 

১৮৪৯ খ্রীষ্টাবে ফেব্রুয়ারি মাসে কাটালপাড়ার সমিকটস্থ নারায়ণপুর 
গ্রামের পঞ্চমবর্ষীয়া একটি বালিকার সহিত তাহার বিবাহ হয়। 

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ অক্টোবর ১১২ বৎসর বয়সে তিনি হুগলী 
কলেজে প্রবেশ করেন । 

১৮৫২ গ্রীষ্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে “সংবাদ প্রভাকরে” সম্ভবতঃ 
তাহার প্রথম বাল্যরচনা (কবিতা ) এবং ২৩ এপ্রল তারিখে প্রথম 
'গগ্ রচনা প্রকাশিত হয় । 

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র তাহার 'ললিত ও মানস; পয়ারাদি বিবিধ 
ছন্দে রচনা করেন । 

১৮৫৪ শ্রীষ্টান্দে এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা 
দিয় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়! ছুই বৎসরের জন্য মাসিক ৮ টাকা! 
বৃত্তি পান। 

১৮৫৬ খ্বীষ্টাব্বের এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা 
দিয়! সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়! ছুই বৎসরের জন্য মাসিক ২০২ টাকা 
বৃত্তি লাভ করেন। 


৮৬ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


১৮৫৬ খ্বীষ্টাব্বের গোড়ার দিকে বঙ্িমচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'ললিতা৷। 
পুরাকালিক গল্প । তথা মানস" প্রকাশিত হয়। 

১৮৫৬ শ্রীষ্টাব্ের ১২ জুলাই তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজ ত্যাগ 
করিয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন-শ্রেণীতে ভণ্তি হন। 

১৮৫৭ খ্ীষ্টাব্ের এপ্রিল মাসে বস্কিমচন্ত্র কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রথম প্রবর্তিত এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। 

১৮৫৮ গ্রীষ্টাব্ধের এপ্রিল মাসের গোড়ায় কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সর্বপ্রথম বি. এ, পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম স্থান (ছিতীয় বিভাগ ) 
অধিকার করেন। | 

১৮৫৮ গ্রীষ্টাব্ধের ৭ই আগস্ট পধ্যস্ত তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে 
আইন পড়েন। 

এখানেই বঙ্ধিমচন্দ্রের শিক্ষাজীবন সমাঞ্ধ হইল। পরবর্তী কালে 
ছাত্রজীবনের কথা উল্লেখ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে 
বলিয়াছিলেন-_ 

আমি আপন চেষ্টায় যা কিছু শিখেছি। ছেলেবেলা হতে কোন 
শিক্ষকের কাছে কিছু শিখিনি। হুগলী কালেজে এক আধটু শিখেছিলাম 
ঈশান বাবুর কাছে। ক্লাসে কখনও থাকিতাম ন!। ক্লাসের পড়াশুন। 
কখনও ভাল লাগিত না--বড় অসহা বোধ হইত। কুসংসর্গটা ছেলে- 
বেলায় বড় বেশী হয়েছিল। বাপ থাকৃতেন বিদেশে, মা সেকেলের উপর 
আর একটু বেশী, কাজেই তার কাছে শিক্ষা! কিছু হয় নি? নীতিশিক্ষা 
কখনও হয় নি।-_“বস্কিম-প্রসঙ্গ” পৃ. ১৯৪ । 

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্বের ৬ই আগস্ট তারিখের লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের অর্ডারে 
যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিষ্্রেটে ও ডেপুটি কলেক্টররূপে তাহার নিয়োগ 
বিজ্ঞাপিত হয়। ৭ই আগস্ট হইতে তাহার চাকুরীর দিন গণনা করা 


জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপত্রী ৮৭ 


হইলেও সম্ভবতঃ তিনি ২৩এ আগস্ট প্রথম কার্যে যোগদান করেন । 
যশোহরেই দীনবন্ধু মিত্রের সহিত তাহার প্রথম পরিচয় হয়।* এই 
পরিচয় উত্তরকালে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হইম়্াছিল। যশোহরে 
অবস্থানকালে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্বের শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের পত্বীবিয়োগ 
হয়। পূর্ণচন্ত্র লিখিয়াছেন__ 
বঙ্কিমচন্দ্র এ সময়ে ছুটি লইয়! বাটী আসিলেনণ', সুহ্দপ্রধান 
দীনবন্ধুকে সঙ্গে লইয়া স্থানে স্থানে পাত্রী দেখিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন ১--- 

১৮৬০ গ্রীষ্টাব্দের ২১ জানুয়ারি তিনি ষশোহর হইতে মেদিনীপুরের 
নেগুয়] মহকুমায় বদলি হইলেন ; ৭ই ফেব্রুয়ারি নেগুয়'1 পৌছিয়। তিনি 
৯ই তারিখে সেখানকার কাধ্যভার গ্রহণ করেন। এ বৎসর জুন মাসে 
হালিশহরের বিখ্যাত চৌধুরি-বাড়ীর কন্তা বাজলক্ী দেবীর সহিত 
বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহ হইল। দ্বাদশবর্ষীয়া! পত্বীকে বঙ্কিমচন্দ্র কর্মস্থানে 
লইয়া গেলেন। নেগুয়ায় অবস্থানকালে সমুদ্র ও অরণ্যের শোভা 
দেখিয়া “কপালকুগুলা”র বীজ তাহার মনে উপ্ত হয়। 

১৮৬০ শ্রীষ্টাব্ষের নবেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় বদলি হন এবং 
সেখানে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্ধের ৪ মার্চ পর্য্যস্ত অবস্থান করেন। এই সময়ে 
তিনি “এডুকেশন গেজেটে কিছু কিছু লিখিতেন। তাহার ইংরেজী 
উপন্যাস 78/%070/5 7776 এবং প্রথম বাংলা উপন্যাস “হুর্গেশনন্দিনী, 
এখানেই অংশতঃ রচিত হয়। 73770701577 কিশোরীচাদ 





* পুর্ণচিক্ের কথায়-__প্রভাকরে লিখিবার সময় “পত্রের দ্বার]..*ইঁহাদের বন্ধুত্ব 
জন্মিল।"**সর্ববদাই উভয়ে উভয়কে পত্র লিখিতেন, কখনও কখনও পত্রের ভিতর কবিতা! 
খাকিত,_আদরের কবিত1, কখনও গ্লালাগ্নালির কবিতা! থাকিত |” 

1 বহ্কিমচন্ত্রের চাকুরীর ইতিহাসে এই ছুটির উল্লেখ নাই। 


৮৮ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


মিত্র-সম্পাদদিত “ইত্তিয়ান ফীন্ড” (7722 74672) পত্রে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 
ধারাবাহিকভাবে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। 

শচীশবাবু-প্রোক্ত ( “বস্কিম-জীবনী', পৃ ১০৮) বঙ্িমচন্দ্রের 
44256706765 7 6 010 12479% নামক উপন্যাসের কথা যদি সত্য 
হয়, তাহা হইলে তাহা এ কালেই রচিত হুওয়] সম্ভব । 

বঙ্কিমচন্দ্রের খুলনা-শাসন সম্পর্কে সি. ই. বাক্‌ল্যাণ্ড লিখিয়াছেন-_ 


ড17210 20 01820 ০ 6109 77001700% 90.০-01519107 (50/ £& 01867106), 
109 17011090 5০০ 107091) 100 80100988170 11591 20056865$ 0000. 9808011910- 
106 062,069 900. 0:091 110 6109 99869100. 0810819,,*, 


0110 %6 10001091390 01057005960 2 99719] ৪6০75 1077090 

19020070208 110” 2 859 1725272 75810. 20619000925 0101 09690 

7 10800 00800. 01169, 17013 ছা 0018 2৪6 000110 11691%15 ০০:৮০ 

---1367008 21509 676 1756262100156- 00559712078) 85, 1079, 

১৮৬৪ থ্রীষ্টাব্ের ৫ মার্চ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র ২৪-পরগণার বারুইপুর 
মহকুমায় বদলি হন। এখানে তিনি ১৮৬৭ শ্রীষ্টাব্বের ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত 
ছিলেন; মধ্যে অস্থায়ী ভাবে কিছু দিনের জন্য ডায়মণ্ড হারবার ( ১৮৬৪, 
অক্টোবর ) ও আলিপুরে (১৮৬৭, আগস্ট ) বদলি হন। 

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্ব বঙ্কিম-জীবনের একটি স্মরণীয় বংসর; এই বৎসরে 
চট্টোপাধ্যায়-পরিবারে ভ্রাতৃবিরোধের বীজ উপ্ত হয়। যাদবচন্দ্র উইল 
করিয়৷ কাটালপাড়ার ভন্রাসন মধ্যম পুত্র সঞ্তীবচন্ত্র ও কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্রকে 
ভাগ করিয়া দেন। শ্তামাচরণ ও বঙ্কিমচন্দ্র ন্যায্য অংশ হইতে 
বঞ্চিত হন। এই বৎসরেই তীহার প্রথম বাংলা উপন্যাস “হুর্গেশনন্দিনী” 
প্রকাশিত হয়। 

বারুইপুরে অবস্থানকালেই বঙ্ষিমচন্দ্র “ছুর্গেশনন্দিনী”র শেষাংশ 
লিখিয়! থাকিবেন। এই প্রসঙ্গে কালীনাথ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন-_ 


জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপণ্তী ৮৯ 


এই সময়ের পূর্ব হইতেই তিনি ছূর্গেশনন্দিনী লিখিতে ছিলেন । 
'এ সময় তাহাকে সর্বদা অন্যমনস্ক দেখা যাইত। এমন কি, সাক্ষীর 
এজেহার লিখিতে লিখিতে তিনি কলম বন্ধ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে 
অন্যমন! হইয়া পড়িতেন, এবং হঠাৎ এজলাস পরিত্যাগ করিয়! 
গৃহাভ্যস্তরে_-ঙাহার ৪6০৭৮ £০০010-এ প্রস্থান করিতেন'--- প্রদীপ”, 
১৩০৬, পৃ, ২১৯। 

'কপালকুগুলা” ও “ম্বণালিনী”ও এই সময়ে রচিত হয়! “কপালকুগ্ুলা। 
প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ গ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে । “মণালিনী"র প্রকাশকাল 
১৮৬৯ শ্রীষ্টাব্ধের নবেম্বর মাস। 

১৮৬৯ গ্রীষ্টাব্ধের জানুয়ারি মাসে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে 
বি. এল. পরীক্ষা দিয়! প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন । 

“মণালিনী* প্রকাশিত হুইবার পূর্বে তিনি কিছু দিনের জন্য কাশী 
ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাঁসে বস্ধিমচন্দ্র 
বহরমপুরে বর্দলি হন এবং সেখানে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে পথ্যন্ত 
অবস্থান করেন। মধ্যে অস্থায়ী ভাবে তিনি বহরমপুরস্থ রাজশাহী 
কমিশনারের পাসন্যাল আসিষ্টাণ্টের কাজ করেন (১৮৭১ এপ্রিল ), 
এবং শেষের তিন মাস অস্থস্থতাবশতঃ ছুটি লন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের 
শেষের দিকে তাহার মাতৃবিয়োগ হয়। 


১৮৭২ খ্রীষ্টাব্ধের এপ্রিল মাসে ( বৈশাখ ১২৭৭ ) বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 
“বঙ্গদর্শন কলিকাতা! ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত হয় । 


বহরমপুরে অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিয়! 
প্রকাশ করেন । “01 009 01180) 01 7701000, 1798615818” 
ও 4 0000197 1316918659 00৮ 8910881 নামক প্রবন্ধ 
ছুইটি তিনি বেঙ্গল সোশ্তাল সায়ান্স আসোসিয়েশনে পাঠ করেন-_ 


৯০ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


প্রথমটি বহরমপুরে আসিবার পূর্বেই পঠিত হুইয়াছিল। প্রবন্ধ ছুইটি : 
উক্ত সমিতির বিবরণী-বহিতে যথাক্রমে ১৮৬৯ ও ১৮৭০ খ্রীষ্টান 
প্রকাশিত হয়। “দি ক্যালকাট৷ ব্রিভিউ' ত্রমাসিকের ১০৪ ও ১০৬ 
(ইং ১৮৭১ ) সংখ্যায় যথাক্রমে তাহার “1397069]1 11769785689” ও 
“13000101819 800 6109 98100078 70011080017” বেনামে প্রকাশিত 
হয়। এই সময়ে “মুখাজিস ম্যাগাজিনের শঙ্ুচন্দ্রের 'সহিত তাহার 
ঘনিষ্ঠতা হয় এবং ১৮৭২ ডিসেম্বর ও ১৮৭৩ মে মাসে যথাক্রমে উক্ত 
পত্রে তাহার “01189 001695810108 01 & 00170 13610%1১, ও 44010)9 
৪৮০৫ 06717) 72111080101:5” প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শত্তৃচন্্র 
মুখোপাধ্যায়ের নিকট এই সময়ে লিখিত কয়েকটি পত্র “বেঙ্গল পাস্ট আগ 
প্রেসেণ্টে* বাহির হইয়াছে । এই সময়ে দেশীয় সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতার 
বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নিন্দিত হইয়াছিলেন। যে 
সাবু জর্জ ক্যাম্পবেলকে তিনি পরে নিন্দা করিয়াছিলেন, তাহাকেই 
ষে কেন সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহ! আজও অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে । 
তখনকার “অমৃত বাজার পত্রিকা*র মন্তব্য নিয়ে উদ্ধৃত হইল ।-_ 


০০500070108 60 2018 [8001] 070017097 009869:099 6179 705. 
00119060: ০1 7397178101000£] 001231012॥ “/7000178 ০0 6158 800929] £9০91)0£ 
9£ 0186:086 6০দ%:09 8179 0০0592007092)6 দা1)10)) 1258 01692 1১997), 6099 
90707109106, 18 009 (0 6159 80610 ০01 6159 1796159 70:9৪9.+... 7০ 829 82091 
চয 9307189 ৪6 609 291009708০1 810 90009690. 77%6159 11000 130171011) 
73200, স)0 1)0108 700 11800708109751)19 70091610]1. 8 0020 ৪০0019৮ত, 
0926980]7 10 % 7299 0900065 ৪001) 18705119 1010) & 70080 ০: 
3100120 13800:8 100880101, ছা০৪]০ 20856 1020081760০ 01900, 131102 
010159759%] 00308129109610709 006 00082 900 70:998019 01 ৪ 10918 
2০05670108706 8580 6009 60986 08106 60009 & 6281602 60 0029 0০00067, 
16 0962. 1878. 


**০]0018 12019010165008 292091 ০0£ 009 13901) 23 2085 109 6981]5 
90000890) 1098 1066 স201) 606 800:058] 01101970007,,.*51096 80/02, 
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13890. ৪910 সা8 8700]5 ৪1117 10 6109 6য60922)9, 79 00186 10959 9৪ 
৩1] ৪10. 6296 6119 2096159 0989 80909 0109 17769799658 01 6106 10801)19,.০, 
13800 130101077) 900 98 09029 10110711770 2759270 60 11081150969 018 
609 1086159 10798৪ ৪০9 99016101009 ছা০ 081 07015 ৪5 (0096 (08079 18 ৪ 
8000 920 17009222160 19 00 6109 90191906, 13101) 100161761১9 68811 
820107990. 11 10909989881 , 

০০138003010] 070500125 079 ৪ 056 ০0217 1010998 600 79: 
21092098100 2100. 21:9905 1018 299] 1199 20006 1610 60৩ 90080096107, ০1 1015 
কল000025 800. 16 19 60 09 830090690. 809 & 01070706101) 0010. 170019589 
1019 .258%]1 6901010,.,1381079 00220100178 61019 দা০ আ০৪]৭ 2080 69 
19107211 2969:01716 73010110) 139000 10101) 609 1966 007, 8108665 100909 
০ 111 280] 1290 00106181708 100:0 1125০, “00009 7007 19811760 
90119986 11] 20996 1019 05520. 12) 81692 119 29 80917 8৪ 119 18 6০ 
19088596219 79810 119,729 006, 1879. 


“বঙ্গদর্শনে” পর-পর “বিষবৃক্ষ', “ইন্দিরা, চন্দ্রশেখর+, “যুগলাঙ্থুরীয়” 
এবং “লোকরহস্” “বিজ্ঞানরহস্ত” “কমলাঁকান্তের দপ্তর, “সাম্য” খণ্ডশঃ 
বাহির হইতে থাকে-বিভিন্ন বিষয়ে সমালোচনা ও প্রবন্ধ এই সময়ে 
তিনি লিখিয়! প্রকাশ করেন। বহরমপুর থাকা কালেই “বিষবৃক্ষ' ও 
“ইন্দিরা” ১৮৭৩ শ্রীষ্টাবে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 

ক্যাণ্টন্মেন্টের কমাণ্ডিং অফিসার কনেল ডাফিনের সহিত এই 
সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাদ লইয়া বহরমপুরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সস 
হইয়াছিল; এই বিবাদ আদালত পধ্যন্ত গড়াইয়াছিল। ৮ জানুয়ারি 
ও ১৫ জানুয়ারি ( ১৮৭৪) তারিখের “অমৃত বাজার পত্রিকা" এই 
ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। নিয়ে তাহা উদ্ধৃত 
হইল. ।-_ 


ডও 80 8:19590 6০ 19977 10700 6109 21007570522004 24766561086 
13800, 73077101700 0107510097 0096692099, 8205 705. 11566. আ0119 286000- 
2208 10209 11000 00108 ০00. 6199 16620 1090, 1536, চ9৪ 88890169007 0109 
17৮, 0010081 10000100619 7391109100019 08060100928) 9730 19991590 


৯২ ূ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


৪9501] 5101820% 0081299 %6 018 17271009১16 900959 610%6 6109 13100 
আ৪৪ 09888100 1) 2 70911:69 807:053 9 9110096 60000, 10910 11৮, 0000] 
820 80709 77/0.:010991089 চা০76 701271116. 70019 ছা9৪ 09822860 & 098৮. 
6900%886 ০010 6150 026 ০৫ 608 73800. 2100 11, 10016121916 1)17059]1 10115 
1861990. 37) 01329615110 1017) দদ161) 10108, 10109 7১07500825৪ 61786 
6059 73800 7799 00:002106 % 01010017705] 0989 28287156 1019 20208807210 1 
1589 020890 89 16 000176 092৮ 80208061010 117) 73910701700000. .,* 
»৮৮8 ৪225০ 184. 

»*০]6 8009019 61096 6129 00102001 2120 609 8800. 929 797:1906 
৪62100979 60 69017) 06206220019 010 1706 17707 1.0 109 98 11000 100 
27010660101, 020 09106 17710002790. 26607518208 01 6130 700816102) ০ 
0100132100১ 00], 10000 9200:98890. 0000 00060761021 200 29 068179 6০ 
9010£150. 1179 210010£ ৮728 02200 10 009 10770 11) 00828 000 
₹/1)919 80006 9 6100:50100 91090626078) 10861 00 1710070982১ ০9 
£/8561010190.---1 661 80০ 1674. 


১৮৭৩ ্রীষ্টাব্বের এপ্রিল মাসে ( বৈশাখ ১২৮০) কাটালপাড়ায় 
বঙ্গদর্শন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কলিকাতা হইতে বন্গদর্শন 
কাধ্যালয় সেখানে স্থানান্তরিত হয় । এই সময়ে সঞ্তীবচন্দ্রের সম্পাদনায় 
দভ্রমরঃ নামক একটি ক্ষুদ্র মাসিক পত্র কাটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্র হইতে 
প্রকাশিত হয়। বঙ্ষিমচন্দ্র ইহাতে লিখিতেন ও ইহার তন্বাবধান 
করিতেন। 

১৮৭৪ শ্রীষ্টাব্বের ৪ মে বঙ্কিমচন্দ্র ২৪-পরগণ! জিলার বারাসত 
মহকুমার বদলি হন এবং সেখানে কয়েক মাস থাকিতে না থাকিতেই 
অক্টোবর মাসে মালদহে রোড-সেসের কাজে নিযুক্ত হন। স্বাস্থ্যভঙ্গ 
হওয়াতে ১৮৭৫ শ্রীষ্টাব্বের ২৪ জুন হুইতে দীর্ঘ অবসর (প্রায় ৯» মাস) 
গ্রহণ করেন। এই সময়ে 'যুগলাঙ্গুরীয়” ( ১৮৭৪ ), “লোকরহস্ত” (১৮৭৪) 
€বিজ্ঞানরহন্ত? (১৮৭৫ ), চন্দ্রশেখর? (১৮৭৫ ), রাধারাণী? (১৮৭৫) ও 
“কমলাকান্তের দপ্তর” (১৮৭৫ ) পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত হয়। “বঙ্গদর্শনে” 
“রজনী” আরস্ত হয়। 


জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী ৯৩ 


নয় মাস ছুটি লইয়া কাটালপাড়ায় অবস্থানকালে বঙ্ধিমচন্ু 
“কৃষ্ণকান্তের উইল রচনা করেন। সেই সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতা 
আসিতেন। এই সময়েই রাজ! শৌবীন্দ্রমোহন ঠাকুরের “এমারেন্ড 
বাওয়ারে” দ্বিতীয় কলেজ-রিইউনিয়ন নামক মিলন-সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের 
সহিত চন্দ্রনাথ বন্ধ ও ববীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাত্কার ঘটে। 

১৮৭৬ শ্রীষ্টাব্বের ২০ মার্চ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলীতে বদলি হন এবং 
সেখানে ১৮০১ শ্রীষ্টান্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অবস্থান করেন। ১৮৮০ 
খরীষ্টাব্বের নবেম্বর মাস হইতে তিনি অস্থায়ী ভাবে বদ্ধমান ডিবিসনের 
কমিশনারের পার্সন্তাল আযসিস্টাণ্ট নিযুক্ত হন। 


বঙ্কিমচন্দ্র কাটালপাড়া হইতেই হুগলী যাতায়াত করিতেন “বঙ্গ- 
দর্শন” ইহার পূর্ব পর্য্যন্ত পুর] দমে যাদবচন্দ্রের তত্বাবধানে, সম্তীবচন্দ্রের 
পরিদর্শনে ও বন্ধিমের সম্পাদনায় বাহির হইতেছিল। রজনী” ও 
'রাধারাণী শেষ হইয়া “কষ্চকাস্তের উইল" ধারাবাহিক ভাবে চলিতে 
চলিতেই হঠাৎ ১২৮২ বঙ্গাবের চৈত্র সংখ্যা বাহির হইয়া অর্থাৎ ১৮৭৬ 
খরীষ্টাব্ষের মার্চের শেষ নাগাদ বঙ্ষিমচন্ত্র “বঙ্গদর্শন বন্ধ করিয়া দেন। 
“বঙ্গদর্শনে'র গ্রাহক-সংখ্যা। তখন খুব বেশী । ঠিক এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 
ভ্রাতাদের মধ্যে পারিবারিক কলহ ঘনাইয়। উঠিতেছিল। যাদবচন্ত্র তাহার 
উইলে বস্কিমকে কীটালপাড়ার বাড়ীর অংশ দেন নাই; ভ্রাতাদের 
মধ্যেও সন্ভাবের অপ্রতুল হইতেছিল। কিন্তু এগুলি ঠিক “বঙ্গদর্শন” বন্ধ 
করিবার কারণ না হইতে পারে। ছুটিতে কাটালপাড়ায় আরামে 
কাটাইয়া চাকুরীতে যোগ দিবার প্রাক্কালে “বঙ্গদর্শন বন্ধ হইয়াছিল; 
চাকুরীর চাপও ইহার কারণ হইতে পারে। 

১৮৭৬ শ্রীষ্টাব্ষের জুলাই মাসে 'বঙ্গদর্শনে” প্রকাশিত কয়েকটি 
সমালোচনা! “বিবিধ সমালোচন” নামে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তিনি 


৯৪ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


1716 13076 ০ 148 নাম দিয়া “বিষবৃক্ষে'র অন্থবাদ স্থরু করেন। 
সম্ভবতঃ পরবত্তী কালে লাট-পত্বী লেডভী এলিয়টুকে এই অন্থবাদই উপহার 
দেওয়া হইয়াছিল। 

এই সময়ে নবীনচন্ত্র সেন কাটালপাড়ার বাড়ীতে বঙ্কিমচন্দ্র সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। "বঙ্গদর্শন, পুনঃপ্রকাশের কথা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র 
“বঙ্গদর্শনে'র স্বত্ব সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখাপড়া করিয়া দান করিলেন 
(১২ অগ্রহায়ণ ১২৮৩ )। 

ধূমায়িত বহ্ছি তখন জলিয়াছে, ভ্রাতৃবিরোধ বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে। 

৮৭৭ গ্রীষ্টাব্ষের গোড়ার দ্বিকে বঙ্কিমচন্দ্র কাটালপাড়ার বাস উঠাইয়া 
চু'চুড়ায় একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া সপরিবারে উঠিয়া গেলেন । 

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল হইতে কাটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রে সপ্তীবচন্দ্রের 
সম্পাদনায় উহা পুনঃগ্রকাশিত হইল; অসমাপ্ত “কিষ্ককান্তের উইল, 
সমাপ্ত হইল । 

বঙ্কিমচন্দ্রের “ক্ষণভিন্নন্থহৃৎ” দীনবন্ধুবং ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিয়াছিল 
১৮৭৭ শ্রীষ্টাব্ধে বঙ্কিম-লিখিত জীবনী-সন্বলিত হুইয়৷ দীনবন্ধু মিত্রের 
গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইল । 

হুগলীতে অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্রের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত 
হয়--“রজনী” (১৮৭৭), “উপকথা” ( ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয় ও বাধারাঁণী 
একত্রে ১৮৭৭ ), “কবিতাপুস্তক” ( ১৮৭৮ )১ “কৃষ্ণকাস্তের উইল” (১৮৭৮), 
€প্রবন্ধ-পুস্তক" (১৮৭৯ ), “সাম্য? (১৮৭৯ )। 

চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জোড়াঘাটের বাড়ীতে কলিকাতা হইতে 
হেমবাবু, যোগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি অনেকে যাতায়াত করিতেন? ভূদেববাবুর 
সহিত এই সময়ে তাহার খুবই দেখা-শোন হইত | অধ্যাপক গোপালচন্্ু 


জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপপ্জী ৯৫ 


গুপ্ত, পণ্ডিত রামগতি ন্তায়রত্ব ও বন্ধিমচন্ত্র প্রভৃতি ভূদেবের গৃহে সমবেত 
হইয়! সাহিত্য-চচ্চা করিতেন । 

১৮৮০ থ্রীষ্টাব্ধের ১৫ জুলাই তারিখে চুচুড়া হইতে বঙ্কিমচন্দ্র 
নবীনচন্ত্র সেনকে যে পত্র লেখেন, তাহা হইতে জান। যায়, তিনি 
তৎকালে ভারতবর্ষের একটি ইতিহাস* ও “আনন্দমমঠ উপন্তাস রচন! 
করিতেছিলেন। 


ডিবিসনাল কমিশনারের পার্সন্যাল আ্যাসিস্টাপ্টরূপেই বঙ্কিমচন্দ্র 
১৮৮১ গ্রীষ্টাব্ধের ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে হাবড়ায় বদলি হন। ঠিক এই 
সময়ে তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। হাবড়ার্ আসিয়াই বিচারের রায় 
লইয়! ম্যাজিষ্টেট বাক্ল্যাণ্ড সাহেবের সহিত তাহার বিবাদ বাধে। 

১৮৮১ শ্রীষ্টাব্ধের সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বেঙ্গল গবর্ষেণ্টের 
অস্থায়ী আযাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরী স্বরূপ কলিকাতায় স্থানান্তরিত হন। 
১৮৮২ ্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্রেটে ও ডেপুটি 
কলেক্টর-রূপে অস্থায়ী ভাবে ২৪-পরগণায় আলিপুরে বদলি হন; মধ্যে 
মে মাসে কয়েক দিন বারাসতে ছিলেন । ১৮৮২, ১৭ই মে হইতে ৭ই 
আগস্ট পর্য্যন্ত পুনরায় আলিপুরে থাকিয়া ৮ই আগস্ট তারিখে তিনি 
জাজপুরে (কটক) বদলি হন। 

উপরোক্ত সময়ের মধ্যে বন্ধিমচন্দ্রের “রাঁজসিংহ* (১৮৮২) পুস্তকাকারে 
গ্রকাশিত হয়। 





* বঙ্কিমচন্দ্র একটি খসড়া-খাতায় এই ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 


সেই খাতায় নিম্নলিখিত ভাবে বিষয়-বিভাগ করা হইয়াছে--0192120152 ০ 0৩ 
£0016170 18110085, 112110106 005০ 200. 1329105১ 12%00109] 0010)100109১ 
117017575 2100. 0015101005 (৮/01101) 250 10057 012717£9), 1026659 ০0: 
2005015, 16100 01213016176 17012, 0৮0%2112000100 811112 095 ১2 
5১990700195, 4১120 09081510655 12150011021 230. 0115061121760105, 


৯৬ বহ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


হাবড়া হইতে কলিকাতায় বদলি হওয়ার পর জাজপুর গমন পর্যযস্ত 
বঙ্ধিমের বাঁসা কলিকাতার বউবাজার স্্রীটে ছিল; সেখানে প্রান গ্রত্যহই 
সাহিত্যিক বৈঠক বসিত; “আনন্দমমঠে'র পাওুলিপি পড়া হইত। চন্দ্রনাথ 
বন্ধ, হেমচন্দ্র, রাজরুষ্জ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, তারাকুমার 
কবিবত্ব, বলাইটাদ দত্ত, যোগেন্দরন্্র ঘোষ ও সধ্ীবচন্দ্র নিয়মিত সেই 
আড্ডায় জুটিতেন। বেঙ্গল গবর্মেপ্টের ত্যামিস্টাণ্ট সেক্রেটরীর পদটি , 
হঠাৎ লুপ্ত হওয়াতে সেই সময় বস্কিমচন্দ্রকে লইয়া “বেঙ্গল” “স্টেট্স্ম্যান' 
প্রভৃতি দৈনিক পত্রে খুব লেখালেখি হয়। 


বান্ধব'-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মধ্যে 
মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে বন্িমের নিকট যাতায়াত করিতেন । 
বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্ব এবং হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য লইয়া গভীরভাবে আলোচনা! 
আবন্ত করিয়াছিলেন- প্জিটিভিজ্ম সম্বন্ধে যোগেন্দ্রন্্র ঘোষের সহিত 
তাহার আলোচনা হইত। পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ ব্যাপারে এই সময়ে 
বঙস্কিমের সহিত তাহার জ্যেষ্ঠ ভাতার বিবাদ হয়। সঞ্জীবের সম্পাদনায় 
“রঙ্গদর্শন' তখন অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে । 


১৮৮২ শ্রীষ্টাব্বের ২৩এ জানুয়ারি তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র মিঃ রাইদকে 
আযসিস্টাণ্ট সেক্রেটরীর চার্জ বুঝাইয়া দেন । সেই দিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ 
আসিয়! তাহাদের জোড়া্সীকোর বাটাতে বস্কিমকে লইয়া যান। সেই 
দিন ১১ই মাঘ ছিল। €ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বঙ্কিম কলেজ-রিইউনিয়নের 
সভায় যোগদান করেন। €ই ফাল্তন (১৬ই ফেব্রুয়ারি) তারিখে 
কলিকাতায় সাংঘাতিক ঝড়বৃষ্টি হয়__সেই প্রারুতিক বিপধ্যয়ের মধ্যে 
বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের জোবানবন্দী” রচনা করেন। 

১৮৮২ গ্রীষ্টাবের ৮ আগস্ট হইতে ১৮৮৩ শ্রীষ্টাব্ধের ১৩ ফেব্রুয়ারি 
পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র জাজপুরে ছিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্বের নবেম্বর মাসে 


সিটি শশীশীশিশী শশী িকষিতি 


২শশীস্পাশীটী - 


পি পা পশ্পা 


পিপাসা শা 


| 


প্লাক পা 
ছাপ পা শালী শবিপিশ বাশির শিপ জিপ 





বঙ্গিমচন্দ্রের সহধনম্মিণী 
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জেনারেল আযাসেম্রিজ ইনগ্রিটিউশনের অধ্যক্ষ পাদরি হেস্তির সহিত 
হিন্দুধর্মের মূলতত্ব লইয়! “স্টেট্স্ম্যান' পত্রিকায় তাহার বাদানুবাদ হয়। 

১৮৮২ গ্রীষ্টাবের ডিসেম্বর মাসে “'আনন্দমঠ” পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হয়। 

১৮৮৩ ্রীষ্টাব্বের ১৪ ফেব্রুয়ারি বঙ্কিমচন্দ্র হাবড়ায় বদলি হুন। 
সেখানে আসিয়াই ম্যাজিষ্টরেটে ওয়েস্টমেকট্‌ সাহেবের সহিত তাহার 
খিটিমিটি ৰাধে। এই বিবাদের ফলে বঙ্কিমকে হয়ত চাকুরী ত্যাগ 
করিতে হইত, কিন্তু ওয়েস্টমেকট্‌ বদলি হওয়াতে তাহা করিতে হয় 
নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের বাসা তখন কলিকাতায়, তিনি প্রথমে সেখান 
হইতে হাবড়া যাতায়াত করিতেন, কিন্তু পরে বাধ্য হুইয়া হাবড়ায় বাড়ী 
ভাড়া করেন। ১৮৮৫ গ্রীষ্টাব্ধের জুন মাস পধ্যস্ত বঙ্কিম হাবড়ায় 
ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে “মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' ও 
«দেবী চৌধুরাণী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। “দেবী চৌধুরাণী, 
“বজদর্শনে সমাপ্ত না হইতেই “বশদর্শন" প্রকাশ বন্ধ হয়--সপ্রীবচন্দ্রে 
সম্পাদনায় তাহা আর নিয়মিত বাহির হইতেছিল লা । ১৮৮৩ 
্রষ্টাবের মার্চ পর্যন্ত (চৈত্র ১২৮৯, নবম বৎসর সম্পূর্ণ) কোনও 
প্রকারে বাহির হইয়া “বঙ্গদর্শন বন্ধ হইয়া যায়। তখন চন্দ্রনাথ 
বন্ধুর উৎসাহে শ্রীশচন্্র মজুমদার ইহার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন; 
বউবাজার খ্ত্রীটের বরাট প্রেসের অঘোরনাথ বরাট ইহার প্রকাশক 
হন। ১২৯ বঙ্গাকের কাণ্ডিক হইতে (১৮৮৩ অক্টোবর ) “বঙ্গদর্শন, 
পুনঃপ্রকাশিত হইয়া মাঘ মাসে একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র 
তখনও “বঙ্গদর্শনে'র উপর কর্তৃত্ব করিতেছিলেন এবং তাহারই আদেশে 
“বঙ্গদর্শন, বন্ধ হয়। 

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্বের জুলাই মাসে জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
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পুরোভাগে রাখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচার' নামক ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকাটি 
প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ১২৯১ বঙ্গাবের শ্রাবণ হুইতে 'প্রচার? 
প্রচারিত হয়। ইহার ঠিক ১৫ দিন পূর্বে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 
সম্পাদনায় “নবজীবন' পত্রিকার প্রকাশ সুরু হয়।* 

প্রচারে" বঙ্ধিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস “সীতারাম' প্রকাশিত হইতে 
থাকে; ধন্মতত্ব-_-অনুশীলনে'র প্রবন্ধগুলি 'নবজীবনে" বাহির হয়। এই 
ছুই পত্রিকার সাহায্যে বঙ্ধিমচন্ত্র ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাহার 
পরিণত বয়সের মতামত প্রচার করিতে থাকেন। প্রচার ও 
'নবজীবনে'র প্রথম বৎসরেই বক্ষিমচন্দ্রের সহিত তত্ববোধিনী সভার ষে 
বিতর্ক উপস্থিত হয়, তাহাতে সে সময় সাহিত্য-সমাজে বিশেষ আলোড়ন 
হইয়াছিল। এই তর্কের ফলে বঙ্কিমের মতামতগুলি আরও স্পষ্ট হইয়া 
উঠে। তত্ববোধিনীর আড়ালে থাকিয়া ধাহারা বঙ্ষিমচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাঁজনারায়ণ বন্থ্‌, কৈলাসমচন্দ্ 
সিংহ ও রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখযোগ্য । চন্দ্রনাথ বন্ধু এই যুদ্ধে 
বস্কিমের পক্ষে ছিলেন। 

১৮৮৫ শ্ীষ্টাব্বের ১ জুলাই হইতে ১৮৮৮ শ্রীষ্টান্বের ১৬ এপ্রিল 
তারিখে আলিপুরের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট হওয়া পধ্যস্ত তিন 
বৎসর কাল বস্কিমচন্দ্রকে ঝিনিদহ ( যশোহর ), ভত্রক ( কটক ), হাবড়া। 
ও মেদিনীপুর ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে। এই ৩২ মাল সময়ের মধ্যে 
১৩ মাস তিনি অনুস্থতাবশতঃ ছুটিতে কাটাইয়াছেন। তিনি হাঁপানিতে 


* প্নবজীবনের পনর দিন পরে, প্রচারের প্রথম সংখা? প্রকাশিত হইল। প্রচার, 
আমার সাহায্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়। নবজীবনে আমি হিন্দধর্শ---বে 
হিন্দুধর্ম আমি গ্রহণ করি-্তাহীর পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়মত্রমে লিখিতেছিলাম । 
প্রচারেও এ বিষয়ে দিয়মক্রমে লিখিতে লাঞগ্সিলাম।”-_বক্িমচন্র। 


জীবনের সংক্ষিধ ঘটনাপত্তী ৯৯ 


এই কালে খুব ভূগিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাবে বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের সেনেটের সভ্য হইয়াছিলেন । 


এই সময়ে প্প্রচারে” তাহার 'ষ্চরিত্র” ধারাবাহিক ভাবে বাহির 
হইয়া ১৮৮৬ খরীষ্টান্ধের ১২ আগস্ট তারিখে পুম্তকাকারে প্রকাশিত হয় 
এবং ইন্দির1", “যুগলাঙ্ুরীয়” 'রাধারাণী” ও 'রাজসিংহ একত্র “ক্র ক্ষত 
উপন্াস* নামে বাহির হুয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের “কবিতাসংগ্রহ, ১ম 
ভাগ” তাহার সম্পাদনায় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্বের শেষের দিকে তল্লিখিত 
“জীবনচরিত ও কবিত্ববিষয়ক প্রবন্ধ*-সম্বলিত হইয়৷ প্রকাশিত 
হইয়াছিল। 

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের 'কমলাকান্তের দগ্ধবে'র দ্বিতীয় 
পরিবত্তিত সংস্করণ “কমলাকাস্ত” নামে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে 
'ীতারাম” ও “বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম ভাগ" পুস্তকাকারে বাহির হয় । 

১৮৮৭ খ্রীষ্টাঝের জানুয়ারি মাসে বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা মেডিক্যাল 
কলেজের সম্ুখস্থ প্রতাপ চাটুজ্জের গলিতে একটি বাটা খরিদ করিয়া 
সেখানেই বাস করিতে থাকেন। তখন তিনি হাবড়ায় ডেপুটি ছিলেন; 
১৮৮৭ স্রীষ্টাব্বের মে মাসে তিনি মেদিনীপুর যান। তৎপূর্ববে ৬ মাসের 
ছুটি লইয়৷ তিনি বিশ্রাম ও হৃত স্বাস্থ্য লাভের চেষ্টা করেন। ১৮৮৭ 
্রীষ্টাব্বের ৯ মার্চ তারিখে তিনি জ্যোষ্ঠ শ্টামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রের 
সঙ্গে উত্তর-ভারত পরিভ্রমণে যাত্রা করেন। মিজ্জাপুর, বিদ্ব্যাচল, কাশী, 
আগ্রা হুইয়! তাহারা মথুরা-বৃন্দাবন অবধি গিয়াছিলেন। মথুরায় জ্যোষ্ঠের 
সহিত সঞ্জীব ও বঙ্কিমের মনোমালিন্য হওয়াতে তিনি এক] জম্পুর চলিয়া 
যান। বঙ্কিম ও সপ্জীবচন্দ্র এলাহাবাদে ফিরিয়া আসেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাবের 
২৭ মার্চ তারিখের সন্ধ্যায় এলাহাবাদের খসরুবাগে তাহাকে লইয়া 
একটি সাহিত্য-সভা হয়। প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সভায় উপস্থিত 


১০৩ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


ছিলেন। ২রা এপ্রিল তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। প্প্রচার” 
পত্রিকায় এই সময় তাহার শ্রীমপ্তগবদগীতা।” প্রকাশিত হইতে থাকে । ইহা 
সম্পূর্ণ হয় নাই; কারণ, ১৮৮৭ খ্র্টাব্ের মার্চ মাসে 'প্রচার” বন্ধ হয়। 

১৮৮৮ শ্রীষ্টাব্ের ১৬ এপ্রিল তারিখে মেদিনীপুর হইতে বঙ্কিম 
আলিপুরে বদলি হন। কলিকাতার বাড়ী হইতেই তিনি আলিপুর 
যাতায়াত করিতেন । 

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তাহার ধন্মতত্ব। প্রথম ভাগ ৷ অন্থুশীলন, প্রকাশিত 
হয়। 

১৮৯১ শ্রীষ্টাব্বের ১৪ সেপ্টেম্বর পর্ধ্যস্ত চাকুরী করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 
অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতাতেই অবস্থান করেন । 
এই সময়ের মধ্যে তাহার নিয়লিখিত নৃতন অথবা পরিবদ্ধিত পুস্তকগুলি 
প্রকাশিত হইয়াছিল ।-_ 

গগ্া পদ্য বা কবিতাপুস্তক' --১৮৯১ 
“বিবিধ প্রবন্ধ” দ্বিতীয় ভাগ-_-১৮৯২ 


কষ্ণচরিত্র”, ২য় সংস্করণ--+১৮৯২ 
£ন্দিরা', ৫ম সংস্করণ__-১৮৯৩ 
'বাধারাণী» ৪র্ঘ সংস্করণ-_-১৮৯৩ 


'রাজসিংহ্‌* ৪র্থ সংস্করণ-_১৮৯৩ 
তাহার “সহজ রচনা শিক্ষা” ও “সহজ ইংরেজী শিক্ষা” এই কালেই 
প্রকাশিত হইয়া থাকিবে । 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের 'সিপ্ডিকেট কর্তৃক অন্ুরুদ্ধ হইয়া তিনি 
এন্ট্রান্স পীক্ষার্থীদের জন্য ১৮৯২ গ্রীষ্টান্দে 499088911 96190610128+ 
প্রকাশ করেন। টেকটাদ ঠাকুরের যে গ্রন্থাবলী ১৮৯২ খ্রীষ্টাবে 'লুপ্ত- 
রত্বোদ্ধার” নামে প্রকাশিত হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার ভূমিকা লিখিয়া দেন, 


জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী ১৩১ 


এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'সপ্তীবনী-্ধা” নাম দিয়! সপ্তীবচন্দ্রের রচনা-সন্কলন 
সন্্ীবচন্দ্রের জীবনী সহ প্রকাশ করেন। 


১৮৯২ শ্রীষ্টাব্বের জানুয়ারি মাসে বঙ্ষিমচন্দ্র রায় বাহাছুর ও ১৮৯৪ 
খীষ্টাবের জানুয়ারিতে সি* আই. ই: উপাধি প্রাপ্ত হন। 


এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে মাতৃভাষ! বাংলাকে পরীক্ষণীয় 
বিষয়ের অন্ততূক্তি করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
এই চেষ্টা সফল হয় নাই। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্ধে রবীন্দ্রনাথ রাজশাহী 
আসোসিয়েশনে “শিক্ষার হের-ফের” শীর্ষক একটি বক্তৃতা পাঠ করেন। 
উহা! ১২৯৯ সালের পৌষ সংখ্যা 'সাধনা*য় বাহির হয়। প্রবন্ধটি পড়িয়া 
বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে এক পত্র লেখেন। পত্রখানি অংশতঃ এ বৎসরের 
চত্র সংখ্যা 'সাধনা*য় রবীন্দ্রনাথের টিপ্লনী সমেত প্রকাশিত হয়। সেই 
ংশ এই-_ 

বন্ধিমবাবু লিখিয়াছেন, «পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষা- 
সম্বন্বীয় প্রবন্ধটি আমি ছইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার 
সঙ্গে আমার মতের প্রক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেকবার অনেক 
সন্্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম, এবং একদিন সেনেট 
হলে দীড়াইয়। কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।*-_কিন্তু কেন যে 
তাহার “ক্ষীণস্বর” কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই এবং ফেনেট হৌসের মহতী 
সভা “অসংখ্যবালক-বলিদানরূপ মহাপুণ্যবলে কিরপ চরম সদগতির 
অধিকারী হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর মত আমরা অপ্রকাশ 
রাখিলাম। কারণ, পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন, বস্কিমবাবুর 
ক্ষীণম্বর ঘি বা কর্ণ ভেদ করিতে ন! পারে তাহার তীক্ষবাক্য উক্ত কর্ণ 

ছেদ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম ।__-পৃ. ৪৪*-৪১। 


সেন্ট্রাল টেকৃষ্ট বুক কমিটির ইংরেজী ভাষ! ও সাহিত্য এবং বাংল! 


১০২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


ভাষা ও সাহিত্যের সাব-কমিটিতে ১৮৯৪ গ্রীষ্টাবঝে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম 
পাওয়। যায়। 

১৮৯১ গ্রীষ্টাব্ের ১৩ আগস্ট তারিখে কলিকাতার ষংস্কৃত কলেজে 
“সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ং মেন, নামীয় সভার প্রতিষ্ঠা।-দিবসে 
বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থিত হইয়া! সাহিত্য-শাখার স্থায়ী সভাপতি হন। এই 
সভার নাম পরে পরিবপ্তিত হইয়। ইউনিভার্সিটি ইনৃট্িটিউট হয়। 
বঙ্কিমচন্দ্র এখানে মাঝে মাঝে উপস্থিত হইয়! সাহিত্য ও ধর্ম বিষয়ে 
বক্তৃতা করিতেন। তীহার জীবনের শেষ কীন্তি-_উক্ত সভার উদ্যোগে 
১৮৯৪ থ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে তৎকর্তৃক প্রদত্ত বৈদিক 
সাহিত্য-বিষয়ক ইংরেজীতে ছুইটি বক্তৃতা; এই বক্তৃতা ছুইটি ১৮৯৪ 
্রীষ্টা্ৰ হইতে প্রকাশিত “ক্যালকাটা ইউনিভাসিটি ম্যাগাজিনে”র এ 
বৎসরের গোড়ার ছুই সংখ্যায় প্রকাশিত হয় । 

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে তাহার বহুমূত্র রোগ 
অসস্ভবরূপ বৃদ্ধি পায়, তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন; ২৩ দিন সাংঘাতিক 
যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ৫ই এপ্রিল হইতে তিনি সংস্ঞাশৃন্ত হইয়৷ পড়েন। 
পরে জ্ঞান ফিরিয়! পাইয়াছিলেন, কিন্তু বাকৃরোধ হইয়াছিল । ৮ই এপ্রিল 
(২৬ চৈত্র ১৩০০ ) বেলা তিনটা! ২৫ মিনিটের সময় তাহার মৃত্যু হয়। 
তাহার ভ্রাতুণ্ুত্র (শ্ামাচরণের পুত্র) কষ্ণবাবু মুখাগ্নি করেন। 
বঙ্কিমচন্দ্রের বিধবা স্ত্রী রাজলক্্মী দেবী বহ্কিমের মৃত্যুর পরেও দীর্ঘকাল 
জীবিত ছিলেন। 

বন্ধিমের পুত্রসম্তান হয় নাই ; তিনটি কন্যা জন্মিয়াছিল-_খরৎকুমারা, 
নীলাজকুমারী ও উৎপলকুমারী। তাহারা কেহই এখন বর্তমান নাই। 
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জয় ও বংশ-পরিঢয় 
হর নগর হইতে ২৮ মাইল দক্ষিণে কপোতাক্ষ-তীরবর্ভা 
সাগরাাড়ী গ্রামে এক মন্ত্রাস্ত পরিবারে মধুন্দন দত্তের জন্ম হয়। 
প্রচলিত জীবন-চরিতগুলির মতে মধুনুদনের জন্ম-তারিখ--১২ মাঘ 
১২৩০ শনিবার (২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ )1% ূ 
সাগরধীড়ী গ্রাম মধু্দনের জন্মভূমি হইলেও তাহার পূর্বপুরুষগণ 
খুলনা জিনার অন্তর্গত তালা গ্রামে বাস করিতেন। তাহার পিতামহ 





* মধুহ্ধনের এই অন্ম-তারিখ ভাহার কোঠী হইতে পাওয়া কি না, চরিতকারগণ 
উল্লেখ করেন নাই। ১২ মাঘ ১২৩৯, শনিবার তীহার জন্ম হইলে ইংরেজী তারিখ ২৫ 
জানুয়ারি ১৮২৪ হয় নাহয় ২৪ জানুয়ারি, অবশ্ঠ রাত্রি ১২টার গর. জন্সিলে তন্ত্র 
কথা। মধুনুদনের জন্ম-সন লই! গোল আছে। ১৮৪৪ খ্রীষ্টান্বের নবেম্বর মাসে 
বিশপঙ কলেজে প্রবেশকালে তাহার বয়স “২১* বংসর ছিল বলিয়া! উল্লিখিত জাছে। 
তাহার গুমুদ্ধ বন্ধু ও ভভ্তগণ ১৮৮, ধর্টাযের ১ল! ডিসেম্বর তাহার যে সমাধি-্সত স্থাগন 
করেন, তাহাতে তাহার জন্ম-যৎংসর “১৮২৩ হীষ্টাব উৎকীর্ণ আাছে। নগেক্রনাথ সোম 
“মধুপ্মতি'তে এই সমাধিনিপির যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ০ ভ্রক্রমে 

"১৮২৪" মুত্রিত হইয়াছে 

মধুনুদন নিজে এক স্থলে তাহার বয়দের কথ! উল্লেখ করিয়াছেন । ১৮৪২ টাকে 
অক্টোবর মাসে তিনি ল্ডম হইতে প্রকাশিত 73574/8)'8 71040874-এ প্রকাশার্ঘ চন 
পাঠাইয়। সম্পাদককে যে গত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার এক স্থলে আছে £-%1::8:50) 
2081150 811005 1710000 ০০11586 10 091082, ] 20) 00৬ 10 100 
612005600) 621৯ (যোরীন্রনাথ বন্ধ £ 'জীবন-চরিত' ৪র্থ সং পৃ, ১১৪ )। 
১৮৪২ ্রী্টাবের অক্টোবর মাসে অষ্টাদশবর্যাঁয হইলে, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্বের শেষ ভাগে অধব! 
১৮২৫ শ্রীষ্টাবে মধুনুদনের জন্ম হইয়াছিল ধরিতে হুইবে। 


৬ মধুহ্দন দত 
রামনিধি দর্ত। রামনিধি সাগররাড়ীতে মাতামহের নিকট আসিয়া 
বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাহার চারি পুত্র, সকলেই বিদ্বান, 
কৃতী ও উপাঞজ্জনক্ষম ছিলেন। কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ দত্ত মধুস্থদনের 
পিতা । 
পারন্য ভাষায় বাজনারায়ণের বিশেষ বুত্পত্তি ছিল; লোকে 
তাহাকে 'মুন্ধী রাজনারায়ণ বলিত। মধুস্থদনের বয়স যখন ৭ বত্সর, 
তখন তিনি ওকালতী উপলক্ষে কলিকাতায় আগমন করেন এবং অল্প 
দিনের মধ্যেই তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন খ্যাতনামা 
ব্বহারজীবিরূপে পরিগণিত হন। তিনি কলিকাতার অন্তর্গত 
খিদিরপুরে বড় রাস্তার উপরে একটি দ্বিতল বাটা ক্রয় করিয়া তথাকাঁর 
এক জন সম্্ান্ত অধিবাসিরূপে গণ্য হন। তাহার চারি বিবাহ; মধুস্থদনের 
জননী জাহুবী তাহার প্রথমা পত্বী। মধুস্থদন পিতার একমাত্র জীবিত 
সন্তান ছিলেন। 
মধুস্দনের একজন চরিতকার লিখিয়াছেন, “তিনি | রাজনারায়ণ ] 
ব্যবহার-শাস্ত্রে এরূপ পারদর্শী. ছিলেন যে, প্রথমে তাহাকে সরকারী 
উকীল নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু গ্রসন্নক্মার ঠাকুর যোগাড়- 
যন্ত্র করিয়া উক্ত পদে নিযুক্ত হন” ( “মধু-স্থৃতি” পৃ. ৩)। এই উক্তি 
ঠিক নহে। ১২ এপ্রিল ১৮৪৮ (১ বৈশাখ ১২৫৫) তারিখের “সংবাদ 
প্রভাকরে' প্রকাশিত “সন ১২৫৪ সালের সংবাদের সংক্ষেপ বিবরণ” মধ্যে 
দেখিতে পাঁই 
পৌষ [ ১২৫৪ ]:-_-সদর আদালতের জজেরা খাস আগীল ঘটিত 
মোকদামায় উকীল বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে সর্বশ্রেষ্ঠ, অপিচ গোলাম 
সবদার এবং রমাপ্রসাদ রায় বাবুকে শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য করিয়াছেন। পরস্ত 
রাজনারায়ণ দত্ত প্রভৃতি কএকজনকে অযোগ্য বলিয়! পদচ্যুত করিলেন। 


ছাত্র-জীবন ৭ 


রাজনারায়ণ পুত্রকে স্থশিক্ষিত করিতে ক্রটি করেন নাই। মধুস্দণ 
প্রথমে সাগরদাড়ীতে মাতার নিকট থাকিয়া পাঠশালায় পড়াশ্তনা করেন। 
তৎকালে সম্তান্ত হিন্দুদের মধ্যে পারস্য ভাষা শিক্ষা করার চলন ছিল, 
মধুস্দনও শৈশবে ফার্সী শিখিয়াছিলেন। তাহার পিতা তাহাকে 
খিদ্দিরপুরে আনয়ন করিয়া কলিকাতার বিখ্যাত হিন্দুকলেজে ভন্তি 
করাইয়া! দিলেন । 


ছাত্রজীবন 

হিন্দুকলেজ 

মধুস্থদনের চরিতকারগণ লিখিয়াছেন, ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ বৎসর 
বয়সে মধুস্থদন হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন। এই উক্তি ভিত্তিহীন। 
মধুস্থদন ইহার অনেক আগেই হিন্দুকলেজে যোগদান করিয়াছিলেন । 

সেকালের হিন্ুকলেজ ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল-_জুনিয়র স্কুল ও 
সিনিয়র স্থল। এই' দুই ভাগে সর্বসমেত ১৩টি শ্রেণী ছিল ;* জুনিয়র 
স্কুলে ১৩শ হইতে ৬ষ পর্যযস্ত আটটি ( অর্থাৎ ৮ম হইতে ১ম জুনিয়র ) 
শ্রী, এবং সিনিয়র স্কুলে ৫ম হইতে ১ম পর্যস্ত পাঁচটি শ্রেণী ছিল। 


* পহিন্দুকালেজের ছাত্রেরদিগ্ের পরীক্ষা ।-_২৭ জানুয়ারি শনিবার পটলডাঙ্গার 
হিন্দুকালেজে অর্থাৎ বিদ্যালয়ে ছাত্রেরদিগের সাম্বংসরিক পরীক্ষা! হইয়াছিল***। 

***১৩ হইতে ১ কেলাস অর্থাৎ পংক্তিপর্যান্ত ছাত্রেরা****। (“সমাচার দর্রণ' 
৩ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭)। “সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খও € ২য় সং.) পৃ ৩২। 

১৮৩৭ শ্রীষ্টাব্দের জেনারেল কমিটি অব পাব.লিক ইন্ই্রীকশনের রিপোর্টেও (পৃ. ৪) 
প্রকাশ, হিন্দুকলেজের কলেক্স-বিভাগে ১ম হইতে «ম শ্রেণী, এবং লোর়ার স্কুলে ১ম, 
২র ও ছয়টি নিক শ্রেণী ছিল। 


৮ মধুস্দন দূত 
জুনিয়র স্কুলে সর্ধনিয় শ্রেণীতে ছাত্রের ইংরেজী ভাষায় ও গণিতাদি 
বিষয়ে কিছু জ্ঞান অর্জন করিবার পর তবে ৭ম জুনিয়র ( অর্থাৎ 
১২শ ) শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে পারিত। ৮ বৎসরের কম ও ১২ 
বৎসরের অধিক বয়স্ক ছাত্রকে জুনিয়র স্কুলে প্রবেশাধিকার দেওয়া 
হইত না।* 

মধুস্দন কোন্‌ সালে হিন্দুকলেজের জুনিয়র স্কুলের সর্বনিম্ন শ্রেণীতে 
অর্থাৎ ৮ম জুনিয়র, বা সিনিয়র স্কুলের ১ম শ্রেণী হইতে নিয় দিকে গণনা 
করিয়া ১৩শ শ্রেণীতে প্রবেশ করেন, তাহা দেখা যাক। তিনি ষে 
১৮৩৩ শ্রীষ্টাবে জুনিক্র স্কুলে সর্বনিম্ন শ্রেণী বা ৮ম শ্রেণীতে প্রবেশ করেন, 
তাহা নিঃসন্দেই ; কারণ, ১৮৩৯ খষ্টাব্দে ভূদেব মুখোপাধ্যায় হিন্দুকলেজের. 
৭ম শ্রেণীতে ( সিনিয়র স্কুলের ১ম শ্রেণী হইতে নিম্ন দিকে গণন1 করিয়া 
সপ্তম শ্রেণী, অর্থাৎ জুনিয়র ডিপার্টমেন্টের ২য় শ্রেণীতে ) প্রবেশ করেন 
ও মধুন্থদনকে সহাধ্যায়িরপে পান।ণ গৌরদাস বসাকও লিখিয়াছেন 
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1 ভূদেব ১৪ বৎসর বয়সে ১৮৩৭ শ্রীষ্টাৰধে হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন । তাহার 
একখানি পত্রে প্রকাশ £-_-“মধুহ্দনের সহিত আমার প্রথম আলাপ হিন্দু কলেজে। 
স্কৃত কলেজ ছাড়িবার পরে আমি যখন হিন্দু কলেজের সপ্তম শ্রেণীতে আমিয়। ভণ্ডি 
হই, তখন মধুও এ শ্রেণীতে পড়িত ।”-_তৃদেব-চরিত', ১ম ভাগ, পৃ. ৪৫-৪৬। 


ছাত্র-জীবন ৯ 


যে, তিনি ১৮৪০ গ্রীষ্টাব্ষে হিন্দুকলেজের ৬ষ্ঠ শ্রেণী বা জুনিয়র 
ডিপার্টমেপ্টের ১ম শ্রেণীতে সহাধ্যায়িরূপে মধুক্দনের সহিত পরিচিত 
হন।* তাহ! হইলে মধুন্থদন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্ধনিয় বা ৮ম জুনিয়র 
শ্রেণীতে (অর্থাৎ উপর হইতে নিম্ন দিকে গণনা করিয়া! ১৩শ শ্রেণীতে ) 
প্রবেশ করিয়াছিলেন । তিনি যে জুনিয়র ভিপার্টমেণ্টের সকল শ্রেণীতেই 
পাঠ লইয়াছিলেন, তাহাও নিশ্চিত; কারণ, আমর] তাহাকে ১৮৩৪ 
খীষ্টাব্ের ৭ই মার্চ টাউন হলে হিন্দুকলেজের ছাত্রদের পুরস্কার-বিতরণী 
সভায় শেক্সপীয়র হইতে আবৃত্তি করিতে দেখি | আমরা পূর্বেই 
দেখিয়াছি, মধুস্থদন ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেবের সহিত ২য় জুনিয়র শ্রেণীতে 
পড়িতেছেন, সুতরাং ১৮৩৪ শ্বীষ্টাব্ষে তিনি ৭ম জুনিয়র শ্রেণীর ছাত্র 
ছিলেন। স্কুল-কলেঙ্গের পুরস্কার-বিতরণী সভায় আবৃত্তি ব্যাপারে 
সচরাচর স্থপরিচিত পুরাতন ছাত্রদেরই নির্বাচিত করা হয়। এই 
কারণে মধুস্দন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্ধবনিয্ন বা ৮ম জুনিয়র শ্রেণীতে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন_-এরূপ মনে করাই সঙ্গত। আরও একটি কথা, ৭ম 





* 1 5000921021090 10) 01001000868 11) 1940১ 10010 জা 7078 12 
89 68 01988+ (186 01288, 00109: 10610970009206) ০01 609 ০10. 7100 
0০0119£6,---130300170150621083 01111017891 11, 9. 19669, 


1 প্পুরদ্কার বিতরণ।-__গত শুক্রবার [৭ মার্চ ১৮৩৪ ] টোনহালে হিন্দুকালেলের 
ছাত্রেরদিগ্নকে পুরস্কার বিতরণ করা৷ গেল |." 


ইহার পরে নাট্যবিষয়ক প্রস্তাব আবৃত্তি হইল ।** 


যষ্ঠ হেনরি ও গ্রাষ্টর। 
, ষষ্ঠ হেনরি । 2 ঈশ্বরচন্দ্র ঘোযাল। 
্ষ্টর | *** মধুনুদন দত্ু। 


--“সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খও (২য় সং), পৃ, ১৯-২০ 


৩ 


মধুস্দন দত 


জুনিয়র শ্রেণীতে প্রবেশ করিবার পূর্বে জুনিয়র স্কুলের ছাত্রর্দিগকে 


সর্বনিয় শ্রেণীতে পাঠ লইতে হইত। 


মধুস্থদন হিন্দুকলেজের জুনিয়র স্কুলে কোন্‌ বৎসর কোন্‌ শ্রেণীতে 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার সুবিধার জন্য একটি হিসাব 


দিতেছি £__ 


সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ১ম শ্রণী 
হইতে নিম্ন দিকে গণন। করিয়া 
জুনিয়র শ্রেণীর সংখ্যা 


ইং ১৮৩৩ 
১৮৩৪ 


১৮৩৫ 


১৮৪৩ 


১৩শ 
১২শ 
১১শ 
১ম 
৯ম 
৮ম 
৭ম 
৬ঠ 


নিম্নতম শ্রেণী হইতে উপর 
দিকে গণনা করিয়া জুনিয়র 
ডিপাটমেণ্টের শ্রেণীর সংখ্যা 
সর্বনিম্ন বা ৮ম 
ণম 
৬ 
৫ম 
৪র্থ 
৩য় 
২য়**"ভূদেব সহাধ্যায়া 
১ম..*গৌরদাস সহাধ্যায়ী 


জুনিয়র স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করিয়া মধুহ্দন ১৮৪১ খ্রীষ্টাবে হিন্দু- 
কলেজের সিনিয়র ভিপার্টমেণ্টের ৫ম শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। এই 
বৎসর পিনিয়র ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা সর্বপ্রথম প্রবনিত হয়ঃ সিনিয়র 
ডিপার্টমেন্টের ১ম ও ২য় শ্রেণীর ছাত্রের! সিনিয়র বৃত্তি, এবং ৩য় ৪র্থ ও 
৫ম শ্রেণীর ছাত্রের! জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারিত। মধুন্দন ১৮৪১ 
খষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ৫ম শ্রেণী হইতে পরীক্ষা দিয়া জুনিয়র বৃত্তি লাভ 
করেন। এই পরীক্ষার ফল ৭ জানুয়ারি ১৮৪২ তারিখের “ইংলিশম্যান, 


পত্র হইতে উদ্ধত করিতেছি £-_ 


ছাত্র-জীবন ১১ 
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19] 01509102060 1616660১,০, [)০, 
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130707701109]]5 1110629১০০০ [)0, 
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(01660 ০5 6119 77591527175 10: 080. 18, 1849, 0. 92), 


বৃত্তি-পরীক্ষার ফলে মধুস্দন আট টাকা জুনিয়র-বৃত্তি লাভ করেন। 
মধুস্থদন এবং তীহার সহাধ্যায়ীদের মধ্যে ভূদেব ও শ্যামাচরণ বৃত্তি লাভ 
করিয়া ৫ম শ্রেণী হইতে পর-বৎসর (ইং ১৮৪২) একেবারে ২য় শ্রেণীতে 
উন্নীত হন; কিন্তু এ বৎসর তিনি জুনিয়ব-বৃত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হন নাই, 
তাহার স্থলে ৩য় শ্রেণী হইতে অভরচরণ বন্ধ বৃত্তি পান ।* দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে রাজনারায়ণ বন্থ মধুস্থদনের সহাধ্যায়ী ছিলেন। 

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে মধুস্থদন যখন ২য় সিনিয়র শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময় 
রামগোপাল ঘোষ, হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মধ্যে যে-ছুই জন স্ত্রীশিক্ষা 
বিষয়ে ইংরেজীতে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবে, গুণান্ুসারে তাহাদের 
ছুইটি পদক পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হন। মধুন্দন এই প্রতিযোগিতা- 
পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক, এবং ভূদেব দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার করিয়া রৌপ্যপদক লাভ করেন। রচনাগুলির পরীক্ষক ছিলেন 
-ইগ্ডিয়ান ল কমিশনের সভাপতি ও সুপ্রীম কাউন্সিলের সাস্তয 





* 067601 1162076 ০0) 70210 17917045012,,.-102 1849-48. 0010015 0, 
0১ দে, 


১২ মধুসদ্ন দত 


সি. এইচ. ক্যামেরন্‌। মধুক্থদনের এক জন চরিতকার লিখিয়াছেন, “প্রথম 
শ্রেণীর সহিত প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া, তিনি 
স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছিলেন।” (মধু-স্থৃতি', পৃ" ১৩) প্রকৃতপক্ষে 
প্রথম শ্রেণীর ছাত্রের এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নাই ।* 


মধুস্থদন হিন্ুকলেজের মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ছিলেন। ইংরেজীতে 
তাহার রীতিমত অধিকার জন্মিয়াছিল। ছাত্রজীবনে--বিশেষতঃ 
'সিনিয়র ডিপার্টমেন্টে পঠদ্দশায় তিনি বহু ইংরেজী কবিতা রচনা 
করিয়াছিলেন; ইহার কিছু কিছু 'জ্ঞানান্বেষণ ( ইংরেজী-বাংলা! ), 
7,765707 06266, 7,76727 01207 প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। এই মকল কবিতার অনেকগুলি তাহার জীবন-চরিতগুলিতে 
মুদ্রিত হইয়াছে। মধুহ্দন বিলাতে 7967//16%75 114560911270/ ও 
73120700005 11%7027%6 প্রভৃতি পত্রেও কবিতা পাঠাইতেন। 
তিনি ইংরেজী কবিত৷ রচনায় ক্যাপ্টেন ডি. এল. ৰিচার্ডসনের নিকট 
বিলক্ষণ উত্সাহ লাভ করিয়াছিলেন। মহাকবি হইবার ও বিলাত 
যাইবার ইচ্ছা হিন্দুকলেজে পঠদ্দশায় তাহার মনে জাগিয়াছিল। এই 


*:+/1$8 18 021)6 73029 9180 60 10930610709 610০৮ % 9650 (02261970090 17051706 
000:90. & 0010. 71009] 105 6119 0986, 2100. 91159 11902] 101 6100 8990190. 109৮ 
15888 010 19610 £1000919 10000561010) 90709100090. 08109010117 181 :0197:03)09 
&০ 269 8906 07 913110797) ০01 6109 19036 £077920610725 017 09100910709 600 
[80971011097, 22:060. 61)9 7013298 000৪--61)6 186 6০ 110900089০9 10066), 8100. 
2০, 6০ 130090080 11001597198 ০1 (09 9] 01295, 119 91:86 01889 দম09 
029স2111908 6০ 907000668 1072 60989 0)010078,--:0717)000 0011929 407709] 
78900: 00 1849? 09660 9186 10608120097, 1849, 101৫. 00, [৯ 
00, 10, 


মধুহুদনের পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনাটি উল্লিখিত শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে (20001001% [0 
7১0, ০৮-৯০%?) মুদ্রিত হইয়াছে। 


ছাত্র-জীবন ১৩ 


সময় তিনি বন্ধু গৌরদাসকে লিখিয়াছিলেন :--“0 ! 170৮ ৪1,001 
] 1109 60 996 700. 7169 105 41011061১11 1 00810091 60 7098 
67996 [009১ 12101) 1 810] 81177086 ৪7:91] 81191] 109১ 11 ] 081 
8০ 60 101061800, 
ছাত্রাবস্থায় মধুস্দন বাঙ্গালাভাষার কিছুমাত্র অন্থশীলন করেন 
নাই। বাঙ্গালাভাব! অশিক্ষিতের ও বর্ধরের ভাষা এবং তাহা বিস্মৃত 
হওয়াই ভাল, হিন্দু কলেজের অন্য অনেক ছাত্রের স্তায় ত্বাহারও এই 
সংস্কারছিল। একবার মাত্র তাহার প্রিয়ন্থহদ্‌ গৌরদাস বাবুর অনুরোধে 
বর্ধাখতু বর্ণনাচ্ছলে তিনি নিম্নলিখিত কবিতাটী রচনা করিয়াছিলেন। 
ইংরাজীতে যাহাকে ৪80:08610 বলে, কবিতাটী সেই শ্রেণীর । ইহাতে 
ষে কুয়টী পংক্তি আছে, তাহার প্রথম বর্ণ গুলি একত্র করিলে *গউর দান 
বসাক" এইরূপ হইবে ।:.. 


বর্যাকাল। 
গভীর গর্জন সদ! করে জলধর, 
উলিল নদনদী ধরণী উপর। 
রমণী রমণ লয়ে, সুখে কেলি করে, 
দানবাদি দেব, ষক্ষ জুখিত অন্তরে । 
সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব, 
বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব। 
সাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়, 
কলহ করয়ে কোন মতে শান্ত নয়। 
_-“মাইকেল মধুস্দন দত্তের জীবন-চরিত” ৪র্থ সং, পৃ. ১০*-১*১। 
মধুস্থদন ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্স্ত হিন্দুকলেজে পড়িয়া হঠাৎ অস্তর্ধান 
করেন। তাহার পর যে ব্যাপার ঘটে, তাহাতে মধুস্থদনের হিন্ুকলেজে 
পড়িবার আর অধিকার রহিল না। 


১৪ মধুন্থদন দত্ত 


গ্রীষটধর্্ম গ্রহণ 


মধুস্দন যখন হিন্দুকলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ২য় শ্রেণীর ছাত্র 
(ইং ১৮৪২ ), সেই সময় তাহার পিতামাতা এক ভূম্যধিকারীর পরমা 
সুন্দরী কন্তার সহিত তাহার বিবাহ ঠিক করিয়াছিলেন। কিন্ত এই 
বিবাহে মধুন্থদনের মত ছিল না। ২৭ নবেম্বর বন্ধু গৌরদাসকে লিখিত 
তাহার একখানি পত্রে দেখিতে পাই £_ 


১০০0৮ 00208 10001 6179 চ70121)6 ০1 207 21110810709, ] 1818 (01! 
[7921] 1810) 0996 8020099০005 0010 19000 209 1] 46 0108 8911561078 
0? (7009 20006009 1070) 1761009 7 220 60 109 20577190 ১---07০90101 
61005068 1| 16 00900 .৪ 20 107 01900 200 700%0:99 0 1291. ৪0900. 
1179 001118 ০07) 609 17960] 001:000199 1 147 09620608019 6709 
09001069012, 1101) 20001100%7 -70০00: 01011 1086 & 0891 01 7015৩ঘ্য 
18 17) 86079 102 108 10 606 9592 17095010919 ০০০ ০ মাও6ো৮ ! 
9০০ 1000 205 09819 10৮ 19%5176 61019 0০021067519 ৮০০ 90217 ০০6৪৫ 
6০ 00 76707060, 101)9 ৪02) 2709 £0:096 6০ 21809 06 7. 99721006 2921)0959 
16 10000 005 1799৮, 1090000 91১০0, 16---110 6009 90080 ০0 9 70: ০0: 6০ 
2000১] 00096 81609: 100 110 [0--0 01: 99889 “6০ 00 £6 91] ১--016 67 
47696 702646 02 0016 / 


মধুহ্দন বিবাহ হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। তিনি শেষে খ্রীষধন্ম-গ্রহণে কৃতসন্বপ্প হইলেন। খ্রীষ্টান 
হইলে বিবাহের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে, বিলাত গমনেরও 
সুবিধা হইতে পারে। তৎকালে কালাপানি উত্তীর্ণ হইলে হিন্দুর 
জাতিনাশ হইত, কিন্ত খ্রীষ্টান হইলে মধুন্ুদনের মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হর। 
পাদদরি রুষ্মোহনের লিখিত একখানি পত্রে আমরা দেখিতে পাই £-_ 


[. দ9৪ 01900 1151706 10 00100191118 90099 89100101869 01 01056 
00091, 070 091190. 0:09 ৫9 8200. 17060010090 10110018917 ০ 109 98 ৪) 
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্ি 


ছাত্র-জীবন ১৫ 


02 61099 1069751918 900. 07986 0991 01 0070562896107,] সা9৪ 12007998- 
96 160 6119 0691191 61056 1018 0991:9 ০1 09901001706 2 0127186190 9৪ 
80508] £99691 61390 1015 09819 019 ০৮০8০ 6০ 710819770, ] সা2৪ 
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88700 01709 60 0 ৪ 07701961522 200 6০ ০ 6০ 170515700, 11 12910 1916 
ডট 28001) 17766898690. 17) 619 0989 200. 6500:95590 2 099279 0£ 9881108 
60০ 00690018106 5006, 11009061000. 029 1906 60 100602, 182] 
8৪97 17171 109 8220 90 1018 ০018 098170 ] 0959 17177) 8, 10068 01 177600100- 
8০2 60 000 29130101109 ] 10950 ₹9197:90. 6০১ 11105 10206102208 
9081590. 10110) 91 ০0০0:019117 2700 £%5০ 10170 05০75 90000:509109106 
12) 1019 20579) 2130. 65922 10620000000 1017) €0 077, 13105 60628 1090065 
00591170£ ০0 139069%1.---1 10178190272 “811017591 01901) 9009) 
10০৮৮,,-702420750 2€60055159) 08705, 1899, 0. 86. 


ইহার পর হঠাৎ এক দিন মধুন্থদন নিরুদ্দেশ হইলেন, কোথাও 
তাহাকে পাওয়া গেল না। রব উঠিল, মধুস্থদন খ্রীষ্টান হইতে গিয়াছেন। 
ক্রমে জান! গেল, পাছে তাহার প্রতি বল প্রয়োগ হয়, এই ভয়ে লাট- 
পাদরির সাহায্যে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে আশ্রয় লইয়াছেন, শীঘ্রই 
্রীষ্টধশ্মে দীক্ষিত হইবেন । এই সংবাদ পাইয়া সহপাঠী গৌরদাস বসাক 
ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে মঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত 
করিতে পারেন নাই । 


১৮৪৩ গ্রীষ্টাব্ের ৯ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় মিশন রো-স্থিত ওল্ড 
মিখন চার্চ নামক ধর্মমন্দিরে আর্চডিকন, ডেয়াল্টি, (10981 ) 
“মাইকেল” নাম দিয়! মধুস্থদনকে খ্রীষ্টধর্শে দীক্ষিত করিলেন। অনুষ্ঠানে 


১৬ মধুহদন দত 

বাধাবিপত্তিব আশঙ্কা করিয়া কর্তৃপক্ষ শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 
পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে “নির্বাচিত সাক্ষী” 
€401008967) ভ10988% ) ছিলেন । রাজনারায়ণ দর্ত এক জন 
গণ্যমান্য ব্যক্তি; তাহার পুত্রের শ্বীষটধন্ম গ্রহণে শহরময় হুলস্থুল পড়িয়া 
গিয়াছিল। বেঙ্গল হরকরা? পত্রের স্তত্তে বাহির হইল £-- 
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বিশপ্স কলেজ 


্ীষটধর্ম গ্রহণ করিয়া অচিরেই মধুনথদনের বিলাত গমনের স্থবিধা 
হইল না। তিনি বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখিয়াছিলেন £-_- 


»*] ০৮৮ £০ 6০ 102721220 611] 10909201901 20056, ] 902 200 
80006 60 003079 %100. 1)50 161) 07901021009 60 10) 12610; 2 90 
00৮ £01708 00 187061900 161) 110, 10981৮৮5 ) 20 26592 ০০৮ 
৪1]0দয 6190,.. 


১৮ মধুস্থদন দত্ত 

ধর্মাস্তর গ্রহণ করিলেও মধুস্থদন পিতা-মাতার স্সেহ হইতে বঞ্চিত 
হন নাই। তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন, ইহাই তাহার পিতার একান্ত 
ইচ্ছা ছিল। এই কারণে মধুকুদদন শিবপুরে বিশপ্স কলেজে প্রবিষ্ট 
হইলেন; হিন্দুকলেজে খ্রীষ্টান ছাত্রের স্থান ছিল না। রাঁজনারায়ণ 
পুত্রের সমস্ত বায়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। 

মধুস্থদনের চরিতকারের1 মধুন্থদনের বিশপ্স কলেজে প্রবেশের 
সঠিক তারিখ দিতে পারেন নাই। মধুস্দন ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে 
বিশপস কলেজে প্রবেশ করেন নাই,_করিয়াছিলেন ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের 
নবেম্বর মাসে। পাদরি লং তাহার 7716%2-13007 ০7 88761 
1155510796০. (1848) পুস্তকের ৪৫৭ পৃষ্ঠায়-_খুব সম্ভব বিশপস 


কলেজ রেজিষ্টার হইতে নিয়াংশ উদ্ধত করিয়াছেন £-- 
[196 0? 6150 960097068 00771090690 161) 1318100718 0011989 10 1846. 


9000 7086০ ০01 809 00 1356 
40770198101 79, 7705, 707000541780226, 
ছ্ ষ্ঞ দঃ ষ্ 
10010190097 ৩, 21 1) 
18111 1844 9%006106, 


কিন্ত বেশী দিন মধুহথদনের বিশপ,স কলেজে থাকিয়! পড়াশুনা করা 
সম্ভব হইল না। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্বের শেষ ভাগে কোন কারণে রাজনারায়ণ 
পুত্রের প্রতি বিরক্ত হইয়া! তাহার অর্থসাহাষ্য বন্ধ করিয়া দিলেন। 
বিশপস কলেজে তখন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্পীর অনেক ছাত্র অধ্যয়ন 
করিত । তাহাদের মুখে মান্রাজের কথা শুনিয়া, ভাগ্য পরীক্ষার জন্য 
এক দিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া, অকন্মাৎ কয়েক জন মাদ্রাজী 
সহাধ্যায়ীর সহিত মধুস্দন মাদ্রাজ চলিয়া গেলেন। 


মধুস্থদন তিন বখ্সর বিশপ স কলেজে ছিলেন। এখানে তিনি গ্রীক, 
লাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করিবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন। 


ছাত্র-জীবন ১৯ 


পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই কলেজে অধ্যাপন। করিতেন । 
তিনি পরবর্তী কালে একখানি পত্রে বিশপস কলেজে মধুস্দনের 
ছাত্র-জীবন সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়াছিলেন, নিয়ে তাহ! উদ্ধত করিতেছি £_- 


009 11096 25111910021 6112 2906 0265 ০06 1715 62106 11060 
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1843....75 51265100 29 2. 11757-91006116+ ৪110. (12 ০011655 01181539 
7০৪ 0910 105 1115 91051921১00 1২5. 90/- 0০1 111011111, 

57110009115 0£ 10955 00610009] 18101 1190 2010691:0 ৮11119175 
785 2 50061 01 6116 17111000 0০০011956. 176 ৮29 6000 01 চ71111105 
13115511517 1965 2110 2 1115102065111 725 93115 05 016 00115755810 
০ 006 21510 01 (17 0110101) 02810. 212 14107511911 111110 0015190560 
95 111175215101 6172 09008951011, 7300 116 175501 ৮7015 21101111115 2 
118 011010 10 730105511 ৮/111011 112 2:090650 6০. 11010 111 86৮61 
00171601111) 29 ৪, '0200151. নট ৮29 2. 70015012০01 2769 12651190521 
[0০৮/০1,--501102৮5119 01511651120 1015 110175111210125 50115 110 1119 
01011210105 ৪110. 561701111611195 ০06 011 11106000110121 1701110 9170 ৮০17 
511801005০0: 19১01501101 1151165, 1105 92190£106 12170 1060 ৪ 
10011801001 ০০011151010 1617 0106 2001109116195 01 73151701015 0011985 
81১০0 1119 01588, 

[110 5001958996202] 28011011155 1180. 812 1065 ৪6 (176 চ122)6 0118 
1190555 0£1 [11018. 91101210 1709 105 91001127560 ০0 11711025 (179 
19411511510 0:635--006 011 002 2170. 6126 09955:1126, 1৮ ৮০৫10 1125 
10910 21191116517 09৮51 11 01195 1720 1506 11119105150 ৮1010 00501019 
0250180. 11611 72:0511106---101 1 723 61115 117051:69191100 11101 
208060. & 1117 8101116 1112 102912915 1160 211 01030111200 29915621009. 
1175 00119512156 ৫9501119 725 2 1)1701 07350018110 100110. 2110 (108 
80022 080. 11916 ৮৮25 10010111116 1101 (11986 1131055 61126 795 
06010118117 1417511517, 41116 25611026155 দা151190. 11111 (০ 08৮ 018 ৪ 

" 11165 02559015 1115580. 01 101201, 106 5810. 1624157 /%9 00086052%6 
0086%1706 07 1059 0209 10507007698. 7009 09111191110 1031115 2110760 
109005 80008200. 11) 6116 1951--5511101) ৮25 2 5/11115 5111. 808, 10 
৪. ০০0100150. (9210210 115 (11 [91590515 11990101505 2120. 9119] 
209021191 01155 91] ০০, 11115 199700 ০০ 110001 1159 2, 18:00 
07555 1০105 10610 95 50220191018. 800611% 01 13191109115 0০91156. 


স্০ 


মধুহ্দন দত্ত 


এ 010 100 “41969155109 85 700. 1190. 16910 [1180 109 115176 0 00 50, 
1001 015 5210101 70198501: 60115711600. 1172 01. 6116 9019150 8201116 
71 07638 70৫ 70076 0010%7$ 17210 786 1057/00/, 1 02100 9857 (118 
0135 522 201215 0 56211511715 129105 ০00 0116 20115770156 806012- 
065 আআ: 0:6521217 21011050. 0116 809110 01 01715 0111106 চ্য89 


0096 0965 25 2110%50. ০ 9৪: 6115 25091 ০০11০ ০০996৮1:1৩ 


চ710101) 116 2001760. 0: 158 217 0০011655, 8110 0০01. 6০0 6116 721511517 
০০৪6 8110. 1069০: 1706 88 1115 11902 21 50901565০৪৮ ০1 ০০115. 

[76 16 ০০11656, [ 1)21266। 010 1119 1961761 01950011611101105 011৩ 
[98511011601 9911956 ৫158:555. 4. £:586 10805 96005115 0£ 73195179015 
(001125 ৮০9 01 1119 01251061105 ০1 01801895 8100 11851005 0012- 
08000 00:18] 17911051111) ৮/1011 501116 01 6175111, 10809 চা2৪ 
1000050 €০ 20 710) (12511 6০ 1080189 29 219 20551160161. 5, 
1791091 : “:0010171961 17190177 52029121086, 06801001 24 00021%6, 
18135, 18929 100, 35-96. 


মাদ্রাজ-প্রবাস 


বিবাহ 


১৮৪৮ খ্রীপ্নাব্বের গোড়ার দিকে মধুস্দ্ন মাদ্রাজ আসিয়া উপস্থিত 


হন। জীবিকা অর্জনের জন্য প্রথমে তাহাকে ব্র্যাকটাউনে প্রতিষ্ঠিত 
মাদ্রাজ মেল অর্ধান আযসাইলামে ইংরেজী শিক্ষকের কাব্য গ্রহণ করিতে 
হইয়াছিল (ইং ১৮৪৮)। এই বিদ্যালয়ের সহিত একটি বালিকা- 
বিভাগও সংগ্লি্ই ছিল। বালিকা-বিভাগে রেবেকা মাক্টাভিস নামে 
এক নীলকর-কন্তা অধ্যয়ন করিতেন। মধুস্দন এই কুমারীর বূপলাবণ্যে 
আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহ ও চাকুরীর কথা 
মধুহ্দন গৌরদাসকে এইরূপ লিখিয়াঁছিলেন ৫₹- 


»১*17011 11516 02100668917 ৮125 17711 11190 ৮7100 ড5১65011 2001 
21101615, 10010101012 11101116111 (11112]- 018 208, 61056 010 1101 
19061 2. ৮8150106027 51516 010 1716, 1116561 ৫01001111017307090. 
1019 11566156005 60 20015 61191 2 0: 3 199180139, 5111003. 1787 21521 


মান্রাজ-গ্রবাস ২১ 


10515, 11179551790 11000126০00 113 (15 12 ০1 10100017135 8, 5681101125 
[01806 001: 11179916110 6887 11186651,] 2591118 5০০১-98109018115+ 10: 
2. 02101101095 50:911261. 170576%1, (112171 0০00. 10 10018152265 112 2 
061151171116251115) 2 920 1209 210 ] 110%/ 1)2511) 60 10901 20000 1319 
৬ 1017011 115 & 00111117219097 01 8,1091:01116, 11156 11811050101 
115 211011015 11 &, 00111092915651 9916 12065 2106: 2 15816012951 ! 
[71515 2, 98111115102 009 1187 005 ! 

০11 2110011174,0201) আ101) 58910. 6০ 205 2096110501019] 19189 
15 00109 00160, 1115. 1), 15 01 120511511 08161076885, 1761 18010 
₹789 12 111010-101212092 01 01219 15510651207 ; 1190 55910 0:011015, 
10 25011251001. 1752 21510055 2&8 9০0. 11195 11192211) 61:০ যা 
1110017 2911756 070 1196011. 17075522521] 25 711) 0118 91009 
০1] !'--11201:75 11210 01017211451]. 13180 70710, 1410 
7210:02:9) 1849. 

১০০81001010) 1 2111 20001: 41191151? 11 8, 0001 8017001---512, 
51116 2180195 10515 29511010101 6105 0111101617 01 1402:01062125 2110. 
(11011 00500110271(51? ;--201]1017 00191158715 171310068105 ৪120. 14896 
[11012115. 1 01:099 11105 (11911), 0001) 01 00001101171 00090. 190, 
2120. 0116 51602010111 11010. 1010 5০011 251 909. 1115 11) 1115 
14010190971 ০10901105 2 ]1012155 2 19895921016 “78511 [61111590117 
18.01175, 1901) 01910111849. 


ংবাদপত্র-পরিচালন 
মাদ্রাজ-প্রবাসের অধিকাংশ কাল মবুস্দন তিনখানি স্থানীয় 
ংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই তিনখানি 
খবাদপত্র__-1162765 02701460972 09878700  0/707/01, 
44670600610) ও 197)9007.* . তিনি প্রধান সম্পাদক-রূপে 
444/291% পত্র কিছু দিন কৃতিত্বের সহিত পরিচালন করিয়াছিলেন। 





* ২* ডিসেম্বর ১৮৫৫ তারিখে মধুন্দন গৌরদাসকে যে পত্র লেখেন, তাহার শেষাংশ 


এইরূপ £-_ 
41৯, 8, ] 80 &6 0155911% 8910-601601 01 006 45109020017) 075 
01215 01011 11 (1115 (০0৮511.17 


২২ মধুসদন দত্ত 


এই সংবাদপত্রগুলি ছাড়া মধুন্থদন মাত্রাজে 77212 077076016 
নামে একখানি ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদন করিয়াছিলেন । 
১৮৫১ ্রীষ্টাবে 77452% 071077 প্রথম প্রকাশিত হয়। মধুস্দনকে 
লিখিত বন্ধু গৌরদাস বসাকের ছুইখানি পত্রে প্রকাশ 2 


তা 2517100 ৮85 01271905611 70110281060 80 ০৮5০ 
11805 00111 & 1321091 11211150. 17111010 01710101011 7171011) 16 ৮789 
5220, 15 90160 197 500. ] 95 01611517650 (0 860 01596 900. 17255 
10০51510 ০00156]£ 10 0115 19500705901 "৮06 71021%1) 145109651 05 
2. 67181 572 ০9 10915 01215611 11011 2100. 25102660..--29 01015 
1851. 


»০*]৮ 25 1 21526 90910৬/ ] 169817116 00117 2 11575198101 61226 
0০. 11955 96110. 0020 0116 15010028 01191,7720 2010 1852, 


মধুস্থদনের অনেক প্রবন্ধ ও কবিতা এই সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হয়; এগুলির কোন কোনটি কলিকাতার “হরকরা” ও 'ইংলিশম্যান” পত্রে 
উদ্ধত হইয়াছিল । 

১৮৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে 11625 08161164097 পত্রে মধুস্থদনের 4. 
ড18101, ও ইহার অব্যবহিত পরেই 408136159 [38019+ কাব্য এবং 
অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতায় তাহার নিজ নাম থাকিত না, 
[117)0111 1১971700920, 1708ণ. এই ছদ্মনাম ব্যবহৃত হইত। এই সকল 
কাব্য ও খণ্ডকাব্যের কিছু কিছু “মধু-স্থতি” পুস্তকে পুনমুদ্রিত হইয়াছে । 


মাদ্রাজ ইউনিভাঁসিটি'র হাই-স্কুল ডিপা্টমেন্টের শিক্ষক 


মাত্রাজে মধুস্থদন আযাডভোকেট-জেনারেল জর্জ নর্টনকে পৃষ্ঠপোষক- 
রূপে পাইয়াছিলেন এবং তাহার নিকট অনেক বিষয়ে উপকৃত ছিলেন। 
৬ জুলাই ১৮৪৯ তারিখে গৌরদাসকে লিখিত মধুস্থদনের একখানি পত্র 
হইতে ইহা আমর! জানিতে পারি। মধুস্থদন লিখিয়াছিলেন 


মাদ্রাজ-প্রবাস ২৩ 


*০*ড০০ 11], 2128 5011:09 05 58:011520--8:515621015 5010215506০ 
17522 00265 2, 91016 (20215 8608 ] 785 5011 10: 105 115 40500806 
0670915]) 7, ০0:60 [009 ০010. 2000 20001901009 898 11720]7 98 ] 
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৪০ 00760) 6010. 2009 6026 109 2৪ 00106 6০ 70:00019 10 1700 00560770776 
020010105 ০1 010 11291016015 10019 19909065019 9100 100256159 10100. 0090 
2 09890 01909, 16 99289, 61595 220 £0170£ 6০ 88691011877 [১7052100191 
00119£6, 1110 ০007 19008) 13970597098, 170081215 57918 980, 11159 1128 
[0:0200889 ০01 & 17:990-7099/96878151]) ০৫ 80. 108090601:8171]0, 34. [০:602 
8910. 6196 159 9৪ 18800 60 999 7079 111 11907:99১ 19909%0189 (1 £1৪ ০ 
1018 ০৬ 0:08) 1790 7: 199610 17) 0810966) 6159 10020 90900720101181)90 
10015100918 190 99 60 000 10000 6100:8, ০০10 10959 10915 209 9% 
০%--21 1506 %16000609,--96 19586 10: ৪0109 61109, 11)97:898 611878 28 
2106 629 19886 190 01 61286 10019. ভাত 00229900100. 11100 1197709) 900. 
109 10298 01028 1100 ৪, 10086 5100,1910 11151171081 ০01 01289108,] 02109, 83 ৪ 
60101) ০1018 19£270. 770 1798 17007:9059 2700:00770960 109 6017, 73, 
1১০0191]) 17801,--6199 1199,0-079869 01 6129 [01015915765 18919. 


জর্জ নর্টন ও পাওয়েলের সুপারিশে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে মধুস্দন “মাদ্রাজ 
ইউনিভাসিটি”র হাই-স্কুল ডিপার্টমেপ্টের দ্বিতীর শিক্ষকের পদ লাভ 
করেন। মাদ্রাজ ত্যাগ করিবার পূর্ব পধ্ান্ত (জাহ্য়ারি ১৮৫৬) 
তিনি এই সরকারী কাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৫৬ শ্রীষ্ঠাৰে “মাদ্রাজ 
ইউনিভাসিটি* নাম পরিবন্তিত হইয়] মান্রাজ্ প্রেসিডেন্সী কলেজ হয়। 


প্রথম পুস্তক প্রকাশ 

সংবাদপত্রে ইংরেজী কবিতা প্রকাশ করিয়া মান্রাজে মধুস্থদন কৰি 
হিসাবে ঘশোলাভ করিয়াছিলেন। মাদ্রাজে অবস্থানকালেই তাহার 
প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহা 04889 14697 ইহার সহিত 
₹্ভ181008 01 617০ 7286 সংযুক্ত হইয়াছিল । ইহার প্রকাশকাল ১৮৪৯ 
খরীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস। জর্জ নর্টন তৎকালে মাদ্রাজের আডভোকেট- 
জেনারেল, “মাপ্রাজ ইউনিভামিটি্র সভাপতি ও সাহিত্যের উৎসাহদাত। 


২৪ মধুহ্দন দর্ত 


ছিলেন। মধুনুদ্বন পুস্তকের প্রথম সর্গ ও দ্বিতীয় সর্গের কিয়দংশ তাহার 
নিকট পাঠাইয়! পুস্তকখানি তাহাকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি ভিক্ষা 
করেন। এই প্রসঙ্গে ১৯ 'মার্চ ১৮৪৯ তারিখে মধুনুদন গৌরদাসকে 
লিখিতেছেন £-_ 


*০০০০ 00859 00 1069 1196 8, 10170 2100. 086690706 79015 2 £০$ 
10700 18200, 075 98786 130 চা1]] 00108100736 210. 1901000 6০0 12859 8১ ভা০:] 
4485101016106 8001 £1926 0০%9:৪ 200. 00100180+ 060102690. 6০ 11110), 
এ 20559 69896 10098 17010 1019 08610702129, 


'ক্যাপটিভ লেডী* মধুস্থদনকে মাব্রাজের কৃতবিগ্য-সমাজে বিশেষভাবে 
পরিচিত করিয়াছিল। কিন্তু কলিকাতার সংবাদপত্র-মহলে ইহা তেমন; 
আদৃত হয় নাই। 

গৌরদাসের অলগুরোধে এবং তাহারই সাহায্যে মধুন্থদন এক খণ্ড 
'ক্যাপটিভ লেডী' কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভাপতি, স্বনামধন্য 
ডিঙ্কওয়াটার বীটনকে উপহার-ন্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। পুস্তকখানি 
পাইয়া বীটন উত্তরে গৌরদাসকে যাহা লেখেন, নিয়ে তাহা উদ্ধত 
হইল £__ 
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- যোগীক্রনাথ বস্তু £ 'জীবন-চরিত”, ৪র্থ সং, পৃ. ১৫৯-৬*। 


ইতিপূর্বে গৌরদাস মাতৃভাষা চর্চা করিবার জন্য মধুক্দনকে 
একাধিক বার পত্রে অন্থরোধ জানাইয়াছিলেন ৷ কিন্তু মধুন্থদন সে 
অনুরোধে কর্ণপাত করেন নাই । এক্ষণে বীটনকে অনুরূপ অভিমত 
প্রকাশ করিতে দেখিয়। উল্লসিতমনে গৌরদাস মধুস্থদনকে 
লিখিলেন £__ 
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বীটনের পত্রে মধুন্দনের মনের গতি ফিরিল। তিনি অতঃপর 
মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে কতসম্কল্প হইয়! বিভিন্ন ভাষ! শিক্ষায় মনোযোগী 
হইলেন। গৌরদাসকে লিখিত তাহার ১৮ আগন্ট ১৮৪৯ তারিখের 
একখানি পত্রে প্রকাশ ৫ 
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৬ মধুস্দন দত্ত 
পিতৃবিয়োগ 


মধুস্থদন যখন মাদ্রাজ-প্রবাসে, সেই সময় তাহার পিতামাতার মৃত্যু 
হয়। মান্রাজ-গমনের তিন বৎসর পরে তিনি মাতাকে হারাইয়াছিলেন। 
১৮৫১ ্রীষ্টাবের প্রথম ভাগে মধুস্দন যখন কাধ্যস্থত্রে কয়েক দিনের জন্য 
গোপনে কলিকাতায় আসেন, তাহার পিতা তখনও জীবিত; তিনি 
সে-বার পিতা ছাড় আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই মাদ্রাজ 
ফিরিয়া গিয়াছিলেন। ১৬ জানুয়ারি ১৮৫৫ তারিখে রাজনারায়ণ দত্তের 
স্ত্যু হয়। এ সংবাদ কেহই মধুস্থদ্নকে জানায় নাই; সকলেরই 
ধারণ! ছিল, মধুস্থদন আর ইহলোকে নাই ; এমন কি, বন্ধু গৌরদাসও 
বহু দিন মধুহ্ছদনের কোন সংবাদ পান নাই । মধুস্থদনের আত্মীয়েরা 
তাহার পিতৃসম্পত্তি গ্রাস করিতে উদ্যত দেখিয়া গৌরদাস চিন্তিত 
হইলেন; কি করিয়া সকল কথা বন্ধুকে জ্ঞাপন করা যায়, তাহাই তাহার 
চিন্তার বিষয় হইল। শীঘ্রই সুযোগ মিলিয়া গেল। ১৮৫৫ শ্রীষ্টাব্দের 
ডিসেম্বর মাসে পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মাদ্রাজ-ভ্রমণে যাইতে- 
ছিলেন। .গৌরদাস তাহাকে সকল কথা জানাইয়া তাহার হাতে 
মধুক্দনের নামে একখানি পত্র দ্রিলেন, এবং মাদ্রাজের যেখানেই থাকুন, 
সন্ধান করিয়া মধুস্থদনকে সত্বর ফিরাইয়া আনিতে অনুরোধ করিলেন। 
গৌরদাসের পত্রথানির তারিখ--১ ডিসেম্বর ১৮৫৫। এই পত্রে তিনি 


মধুস্থদনকে লিখিয়াছিলেন £-- 
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পাদরি কৃষ্ণমোহনের হস্তে গৌরদাসের পত্র পাইয়! মধুস্থদন পিতার 
মৃত্যুর কথা প্রথমে জানিতে পারিলেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া 
বন্ধুকে লিখিলেন £- 


019017%89 909069607 12938, 
206 10901. 1855. 
উড 70997996 [19100 


ড০০: ০1902009, 6100081 00631080690, 16669: 2৪ 2006 11060 20 
)25108 ০৮ 17. 13270910090, 0৪69:0%১, 06 8199০156915 969,৮6190. 1009৯ ]ু 
800৮1 6288 হা 09০৮ 20061960 916৪ 200 10020) ০৮ 7095০]: 81300217 
6096 1 993 920. 01101091020 ০৮৪ 891088 ০0£ 61296 0:01 ]17 0091086 
000) 196 290) ] 6000? ১০০, 691]. ০01 70 0:0700%---51)96 1098 109 
1916 00101100 ? 0102 7০0. 0150 2090 910 1099 ০ 6108 286569 2 ০০, 0210 
1207 82000128150 16 19 60 £0 60 13820221796 19996--:00 8 0002 09%1] 11709 
11058911, 7376 11 5০00. 922000969 100 6০ 17009 61796 20 19600৮ 1098 1916 
310019126 19:0100:65 6০ ৮12,02006 205 19010019116 ০006 9 116616 09১81) 102 
608 200০0০1 (2007:901) ০01 00080 ]. 200, :০%0৮ 60 0181) 90010, ৪6 
01009, 107 ৪ 5০052£0 6০ ০010. 081000669, 


41) 1 80959 201861598 01 7001))9, 09995 0০001 1306 10: 9০0) 2 
2000]0-1790,:690, 17191009 ] 0010. 2906 17056 1)99:0 0 10709 10006 700 
1960078 08610, 106 1070106109) 1)9107909। 50219009808 0০08. 
জম1)018 2200 10979 010. 770 019? ]. 699] 01962,0690. 959 070 91] 09 
[09:/1001018, 


11]:08%0 80 22)9709505 ]. 9191] 1999 61319 1) 6109 18636 86997091 
(276৮) 7 9৪৮ 920 ্য 100০1 1096 200%/, 10 713:0613015 ] 00959 200% 
80071590 8০ 91] 37) 6119 0110 88 ] 1790. 630000690. 1306 01 811] 6108 
10919910608, 7169 60 7009 ৮5 2০600) 01 70086, 


0£ 908156, ] 90 00 67256 হয 1260 12800৮ 0080.180090 0:০- 
[09:65 17) 98907010176 1 9120 8029 ০1 086৮1106 00৮ ০ 6009 0196017)98 01 
00989 1010000 ০1601:০৪---/1)%6 0 80002016110 %/ 7. 97001 21] 01009 9:9 
10909 1! 101], ০৩৮ 500 8700৮ 1996 ] 20020, 


২৮ মধুস্দন দত 


08, 082:986 000৫, 11779530719 7081891) আ1£৩ 800. 800: 01011- 
0190, 51956 ০ 5০0 20992 05 80512086086 900 অঃ 18 10 1798590 ? 
ড109--4৮ অ100 ০৮ & ৪90000. 61700 ? 


1 90101009 100 1869, (1,001) 006 09019 1 5889 5০0. 61396 1 200 
2009) 80061028969] 7০22 ০10 £710130 


[070000970680 %00 370017210862019 
1, 9, 100665, 
09, 9. 187) 6 009526 90-90160৮ 01 009 “90০০96০6০৮১ 650 0015 
09115 117 61018 6010, 


এই পত্র পাইয়া গৌরদাস উত্তরে.৫ জানুয়ারি ১৮৫৬ তারিখে 
মধুক্থদনকে লেখেন £_- 
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গৌরদাসের পত্রে বাড়ীর সকল সংবাদ পাইয়া মধুন্থদন কালবিলম্ব 
না করিয়া কলিকাতা গমনের আয়োজন করিতে লাগিলেন । 


দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ 


নগেন্দ্রনাথ সোম “মধুস্থতি'তে লিখিয়াছেন-৫-- 

১৮৫৫ শ্রীষ্টাব্দে__মধুস্থদনের মাপ্রাজ-প্রবাসের শেষ বৎসরে, তাহার 
পারিবারিক অশাস্তি ঘটিয়াছিল। পত্বী রেবেকা! এবং ছুইটি পুত্র ও ছুইটি 
কন্যাকে লইয়া! মধুকুদন এতদিন নুখে-ছুঃখে সংসারযাত্রা নির্বাহ 
করিতেছিলেন। কিন্তু এই বৎসরে রেবেকার সহিত তাহার পত্বীসস্বন্ধ 
বিচ্ছিন্ন হইয়৷ গেল। ইহার অল্পদিন পরেই মধুসদন এমিলিয়৷ হেন্রিএট! 
সোফিয়! নামী কোন ফরাসী যুবতীকে পত্বীত্বে বরণ করেন। শুন! যায়, 
এই যুবতীর পিতা মাত্রাজ মহা-বিদ্যালয়ে শিক্ষকত! বা অধ্যাপন! কার্ষ্যে 
ব্রতী ছিলেন। (পু. ৯১-৯২) 


ধাহাকে আমরা . মধুন্দনের পত্রী বলিয়া জানি, তিনিই এই 
হেন্রিএটা। হেন্রিএটার সহিত মধুস্দনের বিবাহ যে ২০ ডিসেম্বর 
১৮৫৫ তারিখের পূর্বে হয় নাই, তাহা নিশ্চিত ; কারণ, এ তারিখে 
মধুস্দন গৌরদাসকে লিখিতেছেন,_-“] 10859 ৪, 9170 171001181) 7109 
8100. 100] 0131107:919. এখানে মধুস্থদন রেবেকার কথাই বলিয়াছেন । 
স্থতরাং ২১ ডিসেম্বর ১৮৫৫ হইতে পরবর্তী জানুয়ারি মাসের শেষ ভাগের 
মধ্যে কোন সময় মধুস্থদন হেন্রিএটাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিতে 
হইবে । কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ ও নৃতন বিবাহ 
কেমন করিয়! সম্ভব হইল, ঠিক বুঝা যায় না। 

পত্বীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া জানুয়ারি মাসের শেষ ভাগে 
মধুস্থদন “বেটিঙ্ক' নামক জাহাজে কলিকাতা যাত্রা করিলেন । 

/ 


কলিকাত৷ প্রত্যাগমন ও পুলিস (কারে ঢাক্ুরী 


২র! ফেব্রুয়ারি ( ইং ১৮৫৬ ) তারিখে প্রাতঃকালে মধুস্দন রিক্তহস্তে 
কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিলেন। গোৌরদাসকে সাক্ষাৎ করিতে অন্থুরোধ 
করিয়া তিনি সেই দ্দিনই বিশপ্স কলেজ হইতে পত্র লিখিলেন। বনু 
দিন পরে প্রিয় বন্ধুকে ফিরিয়া! পাইয়া গৌরদাসের আনন্দের সীমা ছিল 
না। তিনি এক দিন বন্ধুর জন্য একটি সান্ধ্য ভোজের অনুষ্ঠান করিলেন । 
এই গ্রীতিভোজে মধুহ্দনের হিতাকাজ্ষী বন্ধু কিশোরাটাদ মিত্র ও 
দিগম্বর মিত্র উপস্থিত ছিলেন। মধুসুদন যাহাতে কলিকাতায় স্থায়ী 
হন, তাহার জন্য তাহার হিতৈষিগণ বিশেষ সচেষ্ট হইলেন । শীঘ্রই 
একটি স্থযোগ মিলিয়া গেল। কিশোরীাদ মিত্র তখন কলিকাতার 
জুনিয়র পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট ; মধুস্থদন তাহার অফিসের কেরানীর 
পদ লাভ করিলেন। ৪ আগস্ট ১৮৫৬ তারিখের “সংবাদ প্রভাকরেঃ 
প্রকাশ ৮ 
সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুলুদন 
দত্ত পুলিসের কনিষ্ঠ মাজিষ্রেট শ্রীযুক্ত রায় কিশোরীঠাদ মিত্রের জুডিসিয়ল 
ক্লার্কের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। 
কিশোরীষ্টাদ আরও একটি বিষয়ে মধুস্দ্নকে দাহাষ্য করিয়াছিলেন । 
মধুস্থদন যাহাতে পৈতৃক সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিতে পারেন, সে-বিষয়ে 
তিনি যথেষ্ট সহায়ত! করিয়াছিলেন। ৰ 
পুলিস কোর্টের কেরানীর পদে মধুন্দনকে বেশী দিন থাকিতে হয় 
নাই। ভোলানাথ চন্দ্রের স্থৃতিকথায় প্রকাশ, গুলি কোর্টের ইণ্টারপ্রিটর 
টাকারু সাহেব ছোট আদালতে চাকরি লইলে কিশোরীাদের চেষ্টায় 
সেই পদে মধুস্থদন নিযুক্ত হন? এই দৌভাষীর পদের বেতন 


কলিকাত। প্রত্যাগমন ও পুলিস কোর্টে চাকুবী ৩১ 


ছিল ১২০২ টাকা । তীহার সমসাময়িক পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট-_রে 
(7৮5), ফেগান .(7'88%77) প্রভৃতি তাহার কাধ্যে বিশেষ সন্ত 
ছিলেন। কর্শনুত্রে মধুন্দনকে মধ্যে মধ্যে স্থ্রীম কোর্টেও উপস্থিত 
হইতে হইত । এই সময়ে তাহার আইন-অধ্যয়নের স্পৃহা জাগরিত হয়। 
“তাহার সংস্কত-পণ্ডিত ৬রামকুমার বিদ্ারত্ব বলিতেন যে, ফৌজদারী 
আইনে তাহার গভীর ব্ুযু্পত্তি ছিল। সাক্ষীদিগের জেরা করিবার 
সময়ে তিনি তাহার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতেন” ( 'মধুস্থতি” 
পৃ. ১০২ )1 

পুলিস কোর্টে কাধ্যকালে মধুস্দন সদর আইন-পরীক্ষার জন্য প্রস্তত 
হইতেছিলেন। গৌরদাসকে লিখিত দুইখানি এবং রাজনারায়ণ বস্থকে 
লিখিত একখানি পত্রে আমরা দেখিতে পাই, মধুস্থদন লিখিতেছেন :__ 


১০] 920 0:99010]17 0087) £9201700 ৪0 102 6106 19 17197017727 
6100 00৮6 18 00120100, (9 090. 1859) 

১০০0100891৩ 6০ 08700 90008: 17959001788 100 0018 5981, 8100. 1 9108. 
02909010690 8৪ 60 186 1 8170010 00. (19 118:07 1869) 

*০] 8008 86005100191 10: 6109 90000. (24 40711 1860) 


“পুলিশকোর্টের কাধ্যে নিযুক্ত হইবার পরে, মধুস্থদন, কিশোরীঠাদের 
১ নং দমদম রোডের উগ্যান-বাটিকায় তাহার সহিত কিছুর্দিন একত্র 
অবস্থান করেন। একত্রে অবস্থানকালে, অবকাশ পাইলেই উভয়ের 
মধ্যে নানাবিধ আলোচনা হইত। কিশোরীচাদের রোজ-নাম্চায় 


একদিনের কথা এইরূপ লিখিত আছে :--- 


9088 ৪], 18৮6-্, 2, 8, 7056৮ 8০০ 109 6110 101101108 
৪0706 -- 
1500 1 95 ৪, 90006 200 ৫7 60781 
0৪৮12006086 1190%:59 
6000551966০ 1990. % ৪01900৫ 119 
281) 9 ৪0091100 1919015 91101705188, 


৩ মধুস্দন দত্ত 


2 ০৪৫ ১০০6 £:000 [01906 6০ 791809 ' 
01061 1 £0200 27 8126001019 

0081 ভা096 % 017900106 82701 8109 ৪৪ 
16 199 108909709-0192 


“কিশোরীটাদের এই উগ্ভান-বাঁটিকা সাহিত্য-চচ্চার এবং স্থহৃৎ- 
সম্মিলনের গ্রীতি-নিকুঞ্-স্বূপ একটি কেন্দ্র ছিল। এই বিবিধ 
তরুলতারাজি-ন্থশোভিত উগ্যান-বাটিকায় বাধাঘাট-স্ুশোভিত একটি 
সরোবর ছিল। এই স্থশীতল, বাপী-তটবস্তা রমণীয় মণ্ডপে সায়াহ্ে 
হ্হ্ৃৎমগ্ডলী সমবেত হইয়া, সাহিত্য-চ্চা, রহস্তালাপ, ও ভাব-বিনিময় 
করিতেন। একদিন এইরূপ এক বৈঠকে স্বগাঁয় প্যারীাদ মিত্র, ওরফে 
টেকচাদ ঠাকুরের সহিত বাঙ্গালা-ভাষা-গঠন সম্বন্ধে মধুন্থদনের মহাতর্ক 
উপস্থিত হয়। প্যারীঠাদ তখন “মাসিক পত্র নামক একখানি সাময়িক 
পত্রের সম্পাদকরূপে অধিষ্ঠিত; তীহার “'আলালের ঘরের ছুলাল' সেই 
পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল। সে সময়ে সংস্কৃত রীত্যন্ুসারে 
বাঙ্গাল! ভাষা-লিখনের যুগ প্রচলিত; প্যাবীচাদ সেই 'পণ্ডিতী-রীতির 
পরিবর্তন এবং চলিত ভাষায় পুস্তক-লিখন-প্রণালী প্রবর্তনের উদ্দেশ্টে, 
সহজ ভাষাতেই উক্ত পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করিতেছিলেন। মধুস্দন 
প্যাবীচাদকে উক্ত গ্রন্থ লক্ষ্য করিয়া! বলিলেন, “আপনি এ আবার কি 
লিখিতে বসিয়াছেন?__লোকে ঘরে আট-পৌরে যাহাঁহয় পরিয়া 
আত্মীয়জন সকাশে বিচরণ করিতে পারে; কিন্তু বাহিরে যাইতে হইলে, 
সে বেশে যাওয়া চলে না। পোষাকী, পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তাই 
এইখানে । আপনি, দেখিতেছি, “পোষাকী'র পাট তুলিয়া দিয়া, ঘরে 
বাহিরে সভা-সমাজে সর্বত্রই এই আটপৌরে চালাইতে চাহেন। 
ইহাও কি কখন সম্ভব 1” ইংরেজী ভাষায় স্থপর্তিত এবং অন্তান্ত ভাষায় 
ব্যুৎপন্ন হইলেও, মধুস্থদন যে বাঙ্গালা-ভাষার কোনও ধার ধারেন, এরূপ 


নাটক-প্রহনন রচন! ৩৩ 


খারণা কাহারও ছিল না। তাহার মুখে এইরূপ হ্লেষোক্তি সম্পূর্ণ 
অনধিকার-চচ্চা মনে করিয়া, উত্তেজিত ভাবে প্যারীটাদ বলিলেন, 
তুমি বাঙ্গালা ভাষার কি বুঝিবে? তবে, জানিয়া রাখ, আমার 
গ্রবন্তিত এই রচন-পদ্ধতিই বাঙ্গালা-ভাষায় নিব্বিবাদে প্রচলিত এবং 
চিরস্থায়ী হইবে! মধুস্দন তাহার ন্বভাব-স্থলভ হাস্ত-সহকারে তদত্বরে 
বলিলেন, “6 18 07৪ 16270089 01 107181)97:170917) 0:01988 00. 
2101001 1810917 1:01) 981781076, উহা কি আবার একটা ভাষা ! 
দেখিবেন, আমি যে ভাষার স্থপ্টি করিব, তাহাই চিরস্থায়ী হইবে । এই 
কথা শুনিয়া! এবং উহাকে সম্পূর্ণ রহস্ত-বাক্য মাত্র মনে করিয়া, সমবেত 
সকলেই উচ্চহাস্ত করিয়া উঠিলেন; কেহ কেহ বিদ্রপচ্ছলে বলিলেন, 
তুমি বাঙ্গালা লিখিবে, আর সেই রচনা চিরস্থায়ী হইবে! সে ত আর 
একালে নহে, (811 00৪ 97:99] 0819009 !), এই উচ্যান-সম্মিলনে 
এবন্িধ সাহিত্য-প্রসঙ্গেই বঙ্গ-ভাষার প্রতি তাহার পূর্বরাগ বিশেষভাবে 
উদ্রিক্ত হইয়াছিল ।”__“মধু-স্বৃতি”, পৃ. ৯৭-৯৮। 


নাটক-প্রহসন দ্ন5না 


উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বাংলা! দেশে বাংলা নাটকের 
অভিনয় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিতেছে । ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় 
সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে নাট্যাভিনয় প্রায়ই কোন-না- 
কোন অভিজাত-বংশীয় ধনীর উৎসাহে ও সাহায্যে তাহার নিজের 
বাড়ীতে বা বাগানবাড়ীতেই হইত। তাহাতে উদ্যোগকর্তীর গণ্যমান্ত 
আত্মীয়, বন্ধুবর্গ ও পরিচিত জনেরা সাদরে নিমন্ত্রিত হইতেন-_সাধারণের 
তাহাতে অবারিত প্রবেশ ছিল না। সে-যুগের সখের নাট্যশালাগুলির 


তে 


৩৪ মধুন্দন দত | 

মধ্যে বেলগাছিয়া নাট্যশালার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । পাইকপাড়ার 
রাজাদের বেলগাছিয়াস্থিত বাগানবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া 
ইহার এই নাম হয়। এই নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠায় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ 
ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন এবং এই ব্যাপারে সে-যুগের 
ইংরেজী-শিক্ষিত বহু নবীন বাঙালী তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 
খ্যাতনামা নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ব-রচিত 'রত্বাবলী নাটক এই 
নাট্যশালায় প্রথম অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হয়। নিমন্ত্রিত ইংরেজ 
দর্শকগণের অভিনয় উপভোগের স্থবিধার জন্য উদ্যোক্তাগণ 'রত্বাবলী” 
নাটক ইংরেজীতে অনুবাদ করাইবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন। গৌরদাঁস 
বসাকের পরামর্শে রাজার! এই অন্নবাদ-কার্যের ভার মধুস্ছদনের উপর 
অর্পণ করেন | মধুস্থদনের অন্থবাদ পাঠ করিয়া তাহারা অতীব সত্তষ্ট 
হইয়াছিলেন। তাহাদেরই ব্যয়ে “রত্বাবলী'র ইংরেজী অনুবাদ মুদ্রিত 
হয় এবং মধুস্থদন পারিশ্রমিক-স্বরূপ পাঁচ শত টাঁকা পাইয়াছিলেন। 


৩১ জুলাই ১৮৫৮ তারিখে 'রত্বাবলী” নাটক বিশেষ সমারোহের 
সহিত বেলগাছিয়৷ নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয়। ছোট লাট 
হালিভে ও অনেক ইংরেজ রাজপুরুষ অভিনয়-দর্শনে আমন্ত্রিত হইয়া- 
ছিলেন। তীহারা মধুস্থান-কৃত ইংরেজী অন্বাদের প্রশংসা মুক্তকণ্ঠে 
করিয়াছিলেন। 


এই ভাবে মধুস্থদনকে বঙ্গসাহিত্যের দিকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ 
করিবার উপলক্ষ্য হিসাবে “রত্বাবলী” নাটকের অভিনয় বাংলা-সাহিত্যের 
ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটন1। এই রত্বাবলী নাটকের মহল! দেখিয়াই 
মধুস্ছদনের মনে নাটক লিখিবার সঙ্কল্প জাগে । তিনি অনতিবিলম্বে 
'শশ্ষিষ্ঠা নাটকের কিয়দংশ রচনা করিয়া গৌরদাসকে শুনাইলেন। 
গৌরদাস বসাক তীহার স্থৃতিকথায় বলিয়াছেন :-- 


নাটক-প্রহসন রচনা ৩৫ 
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মধুন্দ্রনের বাংলা রচনা গৌরদানকে বিন্ময়-বিমুঞ্ধ করিয়াছিল। 
তিনি অবিলম্বে এ সংবাদ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে জানাইলেন ও তাহাকে 
এক খণ্ড 0%%8৫ 7,286 পাঠাইয়া দিলেন। মধুস্দনের সহিত 
তখনও যতীন্দ্রমোহনের পরিচয় হয় নাই; তিনি মধুন্থদনের পাওুলিপি 
পাঠ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া ১৬ জুলাই ১৮৫৮ তারিখে 
গৌরদাসকে লিখিলেন 
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৩৬ মধুস্থদন দত 

মধুসদন কোন কোন বন্ধুর পরামর্শে ব্যাকরপাশুদ্ধি সংশোধনের জন্য 
শশ্মিষ্ঠা নাটকের পাওুলিপি পণ্তিত বামনারায়ণ তর্করত্বের নিকট 
পাঠাইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে মধুস্থদন গৌরদাসকে যে পত্র লেখেন, 
তাহা! উদ্ধত করিতেছি £-_ 
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যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা প্রতাপচন্দত্র সিংহ ও তাহার ভ্রাতা 
ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ 'শন্মিষ্ঠা নাটকে'র পাওুলিপি পাঠ করিয়া মুক্তকণ্ঠে রচনার 
প্রশংসা করিয়াছিলেন। ৯ জানুয়ারি ১৮৫৯ তারিখে মধুস্দন 
গৌরদাসকে লেখেন £__ 
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১৮৫৯ খ্রীষ্টাবে জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি পিঠা নাটক, 


৩৮ মধুস্থদন দত্ত 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।* ইহার পপ্রস্তাবনা” অংশটি উদ্ধৃত 
করিতেছি; এটি পরবর্তী সংস্করণগুলিতে পরিত্যক্ত হইয়াছে £-_- 


মরি হায়, কোথ। সে সুখের সময়, 
যে সময় দেশময় নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময় ! 


শুন গো ভারত-ভূমি, কত নিদ্রা, যাবে তুমি, 
আর নিদ্রা উচিত ন। হয়। 
উঠ ত্যজ ঘুম-ঘোর, হইল, হইল ভোর, 


দিনকর প্রাচীতে উদয়। | 

কোথায় বান্নীকি, ব্যাস, কোথা! তব কালিদাস, 
কোথা! ভবভূতি মহোদয় । 

অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে, 
নিরথিয়। প্রাণে নাহি সয়। 

সুধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে, 
তাহে হয় তন্ন মনঃ ক্ষয়। 

মধু বলে, জাগ ম! গো, বিভু স্বানে এই মাগ, 
সুরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয় নিচয় ॥ 





* মধুনুদনের চরিতকারগ্রণ লিখিয়াছেন, ১৮৫৮ ধীষ্টাবে 'শশ্মিষ্টা নাটক' পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয়। পুস্তকের উৎসর্গ-পত্রের "১৫ পৌব, সন ১২৬৫ সাল” তারিখ হইতেই 
এই ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৯ ব্রীষ্টাবধের জানুয়ারি মাসের 
মাঝামাঝি প্রকাশিত হ্ইয়াছিল। ৯ জানুয়ারি ১৮৫৯ তারিখে গৌরদাস বসাককে 
লিখিত মধুস্থদনের একখানি পত্রে আছে £--”] 1076 10 56180. 908 ০00169, 
ঢ081151) 2700 739716811) দ1)613 16209,**** এ বৎসরের ১৯ জানুয়ারি তারিখে 
বতীন্্রমোহন ঠাকুর 'শন্মিষ্ঠ! নাটক' উপহার পাইয়া! প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন। ন্ুতরাং 
পুস্তকথানি যে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্ের *ই হইতে ১৭এ জানুয়ারির মধ্যে বাহির হইয়াছে, 
তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে ন1। 


নাটক-প্রহসন রচনা ৩৯. 


১৮৫৯ গ্রীষ্টাব্বের ওরা সেপ্টেম্বর 'শশ্িষ্ঠটা নাটক বেলগাছিয়া 
নাট্যশালায় মহাসমারোহে অভিনীত হয়। কলিকাতার শিক্ষিত ও 
সন্ত্রাস্ত জনগণ এবং বহু ইংরেজ রাজপুরুষ অভিনয়স্থলে উপস্থিত ছিলেন । 
ইউরোপীয় দর্শকদের বুঝিবার সুবিধার জন্য, পাইকপাড়া-রাজাদের 
অন্থরোধে, মধুস্থদন 'শশ্শিষ্ঠা নাটক' ইংরেজীতে অন্থবাদ করিয়াছিলেন 
কিরূপ সাফল্যের সহিত 'শশ্িষ্ঠা, অভিনীত হয়, সে-সম্বন্ধে ১ জুলাই 
১৮৬০ তারিখে মধুস্থদন বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন £-_- 
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পাইকপাড়ার রাজাদের অর্থে 'শশিষ্ঠা, ও তাহার ইংরেজী অন্বাদ 
মুদ্রিত হইয়াছিল। 'রত্বাবলী'র ম্যায় 'শশিষ্ঠা'র ইংরেজী অনুবাদ 
করিয়৷ মধুনথদন রাজভ্রাতাদের নিকট হইতে যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক 
ত পাইয়াছিলেনই, পরন্ত প্রচুর অর্থসাহায্যও লাভ করিয়াছিলেন ।* 





* ১৯ মার্চ ১৮৬* তারিখে মধুনুদন গৌরদাসকে লিখিয়াছিলেন £--”০০ দ1]] ০০ 
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255 0056 005 7 001 7%0016 6109105--001015 10 6৮615 56125 ০ 006 %/০:0 
--] 28690 1015 1২2.095, 1১5108 16210. ০6105 0150555, 1096. 1)61]960. 109 
€০ ৪ ০ 0£10)05 0৫ 109 11901110195, 1709 20521001175 006 2. 500510612015 
5) 01 [00176571059 70602005 21০ 01009 0130010002,05 01200100- 
5020065 (10701819107 8000. (1161)0, 010. 92261200, 1076 10850 0005 508 
0105 10 03৩ 50002, 219, 0729, 00100018656 0০ 05206 110) 00 1085175 
5250 5০0 0০০1 010. 16100. 1790) 20001) 2030161 ০6 10100 19 1015 
101105519 00101319061006--- 


৪০ ম্ধুহ্দন দত 


কৃতজ্ঞতার চিহ্ুম্বূপ তিনি এই তিনখানি পুস্তক রাজ! প্রতাপচন্দ্র ও 
ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন । 

বেলগাছিয়] নাট্যশালায় যখন 'শশ্িষ্ঠা নাটকের মহলা চলিতেছিল, 
সেই সময় অভিনয়োপযোগী গ্রহনের অভাব অন্কুভব করিয়! ছোট রাজা 
ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ৮ মে ১৮৫৯ তারিখে মধুস্দনকে লিখিয়াছিলেন :_ 


***] 820 61010101000? 80108 00107899610 18003 6০ 01107 111)109- 
01969157 519 609 286 290:98970695100 ০0: 609 43178770181) 9100. 
1091079 56 18 £01999605 0596 &০ 8190০ 6196 00]10 61096 ৩ 0810 206 6109 
870011709 900 17101001003 10061) ৪6 6100 99009 61009 9100 101) 6109 89000 
2,06073, |] 


ইহারই ফলে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় পাইকপাড়া-বাজাদের ব্যয়ে 
“একেই কি বলে সভ্যতা? ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রৌ” প্রকাশিত 
হয়। বেলগাছিয় নাট্যশালায় এই প্রহসন দুইখানির অভিনয়াভ্যাসও 
আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় শেষ পর্য্যন্ত অভিনীত 
হইতে পারে নাই। বেলগাছিয়! নাট্যশালার সর্বপ্রধান অভিনেত! 
কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাহার স্বৃতিকথায় বলিয়াছেন £- 


»০4 49 01 -6009 +4500106 1360£9%]+7 01288, £০661200 8 8000৮ ০1 6129 
157০9 “একেই কি বলে সভ্যত11” 80 1991100 6১96 60৩ ০%010860:9 100809 
177 56 60007)60 6091) 6০0০ 0108817) 291590 & 1709 81001 0) 000. 01700991726 
10: 60012199092 6 £606181090 ০1 190816100. 2100. %110010090 110, 11295 
1009দা। 1890 90209 10:006)00 16) 6179 188191)9) 0600690 10110 6০ 
01885909 (179200 17027) [07০00001776 6119 19:00. 01) 6109 08108 01 61061 
[11)62629, [7018 91061970097 (9180 5 “450077£ 13010221”1) 1002176 6০০1. 
2000 2581] 10: 009 80:00998 ০1119 11019880705 11119 7512178 ০৪] 2০0৮ 
1910 896 9:96, 006 20067 099৮ 0:958079 0:98 0101160606০ 2159 00 
109 18299, 03051215 ৪80 07057506910 29৪ ৪০ 018£09690 96 61018 
97817 01096 106 10801590206 0017 60 15০ 01) 609 08292 1:00 00০0 
8০ 1859 100 20029 739700811 10193৪ 2০6০০ &% 6209 13618501016 1010956:0, 


('জীবন-চরিত? পৃ. ৬৭৭) 


নাটক-প্রহসন রচনা ৪১ 


ইহার পর ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্ধের এপ্রিল মাসে মধুস্থদনের 'পন্মাবতী 
নাটক" প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে এই 'পল্মাবতী”তেই 
মধুস্দন সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করিয়াছিলেন । "পগ্মাবতী" 
বেলগাছিয়া নাট্যশালার জন্য রচিত হয় নাই,__অন্য একটি নাট্য- 
সম্প্রদায়ের জন্য লিখিত হইয়াছিল । নাটকখানি টি তিনি 
রাজনারায়ণ বস্থকে লিখিয়াছিলেন £--- 


**০]10920 18 9006092 102900% 0£1001100 10101) 11] 09 90010 9069৫ 0 
2, 90100909705 ০৫ 9210969015১ 16 19 8190 চ/06010, 00 6109 015,581081 17009], 
('জীবন-চরিত', পৃ. ৩১১) 


পদ্মাবতী* সম্বন্ধে রাজনারায়ণের অভিমত জানিতে চাহিয়া, ১৫ মে 
১৮৬০ তারিখে মধুস্দন যে পত্রথানি লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ 
উদ্ধত করিতেছি £-_ 


90000 0879 86০ 1] আা০$০ 60170 01011817060 8000. ০০. % ০০05 
০£ 006 10657 0700 7 ] 200 0 91051009 69 1969 স1)96 9০৩ 61010 ০ 
16০ 7 2000 0? 001701010 61526 ০0 00109 91)0010. 09 11) 01910 59189 800 
1006 101 10039, 1006 1109 17070561010, 17)056 9470:006176 8000৮ ৮5 00£7989, 
11 ]:808]10 1150 6০ ভ1169 06176 0791008) 00. 219 1996 2890.:90, | 
৪1721] 7006 21107 71780] 100 108 ০০00 0০0 17 609 01069 01 11 
19581068০01 600 99101699-10810270, ]8119]1] 1001 60 6179 67986 
01570981868 01 [79:09 10 10)00819, 11179 ০10 09 10000108 2 1991 
[ব25107791 015099609, 06 196 1000 1000 চ1)0৮ 5০0 6101010 0£ 709077725261 
8৪20 879 21206007006 691] 5০0. 6112 17) 0009 71786 06 5০0. 13059 6109 
0981 ৪6০ 01 6100 ০1091) 20019 17101871890. 


পল্মাবতী নাটকে'র পর মধুন্ুদনের বিয়োগান্ত নাটক “কুষ্ণকুমারী' 
প্রকাশিত হয়। ইহা রচনাকালে মধুস্দন নটরাজ কেশবচন্্র 
গঙ্গোপাধ্যায়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার নিম়াংশ প্রণিধানযোগ্য £-- 


* ঢা 0001 6956 00090010120 00 10958 6109 86910, 299116198 
01 119, 10165 08851005 200. 19201570) 0? 89061700677, 10) 0৪ 15 2৪ 81 
50160985) 21] 7:00007809 1০ 10:96 6৪ ০]০ ০1 29811679230 06910 


৪২ মধুস্দন দত্ত 


০1 72175157008, 179 €90108 ০৫ 609 70181051098 2206 796 29994590 
8910 8, 280087%60 098:69 ০1 0950101777606 3, 6018 00006. 008 
85 02517008610 0062108 ) 800. 6562 /119022) 689 £996 £016860 502101701 
০? ০09 821089006 18:080880, 199 10980 00021061160. 6০ 5037216 61019. [2 
8109 981210188%) ] 01620 8$9090 ০৮ ০1 6109 22৮1) ০1 6709 10792056186, 
10৮ 01186 01 6009 20925 0096. ] 01690 10:20 69 198] 21) ৪09701) 01 609 
0০96198], [0 6008 101999106 70157 ] 20099 60 9868101181) 5 1£11806 
80570 ০০: 10580]. 81911 1006 1090 0019 আ৪7 ০2 6৮৪৮ অগয 202 
0০9৮5 7 11 ] টি] 109৮ 91019 209 ] 8109]] 2006 0159 170: ৪সঞ্য ) 80৫ 
19007, 2 1085 8919] 199100 0007) 00101776 90:098 176: 1007 800 
(159205 ]:81091] 9700995০00৮ 6০ 07606 0172906919 0 810920 88 2190019 
80869868 2700 1706 7006)-00909 7০96১ ('জীবন-চরিত', পৃ. ৪৬১) 


১৮৬১ শ্রীষ্টাব্বের শেষ ভাগে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ব্যয়ে 
“রষ্ণকুমারী নাটক" প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে মধুসদন বন্ধু 
রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন £-_ 


“তু গাে। 006 86 811 01889618990. 16) ০0 01161019200 07 779802 
1020811) 006 ত:99669 2055911 5০0. জ]] 19101000019 17101 01 09: 98 
০০ £০ল 20019 80009177690. 281) 609 01590. 11990 09:61) 1078- 
09610 700610209 ০0£ 20 ০0) 10101) ] 10110 11)521190]7. 90759 ০: 
207 £7307708--906. ]:1900 5০0. 800 27000 €1)010) 2৪8 8007 8৪ 6৪০5 
999 ৪, 10781009। 01 2017067 06012) 6০ 20015 610০ ০0000105০01 07161018707 61287 
11852 10920 £15০7) 10:60 7 02970098698 7019998 ০1 ড111187 99)9৪- 
09879, 20005 799717878 107:896 0096] 6০ 00002 ছে 01091906 

:90189020086910098, 00৫ 90019] 8700. 1010191 00-8107070)97168 509 ০ ৪ 
0169606 0209:9060:, ভাত 82000 2006 80608691 175 619 88109 
7098910709, 1096 30 08. 81988 17099810109 88901019 & 2108109: 821910, 1386 
12808 211 72101199002, 8191] 1006 0০0 07 108097 68৪ 600081:65 
8৪ 61065 80:08 0 10. 209, 8720. 166 (20 দা০10 ৪97 1:96 1৮ আ1]], 


('জীবন-চরিত', পৃ. ৪৯০-৯১) 

যোগীন্দ্রনাথ বস্থ লিখিয়াছেন, “কষ্ণকুমারীর সঙ্গীতগুলি মহারাজ। 
যতীন্্রমোহন ঠাকুরের রচিত” .( পৃ. ৪৪৩)। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ সোম 
বলেন, মাত্র ছুইটি সঙ্গীত যতীন্দ্রমোহন রচন! কৰিয়াছিলেন ( “মধু-স্থতি”, 


বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন : কাব্য রচনা ৪৩ 


পৃ" ৩০২-৩)। নগেন্দ্রবাবুর উক্তিই ঠিক বলিয়া মনে হয়? কারণ, 
কষ্কুমারী'র “মঙ্গলাচরণে” মধুস্থদন লিখিয়াছেন £₹_ 
এ কাব্যেও আমি সঙ্গীত ব্যতীত পদ্চ রচন! পরিত্যাগ করিয়াছি।"** 


কুষ্ণকুমারী” রচিত হইবার অব্যবহিত পরে, ২৯ মার্চ ১৮৬১ তারিখে 
ছোট রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অকালে মৃত্যু হওয়ায় বেলগাছিয়া নাট্যশালা 
একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। একমাত্র 'শশ্ষিষ্ঠা, ভিন্ন মধুন্থদনের আর 
কোন নাটক বা প্রহসন এই নাট্যশালায় অভিনীত হয় নাই। মধুস্দনও 
বনু দিন আর কোন নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। রাজনাযায়ণ 
বন্কে তিনি লিখিয়াছিলেন £₹-_ 


ড০০ 911000 6০ 606 91061229917 0086) ০৫ 00০02 1990 0209001%, 
10910 808]] 9 10008 10020 1088 11159 20912) 7? 41981 108 6109 0::2009, 
7306 6018 18 1006 1119 569 10: 609 08109 6০0 10071817. ভাও স2106 6109 
00110 ০8 6০ 10০ 9৮০:39০ 6০ 659 109100 ০1 09 73180 9:৪9, 


('জীবন-চরিত', পৃ. ৪৮৩) 


বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন কাব্য রন 
“তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য 


বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন মধুস্দনের অদ্বিতীয় কীন্তি। 
এই ছন্দে তিনি সর্বপ্রথম “তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য” রচন। করেন। মধুস্্দন 
“তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রত্যেক সর্গ রচনা করিয়া যতীন্দ্রমোহন 
ঠাকুরকে পাঠাইতেন। যতীন্দ্রমোহনও সেগুলি সযত্বে পাঠ করিয়! 
কবিকে নিজের অভিমত জানাইতেন । ১ ডিসেম্বর ১৮৯২ তারিখে 


৪৪ মধুন্দন দত্ত 


যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর একখানি পত্রে গৌরদাস বসাককে এইরূপ 
লিখিয়াছেন £-- 


16 2৪ 2 09 8501111)0 1010 9 90 81661106108 6109 109: 17211 
০01 605 79916901786 1119 10819 6119 86909 1790 099 ৪9৮ আ0 ৫০0 6109 
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*60৮080. 01001 6156 9001906 ০0 1022009) 17) 0909191 8000. 0£ 71390108911 
[0৮905 17 08165001275 11191059] 8810 6086 00 199] 1000:05920800 
12) 659 13002%]1 10100900210 109 050০০690 8061) 01801. 91:90 93 
10620000090 17760 16. 0] 181190. 61196 “2৮ ৫10. 1006 89910 6০ 206 
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090081009 ০৫ 19127010 059১2 
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91:89 21] 7392168%11, 16717010170 52) 6009 11008 “কবিতা কমল! কল! পাক! 
যেন কীদি, ইচ্ছ। হয় যত পাই পেট ভরে থাই*। “001, ৪810. 179, “1818 
210 289,800 19902089 ০010. 1880৫ 00062 00010. 1106 27127120090 ভা169 
01801 50:89 609৮ 200০07 6159 11] 16 9019 60 00 165 [30৮১৮ 
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82900]0 109 10070 013801690 6০ 61719 10100 ০01 587:8190%61010, “০ 
10:96, 105 0692 19110, 109 £901190, “6086 608 1367788]1 19 000 ০৫ 
60০ 95081016610 12101) 5 00079 9০0010019 8220. 0191907969 1208£0980 
0009 7206 93196, 111009১8810 [8 “0০ট %৪ 59৮ 609 138106911 898:018 
60 109 9 া99)01702 600981 ০৮০ 01 & 70951605800. 00086 2006100,১ 
“1109 209 2০ দাও 810 888, ৪810 10 1908171776195 11 1. &0 1006 8019 6০ 
9017517009 ০০. ০ 7০0: 90:07 চ7262010 5 ৪12026 61709, 10090 100161708 


বাংলায় অমিত্রাঁক্ষর ছন্দের প্রবর্তন £ কাব্য রচনা ৪৫ 
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০01 0০9০0:,11 
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১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্ধের মাঝামাঝি সময়ে মধুস্থদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে 
ণতিলোত্বমাসম্ভব কাব্যে'র প্রথম ছুই সর্গ রচনা! করেন। “বিবিধার্থ- 
সঙ্গ হে'র সম্পাদক মনন্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৭৮১ শকাবের শ্রাবণ মাসে 
€ জুলাই-আগস্ট ১৮৫৯, ৬ষ্ঠ পর্ব, ৬৪ খণ্ড, পৃ. ৭৯-৮৮ ) এই কাব্যের 
প্রথম সর্গটি তাহার পত্রিকায় মুদ্রিত করেন। মধুস্দনের নাম ছিল না; 
রাজেন্দ্রলাল যে ভূমিকাটুকু করিয়াছিলেন, তাহা! এখানে উদ্ধৃত হইল :-- 

কোন সুচতুর কবির সাহায্যে আমর! নিম্নস্থ কাব্য প্রকটিত করিতে 
সক্ষম হইলাম । ইহার রচনাপ্রণালী অপর সকল বাঙ্গালী কাব্য হইতে 
স্বতন্ত্র। ইহাতে ছন্দ ও ভাবের অন্শীলন, ও অস্ত্যযমকের পরিত্যাগ, 
কর] হইয়াছে । এ উপায়ে কি পধ্যস্ত কাব্যের ওজোগুণ বদ্ধিত হয় তাহা 
সংস্কৃত ও ইংরাজী কাব্য পাঠকেরা জ্ঞাত আছেন। বাঙ্গালীতে সেই 
ওজোগুণের উপলব্ধি কর! অতীব বাঞ্চনীয় ; বর্তমান প্রয়াসে সে অভিপ্রায় 
কি পর্য্যস্ত সিদ্ধ হইয়াছে তাহ! সহৃদয় পাঠকবৃন্দ নিরূপিত করিবেন। 


৪৬ মধুহ্দান দত 


“বিবিধার্থ-সঙ্গ হের ৬ পর্ব, ৬৫ খণ্ডে অর্থাৎ শকাবা৷ ১৭৮১ ভাত্র 
খ্যায় (পৃ. ১০৪-১১১) দ্বিতীয় সর্গ প্রকাশিত হয়। ইহাতেও লেখকের 
নাম ছিল না। তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গ সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয় নাই। 
সমগ্র চারি সর্গ একেবারে পুস্তকাকারে ১৮৬০ খ্রীষ্টাবের মে মাসে 
কলিকাতা ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়; পৃষ্ঠা-সংখ্য। 
১০৪। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথম সংস্করণ পুস্তক মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন 
করেন। ১২৬৮ সালে প্রকাশিত এই পুম্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে মধুস্থদন 
বহুল পরিবর্তন করিয়াছিলেন। 
মধুন্দন “তিলোত্তমাসভভব কাব্যে'র ম্বহস্তলিখিত পাওুলিপি যতীন্দর- 
মোহনকে উপহার দিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে যতীন্দ্রমোহন কবিকে 
লিখিয়াছিলেন ₹- 
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“তিলোত্মাসম্তব” উপহার পাইয়া রাজনারায়ণ বন্থ ১৯ জুন ১৮৬০ 
তারিখে মধুস্থদনকে লিখিয়াছিলেন £__ 


৬০৪: 15790 39 27 2:52 200660.---8770700760854%, 


বাংলায় অধিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন £ কাব্য রচনা ৪৭ 


হারকানাথ বিগ্যাভূষণ তৎসম্পাদিত “সোমপ্রকাশে* (৬ আগস্ট ১৮৬০) 
লিখিয়াছিলেন : 
বাঙ্গল। ভাষায় অমিত্রাক্ষর পছ্য নাই। কিন্তু অমিত্রাক্ষর পঞ্চ 
ব্যতিরেকে ভাষার শ্রীবুদ্ধি হওয়া সম্ভাবিত নহে । পয়ার, ব্রিপদদী, 
চৌপদা, প্রভৃতি যে সমস্ত পদ্য আছে, তাহ মিত্রাক্ষর। কোন প্রগাঢ় 
বিষয়ের রচনায় তাহ! উপযোগী নহে ।"*.এখন আর লোকের মন সুখময় 
আদিরস সাগরে মগ্ন হইতে তাদুশ উৎসুক নহে। এখন দিন দিন 
লোকের মন যেমন উন্নত হইতেছে তেমনি উন্নত পছা হ্্টিও আবশ্যক 
হইয়াছে। অতএব মাইকেল মধুস্থদন দত্তের চেষ্ট! যথোচিত সময়েই 
হইয়াছে সন্দেহ নাই। 


মনম্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র “তিলোত্তমাসম্তভব+ সমালোচনাঁকালে 
“বিবিধার্থ-সঙ্গ,হে? ( অগ্রহায়ণ, ১৭৮২ শক ) লেখেন ৫ 
.**আমর! মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে, বর্তমান কাব্য 
বঙ্গভাষার প্রধান কাব্যমধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই,*-* | 


অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর-মহাশয় প্রথমে যে মত পোষণ 
করিতেন, ক্রমে তাহা পরিবপ্তিত হইয়াছিল। রাজনারায়ণ বন্থকে 
লিখিত মধুন্থদনের তিনখানি পত্র. হইতে এ সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায়, নিয়ে 
উদ্ধৃত করিতেছি £-. 
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৪৮ মধুহ্দন দত 
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(মধু-স্থতি' পৃ. ৭৫৫) 
ঘতিলোত্তমাসম্ভব” যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে উৎসর্গকালে মধুস্দন 
'লিখিয়াছেন :-. 
যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষযয়ে আমার কোন 
কথাই বল! বাহুল্য ; কেননা এরূপ পরীক্ষা-বুক্ষের ফল সন্ভঃ পরিণত 
হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে এমন কোন সময় 
অবশ্ঠই উপস্থিত হইবেক, ষখন এদেশে সর্ব সাধারণ জনগণ ভগবতী 
বাগদেবীর চরণহইতে মিত্রাক্ষর-স্বরপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ 
হইবেন। কিন্তু হয় তো! সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী 
ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক, যে কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই 
তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক ন!। 


মধুন্থদনের ভবিস্ঘ্ধাণী যে সফল হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য । এই 
ছন্দ-প্রবর্তনে শুধু কাব্য নয়, বাংলা-গগ্ভও সতেজ ও ওজস্বী হইবার 
অবকাশ পাইয়াছে। 


বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন £ কাব্য রচনা ৪৯ 


«“মেঘনাদবধ কাব্য 


“তিলোত্মাসম্ভব কাব্যের পর ১৮৬১ শ্রীষ্টাব্ে মধুস্থদন অমিত্রাক্ষর 
ছন্দে তাহার অমর মহাকাব্য “মেঘনাঁদবধঃ ছুই খণ্ডে প্রকাশ করেন। 
ইহার প্রথম খণ্ড (১-৫ সর্গ) ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে, এবং 
দ্বিতীয় খণ্ড ( ৬-৯ সর্গ ) এ বৎসরের প্রথমার্ধে প্রকাশিত হয়। 


বাজনারায়ণ বস্তু “মেঘনাদ বধ কাব্যের সমালোচন” প্রবন্ধে যথার্থই 
লিখিয়াছিলেন £__ 


“*ম্বদেশে একটী মহাকবির উদয় জাতিসাধারণের আনন্দের কারণ 
বলিয়া! বিবেচনা! কর! কর্তব্য । মাইকেল মধুন্দন দত্ত এই শ্রেণীর কবি। 
তিনি একখানি খগ্ডকাব্যে ষে বঙ্গভূমিকে “শ্যাম! জন্মদে" বলিয়। সম্বোধন 
করিয়াছেন, সেই বঙ্গভূমি তাহাকে প্রসব করিয়! প্রকৃত গৌরবাম্পদই 
হইয়াছেন। বর্ণনার ছটা, ভাবের মাধুরী, করুণ রসের গাঢ়তা, উপমা 
ও উৎপ্রেক্ষার নির্বাচন-শক্তি ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য অনুধাবন করিলে তাহার 
“মেঘনাদ বধ' বাঙ্গালাভাষায় অদ্বিতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে ।"** 
তাহাকে বাঙ্গাল! সাহিত্যের গেটে আখ্য। প্রদান কর! যাইতে পারে। 
গেটে যেমন অসম্পূর্ণ জন্মন ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়৷ তুলিয়াছিলেন, 
ইনিও সেইরূপ বাঙ্গালা ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন । মেঘনাদের 
রচন! প্রণালী তিলোত্বম৷ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ।**আমরা যখনি ইহা পাঠ 
করি, তখনি ইহা! নূতন বোধ হয়। অসাধারণ কবির রচনার প্রকৃত 
লক্ষণ এই যে তাহ! কখনই পুরাতন ব৷ অরুচিকর হয় না। বহু শতাব্দী 
পরে যখন গ্রন্থকার এবং তাহার সমালোচক উভয়েই অস্তহিত হইবেন, 
তখনও মনুষ্যগণ অক্লান্ত অন্থ্রাগের সহিত মেঘনাদ পাঠ করিবে ।__ 
“বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড (১২৮৯ সাল ), পৃ. ১৩, ২৩। 

৪ 


৫৩ ্‌ মধুস্দন দত 


“মেঘনাদবধ” সম্বন্ধে বহু অন্থকূল ও প্রতিকূল সমালোচনা হইয়া 
গিয়াছে, সে সম্বন্ধে উল্লেখ নিশ্রয়োজন। মধুস্থদন আজ স্বমহিমায় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। 


বিদ্যোৎসাহিনী সভায় সন্বদ্ধন! 


“মেঘনাদবধ+, ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইলে, বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ 
প্রবর্তনের জন্য গুণগ্রাহী কালীপ্রসন্ন সিংহ* ততপ্রতিষ্ঠিত বিগ্কোৎসাহিনী 
সভার পক্ষ হইতে কবিবর মধুন্থদন দত্তকে সম্বপ্ধিত করিবার আয়োজন 
করেন। বঙ্গসাহিত্যের সেবা! করিয়া দেশবাসীর দ্বারা সন্বদ্ধিত হইবার. 
সৌভাগ্য বোধ হয় মধুস্থদনের অবৃষ্টেই প্রথম ঘটে। ১২ ফেব্রুয়ারি 
১৮৬১ তারিখে কালীপ্রসন্ন নিজ গৃহে এই সম্বর্ধনা-সভার অনুষ্ঠান করেন। 
এই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য মাইকেলের গুণাঙগুরক্ত বহু গণ্যমান্য 
ব্যক্তি আমন্ত্রণ-লিপি পাইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের এই আমন্ত্রণ-লিপি 
উদ্ধত করিতেছি £-- 


15 022: 919 
11751101115 69 0:956116 011 91101190111, 5. 1006৮ 20 2 51151 
(2105 89 ৪, 1716 ০৫ 2110010:991226116 101: 17651115 100:000050 1611 





* যোগীন্রনাথ বহু 'জীবন-চরিতে' ( ৪র্থ সং পূ. ৪২৩) লিখিয়াছেন £--“মধুনুদন 
যখন পুলিশ আদালতে কার্য করিতেন, কালীপ্রন্ন বাবুকে তখন, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট 
রূপে, মধ্যে মধ্যে তথায় উপস্থিত হইতে হইত। সেই হইতে তীহাদদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা! 
জন্মিয়াছিল।” এই সংবাদ সত্য নহেঃ কারণ, মধুস্দন যখন বিলাতে, সেই সময় ১৮৬৩ 
্বীষ্টাৰে কানীপ্রদন্ন প্রথম অবৈতনিক ম্যাজিষ্রেটে হন। ৪ মে ১৮৬৩ তারিখের 
“সেম প্রকাশে' প্রকাশ £--"আমর। শুনিয়া আহলাদিত হইলাম. শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন 
সিংহ অনরারী মেজিঠট হইয়াছেন ।” 


বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন ঃ কাব্য রচন! ৫১ 
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সন্বদ্ধনা-সভায় বাজ প্রতাপচন্দ্র সিংহ্‌, রমাপ্রসাদ বায়, কিশোরাীটাদ 
মিত্র, পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, গৌরদাস 
বসাক প্রভৃতি অনেকের সমাগম হইয়াছিল। বিদ্যোৎসাহিনী সভার 
পক্ষ হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহ কবিবরকে একখানি মানপত্র ও একটি 
মূল্যবান স্থদৃশ্য রজত-পানপাত্র উপহার দিয়াছিলেন। মাইকেলের 
চরিতকারগণ বহু অন্ুসন্ধানেও এই মানপত্র এবং ইহার উত্তরে মধুস্থদ্নের 
বাংলা! বক্তৃতা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই । স্থখের বিষয়, উহ! 
আমাদের হস্তগত হইয়াছে । মানপত্রথানি এইরূপ 


এড ।-- 


মান্বর শ্রীল মাইকেল মধুন্থদন দত্ত মহাশয় সমীপেষু । কলিকাতা 
বিদ্যোৎসাহিনী সভার সবিনয় সাদর সম্ভাষণ নিবেদনমিদং । 


যে প্রকারে হউক বাঙ্গাল। ভাষার উন্নতিকল্পে কায়মনোবাক্যে ষত্ব 
করাই আমাদের উচিত, কর্তব্য, অতিপ্রেত ও উদ্দেশ্ত। প্রায় ছয় ব্ 
অতীত হইল বিগ্ধোৎসাহিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে এব; ইহার 
স্থাপনবর্তা তাহার সংস্থাপনের উদ্দেশে বে কতদূর কৃতকাধ্য হইয়াছেন 
তাহা সাধারণ সহদয় সমাজের অগোচর নাই । আপনি বাঙ্গাল! ভাষায় 


৫ 


মধুস্দন দত 
ষে অন্ত্ম অশ্রুতপূর্বব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় 
সমাজে অতীব আদ্ৃত হইয়াছে, এমন কি আমর! পূর্বের স্বপেও এরূপ 
বিবেচনা করি নাই ষে, কালে বাঙ্গাল! ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবিরভূতি 
হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্বল করিবে। আপনি বাঙ্গাল! ভাষার আদি 
কবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঙ্গাল ভাষাকে অন্থ্ত্ম 
অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আপন৷ হইতে একটি নূতন সাহিত্য ঘাঙ্গাল। 
ভাষায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্ত আমর! আপনাকে সহজ ধন্যবাদের সহিত 
বিদ্োৎসাহিনী সভাসংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্য্জয় পাত্র প্রদান করিতেছি। 
আপনি যে অলোকসামান্য কাধ্য করিয়াছেন তৎপক্ষে এই উপহার অতীব 
সামান্ত | পৃথিবীমণ্ডলে যতদিন যেখানে বাঙ্গাল! ভাষা প্রচলিত 
থাকিবেক. তদ্দেশবাসী জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞত। 
পাশে বদ্ধ থাকিতে 'হইবেক, বঙ্গবামীগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ 
মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই কিন্তু যখন তাহারা সমুচিতরূপে 
আপনার অলৌকিক কাধ্য বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার 
নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ক্রটি করিবেন না। আজি আমরা যেমন 
আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার সহবাস লাভ করিয়া! আপনা আপনি 
ধন্য ও কৃতার্থন্মন্ত হইলাম হয়ত সেদিন তাহারা আপনার অদর্শন জনিত 
হুঃমহ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন । কিন্তু ষদিচি আপনি মে সময় 
বর্তমান না থাকুন বাঙ্গাল! ভাব! যতদিন পৃথিবীমণ্ডলে প্রচারিত থাকিবে 


ততদিন আমরা! আপনার সহবাস সুখে পরিতৃপ্ত হইতে পারিৰ সন্দেহ 


নাই । এক্ষণে আমর! বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি আপনি উত্তরোত্তর. 
বাঙ্গাল! ভাষার উন্নতিকল্পে আরও যত্ববাঁন হউন। আপনা কর্তৃক যেন 
ভাবি বঙ্গসস্তানগণ নিজ ছুঃখিনী জননীর অবিরলল বিগলিত অশ্রুজল 
মার্জনে সক্ষম হন। তাহাদিগের দ্বারা যেন বঙ্গভাষাকে আর ইংরেজি 
ভাষ! সপত্বীর পদাবনত হইয়া! চিরসস্তাপে কালাতিপাত করিতে না হয়। 


বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন : কাব্য রচনা ৫৩ 


প্রত্যুত আমরা আপনাকে এই সামান্ত উপহার অর্পণ উৎসবে যে এ সকল 
মহোদয়গণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি ইহাতে তাহাদিগের নিকট চিরবাধিত 
রহিলাম, তাহারা কেবল আপনার গুণে আকৃষ্ট ও আমাদের উৎসাহে 
উৎসাহিত হইয়া এস্কানে উপস্থিত হইয়াছেন । জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা 
করি তাহার! যেন জীবনের বিশেষ ভাগ গুণগ্রহণে বিনিয়োগ করেন । 
কলিকাতা 
বিদ্যোৎসাহিনী সভ! নর বিদ্যোৎসাহিনীসভা! সভ্যবর্গাণাম্‌ঃ 
২ ফাস্কন ১৭৮২ শকাবা। 


এই মানপত্রের উত্তরে মধুনুদন বাংলায় একটি বক্তৃতা করেন। 
বক্তৃতাটি নিষ্ে উদ্ধত করিতেছি £-- ৃ 

বাবু কালীপ্রস্ক্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আর্মীর প্রতি যেরূপ সমাদর 
ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট ষে কি 
পর্যস্ত বাধিত হইলাম তাহা বর্ণন! করা অসাধ্য। 

স্বদেশের উপকার কর] মানব জাতির প্রধান ধন্শ। কিন্তু আমার 
মত ক্ষুদ্্ মনুষ্য দ্বারা যে এদেশের তাদৃশ কোন অতীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, 
ইহ একান্ত অসম্ভবনীয় ! তবে গুণান্থুরাগী আপনারা আমাকে যে 
এতদুর সম্মান প্রদ্দান করেন, সে কেবল আমার সৌভাগ্য এবং আপনার 
সৌজন্য ও সহদয়তা। 

বিগ্ভাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান কর! ক্ষেত্রে জলসেচনের ন্যায় । ভগবতী 
বন্গুমতী সেই জল প্রাপ্তে যাদৃশ উর্ববরতর! হন, উৎসাহ প্রদানে বিদ্ভাও 
তাদৃশী প্রকৃতি ধারণ.করেন। আপনার এই বিদ্যোৎসাহিনী সভ। দ্বার! 
এদেশের যে কত উপকার হইতেছে, তাহ1 আমার বল! বাহুল্য । 





* ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' মুদ্রিত। 


৫৪ ' মধুহ্দন দর 


আমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণতাবিহীন। সুতরাং আপনার এ-প্রকার 
সমাদর ও অস্থ্গ্রহের যথাবিধি কৃতজ্ঞত! প্রকাশে নিতান্ত অক্ষম। কিন্ত 
জগদীশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন আমি যাবজ্জীবন আপনার 
এবং এই সামাজিক মহোদয়গণের এইরূপ অন্ত্গ্রহভাজন থাকি ইতি । 
_-সোমপ্রকাশ» ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১। 


এই প্রসঙ্গে মধুস্থদন রাজনারায়ণ বন্থুকে লিখিয়াছিলেন 
৬০০ 1] 09 19192590. ৮০ 17621 0115 0% 1 10135 82০ 6105 
বিদ্বোৎসাহিনী সভা--8:00 0)6 7১755196116 1911, 19:99810119, 5212817 0: 
00285810150, 01556510650. 110 চ711) 2 80151703051 01851 105, 
017615 চ৪9 ৪. £158.01116561115 8110. 912 200::55521) 130:78911. 210108)15 
০০ 11855 1690. 0061) 80016552110. 191915 110 011 ৮1120101581 1099615. 
[8120 ! ] 29 250990650 0 909901811 21 139115911 ! 
মধুন্দনের সম্বর্ধনা করিয়াই কালীপ্রসন্, নিজ কর্তব্য শেষ করেন 
নাই, “ম্ঘনাদবধ কাব্য” বিশ্লেষণ করিয়া দেশবাসীর নিকট তাহার 
অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন £-- 
বাঙ্গালী সাহিত্যে এবম্প্রকার কাব্য উদিত হইবে বোধ হয়, 
সরস্বতীও স্বপ্নে জানিতেন না । 
“-_শুনিয়াছে.বীণাধ্বনি দাসী, টি 
পিকবর-রব নব পল্পব মাঝারে 
সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাহি শুনি 
হেন মধুমাখা কথা কতু এ জগতে !" 
হায়! এখনও অনেকে মাইকেল মধুন্দন দত্তজ মহাশয়কে চিনিতে 
পারেন নাই । সংসারের নিয়মই এই প্রিয় বস্ত্র নিয়ত সহবাস নিবন্ধন 
তাহার প্রতি তত আদর থাকে না, পরে বিচ্ছেদই তদৃগুণরাজির পরিচয় 
প্রদান করে; তখন আমুর! মনে মনে কত অসীম যন্ত্রণাই ভোগ করি। 


_ বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন ; কাব্য রচনা ৫৫ 


'অন্কতাপ আমাদিগের শরীর জর্জরিত করে, তখন তাহারে ম্বরণীয় করিতে 
যত চেষ্টা করি, জীবিতাবস্থায় তাহ! মনেও আইসে না। 

মাইকেল মধুসুদন দণ্ভজ জীবিত থাকিয়া যত দিন ষত কাব্য রচন! 
করিবেন, তাহাই বাঙ্গলা ভাষার সৌভাগ্য বলিতে হুইবে। লোকে 
অপার ক্লেশ স্বীকার করিয়া! জলধিজল হইতে রত্ব উদ্ধারপূর্ব্ক বহুমানে 
অলঙ্কারে সন্নিবেশিত করে। আমর! বিন! ক্লেশে গৃহমধ্যে প্রার্থনাধিক 
রত্ব লাভে কৃতার্থ হইয়াছি, এক্ষণে আমরা মনে করিলে তাহারে 
শিরোভূষণে ভূষিত করিতে পারি এবং কুনাদর প্রকাশ করিতেও সমর্থ 
হই; কিন্ত তাহাতে মণির কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। আমরাই 
আমাদিগের অজ্ঞতার নিমিত্ত সাধারণে লঙ্জিত হইব।-_“বিবিধার্থ-সঙ্গ হ", 
আবাঢ় ১৭৮৩ শক, পৃ. ৫৫-৫৬। 


মধুন্দনকে অনুসরণ করিয়া সর্বপ্রথম কালীপ্রসন্ন সিংহই অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহার “হুতোম প্যাচার নক্শা'র প্রথম 
ও দ্বিতীয় "ভাগের গোঁড়ায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে ছুইটি কবিতা আছে। 


'ব্রজাঙ্গনা” ও “বীরাঙ্গনা, 

“মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশের অল্প দিন পরেই মধুন্দন গীতিকাব্য 
'ব্রজাঙ্গনা, (জুলাই ১৮৬১) প্রকাশ করেন। ইহা সমালোচনাকালে | 
“সোমপ্রকাশ? (৯ সেপ্টেম্বর ১৮৬১) লিখিয়াছিলেন £-_ 

ইহার রচন! প্রাঞ্জল ও মধুর হইয়াছে। 

১৮৬২ শ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি (1) মাসে মধুকুদন রোমক কৰি 

ওভিদের 1767:010 1110186198-এর আদর্শে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 


৫৬ মধুক্দন দত্ত 
“বীরাঙ্গনা” প্রকাশ করেন। ১০ মার্চ ১৮৬২ তারিখে “সোমপ্রকাশ” 
ইহার সমালোচন! প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন £₹_ 
আমরা তিলোত্তমা ও মেঘনাদ অপেক্ষ/! এতৎ পাঠে সমধিক 
প্রীতিলাত করিলাম । ইহার রচন| অপেক্ষাকৃত মধুর হইয়াছে ।"*' 


“আত্ম-বিলাপ” 


১৮৬১ শ্রীষ্টাব্বের শেষ ভাগে মধুক্দন “আত্ম-বিলাপ” রচনা! করেন; 
উহা ১৭৮৩ শকের আশ্বিন সংখ্যা “তত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রকাশিত হয়। 
এই কবিতা রচনাকালে মধুস্থদনের খ্যাতিগ্রতিপত্তি এবং অর্থের যে 
বিশেষ অসপ্ভাব ছিল, তাহা! নয়। কিন্তু তাহার জীবনের উপর দিয়া যে 
বিপ্লব চলিয়া গিয়াছিল, তাহা! ত ভুলিবার নয়; তাঁহার বেদনা ক্ষণে 
ক্ষণে মধুন্দনের মনকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তৃূলিত। মাদ্রাজ-প্রবাস ও 
কলিকাতা-প্রত্যাগমনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাহার মনে গভীরভাবে 
মুদ্রিত হইয়াছিল। সেই মানসিক অশান্তি ও বেদনার প্রকাশ এই 
কবিতাটি 


আত্ম-বিলাপ 
৯ 

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিম্থ, হায়, 
তাই ভাবি মনে? 

জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়, 
ফিরাৰ কেমনে? 

দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দ্দিন দিন, 

তবু এ আশার নেশ! ছুটিল না? একিদায়! 


বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন ঃ কাব্য রচনা 
৮২ 


রে প্রমত্ত মন মম ! কবে পোহাইবে বাতি? 
জাগিবি রে কবে? 
জীবন-উগ্যানে তোর যৌবন-কুস্থম-ভাতি 
কত দিন রবে? 
নীর-বিন্দু দূর্ববাদলে, নিত্য কি রে ঝলঝলে? 
কে না জানে অন্থুবিষ্ব অন্বুমুখে সছাঃপাতি ? « 


৬ 


নিশার স্বপন-হুখে স্থুখী যে, কি ক্ুখ তার ? 
জাগে সে কাদিতে ! 
ক্ষণপ্রভ! প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আধার 
পথিকে ধাদিতে ! 
মরীচিক1 মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাকরেশে ;-- 
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার । 


প্রেমের নিগড় গর্ডি পরিলি চরণে সাদে ; 
কি ফল লভিলি? : 

জলস্ত-পাবক-শিখা- লোভে তুই কাল-ফাদে 
উড়িয়া পড়িলি ! 

পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায়! 


না দেখিলি, ন! শুনিলি, এবে রে পরাণ কাদে ! 


৫৭ 


৮ 


মধুন্থদন দত্ত 
৫ 


বাকী কি বাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে, 
সে সাধ সাধিতে ? 
ক্ষত মাত্র হাত তোর মুণাল-কণ্টকগণে 
কমল তুলিতে! 
নারিলি হরিতে মণি, দ্ংশিল কেবল ফণী! 
এ বিষম বিষজ্বাল! ভূলিবি, মন, কেমনে ! 


৬ 


- যশোলাভ লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়, 


কব তা কাহারে? 
স্থগদ্ধ কুন্থম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়, 
কাটিতে তাহারে,__ 
মাৎসধ্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ ! 
এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে, অনিব্রায়? 


ঘা] 


মুকুতা-ফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে 
যতনে ধীবর, * 
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্থু জলতলে 
ফেলিস্‌, পামর । 
ফিবি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন, 
হায় রে, ভূলিবি তত আশার কুহক-ছলে ! 


'নীলদর্পণ'র ইংরেজী অনুবাদ 


পুলিস কোর্টে কার্য্যকালে মধুস্দ্ন প্রধানতঃ মাতৃভাষার সেবা 
করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ইংরেজী রচনার চর্চা একেবারে পরিত্যাগ 
করেন নাই। 'রত্বাবলী” ও “শশ্ষিষ্টা” নাটকের অন্থবাদ তাহার ইংরেজী- 
জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক । ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু 'মিত্রের “নীলদর্পণ, 
নাটক প্রকাশিত হুইলে দেশে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। পাদরি লং 
বছ ইউরোগীয়ের দ্বারা ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিতে অন্ুরুদ্ধ 
হন। কিন্তু কৃষকের গ্রাম্যভাষাপূর্ণ নাটকের সুষ্ঠু অনুবাদ কোন 
ইউরোপীয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল নাঁ। এই কারণে লং 'নীলদর্পণের 
ইংরেজী অনুবাদের জন্য মধুক্দনের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ১৮৬১ 
খীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে 'নীলদর্পণে'র ইংবেজী অন্থবাদ__1; 7794, 
০? 17200 7১/07/5157 11770? নামে পাদবি লঙের একটি ভূমিকা 
সহ প্রকাশিত হয় । ইহ] প্রকাশ ও প্রচার করার ফলে যে মকদ্দমা হয়, 
তাহাতে লঙের হাজার টাক! অর্থদণ্ড ও এক মাস কারাবাসের আদেশ 
হয় (২৪ জুলাই ১৮৬১ )। ,আঘদালতে তিনি অন্ুবাদকের নাম প্রকাশ 
করেন নাই; পুস্তকের আখ্যাপত্রে কেবল-__“]50815690 600 009 
13970881105 4 11086.” মুদ্রিত ছিল। লং পুস্তকের 40000 5- 
$100১-এ লিখিয়াছিলেন £-- 


1118 011521791 036115811 01 61115 10121710010 20 202710075০৫ 
1700100 2101647,0 71001--11952115 63036500029106291010 11165190 & 
ভ191] 785 €%:10155980. 0 ড2110115 1%11101999115 0 920 ৪. (1:819519.6101. 
061, 41010151195 08512 11190 05 2 20৮০; 0০061 025 011521081 2150 
(291551261015 229 60%0126 20155 1১:09000620115 9110 01910 (17৩ 
[10160 72181161105 55966]) 85 ৮1760. 105 81555 ৪6 191৩, 


৬৩ মধুহ্দন: দত 
এই «৪6%৪ আর কেহই নহেন__মধুস্থদন দত্ত। বঙ্িমচন্ত্র 
লিখিয়াছেন £-- ও | 
**"ইহার ইংরেজি অন্থবাদ করিয়া মাইকেল মধুস্দন দত্ত গোপনে 
তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়াছিলেন এবং গুনিয়াছি শেষে তাহার জীবন- 
নির্বাহের উপায় সুগ্রীম কোর্টের চাকুরি, পর্যস্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হষ্ুয়াছিলেন ।-_-বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী," “বিবিধ, পৃ. ৭৮। 
দীনবন্ধু ও মধুন্থদন উভয়েই রাজকাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই 
কারণে বোধ হয়, মূল নাটকে বা তাহার ইংরেজী - অনুবাদে গ্রন্থকার বা 
অনুবাদক কেহই নিজ নাম প্রকাশ করেন নাই। 


“হিন্দু পেট্দ্িয়ট' সপ্মাদন 


মধূস্থদন পুলিস কোর্টের চাকুরী করিয়া! যাহা পাইতেন, তাহাতে 
তাহার কুলাইত না। এই কারণে মাঝে মাঝে 0%£26% প্রভৃতি 
সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়া কিছু কিছু উপার্জন করিতেন। তিনি: 
কিছু দিন “হিন্দু পেট্রিয়ট” পত্রের সম্পাদনাও করিয়াছিলেন । 

১৪ জুন ১৮৬১ তারিখে “হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক হরিশ্মন্ 
মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে এই দেশহিতকর পত্রখানি বিলুপ্ত হইবার, 
উপক্রন হুইয়াছিল। কিন্তু দেশহিতৈষী কালীপ্রস্ন সিংহের চেষ্টায় 
তাহা হইতে পারে নাই; তিনি হরিশ্তন্দ্রের পরিবারকে পাচ হাজার 
টাকা দিয়া প্রেম ও পত্রের সর্বস্বত্ব ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। কালী- 
প্রসন্নের ইচ্ছায় তাহার বন্ধু শভৃচন্দ্র মুখোপাধ্যায় “হিন্দু পেট্রিয়টে”র 
ম্যানেজিং এডিটর নিযুক্ত হন; পত্রিকা পরিচালনে গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
তাহার দক্ষিণহস্তন্বরূপ ছিলেন। এই ব্যবস্থা কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী 


“হিন্দু পেট্রিয়ট” সম্পাদন ৬১ 


হয় নাই। কয়েক মাস যাইতে না যাইতেই ব্যক্তিবিশেষের চক্রান্তে 
বিরক্ত হইয়া শঙ্ুচন্দ্র হিন্দু পেট্রিয়টে”র সংশ্রব ত্যাগ করিলেন; 
গিরিশচন্দ্র এই সময়ে (নবেম্বর ১৮৬১) তীহার অনুসরণ করেন। 
এই ব্যাপারে কালীপ্রসন্ন কর্তব্য স্থির করিতে না৷ পারিয়া হিতাকাজ্জী 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। বিদ্যাসাগর প্রথমে কুঞ্জলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা অল্প দিন “হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদকীয় কার্য 
চালাইয়াছিলেন; তার পর এই পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিবার. 
জন্ত তিনি এবং বতীন্ত্রমোহন ঠাকুর মধুস্থদনকে অনুরোধ করিলেন। 
মধুন্দন এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। যে হরিশ্ন্দ্রের 
সহিত হিন্দু পেট্রিয়টে”্র নাম বিশেষভাবে জড়িত, সেই হরিশ্চন্্ 
সম্বন্ধে তাহার ধারণা কিরূপ উচ্চ ছিল, তাহা রাজনারায়ণ বস্থকে 
লিখিত তাহার ছুইখানি পত্রের নিয়াংশ পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে £- 


»০১21165 925 [১0০02 13101151501 (110 0862196 15 02115. 401215 25 
617 10911901. 016 81] 11161 110চ৮ 1151105 110 1195 6:6101520 19 
5920956 2111011 01 11910161109 ০1 175 00260. 0189965 01 010৫1 
00017751131. 1 11010 110 ৬৮111 120059:. [715 02801) ৮৮02010 1) 2 
1921 1985, 1096 €০ ০0: 11652:9029) 10: 116 11655 17911175151115, 1006 
€০ 020 10:052958 01 1150610061705 ০0£ 2111170 2100 111015111.-- 
“জীবন-চরিত', পৃ. ৪৮৪। 


»*০]721151) 25 02590501795 825. 11015817000 4, 105৮ 01 115 

511191901 210. 10101095 ০ 55621911517 ৪, *50110198191711),71 07016 1 চা 

110 2 96200 2 17085 01) 7 5119]1 50105071100. ] 109০0 ৪200 

৪10. 6115 101915.-“জীবন-চরিত', পৃ. ৪৯০ । 

১৮৬২ শ্ীষ্টাব্দের জানুয়ারি (? ) মাসে (এই সময়ে “বীরাঙ্গনা? ছাপা 
হইতেছিল ) মধুস্দন 7700 7০4০4 পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ 
করিলেন। রাজনারায়ণ বন্থকে লিখিত তাহার একখানি পত্রে 
প্রকাশ £-- 


১০, 


মধুস্দন দত 


985 011 0০--110107 0103 10851102115 01 61815 222091160 7০610015 
8110 20298211185 10210091760 1790 ৮161) 6175 7801096. ০0010 
12001211175120 5002 102901115 213 11101209575 15509. ] 808 01৩65 
0616521) 700 111 250050235 1119 ডি56,-15951010805 2 50811 £০ ৮০ 
131021820 105 1001205.- মধুস্থতি', পৃ. ৭৫৫ 


কিন্ত যথাসময়ে পারিশ্রমিক না পাওয়ায় মধুস্থদন “হিন্দু পেট্রিয়টে”্র 


ংশ্রব ত্যাগ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন ; এই প্রসঙ্গে ২৭ মার্চ ১৮৬২ 
তারিখে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাহাকে লেখেন £-7 | 


[155196 60 17691 01186 500. 1125 1906190. 10 10111121121:91012 
0121 016 18000677210 81000 0025 011125১1119 2 90০01:018 
50017515011 €116 5019190 0 12150070995 8120 নু 09: 58 & 
16111161906 0:12 1925 & 190:2018 ০£ 115 81700116 0726 চ্য111 5001 
198 111905 €0 7018. 


ঘ 100% 500. 02111102019 0:05ি62015 51850105 5০02: 0110)0 15 
06৮০1111816 €০ 11211505559 00৮ 11170৬72150 (1196 ৮161) ০ 
19011165 ০£ 01061910) 2 01721001010 0£ €৮০ 0: (17165 2101৯ 0০ 
016 “787096 নাত 0110 11019 00198 01 ৪ ৮4691. 093110% 
17001) 1111611010 »10]) ০012: ০0191 1262915 ০০010061015, 73651069 
25 $০0 117৮6 00115011601 2৮ 001 50110180201) 60 855150 119 
€৫1601191 70719111259 01 611৩ 7১86৫ 1 ০০] 1215 168৮6 ০9 :2011691 
7০০ 119৮ 10 001 ০ি 7090: 0011116061018 ৮7101. 1 811 11 2, 17191775 2 
1027 11007 1286 50106 176৮7 211717611191765 816 1061115 1179.0 
৮৫9 91102:01 ৮7112015) 16 25530060650. 21] 01805 (110 “1১6:10611 
91127065 117 2 111001 1768101111 00110161017) 7) 2110. 36 80597 ৮10৪ 
53019112120 01 811010106010101100 01 30 5০0 00 1101 110 1126 
12191098615 111015 76950127 111 (11011 ৫62,111755 /101) ০00) ] 11] 
506 6০010167০0৮. ৮7162 (1015 581)1506 88911. মধু-স্থৃতি, পৃ. ৩৪৪-৪৫। 


পিতৃসপ্ত্তি উদ্ধার, বৈষয়িক ব্যবস্থা ও 
ইউরোপ যাত্র! 


রাজনারায়ণ দত্ত মৃত্যুকালে কোন উইল করিয়া যান নাই? 
গৌরদাস বসাঁকের স্থৃতিকথায় প্রকাশ, তাহাকে উইল করিতে বলিলে 
তিনি বলিয়াছিলেন, “যার বিষয়, সে এসে নেবে।” মধুস্দন মাদ্রাজ 
হইতে কলিকাতায় ফিরিয়! দেখিলেন, তাহার পিতৃসম্পত্তি লইয়া তাহার 
আত্মীয়স্বজন মামলায় ব্যস্ত; এমন কি, একখান! জাল উইলও আদালতে 
হাজির করা হইয়াছে । তীহার উপস্থিতিতে সে মকদ্দম! থামিল না। 


মধুস্থদন তখন রিক্তহস্ত। বন্ধু গৌরদাস বসাক ও কিশোরীচাদ 
মিত্র এই সময় তাহাকে পিতৃসম্পত্তি লাভে যথেষ্ট সহায়ত] করিয়াছিলেন ; 
মকদ্দমার সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিয়াছিলেন তাহার পিতার কম্মচারী 
মহাদেব চট্টোপাধ্যায় । মকদ্দমা দীর্ঘকাল চলিয়াছিল। 


বিগ্ভানাগরকে লিখিত একখানি পত্রে প্রকাশ ১-- 


[1179 1100111:691) 0289 09 01810918990 07 609 12, 9. 45 0£ ৭ 998015 
10 09109] 1860, 1601 & 167 1502861)8 0: 61196 9 2০6 00899951028 
০£1১০0618 6109 9889৮6৪৪,---7199৮ 08890. 18 9391262.১ 1804, 


১৮৬৭ শ্রীষ্টান্বের শেষার্ধে মধুস্থদন বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখিয়া- 
ছিলেন £-- 


48 107 2 19%-80168 ] 17959 0) 01209 8100. 87006199119 09851702 
188 91017 16066 1008, 1200 ৮ 01980716 108869£ 01 80. 99696 2091206 
2500 6০ 8000 58৪. ৪ 798, 306 &09 0951] | 2 20099 01 16 2 00 720% 
99006 60 899 0 11070206199) 0:01] 1০: 5098 ০6, 01096 19 9 
80098] 100008706 37) 6179 900097, 


৬৪ মধুহ্দন দত 


খিদিরপুরের বাটার অধিকার পাইয়৷ ১৮৬১ শ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে 
তিনি রাজনারায়ণ বস্থকে লেখেন £- 


1725৪ 700. 10990. 01১96 17658 জা০০ 205 1-300011003-1)00180 0988 
[া)৩ 1)089 01910) 0993 1900. ৫90:990. 9500906 8] 6179 20790660০01 2 
27101092:8 00918, ] 00010 700৮ 6520617 0:০5 207 01817 11) (1096 
2008063:, ৪০ 659 70889 12098 07017 000769৫ 1800 789, 730৮ 1892. 129 
1788 19 109 77255101020 6109 0569 ০৫ 2005 190139778 099610) 13801) 
81000806910 001908 ০1 9000 2৪. ( “মধু-স্মৃতি', পৃ. ৭৪৭ ) 


আশৈশব মধুস্দনের বিলাতগমনের বাসনা ছিল। কিন্তু নানা 
বাধাবিপত্তির ফলে এত দিন তাহা! ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি এক্ষণে 
স্থির করিলেন, ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় শিক্ষার অন্য অবিলম্বে ইউরোপ যাত্রা 
করিবেন। তাহার বিলাত যাত্রার উদ্যোগের কথা ১৮৬২ শ্রীষ্টাবের 
জানুয়ারি () মাসে রাজনারায়ণ বন্থকে লিখিত একখানি পত্র হইতে 
আমর! জানিতে পারি। তিনি লিখিয়াছিলেন £__ | 


130 1 80700089১ 3077 10096199] 08:99: 19 019 71108 6০ % 01089. ] 
9100 1009101700 215105620)067)65 6০ £০ 60 1520519790 60 9650 101: 6109 1381 
900 যো 010 20190. 6০ 696 11089 1...]79 [ ড1052526%7 ] 00958 6900 
2996 110667986 18 277 10:000990 52816 60 10178619770 200, 87 1806) 15 
6179 20056 20615 10:0210621 ০1 2700 ৮1019 02) 6119 5010100, 179 1898 
01009270010 60 29186 9, ৪0110010286 90210 107 7708 07. 988 697178 020 619 
2000:66889 ০ 207 10:070065,01009 6101705 জ11] 0০৪৮ 289 9০০৮ 90,000 
28, 8100. 1 0210 89979 61796, ০ 20019 21001)0 6186 “কবি? ০016. 16110, 
29 00101599] 71, 9. 30966 10800210 0£ 6759 1007)970197001019 73811196017 
৯61 || 7911 [7911 806 60096 £50৭ 2 3০6 ] 19009 হু 879186 
109 019900081090,...4100 200৮ 090 11988 ০0১ 0982986 £06700 ! 
150215%7)9 ] 91291] 8০ 6০ 70718197000 70656 27307060, ]1 ] 1159 &০ 00209 
0908) জাত 8101] 17696 7 86 2006, 1756 জা1]] 207 9০010650090 ৪5 & 
100700790 50918 186209 ! 
72 99509 9৮0, 
[020 6219 19170:709 2050. ৪০ আাও]] 
91991)9 109:09962) 6109 00109 ঞ্য, 


পিতৃসম্পর্তি উদ্ধার, বৈষয়িক ব্যবস্থা ও ইউরোপ যাত্রা ৬৫ 


8100. 06 1080690 107 16, [00959 100 61209 10 12125209800 1096 
80809 87006 60 80080719 0058611, €'মধু-স্থৃতি', পৃ. ৭৫৪৫৫ 0) 


আত্মীয়ন্বজনের সহিত মকদ্দমা-মামলার তখন অবধি অবসান না 
হুওয়ায় তাহার বিলাত যাত্রায় বাধা পড়িতেছিল। তিনি এই সময় 


বাজনারায়ণ বস্থকে লেখেন £-- 


শন 00706 61010 1 818] 06 9019 6০ £০ 60 71081800. 00165 ৪০ ৪০0০0 
28 ] 1080. 650909690, ] 809 7006 1189 6০ 16559 609 00007 1091089 
951772018171776 6109 57293 ০: 11618261010 দ1610 00719156599 8100 81295, 
900 90 6০ 9857 8:9০ 8361)926 6209 £:986986 10809 ০0 £০0018 01509? 
009 ৪৩০ 1 1150080 আ০11-7716 2017090, 61595 29 5০৮ 090৮9170 6০ 
11969 6০ 66205. ( “মধু-স্থতি”, পৃ. 4৫৫-৫৬ ) 


মধুন্থদন বিলাত যাত্রার পূর্বে বিষয়-সম্পত্তির যে বিলিব্যবস্থা করিয়া 
গিয়াছিলেন, সে-সন্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন । 

৯ আশ্বিন ১২৬৮ তারিখে লিখিত (১ অক্টোবর ১৮৬১ তারিখে 
রেজেস্ীকৃত ) একটি দলিল দ্বারা মধুস্দ্ন পাইকপাড়া-নিবাসী মহাদেব 
চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী মোক্ষা দেবীকে সুন্বরবনের অস্তঃপাতী চক মুনকিয়া 
ও গদারভাঙ্গার পত্তনিদার নিযুক্ত করেন। দলিল-পাঁঠে জানা যায়, 
মধুহ্দনের বৈষয়িক আয় সাত বৎসরের জন্য ( ১২৬৮-৭৪ সাল পর্য্স্ত ) 
২৯৯৭০ ধার্ধ্য হয়। এই টাকা মোক্ষদা দেবী চারি কিন্তিতে মধুন্দনকে 
ইউরোপে পাঠাইবেন। যাহাতে তিনি নিয়মিতরূপে কাধ্য করেন, 
তাহার জন্য দিগম্বর মিত্র ( পরে রাজ] ) ও মধুস্থদনের পিসতুতো! ডাই 
বৈদ্যনাথ মিত্র প্রতিভূ-্বরূপ ছিলেন; দলিলে ইহাদিগকে বাধিক তিন 
শত টাকা দিবার কথা আছে। আমর! দলিলটির প্রথমাংশ উদ্ধৃত 
করিতেছি £-- 

আমার বিষয় উদ্ধার ও দেন] পরিশোধের জন্য আপনার স্বামি 
অনেক সাহায্য ও যত্ব এবং পরিশ্রম করিয়াছেন এবং অগ্ত পধ্যস্ত আমার 
৫ 


৬৬ মধুন্থদন দত্ত 


মোকদমার খরচ ও দেনা পরিশোধ জন্য ৫***২ পাঁচ হাজার টাক ব্যয় 
করিয়াছেন তাহাতে উক্ত দুই চকু তাহাকে কামি বন্দবস্ত করিয়৷ দিবার 
অঙ্গীকার ছিল তদন্থুজাই তাহার প্রার্থনা মতে উপরের লিখিত ৫*০*.. 
পাঁচ হাজার টাক! পণে উক্ত চক মুনকিয়া ও গদারডাঙ্গা ১২৬৮ সনের 
প্রথমাবধি আপনাকে মফস্বলে তালুক ও গাঁতিদার করিয়া দেওয়া 
গেল'*.1% 


১৮৬২ স্রীষ্টাব্ধের মে মাসে মধুস্থদন থিদ্িরপুরের বসতবাটা তাহার 
বাল্যবন্ধু ও কবি রঙ্গলালের কনিষ্ঠ ভ্রাত৷ হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
সাত হাজার টাকা মূল্যে বিক্রয় করেন। 


অতঃপর মধুস্দন তাহার পিসতুতো। ভাই বৈগ্যনাথ মিত্র ও 
দ্বারিকানাথ মিত্রকে পিতৃনির্দেশ অনুসারে আনুমানিক দুই সহম্্র টাকা 
মূল্যের চক মুনকিয়ার 1১০ অংশ, এবং স্বয়ং তিন সহন্র টাকা মূল্যের 
সাগরদাড়ীর ভদ্রাসনের অংশ ও অন্তান্ত জমি দান করেন। এই সম্পর্কে 
তিনি ৭ জুন ১৮৬২ তারিখে একটি দানপত্র লিখিয়া দেন ।* 


মধুস্দন যখন পুলিস কোর্টের ইণ্টারুপ্রিটর হন, সেই সময় পত্বী 
,হেন্বিএটাকে মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় আনাইয়াছিলেন। তিনি 
পত্বীকে কলিকাতায় রাখিয়া একাই ইউরোপ যাত্রা! করিবেন মনস্থ 
করেন। এই কারণে ব্যবস্থা হয় যে, তাহার বৈষয়িক আয় হইতে 
পত্তনিদার মোক্ষদা দেবী কলিকাতায় তাহার স্ত্রী হেন্রিএটাকে মাসে 


* সমগ্র দলিলখাঁনি ১৩৩৮ সালের জো সংখ্য। 'ভারতবর্ষেধর ৯৭২-৭৩ পৃষ্টায় মুদ্রিত 
হইয়াছে। 
1 'ভারতবর্ষ' জো্ঠ ১৩৩৮, পৃ. ৯৭৩-৭৪। 


পিতৃসম্পত্তি উদ্ধার, বৈষয়িক ব্যবস্থা ও ইউরোপ যাত্রা ৬" 


মাসে দেড় শত টাক দিবেন। ইহা ছাড়া তিনি স্ত্রী, কন্যা শশিষ্ঠা 
ও পুত্র মিপ্টন দত্তের জন্য ব্যান্কেও কিছু টাক] জম! রাখিয়াছিলেন। 


পরিবারবর্গ ও বন্ধুগণের নিকট বিদায় লইয়া মধুন্দন ৯ জুন ১৮৬২ 
তারিখে 'ক্যাপ্ডিয়।” নামক জাহাজে ইউরোপ যাত্রা করিলেন। যাত্রার 
অব্যবহিত পূর্বে-_৪ঠ জুন তারিখে বন্ধু ও সতীর্থ রাজনারায়ণ বন্থকে 
তিনি যে পত্র লেখেন, তাহা উদ্ধত করিতেছি :-- 
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মধুস্থদন দত্ত 


বঙ্গভূমির প্রতি 


রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে। 


সাঁধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ, 
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে । 

প্রবাসে দৈবের বশে, জীবতারা যদি খসে 
এ দেহ-আকাঁশ হতে নাভি খেদ তাহে। 

জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে, 
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে ? 

কিন্ত যদি রাখ মনে, নাহি, মা, ডরি শমনে। 
মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত-হুদে ! 

সেই ধন্য নবকুলে, লোকে যাবে নাহি ভুলে, 
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন ;__ 

কিন্ত কোন্‌ গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে, 

হেন অযরতা৷ আমি, কহ গো শ্াম। জন্মদে । 

তবে যদি দয়! কর, ভুল দোষ, গুণ ধর 
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, স্থবরদে ! 

ফুটি যেন স্বৃতি-জলে, মানসে, মা, যথা ফলে 


মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে। 


[6759 0৩ 828, ০10 789] 1--4811 0086 2 990 89 2৪ 
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ইউরোপ প্রবাস 
প্রবাসে অর্থকষ্ট ৃ 


১৮৬২ ্রীষ্টাব্ে জুলাই মাসের শেষাশেষি মধুস্থদন ইংলগ্ডে পৌছিলেন। 
তথায় তিনি ব্যারিষ্টারি শিক্ষার জন্য অবিলম্বে গ্রেলপ ইনে প্রবেশ 
করিলেন। তাহার দিনগুলি শাস্তিতেই কাটিতেছিল, কিন্তু এক 
অভাবনীয় ব্যাপারে শীঘ্রই তাহার মানসিক শান্তি বিনষ্ট হইল। 

ইউরোপ-যাত্রার পুর্ব্বে মধুস্থদন তাহার পত্তনিদার ও প্রতিভূগণের 
সহিত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন ষে, তাহার! তাহার ইউরোপের ব্যয় 
নির্ববাহার্থ নির্দিষ্ট সময়ে টাকা পাঠাইবেন এবং কলিকাতায় তীহার স্ত্রীকে 
প্রতি মাসে দেড় শত টাক1 দিবেন। কিছু দিন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা-বমত কাজ 
করিয়া তাহার] মধুস্দনকে বা তাহার স্ত্রীকে টাকা দেওয়া! বন্ধ করিলেন। 
ফলে প্রবাসে মধুন্থদন এবং কলিকাতায় তাহার ীপুত্রকন্া মহা সঙ্কটে 
পড়িলেন। হেন্রিএটা কোনরূপে পাথেয় সংগ্রহ করিয়া পুত্রকন্যা সহ 
২ মে ১৮৬৩ তারিখে স্বামীর 'নিকট পৌছিলেন। একে মধুসদন 
অর্থাভাবে প্রবাসে কষ্ট পাইতেছিলেন, তাহার উপর পরিবারবর্গ আমিয়। 
পড়ায় তিনি আরও বিপন্ন হইলেন। প্রতিভূ দিগন্বর মিত্রকে টাকার 
জন্য উপযুর্ণপরি পত্র লিখিয়াও কোন ফল হইল না। ১৮৬৩ খ্ীষ্টাবের 
মধ্যভাগে তিনি লগ্ডন ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে, এবং 
পরে ভের্সাইয়ে অবস্থান করেন। প্রায় এক বৎসর কাল ভারতবর্ষ 
হইতে একটি পয়সাও হস্তগত না হওয়ায় তাহার এরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল 
যে, সংসার নির্বাহের জন্য শেষে পত্বীর আভরণ, গৃহসজ্জার উপকরণ, 
পুস্তক-আদি বন্ধক, এমন কি, খণ করিতেও হইয়াছিল। এরূপ শোচনীয় 


৭০ মধুহ্দন দত্ত 


অবস্থায় ভের্সাই হইতে ২রা জুন ও ৯ই জুন ১৮৬3 তারিখে ছিনি দয়ার 
সাগর বিগ্ভাসাগরকে উপযুণপরি ছুইখানি পত্র লিখিলেন। প্রথম পত্রখানি 
এইরূপ £-_. 
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4000 77৪, 009 60 1009 12) 17001911799 03070011678 01 01951810010) 12022 
10010 | 88 00190091190. 6০ 0797 450 1৪,, 105০ 80879020090. 7008 00. 
6018 18 609 00170. 69005 1 220 10810661018 5০9 19180 018 260 7৪, 
6০ 10000) 10০ 00০0৮191109 19 780 0000৮ 00169 10008 010187)090, 1) 
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০০ 829. 889 01015 11900 ড/1)0 0810. 08000 190 11000 6109 09810101] 
[0886102 ৮০ চ710301) 20 00107097709 )7) 1--- 1898 019,060. 210, 2120 111 
80519, 5০00. 20096 2০ 60 দ0] 161) 61298 01920090678 10101) 18 6119 
00200812100 ০৫ 7০0০: €970109 8100. 10901170098 ০1 13096, ০৮ & এ 
1৪ 60199 10996,,*. 


পাছে বিদ্যাসাগর তাহার পত্র না পান, এই জন্য তাহাকে পরবর্তী 
১৮ই জুন (১৮৬৪) তারিখে আর একখানি পত্র কলিকাতা পুলিস 
অফিসের প্রাণকৃষ্ণ ঘোষের মারফৎ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এই 
পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন £-- 


»০*] 0 1091891)) 10009) ০ 01900 11] ০০০ 006 6০0. 000 102 
ড900621009 2298056 ০০: 10007001919] ]: 1050. 1096 11619 1091701998 
ও.:..:010110767) 900 207 9119 1162 708১] 81900101011] 1118011) 10 61099 25 
2806101105 110 609 10860708920 ০0 01901 0000. 10078119600) 170০ 
70989 800 10, 11110) ] 13959 2106 80070090* 0০0৫ 1098 £15910 709 
9 101959 800 20:000. 17696) 02 16 আ0০]0. 10959 10:01000 101 ৪০,*১, 
1010, ] 81891] 7006 10955 60 07 006 161) 13800, 8] 77 0091 04 
118,97790, “বৃথা হে জলধি, আমি.বীধিনু তোমারে ।+**, 


11001097০00. আ1]] 109 60 1709 178 0779009 8100 60%% 1 91091] 1159 60 
£91)800 6০ 170019, 9720. 681] 205 00065108918 61096 ০০. 809 006 02] 
$109890975) 1006 75757798222: € করুণাসাগ্র ) ৪180. 


প্রতিভূদিগের সহিত হিসাবনিকাশ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে পাছে 
বিলম্ব হয়, এই জন্য মধুস্দনের পত্র পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর ২ আগষ্ট 
তারিখে বিপন্ন মধুস্থদনকে দেড়,হাঁজার টাকা পাঠাইয়া দিলেন। এই 
টাক! পাইয়া রুতজ্ঞ মধুস্দন ২ সেপ্টেম্বর তারিখে বিদ্ালাগরকে যে 
পত্র লেখেন, তাহার প্রথমাংশ উদ্ধৃত করিতেছি £₹_- 


৭২ মধুন্থদন দত্ত 
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816677508) 1 :0091590. 7002 16669780069 1800 8৪. 5০৮, 2856 8926 
2009, ০0 ৪1081] [60801 7০00) 1005 2001019) 10 11188661009, 22 698. 
10950? ০0 17979 90660 209... . 


মধুস্থদনের এই ঘোর ছুর্দিনে একমাত্র বিদ্যাসাগরই তাহাকে আসন্ন 
মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি নিজ দায়িত্বে অন্ুকৃলচন্্ 
মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে তিন হাজার ও শ্রীশচন্দ্র বিগ্ভারত্বের নিকট 
হইতে পাঁচ হাঁজার টাকা কঙ্জ করিয়া মধুক্দনকে পাঠাইয়াছিলেন। 
পরে ১৮ মে ১৮৬৫ তারিখে. তাহাকে এজেন্ট নিযুক্ত করিয়া মধুস্দন 
ওকালতনাম| পাঠাইলে, বিদ্যাসাগ্বর মধুস্থদনের বিষয় বন্ধক রাখিয়া 
অনুকৃলচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে বারে! হাজার টাকা লইয়া 
ইউরোপে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে গতনিদার মহাদেব 
চট্টোপাধ্যায় ও প্রতিভূ দিগম্বর মিত্র উভয়েই মধুস্থদনের সহিত স্ধ্যবহার 
করেন নাই। ইহারই ফলে তাহার ইউরোপ-প্রবাস দুঃখময় হইয়াছিল; 
ব্যরিষ্টারি শিক্ষায় বিলম্ব ঘটিয়াছিল। মধুস্দ্ন ভের্সাই হইতে ২৬. 
জানুয়ারি ১৮৬৫ তারিখে বন্ধু গৌরদাসকে লিখিয়াছিলেন £__ 
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তাহার ফ্রান্সে অবস্থিতির কারণ সম্বন্ধে মধুন্দন ২৬ অক্টোবর ১৮৬৪ 
তারিখের একখানি পত্রে গৌরদাসকে যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা 
নিম্নে তাহা উদ্ধত করিতেছি £-_ 
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দান্তে-শতবাধিকীতে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য 


ফ্লা্মে অবস্থানকালে মধুস্থদন দান্তেষষ্ট-শতবাধিক জন্মোৎ্সবের জন্য 

একটি কবিতা! রচনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই, প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ 
সোম “মধু-স্থৃতি”তে লিখিয়াছেন £-_ 

মধুন্দনের ফ্রান্সে অবস্থিতিকালে ইটালীর ফ্লোরেন্স নগরে কবিগুরু 

দাস্তের মৃত্যুর ত্রিশত-বাৎসরিক মহোৎসব হইতেছিল। তদুপলক্ষে 

যুরোঁপের নান! প্রদেশের কবিগণ কবিগুরুর প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থে কবিতা 

রচন| করিয়া ইটালীতে পাঠাইয়াছিলেন। আমাদের মধুস্দনও ফ্রান্স 

হইতে দাস্তের উদ্দেশে একটি কবিতা! রচন| করিয়া, তাহা স্বয়ং ফরাসী ও 

ইটালীয় ভাষায় কবিতাকারে অনুবাদ করিয়! ইটালীরাজের নিকট প্রেরণ 

করেন। ইটালীরাজ, বিশ্ববিশ্রুতকীন্তি ভিক্টর ইমানিউএল (ভ্ব1060 

[701090061) উক্ত কবিত! পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়া মযুক্থ্দনকে 

্বীয় স্বাক্ষর (/.0/02:870) সংযুক্ত একথানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই 

ছুলত পত্র ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের নিকটে ছিল। তাহাতে 

ভিক্টর ইমানিউএল লিখিয়াছিলেন ; -“[6 11] 1১9 9 2106 10101 


জা1]] 001010906 6108 0719106 16 6179 09910.9706.+ 


ইউরোপ প্রবাস ৭৫ 


দাস্তের জন্মে ১২৬৫, এবং মৃত্যু-_সেপ্টেম্বর ১৩২১। স্ৃতরাং 
নগেশ্সবাবুর উল্লিখিত “মৃত্যুর ত্রিশত-বাৎসবিকশ উৎসব ঠিক নহে। 


চতুর্দদশপদী কবিতাবলী 


অমিত্রাক্ষর ছন্দের ন্যায়, সনেটও মধুস্দন সর্বপ্রথম বাংলায় প্রবর্তন 
করেন) “চতুদশপদী” নামও তাহারই দেওয়া।: ১৮৬৭ ্রীষটাব্ের 
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে মধুস্দন রাজনারায়ণ বন্থকে একখানি পত্রে 
লেখেন *-- 
“০1. ৪106 60 1106:00099 879 8020066 1060 ০0: 191080%09 900) 90206 
10020108 2005 20909 6159 1০91105110 :-৮ 


কবি-_মাতৃভাষ! ৷ 


নিজাগারে ছিল মোর অমৃল্য-রতন 
অগণ্য; তা সবে আমি অবহেল! করি, 
অর্থলোভে দেশে দেশে করিন্ু ভ্রমণ, 
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী। 
কাটাইন্ু কত কাল সুখ পরিহরি, 

এই ব্রতে, যথা তপোবনে ঘপোধন, 
অশন, শয়ন ত্যজে, ইঞ্টদেবে ম্মরি, 
তাহার সেবায় সদ সঁপি কায় মন। 
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে 
কহিলা__“হে বংস, দেখি তোমার ভকতি, 
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরন্বতী | 

নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে 
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি ? 
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে ? 


৭৬ মধুস্থদন দত 
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71568] 6109 ]6951180০,,, 

নু 820 1088 2007 28803705 109880 10 6119 07101091,---92) 19119 

56106191062 1192200 0:98070600 1006 জা) & ০০০০ 01 আ1)86 1801009 
10০96 ,... " 


ইহার পর অনেক দিন সনেট বা চতুর্দশপদ্দী কবিতা রচনা স্থগিত * 
থাকে। ১৮৬ গ্রীষ্টাব্ে ভের্সাই অবস্থানকালে আবার তিনি চতুর্দশপদী 
কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন । এ বৎসরের ২৬ জানুয়ারি তারিখে 
তিনি ভের্সাই হইতে গৌরদাসকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে আছে-_ 
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গৌরদাস বসাক মধুস্দন-প্রেরিত সনেটগুলি তাহার নির্দেশমত 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে দেখিতে দেন। ২১ মার্চ (১৮৬৫) তারিখে 
গৌরদাসবাবুকে লেখা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একটি পত্র হইতে জানা 
যায় যে, মধুস্দন তাহার পত্রে তিনটির উল্লেখ করিলেও মোট চারিটি 
সনেট পাঠাইয়াছিলেন। সনেট চারিটি যথাক্রমে এইরূপ- অন্নপূর্ণার 
ঝাপি, জয়দেব, সায়ংকাল ও কবতক্ষ নদ। এই পত্র পাঠে জানা যায়, 
যতীন্দ্রমোহন কবিতা চারিটি পাঠ করিয়া বিশেষ গ্রীত হইয়াছিলেন। 
তিনি মধুস্থদনের পত্র সহ কবিতাগুলি তে রাজেন্্রলাল মিত্রের 
নিকট পাঠাইয়! দিয়াছিলেন। 

রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পার্দিত “রহম্য-সন্দর্ভ” * পত্রিকায় (১৯২১ 
ংব্, ২ পর্ব, ২১ খণ্ড, পৃ. ১৩৬ ) তন্মধ্যে ছুইটি সনেট মুদ্রিত করেন-_ 
“কবতক্ষ নদ” ও “সায়ন্কাল”। ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল যাহা লিখিয়াছিলেন, 
তাহ] উদ্ধত করিতেছি £-_ 


চতুর্দশপদী কবিতা । 


নিয়স্থ চতুর্দশপদী কবিতাঘবয় শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসথদন দত্তকর্তৃক 
প্রণীত। উক্ত মহোদয়ের শশ্ষিষ্ঠা তিলোত্ুমা মেঘনাদাদি কাব্য 
বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মেঘনাদ বাঙ্গালী মহাকাব্য 
বলিবার উপযুক্ত। অপর কবিবর কেবল উত্তম কাব্য লিখিয়াছেন এমত 
নহে। তাহাকর্তৃক বঙ্গভাবায় অমিত্রাক্ষম কবিতার স্যষ্টি হইয়াছে 





* নগেক্রনাখ সোম ভ্রমক্রমে 'মধুস্মৃতিতে (পৃ. ৩৯৬) “বিবিধার্থ-সঙ্গ হে'র নাম 
করিয়াছেন। “বিবিধার্থ-সঙ্গ হ' তখন বন্ধ হইয়৷ গিয়াছিল। 


ইউরোপ প্রবাস ৭৯ 


বলিয়াও তিনি এতদেশীয়দিগের মধ্যে সুপ্রতিঠিত আছেন। তাহার 
এই অভিনব.কবিতা তাহার কবিত্ব-মার্তণ্ডের অনুপযুক্ত অংশু নহে। 


অতি অল্প কালের মধ্যে মধুস্থদন ভের্সাই নগরে বসিয়াই শতাধিক 
সনেট রচনা করেন এবং তাহার প্রকাশক কলিকাতা. ষ্ট্যান্হোপ, 
প্রেসের স্বত্বাধিকারী ঈশ্বরচন্দ্র বস্থু কোম্পানীকে সেগুলি পাঠাইয়৷ দেন। 
এ সঙ্গে আরও কয়েকটি অপমাপ্ত কাব্য ছিল। প্রকাশক এগুলি সমস্তই 
১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্বের ১লা আগষ্ট তারিখে পুস্তকাকারে প্রকাশ 'করেন। 
প্রথম সংস্করণে এই পুস্তকের তিনটি ভাগ ছিল--(১) উপক্রম, (২) 
চতুর্দশপদী কবিতাবলি, (৩) অসমাপ্ত কাব্যাবলি। “উপক্রম” ভাগে 
লিখোপ্রেসে ছাপ! মধুস্থদনের ন্বহস্তাক্ষরে ছুইটি সনেট; “চতুর্দশপদী 
কবিতাবলি” অংশে ১০০টি সনেট এবং “অনমাপ্ত কাব্যাবলি”তে নিম্ন- 
লিখিত খণ্ডিত কবিতাগুলি ছিল £-_ | 

১। স্ুভদ্রাহরণ। ২। তিলোত্বমা-সম্ভব্* । ৩। নীতিগর্ত 
কাব্য_-(ক) ময়ূর ও গৌরী, (খ) কাক ও শৃগালী, (গ) রসাল ও 
্ব্ণলতিকা। পরবর্তী সংক্করণগুলিতে “উপক্রম” ও “চতুর্দশপদ্দী 
কবিতাবলি* অংশ একত্র হইয়াছে এবং “অসমাপ্ত কাব্যাবলি” অংশ 
পরিত্যক্ত হইয়াছে। | 


চতুর্দশপদী কবিতাবলী" প্রকৃত পক্ষে মধুন্থদনের শেষ কাব্য। 





* মধুনুদন “তিলোত্তমাসম্ভবে'র ইংরেজী অন্ুুবাদও আরম্ত করিয়াছিলেন । ধবল- 
গিরির বর্ণনাটুকু অনুদিত হইয়াছিল। ইহা ১৮৭৪ চ উটের আগষ্ট সংখ্যা 200761998 
2109776-এ মুদ্রিত হয়। 


৮৩ মধুহ্দন দর্ত 


ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় সাফল্য 


ব্যারিষ্টারি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার মানসে ১৮৬৫ শ্রীষ্টাবের 
শেষ ভাগে মধুস্থদন পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করেন । লগুনে অবস্থিতিকালে 
তাহার সহিত “পণ্ডিতচূড়ামণি” গোল্ডষ্টকরের পরিচয় হয়। গোল্ডষ্রকর 
তাহাকে লগুন ইউনিভার্সিটি কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপকের 
অবৈতনিক পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্ত 
মধুস্দন এই পদ প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কারণ, 
তাহার পক্ষে তখন অবৈতনিক ভাবে কার্য করা সম্ভব ছিল না। 
এই প্রসঙ্গে ১৭ জানুয়ারি ১৮৬৬ তারিখে তিনি লগ্ন হইতে 
বিগ্ভাসাগরকে লিখিয়াছিলেন £-_ 
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১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্বের ১৭ই নবেম্বর মধুক্দন গ্রেজ ইন্‌ হইতে ব্যারিষ্টারি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষার পর তিনি ফ্রান্সে চলিয়া যান । সেখান 
হইতে পরীক্ষার ফল ও স্বদেশ প্রত্যাগমনের সঙ্কল্প সম্বন্ধে পরবর্তী ৯ই 
ডিসেম্বর তারিখে বিদ্ভাসাগরকে লেখেন £-- 
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৮২ মধুহ্দন দর্ত 

7 60 00. £908106 01 60019, 10৮ 6109 1000795 ] 19959 £0৮ 1891 1] 0০06 

09 8000056706 611] 10 81:19], *.* 

প্রবাসে পাঁচ ব্খ্সর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে কাটাইয়।, 
সত্রী-পুত্র-কন্তাকে ফ্রান্সে বাখিয়া, মধুস্থদূন ৫ জানুয়ারি ১৮৬৭ তারিখে 
মার্শে ই বন্দর হইতে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 


হ্বদেশ-প্রত্যাগমন 
ব্যারিষ্টারি 


১৮৬৭ শ্রষ্টাবে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমেই মধুস্দন ব্যারিষ্টার হইয়া! 
স্বদেশ প্রত্যাগমন করিলেন। ম্পেন্সেল হোটেলে তাহার বাসস্থান 
নির্দিষ্ট হইল। তিনি ব্যারিষ্টার-রূপে হাইকোর্টে প্রবেশাধিকার লাভের 
জন্য ২০এ ফেব্রুয়ারি তারিখে দিগম্বর মিত্র ও আরও কয়েক জনের 
স্থপারিশ-পত্র সহ প্রধান বিচারপতি সারু বানেস পীককের নিকট যে 
আবেদন করেন, নিয়ে তাহ। উদ্ধৃত করিতেছি £-_ 

[19517781090 609 1002000 ০0 109176 21100 60 6129 10669 ০0: % 

73900186920) 619 07001191900. 417019708 9001965 0£ 078578. 11020, ] 


11900] 5011016 6100 19500: 01 1091700 80001660068 210 90090269 ০: 609 
[71017 000৮, 
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6০ 600 1301 00 11101129109 11010) 1866. 11 1089279 ৪60০0 ০00 29 
01] 10৮ 98 91)6600 11010709 58 ] 25 01011000 60 1:08109 010 0159 002361- 
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11101) ] 10270081157 1066 28 6070, ] %6697)090. 001)]10 190%0009 0: 
9 11010 00009261009] 508 2290 860100. 161) 21327719692 01 00: 101)7), 


মধুস্থদনের হাইকোর্ট-প্রবেশে বিদ্ন ঘটিল। তাহার চরিত্র সম্বন্ধে 
তদন্ত করা হউক-_বিচারপতিদের কেহ «কহ এইরূপ মত প্রকাশ 


স্বদেশ-্রত্যাগমন ৮৩ 


করিলেন। এই কারণে “01787850697 800. 2০০৭. :0009” সম্বন্ধে 
হাইকোর্ট তাহাকে আরও স্থপারিশ-পত্র পাঠাইতে লিখিলেন। 

এই প্রসঙ্গে ১১ এপ্রিল ১৮৬৭ তারিখে বিদ্াসাগরকে লিখিত 
মধুন্থদনের একখানি পত্র উদ্ধত করিতেছি ৫__ 
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০ 799 1086, 1? ০০. 0826 90070, 00. 1800 09669: 89700. 7009 & 
05670002019] 105 06৮0, ০1 0096, [81181] ঠা 6০:0০ 1086] 980 দা? 
101810101 600881) (98 500. ৮0০ ) ] 0০02৮ 1110 1010) 10001), এ 
0007 61211010179 19 ও: ৪1008:9, 9007011022067 ৪910. “এ বিষয়ে ন। 
জিত লে আর মান থাকবে ন11” 159 1798 ৪996 110098 01 8000083 $£ 139 
09 010091207 10809৫. 


'রাজা কালীকষ্ণ, রমানাথ ঠাকুর, যতীন্্রমোহন ঠাকুর, বিদ্ভাসাগর, 
রাজেন্্লাল মিত্র প্রভৃতি গণ্যমান্য লোকের স্থপারিশ-পত্র মধুস্থদন ২৫এ 
এপ্রিল তারিখে হাইকোর্টে পাঠাইয়া দ্রিলেন। এবার হাইকোর্টের 
বিচারপতির! সন্তষ্ট হইলেন। শর মে তারিখে হাইকোর্টের [751] 


1367701) নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন £-- 


19901500. 61196 17৮ 102665 00 5070016660. 22] 90500260 01 6116 71615 
' 00006 02 6170 9692056100৫ 108 09:6190969 ০: 091] 9180. 6179 60561207001918 
11071 ৪0070016600, 


মধুস্দন ব্যারিষ্টারি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাহার 
বেশ অর্থাগম হইতে লাগিল । কিন্তু তিনি আরের অধিক ব্যয় করিতেন। 
এক] থাকিলেও তিনি স্পেন্সেস হোটেলে তিনখানি বড় বড় ঘর ভাড়া 


৮৪ মধুস্থদন দত 


লইয়াছিলেন। এখানে তাহার বন্ধুবান্ধবগণ ঘন ঘন পানভোজনে 
পরিতৃপ্ত হইতেন; এই সকল ব্যাপারে প্রচুর মগ্ও ব্যয়িত হইত। 
মাসে তাহার হাজার টাকার কমে চলিত ন1। ইহার উপর তাহাকে 
স্ত্রী-পুত্রকন্তার জন্য ইউরোপে মাসে মাসে তিন-চারি শত টাকা 
পাঠাইতে হইত। মধুনুদ্ন কোনরূপেই ব্যয় সঙ্কোচ করিতে পারিলেন 
না। ইউরোপ-বাসে তাহার যে খণ হইয়াছিল, তাহা! শোধ ন। হইয়া 
দিন দ্রিন বাড়িতে লাগিল। এদিকে তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্া যথাসময়ে 
টাকা না পাওয়ায় প্রবাসে বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। মধুস্থদন আবার 


বিগ্ভাসাঁগরকে স্মরণ করিলেন ; তিনি লিখিলেন $-- 
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01581 0৫: 00117101020 10120 111: 11109 01 (11096 7110 50120010110. 70148 
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**০০০ 8110 11019 £০০৫ ৬10.--1185 016612 001 068190::26 
115111555 8100 10901560. £0 6116 01198199101 2,001061715 16০ 116091129 
৮175 55005 01 ০201 6676019% 0115. 129 1199 105610 011 25521 2 
০৩ 815 6116 22586555 86112911 01086 65০: 11550. ৪110. [3601015 91058. 
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্বদেশ-প্রত্যাগমন ৮৫ 


800 10610 28510. 0105 7110 1059 7০৮. 8110. 1029 110 130110 110 
95€2089 60 081:6 101 1710, 6500679% 02517 মধু-স্্রতি, পৃ. ৪৫৭-৫৮ ) 


পূর্বেই বলিয়াছি, বিদ্যাসাগর অপরের নিকট হইতে টাকা লইয়া 
মধুস্থদনকে বিপদের সময় খণদান করিয়াছিলেন । তাহার উত্তমর্ণদিগের 
মধ্ো শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ব ও অনুকূলচন্ত্র মুখোপাধ্যায় টাক। মিটাইয়া দিবার 
জন্য গীড়াগীড়ি করিতে লাগিলেন। উত্তমর্ণদিগের তাগিদে উত্যক্ত 
হইয়া বিদ্যাসাগর মধুন্থদনকে এই পত্রথানি লেখেন £-- 


সাদর জভ্ভাষণমাবেদনম্-_অগ্ সাত দিন হইল বদ্ধমানে আসিয়াছি, 
এ পধ্যস্ত তাদৃশ উপকার বোধ হয় নাই । আসিবার পূর্বে আপনাকে 
কিছু বলিবার ইচ্ছ! ছিল, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই, এজন্য লিপি দ্বারা 
জানাইতেছি। অনেকের এরপ সংস্কার আছে, আমি যাহ! বলি, কোন 
ক্রমে তাহার অন্যথা ভাব ঘটে না, সুতরাং তাহার৷ অসন্দিগ্ধচিত্তে আমার 
বাক্যে নির্ভর করিয়! কাধ্য করিয়া থাকেন। লোকের এরূপ বিশ্বামভাজন 
হওয়া! যে প্রার্থনীয় তাহার সন্দেহ নাই। কিন্ত আমি অবিলম্বে সেই 
বিশ্বাসে বঞ্চিত হইব, তাহার পূর্ববলক্ষণ ঘটিয়াছে। 


যৎ্কালে আমি অনুকূল বাবুর নিকট টাক] লই, অঙ্গীকার করিয়া- 
ছিলাম, আপনি প্রত্যাগরমন করিলেই পরিশোধ করিব; তৎপরে পুনরায় 
যখন আপনার টাকার প্রয়োজন হইল, তখন থাকালে টাক! ন! পাইলে 
পাছে আপনার ক্ষতি ব! অন্গুবিধ! হয়, এই আশঙ্কায় অন্য কোন উপায় 
না দেখিয়। শ্রশচন্দ্রের নিকট কোম্পানির কাগজ ধার করিয়৷ টাক! 
পাঠাইয়! দি। তাহার ধার ত্বরায় পরিশোধ করিব এই অঙ্গীকার ছিল। 
কিন্তু উভয় স্থলেই আমি অঙ্গীকারভ্রষ্ট হইয়াছি এবং শ্রীশচন্দ্র ও অন্থকৃল 
বাবু সত্বর টাক! ন| পাইলে বিলক্ষণ অপদস্থ ও অপমানগ্রস্ত হইব, তাহার 
কোন সংশয় নাই। 


এক্ষণে কিরূপে আমার মান রক্ষা! হইবেক, এই দূর্ভাবনায় সর্বক্ষণ 


৮৬ মধুহ্দণ দত্ত 


আমার অন্তঃকরণকে আকুল করিতেছে এবং ক্রমে ক্রমে এত প্রবল 
হইতেছে যে রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। অতএব আপনার নিকট বিনয় 
বাক্যে প্রার্থনা! এই, সবিশেষ যত্ব ও মনোষোগ করিয়া ত্বরায় আমাম 
পরিত্রাণ করেন। লীড়া শান্তি ও. স্বাস্থ্য লাভের নিমিত্ত পশ্চিমাঞ্চলে 
যাওয়া এবং অন্ততঃ ছয় মাস কাল তথায় থাকা অপরিহার্য হইয় 
উঠিয়াছে। আশ্বিনের প্রথম ভাগে যাইব স্থির করিয়াছি । কিন্ত 
আপনি নিস্তার না করিলে কোন মতেই যাইতে পারিব না। এই সমস্ত 
আলোচন1 করিয়া যাহা বিহিত বোধ হয় করিবেন, অধিক আর কি 
লিখিব, আমি নিজে চেষ্ট! ও পরিশ্রম করিয়! কাধ্য শেষ করিয়া লইব, 
আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে সে প্রত্যাশা করিবেন না। 
অনেক লিখিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু অন্স্থতাবশতঃ পারিলাম না। 
কিমধিকমিতি-_ 


ভবদীয়ুন্য__ 
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শব্ণঃ 


এই পত্রে মধুস্থদন মর্মাহত হইলেন? তিনি বিদ্যাসাগরকে 
লিখিলেন £__ 
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স্বদেশ-প্রত্যাগমন ৮৭ 


বি্ভাসাগর ও মধুস্থদনের চরিতকারগণ লিখিয়াছেন যে, মধুস্থদন 
খণস্বরূপ বিদ্যাসাগরের নিকট হইতে যে টাক] লইয়াছিলেন, তাহার সবটা 
শেষ-পর্্যন্ত পরিশোধ করিতে পারেন নাই। অন্থুকুলচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, 
শ্রীশচন্দ্র বিদ্ভারত্ব প্রভৃতির নিকট ধার করিয়া বিদ্যাসাগর বিপন্ন 
মধুহ্দনকে সাহাধ্য করিয়াছিলেন__ইহা! তাহার মহত্বের পরিচায়ক সন্দেহ 
নাই। কিন্ত মধুব্দন আর ষাহাই হউন, অকুতজ্ঞ ছিলেন না; তিনি 
স্বীয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া! বিছ্যাসাগরকে খণমুক্ত করিয়াছিলেন। 

১৩ মাঘ ১২৭৪ তারিখে লিখিত একখানি কবালার ছারা মধু্থদন 
চক মুনকিয়! ও চক গদ্ারভাঙ্গা-_এই উভয় মহাল মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের 
স্ত্রী মোক্ষৰা দেবীকে কুড়ি হাজার টাকায় বিক্রয় করিলেন। ২৫ 
ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮ তারিখে এই দলিল রেভেস্্ীকৃত হয়। ইহার কয়েক 
পংক্তি নিম্নে উদ্ধত করিতেছি £-+ 

**এইক্ষণ আমি শ্রীযুত বাবু অন্নকৃলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
নিকট প্রায় ১৯***২ উনিশ হাজার টাকার দাইক হইয়াছি-__তাহা 
পরিশোধের জন্ত আমি উক্ত উভয় মহাল সাক্রান্ত আমার দরহস্ত হকুক 
মবলগে ২০০০২ বিশ হাজার টাকা মূল্যে আপনার নিকট বিক্রয় 
করিলাম ।**-* 

১৮৬৯ শ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মধুস্দনের পত্বী হেন্রিএটা! পুত্রকন্যা সহ 
কলিকাতা আসিয়৷ পৌছিলেন। নিয়মিতভাবে অর্থ না পাওয়ায় 
ইউরোপে তাহারা অস্থবিধা ভোগ করিতেছিলেন। ইহার অল্প দিন 
পরেই মধুন্দন হোটেল ত্যাগ করিয়া ৬ নং লাউডন ্রীটের উদ্যানবেষ্টিত 
দ্বিতল ভবন ভাড়া করেন। ব্যারিষ্টারিতে তখন তাহার মন্দ আয় 


* সমগ্র দলিলখানি ১৩৩৮ সালের জোষ্ঠ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে'র ৯৭০-৭১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 
হইয়াছে। | 


৮৮ মধুহদন দত 

হইতেছিল না । মকদ্দমা উপলক্ষে তিনি মধ্যে মধ্যে মফম্বলেও যাইতেন। 
কিন্তু শুধু গভীর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি বা কল্পনা থাকিলেই আইন- 
ব্যবসায়ে উন্নতি করা যায় না। বিচারপতিদের মন-রাখা কথা বলিয়। 
ব্যারিষ্টারি-স্থলভ কার্ধযসিদ্ধির কৌশলগুলি মধুস্থদন আয়ত্ত করিতে পারেন 
নাই। বিকৃত কম্বরও তাহার ভাষণ হৃদয়গ্রাহী হইবার পক্ষে অন্তরায় 
হইয়া ঈাড়াইয়াছিল । 


হাইকোর্টে চাকুরী 


এক কথায় ব্যারিষ্টারি ব্যবসায়ে মধুস্দনের আশানুরূপ উন্নতি হয় 
নাই। ১৮৭০ গ্রীষ্টাব্ধের জুন মাসে তিনি ব্যারিষ্টারি ছাড়িয়। হাইকোর্টের 
প্রিভি কাউন্সিল আপীলের অনুবাদ-বিভাগে পরীক্ষকের পদ গ্রহণ 
করেন। এই পদে তাহার নিয়োগে 'ইংলিশম্যান” ১৩ জুন ১৮৭০ 


তারিখে সম্পাদকীয় স্তস্তে লিখিয়াছিলেন £-_- 
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এই পদের বেতন ছিল এক হাজার হইতে দেড় হাজার টাক] 
ইহাতেও মধুস্থদনের আরিক অনটন ঘুচিল না । তিনি প্রায় দুই বৎসর 
পরে এই পদ ত্যাগ করিয়া পুনরায় ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় অবলম্বন 
করিলেন। | 


স্বদেশ-প্রত্যাগমন ৮৯ 


“হেকৃটর-বধ+ চাসিভারি 
র-বধ ক টস, ২ 51571 


বিলাত-প্রত্যাগমনের পর মধুস্থদনের অর্থচিন্তাই প্রবল হইয়াছিল 
সত্য, কিন্তু তিনি সাহিত্যক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণকপে অবসর গ্রহণ করেন 
নাই। লাঁউডন স্ট্রাটের বাটাতে অবস্থানকালে, ১৮৭১ শ্রীষ্টাবের ১ল। 
সেপ্টেম্বর মহাকবি হোমারের “ঈলিয়া” নামক. মহাঁকাব্যের উপাখ্যান- 
ভাগ অবলম্বন করিয়া মধুস্থদন বাংলায় “হেক্টর-বধ” প্রকাশ করেন। 
প্রায় চারি বৎসর পূর্বে তিনি পীড়িতাবস্থায় ইহা রচনা করেন। 
পুস্তকখানি তিনি বাল্যবন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করিয়াছিলেন । 
“হেক্‌টর-বধ' উপহার পাইয়া, ২৮ মার্চ ১৮৭২ তারিখে চু'চুড়া হইতে 
ভূদেব যে পত্রখানি মধুক্দনকে লেখেন, তাহা সে সময়ের “এডুকেশন 
গেজেটে; প্রকাশিত হইয়াছিল । এই পত্রে ভূদেব লেখেন £_ 
তুমি স্বপ্রণীত হেক্টরবধ কাব্যগ্রন্থে আমার নামোল্লেখ করিয়া 
আমাদিগের পরস্পর সতীর্থ সম্বন্ধের এবং বাল্য প্রণয়ের পরিচয় প্রদান 
করিয়াছ। আমি কখনই সেই সম্বন্ধ এবং সেই প্রণয় বিস্বৃত হই নাই, 
হইতেও পারি না। যৌবনমুলভ প্রবলতর আশ! প্রণোদিত হইয়া! মনে 
মনে যে সকল উন্নত অভিপ্রায় সঞ্চিত করিতাম, তোমার দৃষ্টাস্তই 
বিশেষরপে তৎসমুদয়ের উত্তেজক হইত। তোমার যৌবনকালের ভাব 
আমার জীবনের একটি মুখ্যতম অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে । তখন আমাদিগের 
পরম্পর কত কথাই হইত, কত পরামর্শই হইত,_-কত বিচার ও কত 
বিতগ্ডাই হইত। এখনও কি তোমার মে সকল কথা মনে পড়ে ? 
তুমি বিজাতীয় প্রণালীর কিছু অধিক পক্ষপাতী ছিলে, আমি স্বজাতীয় 
প্রণালীর অধিক পক্ষপাতী ছিলাম। এই মতভেদ নিবন্ধন আমার ফে. 
যন্ত্রণ। হইত, তাহা! কি তোমার স্মরণ হয়? আহা! তখন কি একবারও 
মনে করিতে পারিতাম যে, তুমি বিজাতীয় মহাকবিগণের সমস্ত রত্ব 


মধুন্থদন দত্ত 


আহরণ করিয়৷ মাতৃভাষার শোভ৷ সম্বদ্ধনপূর্ব্বক বাঙ্গালার অদ্বিতীয় 
মহাকবি হইবে? মেই সময়ে তুমি যে সকল সুন্দয় ইংরাজী পদ্ধ রচন! 
করিতে, তাহ! পাঠ করিয়া আমার পরম আনন্দ হইত। আমি তখন 
হইতেই জানিতাম যে, তুমি অতি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিতে সমর্থ 
হইবে ; কিন্ত সেই কাব্য যে মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, অথবা 
হেক্টরবধ হইবে তাহা! আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই। তুমি ইংরাজীতে 
কোন উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিয়া ইংরাজ-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই 
আমি মনে করিতাম। ফলতঃ, তোমার শক্তির প্রকৃত গরিমা তখন 
অপ্রকাশিত এবং আমার বোধাতীত ছিল। তুমি ত্রিয়মাণ মাতৃভাষাকে 
পুনরুজ্জীবিত করিলে, তুমি ইহাতে সর্ধবোৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচনা! করিলে । 
তাই তোমার এই বিজাতীয় ভাষা! অধ্যয়নের পরিশ্রম সার্থক, তোমার এ 
বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ সার্থক ।"*- 


ঢাঁকায় সন্বর্ধন! 


১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি () মাসে একটি মকদ্দমা উপলক্ষে গীড়িত 


অবস্থায় মধুস্দনকে ঢাকায় প্রায় ১০ দিন অবস্থান করিতে হয়। এই 
সময় ঢাকাবাসীর পোগোজ স্কুলে তাহাকে একখানি মানপত্র প্রদান 
করেন। অভিনন্বন-পত্রের খসড়া না-কি কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিগ্যাসাগর 
প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সম্বর্ধনা-প্রসঙ্গে যে বিবরণ সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হয়, তাহা আমি ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ তারিখের “অমৃত বাজার 
পত্রিকা” হইতে সংগ্রহ করিয়াছি । বিবরণটি এইরূপ ১-_- 


শ্রীযুক্ত মাইকেল দত্ত ঢাকায় গেলে সেখানকার জন কয়েক যুবক 
তাহাকে একখানি আড়েম দেন। তখন একজন বক্তৃতা কালীন বলেন 
যে “আপনার বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা প্রতৃতি দ্বারা আমরা যেমন মহ! 


'স্বদেশ-প্রত্যাগমন ৪৯১ 
গৌরবান্ধিত হই, তেমনি আপনি ইংরাজ হইয়! গিরাছেন গুনিয়া আমরা 
ভারি দুঃখিত হই, কিন্ত আপনার সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিয়া! আমাদের 
সে ভ্রম গেল।” মাইকেল মধুস্দন ইহার উত্তরে বলেন, “আমার সম্বন্ধে 
আপনাদের আর যে কোন ভ্রমই হউক, আমি সাহেব হইয়াছি এ ভ্রমটি 
হওয়া ভারি অন্যায় । আমার সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ করিয়া 
রাখিয়াছেন। আমি আমার বসিবার ও শয়ন করিবার ঘরে এক এক 
খানি আশি রাখিয়। দিয়াছি এবং আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছা 
যোমনি] বলবৎ হয় অমনি আশিতে মুখ দেখি। আরো, আমি সুদ্ধ 
বাঙ্গালি নহি, আমি বাঙ্গাল, আমার বাটি যশোহর |” 


মধুস্থদনের চরিতকারেবা মধুস্থদনের ঢাকা-গমনের তারিখ ১৮৭৩ 
খ্রীষ্টাব্দ বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন; সালটি যে ভুল, তাহার প্রমাণ পাওয়া 
যাইতেছে । 


“ঢাকা প্রকাশের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক অনাথবন্ধু মৌলিক 
মধুস্থদনের ঢাকা-গমনের একটি বিবরণী লিখিয়াছেন ; তিনি বলেন ₹_ 


ঢাকায় মাইকেল- মাইকেল একটি মোকদ্দমা উপলক্ষে ঢাকায় 
আসিয়া আরমাণিটোলা পোগজ সাহেবের বাড়ীতে থাকেন। তাহার 
অভ্যর্থনার জন্য ঢাকায় ছুটি সভা হয়। একটি ঢাক! কলেজিয়েট ক্কুলগৃহে 
এবং অপরটি ঢাক! পোগজ স্ধুলে। দে সভায় ঢাকার যাবতীয় বিশিষ্ট 
লোক উপস্থিত ছিলেন । হরিশ্চন্দ্র মিত্র, গোবিন্দ রায় প্রভৃতি সাহিত্যিকও 
ছিলেন। অভ্যর্থনা পত্রও দেওয়৷ হইয়াছিল। 'ঢাকাপ্রকাশ' কাধ্যালয়ে 
তাহার অভ্যর্থনার জন্য একটি 787 (সম্মিলন ) হইয়াছিল। কৰি 
গোবিন্দ রায় সে সময়ে “াকাপ্রকাশে'র সম্পাদক ছিলেন। আমি 
তাহার সহকারী ছিলাম। 


৯২ মধুহ্দন দত 
একদিন মাইকেল তাহার বাসায় হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে সাহিত্যবিষয়ক 
গল্প করিতে করিতে সেখানেই একটি কবিতা লেখেন এবং কৰি হরিশ্ন্দ্রও 
তৎক্ষণাৎ তদৃত্বরে একটি কবিতা! লিখিদ্না মাইকেলকে দেন। কবিতা 
ছুটি আমার মনে পড়িতেছে “হিন্দু-হিতৈধিণী'তে ছাপা হইয়াছিল। সে 
সময় এ কাগজের সম্পাদক কবি হরিশ্ন্ত্র ও তাহার সহকারী ছিলেন 
রাধারমণ ঘোষ ।-_মধু-স্থৃতি”, পৃ. ৫৩৫ | 
মধুস্দন নিম্নলিখিত কবিতায় ঢাকাবাসীর সম্বর্ধনার উত্তর, 
দিয়াছিলেন £-_ 
নাহি পাই নাম তব বেদে কি পুরাণে, 
কিন্তু বঙ্গ-অলঙ্কার *্তুমি ষে তা জানি 
পূর্ববঙ্গে। শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে 
ফুলবৃত্তে ফুল যথা, রাজাসনে রাণী । 
প্রতি ঘরে বাধ! লক্ষ্মী ( থাকে এইখানে ) 
নিত্য-আতথিনী তব দেবী বীণাপাণি। 
পীড়ায় দূর্বল আমি, তেই বুঝি আনি 
সৌভাগ্য, অপিল! মোরে ( বিধির বিধানে ) 
তব করে, হে সুন্দরি! বিপজ্জাল ষবে 
বেড়ে কারো, মহৎ যে সেই তার গতি। 
কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিল! অর্ণবে ? 
দ্বৈপায়ন হুদতলে কুকুকুলপতি ? 
যুগে যুগে বুদ্ধরা সাধেন মাধবে, 
করিও ন] ঘৃণ। মোরে, তুমি, ভাগ্যবতি ! 


ঘদেশ-প্রত্যাগমন ৯৩ 


পুরুলিয়! গমন 


১৮৭২ শ্রীষ্টাব্দের প্রারস্তে মধুস্থদন কোন মকদামা উপলক্ষে পুরুলিয়া 
গিয়াছিলেন। তথাকার গ্রীষ্টীয় মণ্ডলী তাহাকে মিশন হাউসে অভিনন্দিত 
করেন। এই উপলক্ষে মধুস্দন একটি চতুর্দশপদী কবিতা রচনা 
করেন; উহা] সে সময়ে মিশনরী-পরিচালিত “জ্যোতিরিঙ্গণ পত্রের 
এপ্রিল ১৮৭২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল | পুরুলিয়ায় অবস্থানকালে 
মধুস্দন একটি বালকের খ্রীষ্ধর্মে দীক্ষা গ্রহণে ধর্মপিতার (৫০৫- 
8167) কাধ্য করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি যে কবিতাটি 
রচনা করেন, তাহাও “জ্যোতিরিঙ্গণে (নবেম্বর ১৮৭২) প্রকাশিত 
হইয়াছিল। 


পঞ্চকোটের আইন-উপদেষ্ট। 


১৮৭২ শ্রীষ্টাবের প্রথম ভাগে মধুস্থদন পঞ্চকোট রাজ্যের আইন- 
উপদেষ্টা (19281 /0189:) নিযুক্ত হন। তিনি তখন ভর্রস্বস্থ্য ) 
০বাধ হয়, স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই এই রম্য প্রদেশে কর্ম গ্রহণ করিতে 
ইচ্ছুক হুইয়াছিলেন। কিন্তু রাজার আচরণে বিরক্ত হইয়া মাঁস-কয়েক 
পরেই তিনি কর্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। রাজা প্যারীমোহন 
তাহার স্বৃতিকথায় বলিয়াছেন £-- 
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৯৪ মধুস্দন দত্ত 


ল০ £000৭. 16 177601672016 8106. 00169 ৪৮ 609 06:05 01 019 1821%15 
08796 900 ০0609 006101918, 9 71718100790 10106 11022 000 ৪ 
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বনু £ 'জীবন-চরিত", ৪র্থ সং, পৃ. ৬৬৬ 

১৮৭২ খ্রীষ্টাবে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগে মধুস্থদন পুনরায় 
ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু তখন তাহার অনবদ্য স্বাস্থ্য 
একেবারে ভাঙিয়! পড়িয়াছে, তিনি নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত । 


“মায়াকানন+ ও এরবিষ না ধনুগ্ডণ, 


১৮৭২ গ্রীষ্টাব্ষের শেষ ভাগে কয়েক জন ধনী মিলিয়া কলিকাতায় 
একটি ইংরেজী ধরণের সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের সন্কল্প করেন। ইহারই 
নাম বেঙ্গল থিয়েটার । ছাতুবাবুর দৌহিত্র শরচ্চন্র ঘোষ ইহার 
ম্যানেজার ছিলেন। থিয়েটারের উদ্যোক্তারা নান| বিষয়ে মধুস্থদনের 
পরামর্শ লইতেন। অমৃতলাল বনু তাহার স্থৃতিকথায় বলিয়াছেন £__ 

মাইকেল মধুস্ছদনের পরামর্শে থিস্সেটরে অভিনেত্রী লওয়া স্থির 
হইল । তিনি বলিলেন “তোমর৷ স্ত্রীলোক লইয়া থিয়েটর খোল ; আমি 
তোমাদের জন্য নাটক রচন] করিয়! দিব? স্ত্রীলোক ন! লইলে কিছুতেই 
ভাল হইবে না। মাইকেল ও শরৎ বাবুর ভগ্নীপতি 117. 0. 0. 700৮ 
(৬উমেশচন্দ্র দত্ত) অগ্রণী হইলেন ।"*.( “পুরাতন প্রসঙ্গ” ২য় পর্যযায়, 
পৃ. ১৩১) 

ইতিপূর্বে সাধারণ রঙ্গালয়ে খ্রীলোকের ভূমিকা পুরুষ ক্ৃকই 
অভিনীত হইত । মধুস্থদনেরই পরামর্শে এই নৃতন নাট্যশালায় সর্বপ্রথম 
অভিনেত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। মধুষ্থদনের *শশ্িষ্ঠা নাটক" লইয়াই 
বেঙ্গল থিয়েটার প্রথম আসরে অবতীর্ণ হন, এবং তাহার রচিত এই 


ত্বর্দেশ-প্রত্যাগমন ৯৫ 


নাটকেরই স্ত্রীলোকের ভূমিকা অভিনেত্রীর দ্বারা প্রথম অভিনীত 
হইয়াছিল। 


বেঙ্গল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ অভিনয়োপযোগী ছুইখানি নাটকের জন্য 
মধুস্থদনকে ধরিলেন। মধুস্থদনের স্বাস্থ্য তখন ভাঙিয়া পড়িয়াছে, 
তাহার উপর অর্থাভাব। থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাহাকে অগ্রে “উপযুক্ত 
মূল্য দিয়া ও পীড়াকালীন সাহাষ্য দান করিয়।” তাহাকে সম্মান করিয়া- 
ছিলেন। মধুস্থদন গীড়িত-শধ্যায় “মায়া-কানন” নামে একখানি সম্পূর্ণ 
নাটক এবং “বিষ না ধন্ুণ্তণ, নামে আর একখানি নাটকের কতকাংশ 
রচনা করিতে পারিয়াছিলেন। মধুন্দনের মৃত্যুর পর, ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের 
মার্চ মাসে “মায়া-কানন" বেঙ্গল থিয়েটার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পুস্তকের 
বিজ্ঞাপনে প্রকাশ £__ 

বঙ্গ-কবি-শিরোমণি ও সুপ্রমিদ্ধ বঙ্গীয় নাট্যকার মাইকেল মধুন্দন 
দত্ত গীড়িত-শয্যায় শয়ন করিয়া “মায়াকানন" নামে এই নাটকখানি রচন। 
করেন। বঙ্গরঙ্গভূমিতে অভিনীত হইবার উদ্দেশে আমরাই তাহাকে 
ছুইখানি উৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়ন করিতে অন্তথুরোধ করিয়াছিলাম। 
তদনুসারে তিনি “মায়াকানন' নামে এই নাটক ও “বিষ ন1 ধন্গণ' নামে 
আর একখানি নাটকের কতক অংশ রচনা করেন। লেখা সমাপ্ত 
হইবার অগ্রে তাহাকে উপযুক্ত মূল্য দিয়! এক পীড়াকালীন সাহায্য দান 
করিয়া আমরা উভয়েই এ ছুই নাটকের অধিকারিত্ব স্বত্ব ও বঙ্গরন্গভূমে 
অভিনয়ের অধিকার ক্রয় করিয়াছি । 

**গ্রস্থকারের জীবনকালের মধ্যে এখানি প্রকাশ করিতে পাকা 
গেল না, বড় আক্ষেপ থাকিয়। গেল।"**সংবাদ প্রভাকরের সহ-সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত ভূবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহার 
আদ্যোপান্ত দেখিয়! দিয়াছেন । “বিষ ন! ধন্ণ্তণ' সমাপ্ত করিয়া শীঘ্র 


৯৬ মধুহছদন দত্ত 
প্রকাশ করা যাইবে । কলিকাতা । পৌধ,_-১২৮*। শ্রীশরচ্চন্ত্র ঘোষ। 

্রীঅখিলনাথ চট্টোপাধ্যায় । প্রকাশক । 
নগেন্্রনাথ সোম ("মধুস্থতি” পৃ ৫২৭ ) ও অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞজন 
সেন (77988671 1778066 17 70807015 71156576879, 1১00, 
৪37-88 ) লিখিয়াছেন যে, মধুস্থদ্দন “মায়া-কানন" সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে 
পারেন নাই। ইহা ঠিক নহে। সোম মহাশয় আরও একটু ভুল 
করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন, “মধুস্দনের শেষ নাট্যত্থতি “মায়া- 
কানন; লইয়া বঙ্গরন্রভূমির অভিনেতৃগণ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্বের ১৭ই আগস্ট 
প্রথমে রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হন। মধুস্দন তখন ইহজগতে নাই ।* (“মধু 
স্থৃতিঃ পৃ. ৫২৭) বেঙ্গল থিয়েটারের প্রথম অভিনয় হয়__১৬ আগস্ট 
১৮৭৩ তারিখে, 'শশ্শিষ্টা নাটক* লইয়া মধুস্দনের অপোগণ্ড সম্ভানগণের 
সাহাধ্যার্থ। ইহার অনেক পরে, ১৮৭৪ শ্রীষ্টাব্ধের ১৮ই এপ্রিল “মায়া- 
কানন" সর্বপ্রথম বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়। ("বঙ্গীয় নাট্যশালার 

ইতিহাস, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৫৯-৬০ দ্রষ্টব্য) 


নেষজীবন 


মধুস্থদনের আফুকু্্য ঢলিয়া পড়িল। রোগের যন্ত্রণা, তছপরি 
খণের যন্ত্রণায় অধীর হইয়! তিনি কিছু দিনের জন্য অন্যত্র গমন করিতে 
মনস্থ করিলেন। ১৮৬৯ শ্রীষ্টান্ে একবার তিনি মাস-তিনেকের জন্য 
গঙ্গাতীরবর্তী উত্তরপাড়া-লাইব্রেবি-ভবনের দ্বিতলে বাস করিয়াছিলেন; 
এবারও তিনি জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সাদর আহ্বানে তথায় 
সপরিবারে গিয়া উঠিলেন (এপ্রিল ১৮৭৩)। মধুন্থদনের এই 
পীড়িত্]বস্থায় জয়কুষ্ণের পৌত্র রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় তাহার তত্বাবধান 


শেষ-জীবন ৯৭ 


করিতেন; বন্ধুরাও মাঝে মাঝে দেখিতে আসিতেন। তিনি ক্রমেই 
উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়িলেন। তাহার পত্বী হেন্রিএটাঁও বিষম 
জরে শয্যাশায়িনী হইলেন । এই সময়ের এক দ্দিনের ঘটনা গৌরদাস 
বসাক তাহার স্থৃতিকথায় বলিয়াছেন, নিম্নে উদ্ধৃত হইল £__ 
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০ 09 1? 
রোগের প্রশমন হইল না দেখিয়া মধুস্দন ও তাহার পত্বী 
পীড়িতাবস্থায় ইটালি বেনিয়াপুকুর রোডের বাঁটীতে ফিরিয়া আসিলেন। 
এখানে তাহারা দুই তিন সপ্তাহ কাটাইয়াছিলেন মাত্র। অতঃপর 
মধুহ্দনের শেষ কয়টি দিনের করুণ কাহিনী আমরা “মধু-স্থতি”-প্রণেতা 


নগেন্দ্রনাথ সোমের ভাষায় বর্ণনা করিব। 


পহেন্রিয়েটা যদি সুস্থ থাকিতেন, তাহা হইলে মধুক্দন পত্বীর সেবা- 

শুশ্রাষা লাভ করিয়া, ইটিলীর বাটাতেই তন্ত্যাগ করিতে পারিতেন। 

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্তরূপ। বেনিয়াপুকুরের বাটাতে মধুস্থৰনের 

স্থচিকিৎসা সম্ভবপর নহে বুঝিয়া, তাহার বন্ধুগণ বিশেষ চিত্তিত হইয়া 

উঠিলেন। যাহাতে অন্তিম কালে মাইকেল মধুস্থনের চিকিৎসা ও 

সেবার ত্রাটি ন৷ হয়, তজ্জন্য ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার 
৭ 


৯৮ মধুহ্দন দর্ত 
মনোমোহন ঘোষ ও মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক প্রসিদ্ধ ডাক্তার 
গুডিভ চক্রবর্তী পরামর্শ করিয়া, মধুস্থদনকে জেনারেল হাসপাতালে 
রাখিয়া চিকিৎসা করাইবার বাসনা! করিলেন। কিন্তু তাহাতেও এক 
অন্তরায় ছিল। জেনারেল হাসপাতালে ইংরেজ ও যুরোপীয়েরাই 
চিকিৎসিত হুইতেন। সে সময়ে ফুরেশীয়ান, গ়িহুদী, পার্শী, এবং 
বিলাত-প্রত্যাগত দেশয় খ্রীষ্টানদিগকে সেখানে লওয়ার রীতি ছিল না৷। 
কিন্তু ডাক্তার কুরধ্যকুমার গুঁডিভ চক্রবর্তীর এবং অন্যান্য ছুই-একজন উচ্চ 
ইংরাজ রাজ-কর্শচারীর বিশেষ অনুরোধে তাহাকে 41130997001] 
[7:08701691এ [70007 086190% করা হ্ইয়াছিল। কাষেই পূর্ব্বোক্ত 
অন্তরায় বিদুরিত হইয়াছিল। তৎকালে স্থপ্রসিদ্ধ ইংরেজ-ভিষক ডাক্তার 
পামার (ড. ০. :72817091: 10. 1.) জেনারেল হাসপাতালের প্রধান 
অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি পূর্বে মধুস্থদনের পরিবারে চিকিৎসা করিতেন 
বলিয়া, ইহার সহিত মধুস্থদনের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। স্থতরাং 
মধুস্দনের পক্ষে সে সময়ে যতদূর পধ্যন্ত উত্কুষ্ট চিকিৎস! সম্ভবপর 
হইতে পারে, তাহার ক্রুটি হ্য় নাই ।-.* 

"১৮৭৩ শ্রীষ্টাব্ধের জুন মাসের শেষভাগে মুমূর্ মধুহদনকে তাহার 
কুটুষ্ব ও বন্ধুগণ জেনারেল হাসপাতালে লইয়া! গেলেন।'*" 


* যোগীম্রনাথ বন্থ “মাইকেল মধুনুদন দত্তের জীবন-চরিতে” ( ৪র্থ নং, পৃ. ৬১৪) 
লিখিয়াছেন £-_“গাহার! যদি, কোনরূপে মধুহ্থদনের দ্তব্য-চিকিৎসালয়ে মৃত্যু নিবারণ 
করিতে সক্ষম হইতেন, তাহ! হইলে বঙ্গমাজ একট গুরুতর লজ্জ! হইতে রক্ষা! পাইত। 
বঙ্গদেশের আধুনিক সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি যে অনাথ ও ভিক্ষুকদিগের সঙ্গে প্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন, পরে, কবির স্বর্ণময় প্রতিমু্তি স্থাপন করিলেও এ কলঙ্ক মোচন হইবে ন1।” 
বন্ু-মহাশয়ের এই উক্তি মোটেই সমীচীন হয় নাই। কলিকাতায় যত দুর নচিকিৎস! 
সম্ভব মধুহ্দ্রনের বন্ধুরা তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ।--শ্রীব্র, 


শেষ-জীবন ৯৯ 


“মধুস্দন যে কয়দিন হাসপাতালে ছিলেন, সে কয়দিন, উমেশচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট বন্ধুবর্গ, এবং অনেক 
পরিচিত ব্যক্তি তাহাকে প্রত্যহই দেখিতে যাইতেন। তিনি তাহাদের 
সহিত নিজের অতীত জীবনের আলোচনা করিতেন, এবং অনেককে 
সছুপদেশ দিতেন । যখন একটু ভাল থাকিতেন, তখন তাহার শ্বভাব- 
জাত সরস কথাবার্তায় সকলকে বিমোহিত করিতেন ।.."হাঁসপাতালে 
আসিয়া মধুন্দন প্রথমে ছুই-চারি দিন একটু ভাল ছিলেন 3... 

“এদিকে ত মধুস্থদনের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা । ওদিকে বেণিয়া- 
পুকুরে তাহার পত্বীর রোগের অবস্থা চরম সীমায় উপনীত হইল। 
স্বামী-বিরহিতা “'অভাগিনী মৃত্যুশয্যায় মর্শাস্তিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, 
১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্ের ২৬শে জুন, বৃহস্পতিবার, স্বামীর মৃত্যুর ছুই দিন 
পূর্বেই মর্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া, এই অশান্ত সংসারে চির-অশাস্ত 
মধুস্থদনের নিমিত্ত শাস্তির নীড় রচন1 করিবার জন্য, অধীর! হইয়! 
পলায়ন করিলেন। মধুস্দন পত্বীর সহিত পৃথিবীতে শেষ সাক্ষাৎ 
করিতে পান নাই। তীহার সতীলক্ষমী পত্বীর শবদেহ সমাধিস্থ করিবার 
নিমিত্ত জে, লিউইস্‌ এণ্ড কোম্পানী তাহার শববাহী শকটে লোয়ার 
সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রে লইয়া গেলেন ।... 

“হেনরিয়েটার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মধুস্দনের এক পূর্ববতন 
কম্মচারী আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রবিষ্ট হইয়া, স্বীয় প্রতৃকে 
তাহার পত্বীবিয়োগ-বার্তা জ্ঞাপন করিল। মুমুু; আর্ত মধুন্দন 
শুফকণে» রুদ্ধন্বরে কেবল বলিলেন, 'জগদীশ ! আমাদিগের দুই জনকেই 
একত্র সমাধিস্থ করিলে না কেন? কিন্তু আমার আর অধিক বিলম্ব 
নাই, আমি সত্বরই হেন্রিয়েটার অন্ুবর্ভা হইব এই শোক-সংঘাতেই 
মধুস্থদনের জীর্ণ বক্ষপঞ্জর চূর্ণ হইয়া গেল !-"" 


১০৩ মধুহ্দণ দর্ত 


“সেই নিশীথের ঘন অন্ধকারে, বিষাদরিউট হৃদয়ে, আজান বদনে 
ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, মধুন্দনের দুই জন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া 
আলিপুরের চিকিৎসালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন ।"তীহারা ধীরে ধীরে নিঃশব্ব 
পদসঞ্চারে মধুস্থদনের কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া! দেখিলেন, মুমূরয মধুস্থদন মুদিত 
নেত্রে শধ্যায় শায়িত হইয়া আছেন। জনৈক বালক-ভৃত্য তাহার 
শয্যাতলে বসিয়াছিল। তাহাদের পদশব্ব কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র 
মধুন্দন চক্ষু চাহিয়াই অতি উৎকণ্ঠিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন 
মনোমোহন, সকল ত ভদ্রোচিত ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে? কোনও ক্রটি ত 
হয় নাই? কে কে, উপস্থিত ছিলেন? বিদ্যাসাগর, যতীন্দ্র ও দিগন্থর 
উপস্থিত ছিলেন কি? মনোমোহন ঘোষ বলিলেন, “সকলই নিব্বিন্লে 
সম্পন্ন হইয়াছে ; কোন ক্রটিই হয় নাই । বিদ্যাসাগর প্রভৃতিকে সংবাদ 
প্রেরণের সময় হয় নাই । এই কথ! শুনিয়া! মধুস্থদন কিয়ৎকাল স্তব্ধ 
হইয়া রহিলেন। পরে মনোমোহনকে বলিলেন, 'তুমি ত শেক্সপিয়ার 
পড়িয়াছ, সেই কয়টি পংক্তি কি তোমার স্মরণ হয়? মনোমোহন 
ঘোষ বলিলেন, “কোন কয়টি পংক্তি? মধুন্দন, _“লেডী ম্যাকৃবেথের 
মৃত্যুতে ম্যাকৃবেথ যাহা বলেন? আমার স্থৃতিলোপ হইয়৷ আসিতেছে, 
কোন কথাই আর আমার স্মরণ হয় না?» এই বলিয়াই তিনি 
ম্যাকৃবেথের নিষ্নোদ্ধত উক্তিগুলি সুম্পষ্টর্ূপে আবৃত্তি করিলেন 7-- 


1[10-17907:-0 9 900 6০-30020 তা) 8220 6০-07:0তা। 
0290708 11) 61019 [99৮৮5 0900 10] ৫9 6০ 0%7, 

[0 6176 1886 ৪7119,019 ০1 19090:090. 81229 ; 

100. 81] 002 59860720958 2958 11811690 10013 

[15৩ 2 60 00965 09960, 006, ০৩৮--০:19: 020019, 


71918 1006 2, ছ91001006 91900) & 00০0 018০1 
[10786 ৪৮009 900. 17969 1019 1000]: 2002) 6109 86560, 
000 61090 19 10980. 700 228019 2 16 19 ৪ 6919 

1010. 85 20 10106% 121] ০::8০0000 800 £0:0, 
91810117108 110501706-- 


শেষ-জীবন ১০১ 


“মৃতকল্প মধুন্দনের মুখে উক্ত প্রাণময় আবৃতি শুনিয়া মনোমোহন 
ঘোষ বিচলিত হ্ইয়! বলিলেন, “এ সকল কথায় কায নাই। আপনি 
আরোগ্য লাভ করিবেন, চিন্তা নাই।' এই কথায় ঈষৎ হাসিয়া 
মধুস্থন বলিলেন, “ডাক্তার পামার অগ্য যখন আমার গ্লীহা যকৃতের 
অবস্থা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে আসেন, তখন আমার নির্বন্ধতাতিশয্যে 
নিতান্ত অনিচ্ছায় জানাইয়াছেন যে, আর ছুই-তিন দিনের মধ্যেই 
আমাকে ইহজগৎ হইতে বিদায় লইতে হইবে । অতএব ভাবিয়া দেখ, 
আমার দিন, ঘণ্টা, মিনিট সীমাবদ্ধ । ০০. 899, 14070) 1775 0:9৪ 
89 7)0710109790) 17 10008 99. 770110109190, 9৪1 100 
10117)0698 87:9 11011019979. এক্ষণে আমার এই শেষ অনুরোধ যে, 
তোমার অন্ন থাকিলে যেন আমার পুত্র ছুটি তোমার পুত্রগণের সহিত 
অন্ন পায়। তুমি যদি ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি নিশ্িন্তমনে 
গপ্রাণত্যাগ করিতে পারি। [£ 708. 17959 009 1১:98, ০৪ 
[1080 01109 16 106679910. 0707:8916 800. 1070 01011017918 3 1 
০০ ৪৪১ 9০00. ছা11], 1 09108 দস11) 20118018610. প্রত্যুতরে 
মনোমোহন ঘোষ বলিলেন ;--আমি অঙ্গীকার করিতেছি, যদি আমার 
পুত্রগণ একমুষ্টি খাইতে পায়, তাহা হইলে তাহারা আপনার পুত্রদ্ধয়কে 
না দিয়া কখনও খাইবে না।”..এই কথায় পুলকপূর্ণ হইয়া, মনোমোহনের 
হস্ত ধারণ করিয়া মধুস্থবন আবেগে বলিয়া উঠিলেন, 49০৫ 01988 
০০, হত ০). তৎপরে মনোমোহন ও বন্ধুদ্বয় সাশ্রুনয়নে বিদায় 
লইয়া গৃহে গমন করিলেন | , 

"ক্রমেই মধুস্থদনের অবস্থা মন্দ হইয়া আসিতে লাগিল। 
পত্বীবিয়োগের পর হইতেই তাহার গীড়াসমূহের আর লাঘবের লক্ষণ 
পরিলক্ষিত হইল ন1 1." 


১০২ মধুস্থাদন দত্ত 


"তীহার ভবযস্ত্রণা সমাপ্তির পূর্ববদিনে তিনি তাহার ্রীসরীয় ধর্মপথের 
প্রথম বন্ধু- দীর্ঘ মাদ্রাজ-গ্রবাস সময়ে স্বদেশ প্রত্যাগমনের জন্য প্রথম 
ংবাদদাতা--প্রত্যাগতের বঙ্গদেশে প্রথম অভ্যর্থনাকারী, রেভারেগু 
ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাহার নিকটে আমিবার নিমিত্ত 
ংবাদ প্রেরণ করিলেন ।...কৃষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তিনি 
বহুক্ষণ ধরিয়! গভীর ধর্মতত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন ; দৃঢ় বিশ্বাসের 
সহিত বলিয়াছিলেন, তিনি ত্রাণকর্ত। শ্রীষ্টরে বিশ্বাস করেন এবং তিনি 
নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিতেছেন। মধুস্থদন বলিয়াছিলেন, “আমি সেই 
দ্য়াময়ের করুণার উপর নির্ভর করিয়া মরিতেছি। তিনি যে পাগী 
তাগীর উদ্ধারের জন্য, খ্রীষ্টকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি 
ইহাঁতে সম্পূর্ণ বিশ্বাম করি» রেভারেওড কে, এম, ব্যানাজী সময়োচিত 
প্রার্থনা করিলেন এবং ধর্শযাজকের প্রথান্্যায়ী মধুস্থদনকে ভগবানের 
আশীষ প্রদান করিলেন। 

“মধুক্দনের আর বাঁচিবার আশ! নাই, একথা পূর্ব হইতেই 
জনসমাজে প্রচারিত ও বিঘোধিত হইয়াছিল। মধুস্দন জানিতে 
পারিয়াছিলেন যে, তাহার অন্ত্েষ্টি-ক্রিরার বিষয় লইয়া! শ্রীষ্টসমাজে মহা 
আন্দোলন চলিতেছে ।"**মধুস্থদনের সহিত কথাপ্রসঙ্গে, এই সকল কথা 
উত্থাপিত হইলে, কৃষ্ণমোহন মধুস্থদনকে বলিলেন, “তুমি জীবনে কোন 
গিজ্জার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলে না। তোমার অন্ত্যেষ্টির বিষয় লইয়া 
যেরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে তোমার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় 
বিদ্র ঘটিবার সম্ভাবনা । আমি তোমার অক্ত্যেষ্টির নিমিত্ত লর্ড বিশপ 
মহোদয়ের অনুমতি লইয়া আসি।' ইহা শুনিয়া তেজন্বী মধুকুদন 
বলিলেন, “আমি মন্ুষ্য-নিশ্মিত গিজ্জার সংশ্রব গ্রাহ করি না) আমার 
কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন নাই; আমি ঈশ্বরে বিআাম করিতে 


শেষ-জীবন ১৩৩ 


যাইতেছি, তিনি আমাকে তীহার সর্বোতকষ্ট বিশ্রামাগারে লুকাইয়া 
রাখিবেন ! (“0 00176 60 2996 20 হাঃ 1100 ! ৩ ছা?]] 
11109 7098 11) [719 10996 7:2961116-191909 1 ) আমাকে তোমরা যে 
কোন স্থানে প্রোথিত করিও-_সে স্থান তোমার গৃহদারের নিকটেই 
হউক, কোন তরুতলেই হউক, কিম্বা কোন নিভৃত-নিজ্জন স্থলেই হউক 
না কেন? কেবল আমার এই মাত্র শেষ অন্থরোধ যেন আমার 
দেহাস্থি বিডদ্বিত না হয়। পৃথিবীতলে শ্তামশম্পই যেন আমার সমাধি 
আচ্ছাদন করিয়া রাখে ।১:." 

“১৮৭৩ শ্রীষ্টাব্বের ২৯শে জুন, রবিবার, প্রাতঃকাল হইতেই 
মধুস্দনের জীবনী-শক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল। 
প্রাবৃটের নিবিড় মেছচ্ছায়ার ন্তাঁয় অকরুণ মৃত্যুর ভীষণ ছায়া ঘনাইয়া 
আসিল !1.*"সেই দিনই-_সেই ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্বের ২৯ জুন, রূবিবাঁর, বেলা 
ছুইটার সময় জামাতী, পুত্র-কন্তা-শুশষাকারিণী পরিবেষ্টিত শ্রীমধুস্থদনের 
প্রাণবায়ু বহির্গত হইল !.." 


বঙ্গের পঙ্কজরবি গেল৷ অস্তাচলে । 


130700518 1 610০0. 0:00.0096 10608 31) 6109 1095601 109170) 
[1] 920 01 01015 1098 896) 10010: 6০ 1189 89110 |!1 


অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়! ও সমাধি 


প্মধুহদনের মৃত্যু-সংবাদ বিছ্যুৎগতিকে শহরময় রাষ্ট্র হইয়া! পড়িল। 
'“*মধুজ্দন রবিবার অপরাহ্থে মানবলীলা সন্বরণ করেন। অবিরাম 
জন-সমাগমে, খ্রীস্রীয় ধর্টযাজকগণের মতভেদ ও বাদান্নবাদে, বন্ধুগণের 
পরামর্শ প্রভৃতি নানা কারণে সেই দিন তাহার অভ্ত্যেটি-ক্রিয়। সম্পন্ন হয় 
নাই। তীহার মৃতদেহ পুষ্পাচ্ছন্ন করিয়া ২৪ ঘণ্টারও অধিককাল 


১০৪ মধুহ্দন দত 


মৃতাগারে স্ৃরক্ষিত হইয়াছিল। ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
কবির শ্শান-যাত্রার যাবতীয় ব্যবস্থা! করিয়াছিলেন। 

“পরদিন ৩০ জুন সোমবার (খ্রীঃ ১৮৭৩) অপরাস্ছে মধুস্থদনের 
মৃতদেহ টমাস এণ্ড কোম্পানী লোয়ার সাকু্লার রোভ সমাধিক্ষেত্রে 
সমাধিস্থ করিবার জন্য লইয়া গেলেন । ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রমুখ মধুস্থদনের ব্যারিষ্টার বন্ধুগণ, তাহার কন্তা-পুত্র-জামাতা৷ ও অন্যান্ত 
কুটুম্বগণ, বিগ্ভালয়ের বহু ছাত্র এবং তাহার স্বদেশবাসী প্রায় সহন্ত্র ব্যক্তি 
ধীরে-_নীরবে--সাশ্রুনয়নে তাহার শবাধারবাহী মন্থরগতি শকটের 
অন্ুগমন করিয়াছিলেন।**" : 


যখন মধুস্থদনের অন্ত্যেষ্টির বিষয় লইয়া শ্রষ্টান-সমাজে তুমুল 
আন্দোলন চলিতেছিল, যখন মতভেদ-নিবন্ধন পাদরিগণ লর্ড বিশপ 
মহোদয়ের অনুমতি গ্রহণের জন্য যুক্তি ও পরামর্শ করিতেছিলেন,_ 
তৎপূর্বেই সেণ্ট জেমস্‌ গিজ্জার ধন্মাচাধ্য (0109)1917) রেভারেগ 
ডাক্তার পিটার জন জার্বে স্ব-ইচ্ছায় মধুস্থদনের অন্ত্যেষ্টিনির্ববাহের 
নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি কাহারও মতামত গ্রাহ্া করেন 
নাই । এমন কি, তিনি মধুস্থদনের পারলৌকিক ক্রিয়ার নিমিত্ত লর্ড 
বিশপের অনুমতির অপেক্ষা রাখেন নাই । মধুস্থদনের অন্ত্যেষ্টি-সমস্যার 
সময়, মহামতি জার্বে৷ নিভাক চিত্তে মতবিরোধী পাদরীদিগকে বলেন 
যে, 'যখন তিনি খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজ হইয়া মগ্ডলীভূক্ত হইয়া ছিলেন, 
তখন কেন আমরা তাহার অন্তোষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিব না? তাহার 
যে গ্রীষ্টেতে বিশ্বাস ছিল না, এ কথা কে বলিতে পারেন ?*** 

“কবির শবাধার সমাধি-বিবরের উপরিভাগে নীত ও সুরক্ষিত হইলে 
রেভারেগু জারুবো মহোদয় 4১7611090 011010এর ক্রিয়াপদ্তি ও 
বিধি-অনুষ্ঠানান্ুযায়ী মধুস্দনের অস্ত্েষ্ি-ক্রিয়! সম্পন্ন করিলেন। ডাক্তার 


শেষ-জীবন ১০৫ 


জারুবো এবং কবির আত্মীয়-স্বজন সকলে এক-এক মুষি মৃত্তিকা 
শবাধারের উপর নিক্ষেপ করিলে, শেষ-ক্রিয়া৷ সমাধার পর বন্ধুবর্গ ও 
উপস্থিত জনমণ্ডলী শবাধার পুম্পে পুম্পে সমাচ্ছন্ন করিয়৷ ফেলিতে 
লাগিলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে শববাহকেরা উন্মুক্ত ধরিত্রীগর্ভে কবিদেহ- 
সমন্বিত শবাধার ধীরে ধীরে নামাইয়া দিল। তৎপরে মৃত্তিকারাশির 
দ্বারা সমাধি-বিবর পূর্ণ করিয়া দেওয়া] হইল ! কবি উল্‌ফের কথায় £__ 


310ত]য 8250 89015 ০ 1810 10127 001), 

ঢা020, 6100 910. ০01 1015 15209) 1981) 9220. 0০: ; 

০ 08:590 106 9 11709, 900. 70 791980 1906 & 96০0700--. 
[36 9 1816 10171 8101009 16) 1719 8105, 


সমাধি-্ত্ত প্রতিষ্ঠা 


“১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার একেশ্বরবাদী পাদ্রী ডল (1395. 0. 
নল, 4.. 19811) মৃত্যু হইলে, তাহার সমাধি উপলক্ষে সিটি কলেজের 
অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভদ্র ব্যক্তিগণ সমাধিক্ষেত্রে সমবেত হন। 
সেই সময়ে তীহারা কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অবগত হইলেন যে, 
মাইকেলের সমাধিস্থানের উপর কোন স্থৃতি-চিহ নাই ; তদুপরি কোন 
স্থায়ী স্ৃতিস্তস্ত নিশ্মিত হওয়া একান্ত আবশ্তক । তদন্থসারে ১৮৮৭ 
খ্ীষটাবেই কয়েকটি সন্ত্রাস্ত ও পদস্থ ব্যক্তি “মাইকেল মধুস্ছদন দত্ত সমাধি- 
নিন্মাণ ফণ্ড (1110099] 109011080091) 10909 1010200)860109 
[77906101 7000) নামে একটি কমিটি গঠন করিয়া, স্বীয় নরেন্দ্রনাথ 
সেনকে সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়া, টাদা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন । 
মহারাণী ত্বর্ণময়ী, ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়, মহারাজা স্তর 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সেরপুরের হ্রচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ ধনকুবের 


১০৩ মধুহ্দন দত্ত 


রাজা-মহারাজা৷ হইতে পল্লীনিবাসী সামান্য গৃহস্থ পর্যন্ত মধুস্থদনের সমাধি 
নির্মাণে সাহায্য করিয়া কবির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেন। 

“এই স্থানে সমাধিস্তস্ত নির্মাণ-কমিটি সম্বন্ধে ুই-চারিটি কথা বলা 
আবশ্তক। ম্ধ্যবঙ্গ সম্মিলনীর (09081 7361768] [071070) সভ্যগণ 
প্রথমে কমিটি গঠন করিয়া স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেনকে তাহাদের অবৈতনিক 
সম্পাদক এবং ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়! কাধ্য আরম্ভ করেন। কিন্তু 
মধুস্থদন যশোহরের অধিবাসী বলিয়া যশোহর-খুলনা-সম্মিলনী তাহাদের 
সহিত একযোগে কার্য করিবার জন্ স্বীকৃত হইলে, পূর্বোক্ত সশ্মিলনী 
পরমাহলাদে তাহাদের সহিত একত্রীভূত হইয়! কাধ্য করিতে সম্মত হন। 
দেশের আপামরসাধারণ এ কার্যে সোৎসাহে অর্থ প্রদান করাতে অচিরে 
তাহাদের সঙ্কর্প সিদ্ধির উপায় হইল 1... 

“কৃমিটির সংগৃহীত অর্থে কলিকাঁতার স্থপ্রসিদ্ধ ভাস্কর ও স্তভ- 
নির্মাণকারী 0198878. [19দ79]71) 8100 0০. কবির সমাধিস্থলে সুন্দর 
মন্বর নিশ্মিত সমাধিন্তস্ত সংস্থাপিত করিলেন। ১৮৮৮ খ্রষ্টাব্ের ১লা 
ডিসেম্বর তারিখে ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাসমারোহে সাধারণের 
সম্মুখে মধুস্থদনের সমাধিস্তভ্তের আবরণ উন্মোচন করিলেন। এই দিন 
বন্গদেশের একটি স্মরণীয় দ্িন।""" 

“উপস্থিত নর-নারীগণ সমাধিস্তত্তে উৎকীর্ণ কবির স্বরচিত সমাধি- 
লিপি (7810168001) ) পাঠ করিতে লাগিলেন। কবির আত্মা সমাধির 
অলক্ষ্যে থাকিয়! বাঙ্গালার পথিককে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন £₹__ 

দাড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব 

বঙ্গে! তিষক্ষণকাল! এ সমাধি স্থলে 
(জননীর কোলে শিশু লয়ে যেমতি 
বিরাম ) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত 


গ্রন্থাবলী ১৬৩ 
দত্ত কুলোত্ভব কৰি শ্রীমধুসূদন ! 


যশোরে সাগরদাড়ী কবতক্ষ তীরে 
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি 
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্ছবী ! 
মাইকেল মধুস্দন দত্ত। 
"সমাধি-স্তস্তের অপর পার্থখে (পশ্চিম মুখে ) ইংরেজী ভাষায় 
নিয়লিখিত সমাধিলিপি উতকীর্ণ রহিয়াছে ।- 
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্রন্থাবলা 
মধুস্থদন যে-সকল গ্রন্থ রচন| করিয়' গিয়াছেন, নিম্নে তাহার একটি 
কাণাহুক্রমিক পঞ্তী দেওয়। হইল £₹_ 
| বাংল৷ 
১। শঙ্ষিষ্ঠা নাটক। জানুয়ারি ১৮৫৯। পৃ. ৮৪। 
২। একেই কি বলে সভ্যতা ? ইং ১৮৬০। পৃ, ৩৮1 


১০৮ মধুন্দন দত্ত 


৩। বুড় সালিকের ঘাড়ে রৌ!। ইং ১৮৬০। পৃ.৩২। 
৪। পল্মাবতী নাটক । এপ্রিল (1), ১৮৬০। পূ. ৭৮। 
৫। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। মে, ১৮৬০। পৃ* ১০৪ । 
৬। মেঘনাদবধ কাব্য, ১ম খণ্ড । জানুয়ারি, ১৮৬১ । পৃ. ১৩১। 
২য় খণ্ড। ইং ১৮৬১। পৃ. ১০৭। 
৭। ব্রজাজন! কাব্য | জুলাই, ১৮৬১। পৃ" ৪৬। 
৮। কৃঝ্ণকুমারী নাটক । ইং ১৮৬১। পৃ. ১১৫। 
৯। বীরাঙ্গনা! কাব্য । ইং ১৮৬২। পৃ. ৭০। 
১০ | চতুর্দশপদী কবিতাবলী। আগষ্ট, ১৮৬৬। পৃ ১২২। 
১১। হেকৃটর-বধ। সেপ্টেম্বর, ১৮৭১। পৃ. ১০৫। 
১২। মায়া-কানন। ইং ১৮৭৪। পৃ. ১১৭। 


অল্প দিন হইল, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মধুস্থদনের সমগ্র বাংল 
রচনাবলী “মধুন্থদন-গ্রন্থাবলী” নামে ছুই খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। 
ইহাই মধূন্দন-গ্রস্থাবলীর প্রামাণিক সংস্করণ। সম্পাদকীয় ভূমিকায় 
প্রত্যেক গ্রন্থ সম্বন্ধে জ্ঞীতব্য তথ্য সম্কলিত হইয়াছে। 


ইংরেজী 
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সধুসুদন ও ঘাংলা-সাহিত্য 


পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত সংঘর্ষের পর বাংল! দেশের 
সাহিত্যে যে বিপধ্যয় ঘটিয়াছিল, পরবর্তী কালে তাহা হইতেই বাংলা- 
সাহিত্যের ভাবরাজ্যে নবজাগরণ হয়; এই নবজাগরণ-যুগের প্রথম 
এবং প্রধান ফল মধুস্থদন। পুরাতন যুগের শেষ কবি ইশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 
পূর্ণপ্রভাবকালেই মধুস্থদনের প্রতিভা কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল, পণ্ডিত 
শিবনাথ শাস্ত্রী তাহার এক চমত্কার বর্ণনা! দিয়াছেন । “রামতন্ লাহিড়ী 
ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ' পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন £-_ 
বঙ্গমাহিত্য আকাশে মধুস্দন যখন উদ্দিত হইলেন, তখনও 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রতিভার স্নিগ্ধ জ্যোতি তাহা হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। 
কোথায় আমর! গুপ্ত কবির রসিকতা ও চিত্তরপ্রক ভাব সকলের মধ্যে 
নিমগ্ন ছিলাম, আর কোথায় আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধক্‌ ধক করিয়া 
কি প্রচণ্ড দীপ্তি উদিত হইল। বঙ্গসাহিত্যে সেই অপূর্ব প্রদোষকালের 
কথা আমর! কখনই বিস্বৃত হইব না। সংস্কৃত কবি এক স্থানে 
বলিয়াছেন-_ 
যাত্যেকতোইস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্‌ 
আবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোহর্কঃ | 
একদিকে ওষধিপতি চন্দ্র অস্ত যাইতেছেন। অপরদিকে অকণকে 
অগ্রসর করিয়! দিবাকর দেখ! দিতেছেন । 
বঙ্গসাহিত্যজগতে যেন সেই প্রকার দশ! ঘটিল ! ইশ্বরচন্দ্রে 
প্রতিভার কমনীয় কাস্তির মধ্যে মধুহদনের প্রদীপ্ত রশ্মি আসিয়া! পড়িল। 
বঙ্গসাহিত্যের পাঠকগণ আনন্দের সহিত এক নূতন জগতে প্রবেশ 
করিলেন ।--২য় সংস্করণ, পু. ২২৭-৮। 


১/০ মধুস্থদন দত 


এই নৃতন জগৎ নান! দিক্‌ দিয়া বিচিত্র। এই বৈচিত্র্যের দ্বারা যদি 
প্রতিভার বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে বাংলা-সাহিত্যে মধুস্থদনকে 
শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে । শুধুক্রযান্ক ভার্স ব 
অমিত্রাক্ষর ছন্দই নয়, বাংলা কাব্যে “চতুর্দশপদী” নামীয় সনেট 
মধুস্থদনের একান্ত নিজস্ব আবিষ্কার । আধুনিক রীতিসম্মত লিরিক বা 
গীতি-কবিতার প্রবর্তক তিনি; ইতালীয় কবি ওভিদ্বের *7্‌6:০10 
71701819৪”-এর ধরণে “বীরাম্গনা কাব্যে” পত্রচ্ছলে কাব্যরচনার ষে রীতি 
তিনি অন্থুসরণ করিয়াছিলেন, বাংল! ভাষায় তাহাও নৃতন। ফরাসী 
কবি 19 7107/9109-এর ধরণে “নীতিগর্ত” কবিতারও তিনি প্রবর্তক। 
ইউরোপীয় পদ্ধতিতে বাংল। ভাষার মহাকাব্যের তিনি একমাত্র 
জনয়িতা _-“মেধনাদবধ* বাংল! ভাষায় একমাত্র মহাকাব্য । : 

কাব্য ও কবিতায় নৃতনত্ব সম্পাদন ছাড়াও বাংলা-সাহিত্যের 
অন্যান্ত বিভাগেও মধুস্দনের কীর্তি অতুলনীয় । বাংল! ভাষায় প্রহসন 
তিনিই সর্বপ্রথম রচনা করেন এবং তাহা রচিত প্রহসন ছুইটি আজিও 
প্রহসনের আদর্শ হই়। আছে; ইউরোপীয় পদ্ধতিতে বাংলা ভাষায় 
নাটক-রচনায় তিনিই সর্বপ্রথম হস্তক্ষেপ করেন এবং সাফল্য লাভ 
করেন। তীহার অসম্পূর্ণ “হেকৃটর-বধ বাংলা-গগ্ভের একটি নৃতন 
বিশিষ্ট রূপ । 

উচ্চ 'প্রতিভার একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, যুগপরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গেই তাহাদের স্যষ্টি বাতিল বা ০৪ ০৫ 881)10 হইয়] যায় না। 
ভাষার এবং ভাবের এমন একটি শাশ্বত মহিমা ইহাদের সৃষ্টির মধ্যে 
বজায় থাকে, যাহাতে যুগে যুগে তাহারা স্বীকৃত ও গ্রাহ্‌ হন। এই 
শাশ্বত মহ্ম! মধুস্থদনের রচনায় এত অধিক মাত্রায় বর্তমান যে, তাহার 
মহাকাব্যকে, তাহার. চতুর্দশপদী কবিতাকে এবং তাহার বীরাঙ্গনা 


মধুন্দন ও বাংলা-সাহিত্য ১১১ 


কাব্যকে আজিও নবতন কোনও কবি অতিক্রম করিতে পারেন নাই । 
কাব্যের দিক দিয়া এই বিচার বাংল! দেশে বারংবার হইয়া গিয়াছে, 
কিন্ত তাহার প্রহমন ছুইটিতে তিনি কথোপকথনের যে ভাষা ব্যবহার 
করিয়াছেন, তাহার শক্তি যে এ যুগের পক্ষেও অনবদ্য আছে, এই সত্যের 
উল্লেখ আমরা সচরাচর করি না। মধুসুদনকে আমরা কবি হিসাবে 
দেখিতেই অভ্যস্ত; তাহার অন্তান্ত শিল্পন্যট্টি অনেক সময়েই আমাদের 
দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। মধুস্দনকে সমগ্রভাবে বিচার করিতে হইলে 
এগুলি লইয়াও আলোচনা আবশ্তক । এই আলোচন! সুষ্ঠভাবে হইলে 
আমরা দেখিব, বাংলা-সাহিত্যকে একা মধুসদন একাধিক শতাব্দীর 
উন্নতিমহিমামণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে মেঘনাদবধ কাব্যে'র, 
প্রারস্তে দন্ত করিয়া বলিয়াছিলেন-_ 


কবির চিত্ব-ফুলবন-মধু 
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে 
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি 
সে দম্ত নিক্ষল হয় নাই, অন্ততঃ আজ অবধি তাহা সত্য আছে । 
মধুস্থদন-চরিত্রের আর একটি দিক্‌ সম্বন্ধে উল্লেখ না করিলে তাহার 
পরিচয় সম্পূর্ণ হইবে না; সে তাহার ্বজাতিপ্রেম ও দেশীয় সংস্কার- 
গ্রীতি। এই প্রেম ও গ্রীতি ছিল বলিয়াই তাহার দ্বারা বাংলা ভাষার 
শ্রে্ঠ মহাকাব্য রচনা সম্ভব হইয়াছে । রাজনারায়ণ বস্থ তাহার 
“আত্ম-চরিতে” এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন__ 
তিনি [ মধুস্দন ] আমাকে বলিলেন যে “ভবিষ্যৎ বংশীয় হিন্দুরা 
বলিবে যে নারায়ণ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া মধুস্দন দত্ত নাম গ্রহণ 
করিগ্াছিলেন এবং শ্বেতদ্বীপে গিয়! ষযবনী বিবাহ করিয়াছিলেন ।” 
তাহার পর অনেক কথা হইল। আমি এই দীর্ঘ কথোপকথনের সময় 


১১২ মধুত্দন দর 
বলিলাম যে “আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছে ষে তোমার পরিচ্ছদ ও আহার 
ইংরাজের মতন হইলেও তোমার হৃদয়ট! সম্পূর্ণরূপে হিন্ছু।” তিনি 
(বলিলেন, “তুমি ঠিক আন্দাজ করিয়াছ, আমি হিন্দু; কিন্ত একটা 
4 সমাজ ঘেঁসিয়। না থাকিলে চলে না এই জন্য ্রীষ্টীয় সমাজ ঘেঁসিয়া 
আছি। (পৃ. ১০৯) 
প্রাচীন ভারতের এবং বাংলা কাব্য-সাহিত্যের সর্ববিধ পুরাতন 
সংস্কার তাহাতে আসিয়া মিলিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি পুরাতন ভিত্তির 
উপরেই নূতন সৌধ গড়িতে পারিয়াছিলেন, সর্ধসংস্কারমুক্ত বিদ্রোহী 
হইলে তাহার কীত্তি স্থায়ী রূপ লইত না । মধুস্দন-সম্পর্কে আজ সেই 
কথাটাই আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। 


সাভিত্ত-সাথধক-চিক্িভমালা "২5 


হলিশ্5ন্র মিত্র 
্কষ্ঞান্ঞ অজ্জুমদাল 


হরিশ্চক্দ্র মিত্র 
ক্ুষ্তচজ্দ্র মজুমদার 


শ্রীবজেক্জরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 





লঙ্গায় সাতিত্ত-পালিষত 


২৪৩৪১ আপার সারকুলার রোড 
কিকাতি! 


প্রকাশক 
শ্রীরামকমল সিংহ 
বঙগীস্থ-স!হি ত্য প্রি 


প্রথম সংস্করণ---টচত্র ১৩৪৯ 
মূল্য চার আন! 


মুদ্রাকর-__-শ্ীসৌবীক্্রনাথ দাস 
শ(নরঞজন প্রেস, ২৫২ মোহনবাগান বে, কলিক [তা 
ব--্1৪ 1১৯৪৩ ও 


হবিন্্ মিদ্ 


ঘাল্যজীবন 


আহ্মানিক ১৮৩৮-৩৯ শ্রীষ্টাব্ধে ঢাকায় হরিশ্চন্দ্র মিত্রের জন্ম হয়। 
তাহার পিতার নাম--অভয়াচরণ মিত্র । অভয়াচরণের বাসস্থান হাবড়ার 
অন্তর্গত সালিখায়। তিনি দীর্ঘকাল ঢাকা-প্রবাসী ছিলেন । অভয়াচরণ 
শোভাবাজার-রাজপুরিবারের ঢাকাস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং ঢাকা 
বাবুরবাজার অঞ্চলে বাস করিতেন। ঢাকাতেই ১৮৬৫ শ্রষ্টাব্দের 
ডিসেম্বর মাসে তাহার ম্বৃত্যু হয়। 

অভয়াচরণের তিন পুত্র-_কালিদাস, মধুস্থদন ও হরিশ্চন্্র। হরিশ্চন্্ 
সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। পিতার অবস্থা সচ্ছল ছিল না, সামান্য আয়ে একটি 
নাতিবৃহৎ সংসারের ভরণপোষণ কষ্টেম্থষ্টে নির্বাহ হইত । এই কারণে 
হরিশ্ন্দ্র শৈশবে যখোচিত শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই। তিনি অল্প 
বয়সে রামায়ণ মহাভারত সযত্বে পাঠ করিয়াছিলেন) উত্তরকালে ইহ! 
ফলগ্রদ হইয়াছিল । 

ইরিশ্চন্দ্র কবিতা রচর্না করিতে পারিতেন। তিনি ঢাকায় কৰি 
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সহিত পরিচিত হন; কৃষ্ণচন্দ্র তাহার প্রায় সমবয়সী 
ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাহারা পরস্পর বন্ধুত্ব-স্থত্রে আবদ্ধ হন. 
এবং একত্র কাব্যচর্চা স্থুরু করেন। | 


সাময়িক-পত্র পলিঢালন 
১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ও হরচন্দ্র রায়ের সহযোগিতায় 
কলিকাতায় সর্বপ্রথম বাংলা সংবাদপত্রের উদয় হুয়। রাজধানীর দৃষ্টান্তে 
ক্রমে মফম্বলের বিভিন্ন স্থান হইতেও বাংল! মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র 
প্রকাশিত হইতে থাকে । ঢাকায় এই দৃষ্টান্ত অন্ুশ্থত হইতে কিছু বিলম্ব, 
ঘটিয়াছিল ; ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্বে ঢাকায় কোন বাংল! সাঁময়িক-পত্রের 
প্রচার হয় নাই। ১২৬৬ সালে ব্রজস্থন্দর মিত্র, আচাধ্য জগদীশচন্দ্রের 
পিতা ভগবানচন্দ্র বন্থু প্রভৃতি কয়েক জন কৃতবিদ্য বাঙালীর চেষ্টায় ঢাকায় 
প্রথম বাংলা মুদ্রান্ত্র-_ ঢাকা বাঙ্গলাধন্ত্ স্থাপিত হয়। হরিশ্ন্দ্র মিত্র এই 
যন্ত্রে মুদ্রাকর নিযুক্ত হন। এই মুদ্রাযন্ত্রের সংস্পর্শে জাসিয়া৷ হরিশ্চন্দ্রে 
মনে একখানি মাঁসিকপত্র প্রকাশের ইচ্ছা জাগরিত হয়। শেষে এই 
দরিদ্র যুবকের চেষ্টাতেই ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা হইতে প্রথম বাংলা 
মাসিকপত্র--“কবিতাকুন্মাঁবলী* প্রকাশিত হয়। ইহার ছুই-এক বৎসর 
পরে ঢাকায় নৃতন যন্ত্র নামে আরও একটি বাংল! মুদ্রাযব্ত্র স্থাপিত হয়। 
উদ্যোগী হরিশ্ন্দ্রও ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাক! ইমামগঞ্জে সুলভ মুন্রাযন্ত্র নামে 
একটি মুদ্রাযস্ত্র ও পুস্তকের দোকানের প্রতিষ্ঠা করেন। ৭ মার্চ ১৮৩৪ 
তারিখের “সোমপ্রকাশে, মুদ্রিত একটি বিজ্ঞাপনে পাইতেছি--"শ্রীযুক্ত 
হরিশ্্দ্র মিত্র এণ্ড কোম্পানির ঢাকাস্থ স্থলভ যন্ত্রে বিক্রীত হয়।” 
হরিশ্চন্দ্র মিত্র ঢাকা হইতে প্রকাশিত একাধিক মাসিক ও সাপ্তাহিক 
পত্র পরিচালন করিয়। বাংলা-সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। আমরা 
এ-সম্বদ্ধে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, নিয়ে তাহা প্রকাশ 
করিলাম । 


সাময়িক-পত্র পরিচালন ৪ 


“কবিতাকুস্থমাবলী' 

১৮৬০ গ্রীষ্াব্ষের মে মাসে ( জৈষ্ঠট, ১৭৮২ শক) হরিশ্ন্দ্র ঢাকা 
বাঙ্গলা যন্ত্র হইতে “কবিতাকুন্থমাবলী" নামে একখানি পগ্যবহুল মাসিক 
পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঢাকা হইতে প্রকাশিত ইহাই প্রথম বাংল! 
সাময়িক-পত্র। “বঙ্গীয় কবিতার উৎকর্ষপাধন ও বিশুদ্ধ কাব্যকলা 
প্রচার দ্বারা জনমগুলীর কল্যাণ বর্ধনই এতৎপত্রিকা! গ্রচারের উদ্দোশ্বা |” 
'কবিতাকুন্থমাবলী'র শীর্ষদেশে এই শ্লোকটি থাকিত £-- 

সম্তোষয়তু সর্ধেষাং সতাং চিত্মধুত্রতান্‌। 
_ নানার্সসমাকীর্ণ। কবিতাকুস্ুমাবলী ॥ 


“কবিতাকুস্থমাবলী* প্রকাশে হুরিশ্ন্র্রের প্রধান সহায়ক ছিলেন তাহার 
বন্ধু কৃষ্ণচন্দ্র মুমদার। তাহাদের উভয়ের বহু কবিতা এই পত্রে স্থান 
পাইয়াছিল। “কবিতাকুক্মাবলী” দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। প্রথম 
বর্ষে “কিছু কাল নিয়মিতরূপে প্রচারিত হইয়া পশ্চাৎ নানা কারণ 
বশতঃ কিয়ৎকাঁল অনিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়” ইহার ২য় ভাগ 
১ম সংখ্যার প্রকাশকাল-_”২০ ভাব্র বুধবার ১৭৮৩ শক” এই সংখ্যায় 
প্রকাশিত “মন্গলাচরণ*-এর শেষ কয় পংক্তি এইরূপ ;-_ 
্‌ বল গে! সারদে! আমি কিরূপে এখন, 

কবিতাকুজ্জমাবলী করিষ গ্রন্থন ? 

নাই সে কবিত্বশক্তি--যার বলে কবি, 

বচনে চিত্রিত করে প্রকুতির ছবি। 

নাই তব কূপাবল যে বলের বলে, 

কৰিকুল অনশ্বর অবনীমগ্ডলে। 

কল্পনার সুত্র নহে সুদীর্ঘ আমার 

কবিতাকুম্মাবলী গাঁথি কি প্রকার? 


৮ হরিশ্চন্দ্র মিত্র 


এ দাসে কর গে গুণী আপনার গুণে, 
কবিতাকুন্ুমাবলী গাঁখি বিন! গুণে । 


“চিত্তরঞ্জিকা। 

১৮৬২ শ্রীষ্টাব্দের মে মাসে (১ জ্যষ্ঠ ১২৬৯) ঢাক কলেজের ছাত্র 
সারদাকান্ত সেন “চিত্বরপ্রিকা" নামে “সন্তাব ও রসপূর্ণ পদ্ঘময়ী* মাসিক 
পত্র প্রকাশ করেন। অনেকে বলেন, কবি হরিশ্ন্ত্র মিত্রই ইহার 
সম্পাদক ছিলেন। ইহাও স্বল্প কাল জীবিত ছিল । ৭ 


“অবকাশরঞ্জিকা 


১৮৬২ খ্রষ্টাব্বের.সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকার নৃতন যন্ত্র হইতে হরিশ্চন্দ্রে 
সম্পাদকত্বে 'অবকাশরুপ্রিকা” নামে একখানি মাসিক পত্রিক1 প্রকাশিত 
হয়। ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৬২ তারিখে “সোমপ্রকাশ* এই পত্রখানি সম্বন্ধে 
লিখিয়াছিলেন £-- ্‌ 


অবকাশরঞ্রিক। এ খানি মাসিক পত্রিকা । শ্রীযুক্ত বাবু হরিশচন্্র 
মিত্র ইহার সম্পাদক ।** 

উক্ত পত্রিকার টার একস্থলে লিখিত হইয়াছে. “নানা রসাত্মক 
পদ্ভময় কাব্য, বিবিধ বিষয়িণী কবিতা৷ মালা, তথা! দেশীয় কুপ্রথার উচ্ছেদক 
নাটক, প্রহসন প্রভৃতি প্রচার দ্বারা পাঠকগণের অবকাশকাল রঞ্জন করাই 
অবকাশ রঞ্জিকার এক মাত্র উদ্দেস্ত ।” 

"সম্পাদক যদি শিথিলপ্রষত্ত ও উপেক্ষমাণ ন! হন কৃতকার্ধ্য হইতে 
পারিবেন। অবকাশ রঞ্জিকা কেবল নামতঃ নয় অর্থত ও লোকের 
অবকাশরপ্রিকা হইবে সন্দেহ নাই। 


সাময়িক-পত্র পরিচালন ৯ 
ণাকাদর্পণ 


১৮৬১ থ্রীষ্টাব্ধের মার্চ মাসে ঢাকা হইতে প্রথম বাংল! সাপ্তাহিক 
পত্র _'ঢাকাপ্রকাশ, প্রকাশিত হুয়। ইহার এক 'বসর পরে--১৮৬২ 
্ষ্টাব্ধের জুন মাসে রামচন্দ্র ভৌমিক 'ঢাকাবার্তা গ্রকাশিকা” নামে আর 
একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করিয়াছিলেন । প্ঢাকাবার্ত। প্রকাশিকা 
এক বৎসর চলিয়াছিল। ইহার অভাব পূরণ করিবার জন্য হুরিশ্চ্দর 
“াঁকাদর্পণ' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচারে ব্রতী হন। ১৮৬৩ 
খ্ীষ্টাব্বের জুলাই মাসে তীহার সম্পাদকত্বে ঢাকা স্থলভ যন্ত্র ( ইমামগঞ্জ) 
হইতে ণঢাকাদর্পণ প্রকাশিত হয়। ৩ আগস্ট ১৮৬৩ (১৯ শ্রাবণ 
১২৭০ ) তারিখে 'সোমপ্রকাশ লেখেন £-_ 

বিবিধ সংবাদ। ১৫ই শ্রাবণ ।--.**ঢাক1 দর্পণ নামে একখানি 
নৃতন সাপ্তাহিক পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আমরা পত্র খানি 
পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম । 


কাব্যপ্রকাশ' 


াকাদর্পণ, পরিচালন করিতে করিতে হৃরিশ্ন্দ্র ১৮৬৪ শ্রীষ্ঠাঝের 
জানুয়ারি (মাঘ ১২৭০ ) মাসে ঢাকা মোগলটুলি সলভ যন্ত্র হইতে 
'কাব্যপ্রকাশ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার, 
শীর্ষে এই শ্লোকটি থাকিত £__ 
সংসার বিষবৃক্ষত্য দ্বে এব রসবৎফলে। 
কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গম: সুজনৈঃ সহ । 
ইহার প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক ভূমিকা-ন্বরূপ যাহা লিখিয়াছিলেন, 
নিম্কে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি £-- 


1১৩ হরিশ্ন্দ্র মিত্র 


আমরা শিল্প, বিজ্ঞান বা! জ্যোতিরবিবগ্ঠার অন্নুশীলনার্থ এতৎপত্র 
প্রচারণে প্রবৃত্ত হই নাই। কেবল বাঙ্গালীসাহিতাসংসারের অপেক্ষাকৃত 
সুত্রীকত সম্পাদন করাই আমাদিগের অভিপ্রেত, সুতরাং নীচের লিখিত 
বিষয়গুলি কাব্যপ্রকাশের অবশ্ঠ প্রকাশ্য বলিয়া অবধারিত হইল । 
প্রথম কাব্য* (*খগ্কাবা, কোষকাব্য, প্রভৃতি )। দ্বিতীয় 
নাটক। তৃতীয় আখ্যায়িকা। চতুর্থ প্রহন। পঞ্চম সাহিত্যের 
অঙ্গীভূত কৌতুকগর্ভ-গল্পাবলী | .-ভ্রীহরিশ্ন্ত্র মিত্র। সম্পাদক। ঢাকা 
বাবুরবাজার | ১৭৮৫ শক। ১লামাঘ। 
'কাব্যপ্রকাশের প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪ 
“তারিখে 'সোমপ্রকাশ" এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন £-- 
কাব্যপ্রকাশ। এখানি মাসিক পত্রিকা । আমর! ইহার প্রথম 
সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়। আগ্ভোপাস্ত পাঠ করিয়। দেখিলাম, ইহাতে কৌরবদিগের 
দ্যুতক্রীড়া, বীরবাক্যাবলী, জয়দ্রথ নাটক প্রস্তুতি কয়েকটা বিষয় সংগৃভীত 
হইয়াছে । লেখা মন্দ নহে। পত্রিকামধ্যে পদ্ধের ভাগই অধিক। 
রহস্য ও উপকথাও ইহার অন্তনিবেশিত কর! হইয়াছে । ইহাতে সম্বাদ 
বা কোন নুতন প্রস্তাব নাই । টঢাকাদর্পণ সম্পাদক বাবু হরিশ্ন্দ্র মিত্র 
ইহা প্রকাশ করিতেছেন, ইহা ঢাকার সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে। 
হরিশ বাবু অনেকগুলি বিষয় সংগ্রহ করিলেন। তাহার উৎসাহ দেখিয়া 
আমরা সন্তুষ্ট হইতেছি।' 


“হিন্দু হিতৈষিণী” 


১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্ের এপ্রিল ( বৈশাখ ১২৭২ ) মাসে ঢাকা হইতে “হিন্দু 
হিতৈষিণী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার 
সম্পাদক ছিলেন--হরিশ্চন্দ্র মিত্র । “হিন্দু হিতৈষিণী, প্রকাশিত হইলে, 
কলিকাতার “হিন্দু পেট্রিয়ট? লিখিয়াছিলেন £-_- 


সাময়িক-পত্র পরিচালন- ১১ 


ঘালাও ভাতার, 772296822%, 2287 4157. ও 055 29981560609 
[96 0010096 0 9% 739126511 09:3001991, 912616190 (739 22/206 
17660$8756566) 9100. 001১1181890 17 109908, 1009 ০০] ০0০]9০%6 ০ 6018 
পা 60 061000. 61917117000 2£9118100. 900. 902:010019198, (17 8011] 
186৮, 


“হিন্দু হিতৈষিণী ঢাকার হিন্দু হিতৈষিণী সভার মুখপত্র ছিল। 
ইহাতে ব্রাঙ্গদিগের বিরুদ্ধে বচনাদি প্রকাশিত হইত। ১১ জুলাই 
১৮৬৫ তারিখে সংবাদ ূর্ণচক্রোদয় এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধে 
লিখিয়াছিলেন :__ 

ঢাকার হিন্দুহিতৈধিণী সভা । অল্প দিন হইল ঢাকায় হিন্দুহিতৈষিণী 
নামে একটী সভা৷ সংস্কাপিত হইয়াছে, বিক্রমপুরের বিখ্যাত জমিদার 
শ্রীযুক্ত জগবন্ধু বন্থু এবং ঢাকার জজ আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত লক্মীকাস্ত 
মুন্সী এই সভার প্রতিষ্ঠাতা । তত্রত্য ন্ুশিক্ষিত ত্রাহ্মদিগের দৈনন্দিন 
উন্নতি দেখিয়! হিম্দুধশ্থ্ের গৌরব রক্ষার্থ প্রাচীন সন্প্রদায়িরা এই সভা 
করিয়াছেন। হিন্দু হিতৈষিণী পত্রিকা খানি এই স্ভার মুখস্বরূপ ; 
বিধবাবঙ্গাঙ্গনার লেখক শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্ত্র মিত্র মহাশয় উক্ত পত্রিকাখানি 
লিখিতেছেন। হরিশ বাবু এতকাল চিরছুঃখিনী বঙ্গবিধবাদিগের সাপক্ষে 
লেখনী সঞ্চালন করিয়া এক্ষণ তাহাদিগের বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন, 
শিক্ষিত অস্তঃকরণের এতাদৃশ পরিবর্তন অসস্তবনীয়। 


মিত্র-প্রকাশ 
কয়েক বত্নর “হিন্দু হিতৈষিণী' পরিচালন করিবার পর হরিশন্্ 

ঢাকা গিরিশযন্ হইতে “মিত্র-গ্রকাশ' নামে একথানি “সাহিত্যবিষয়ক” 
মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল--”১২৭৭, 
৩০ বৈশাখ” (মে ১৮৭০)। পত্রিকার শীর্ষে নিয়োদ্ধত গ্লোকটি 
সুত্রিত হইত £-- * 

মিজ্রপ্রিয়ানন্দ-বিধানদক্ষে ৷ মিত্রাপ্রিয়োল্লাস-নিরাস-শৃরঃ। 

নানার সৈগিত্রগুণ-প্রকাশে! মিত্র-প্রকাশোযমুদেতুযুদারঃ ॥ 


১২ * হ্রিশ্ন্দ্র মিত্র 


দ্বিতীয় বর্ষে অল্প দিনের জন্য “মিত্র-প্রকাশ” পাক্ষিক আকার ধারণ 
করিয়াছিল। ২য় পর্ব, ৩য় সংখ্যায় ( বঙ্গাবা ১২৭৮ আষাঢ়) “মিত্র- 

প্রকাশের আকার পরিবর্তন” প্রসঙ্গে লিখিত হয় £-. | 
এক্ষণ অবধি আমর! মিত্র-প্রকাশকে ৪ ফণ্মী আকারে মাসে দুইবার 

প্রচার করিতে প্রয়াবান হইলাম । 
ইহার পর ৪র্থ, ৫ম ও ৬ সংখ্যা পাক্ষিক আকারে যথাক্রমে ১৫ 
জানুয়ারি, ১ ফেব্রুয়ারি ও ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ তারিখে প্রকাশিত হয়। 
৬ষ্ঠ সংখ্যায় কালিদাস মিত্র অন্থজ হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদ বিজ্ঞাপিত 
করেন। অতঃপর কালিদাস মিত্র সম্পাদক হইয়া মাসিক আকারে ২য় 
পর্বের ৬ষ্ঠ সংখ্যা (ভাত্র ১২৭৮) হইতে “মিত্র-প্রকাশ? প্রকাশ করিতে 
থাকেন। কিন্ত নিয়মিতভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় ২য় বর্ষের ১২শ 
খ্যা প্রকাশিত হয় ১২৭৯ সালের চৈত্র মাসে ৷ 'মিত্র-প্রকাশে*র তৃতীয় 
বর্ষ আরম্ভ হয় ১২৮০ সালের বৈশাখ হইতে । 


গশ্থাবলা 


_. হরিশ্ত্্র বিবাহ করেন নাই । তিনি আজীবন বঙ্গভারতীর সেবায় 
নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন । কিন্তু সামগ্লিক-পত্র সম্পাদনেই তাহার 
সাহিত্যসেবা পর্যবসিত হয় নাই। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়! 
গিয়াছেন। তৎকালে পূর্বববন্ধের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে তাহার প্রতিষ্ঠা ছিল। 
১৮৭২ খ্রষ্টান্বের জান্ময়ারি (1) মাসে মধুন্দন দত্ত ঢাকায় গমন কাঁরিলে 
যাহারা তাহাকে সম্বদ্ধিত করেন, হরিশ্চন্দ্র তাহাদের অন্যতম ছিলেন। 
ণাঁকাপ্রকাশে'র সহকারী সম্পাদক অনাথবন্ধু মৌলিক লিখিয়াছেন £__ 
একদিন মাইকেঙগ তাহার বাসায় হরিশ্ন্দ্রের সঙ্গে সাহিত্য- 
বিষয়ক গল্প করিতে করিতে সেখানেই একটি কবিত। লেখেন এবং কবি 


্রন্থাবলী ১৩ 
হরিশ্চন্দ্রও তৎক্ষণাৎ তদুত্তরে একটি কবিত! লিখিয়া মাইকেলকে দেন। 


কবিতা ছুটি আমার মনে পড়িতেছে “হিন্দু-হিতৈষিনী'তে ছাপা হইয়াছিল। 
সে সময় এ কাগজের সম্পাদক কৰি হরিশ্চন্দ্র'*"। 


হরিশ্চন্দ্রের রচিত ও প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা বড় অল্প নহে; 
ইহার অধিকাংশই কাব্য, নাটক বা প্রহসন। তিনি অনেকগুলি পাঠ্য 
পুস্তকও রচনা করিয়া গিয়াছেন। তীহার মৃত্যুর পরে পুস্তকাকারে 
অপ্রকাশিত কয়েকটি রচনা স্বতন্্ভাবে মৃদ্রিত হইয়াছিল। এই সকল 
পুস্তকের অধিকাংশই বর্তমানে দুপ্রাপ্য। অনুসন্ধানে আমরা যেগুলির 
কথা জানিতে পারিয়াছি, নিম্নে সেগুলির একটি তালিকা দিলাম £-- 


১। হান্তরসতরঙ্গিণী। ( কবিতা ) ইং ১৮৬২ । পৃ. ২৪। 
২। ম্যাও ধর্বে কে? (প্রহসন) ইং ১৮৬২। পৃ" ৬০। 

১ সেপ্টেম্বর ১৮৬২ তারিখের “সোমপ্রকাশে' উপরিলিখিত পুস্তক 

ছুইখানি সমালোচিত হইয়াছে। 
৩। কৌতুক শতক । অর্থাৎ কৌতুকপূর্ণ গল্লাবলী। ১২৬৯ সাল 
(ইং ১৮৬৩)। পৃ. ৩৬। 
৮ জুন ১৮৬৩ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' সমালোচিত । 
৪। বিধবাবঙ্গাঙ্গনা। (কাব্য) ইং ১৮৬৩, মে। পৃ, ৮২। 

“ইহা! বিধবাদিগের ছুঃখ বর্ণনপূর্ণ পদ্ধময় গ্রস্থ। পছ্ের মধ্যে 
অমিত্রাক্ষরও আছে। প্রাচীন রীত্যন্থমারে ইহাতে বিরহাদি বণিত 
হইয়াছে ।”--সোমপ্রকাশ” ৮ জুন ১৮৬৩। 

৫ | সরল পাঠ। (গগ্য-প্ধ ) ইং ১৮৬৩। পৃ ১৪। 

৮ জুন ১৮৬৩ তাঁরখের 'সোমপ্রকাশে” প্রকাশ :-_“ইহাতে অল্প 
বয়স্ক বালক ও বালিকাদিগের পাঠোপযোগী সহজ সহজ পদ্ভ ও গন 
অসংযুক্ত বর্ণে লিখিত হইয়াছে । লেখা মন্দ হয় নাই।” 


১৪ :.. হুরিশন্দ্র মিত্র 


৬। কবিতা কৌমুদী, ১ম ভাগ। ইং ১৮৬৩। পৃ. ৫৪। 
২য় ভাগ। ২০ নবেম্বর ১৮৬৭। পৃ" 9০ 
৩য় ভাগ । ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭০ । পৃ* ৩২ 
৩১ আগষ্ট ১৮৬৩ তারিখে “সোমপ্রকাশ' ১ম ভাগ “কবিতা 
কৌমুদী সমালোচনা-প্রসঙ্গে লেখেন £--“ইহাতে কতকগুলি মিত্রাক্ষর ও 
কতকগুলি অমিত্রাক্ষর নীতিপূর্ণ পঞ্চ আছে।' ইহা বালকর্দিগের 
অন্থপষোগী হয় নাই।" 


৭। জানকী নাটক। ইং ১৮৬৩। পৃ. ১৬৩। 

১৮ জানুয়ারি ১৮৬৪ তারিখে “সোমপ্রকাশ' এই পুস্তক সমালোচনা- 
কালে লিখিয়াছিলেন :-_ “** মহাকবি ভবভৃতিপ্রণীত সংস্কৃত উত্তররাম- 
চরিত অবলম্বন করিয়। ইহা! লিখিয়াছেন। সমুদায় বাঙ্গাল! নাটক 
অশ্লীল বলিয়৷ হরিশ বাবু স্ত্রীলোকদিগের পাঠার্থ এই খানি প্রণয়ন 
করিয়াছেন; অনেকাংশে অভিলাধিত বিষয়ে কৃতকাধ্যও হইয়াছেন। 
লেখা মন্দ হয় নাই ।” 


৮। বারবাক্যাবলি। (কাব্য) ইং ১৮৬৪ | পৃ. ৫€৬। 
২৫ এপ্রিল ১৮৬৪ তারিখে “সামপ্রকাশে" সমালোচিত । 


৯। জয়দ্রথ বধ বৃত্তান্ত । (নাটক ) ইং ১৮৬৪। 
২৯ €ম ১৮৬৪ তারিখের “সোমপ্রকাশে' সমালোচিত । 


১০। কীচকবধ কাব্য । ইং ১৮৬৫। 
এই পুস্তকে *গ্রন্থপ্রচারের উদ্দেপ্ত” অংশে ১১ পৌষ ১২৭২--এই 
তারিখ পাওয়! যায়। 
১১। রামায়ণ (আদিকাণ্ড)। ২০ সেপ্টে্ধর ১৮৬৯। পৃ ৬১। 
১৮৬৭ ্রীষটাব্দে রামারণ--আদিকাও প্রথমে ছুই সংখ্যায় প্রকাশিত 
হয়। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকে “পূর্বের প্রকাশিত ছুই সংখ্যার ষে সকল 


ৃ্‌ ্রস্থাবলী ১৫. 


কবিতা! গ্রথিত হইয়াছিল, এবারে ততীবতের অধিকাংশ নূতন রচিত, 
হইয়াছে ।” | 
১২। ছাত্রসখা। ( কবিতা ) ২৬ নবেম্বর ১৮৬৯ । পু. ২৪। 
১৩। বোধোদয়ের অর্থ । ৬ জানুয়ারি ১৮৭০ | পৃ. ৭। 
১৪। চরিতাবলীর অর্থ। ইং ১৮৭০ (?) 
১৫। আগমনী । (গীভাভিনয় ) ২২ জুন ১৮৭০। পৃ. ৩০। 
১৬। কীণ্তিবাসের পরিচয় । ১৪ মে ১৮৭০ | পৃ.৮। 
১৭। কবিরহস্য । (কবিতা) ইং ১৮৭০ | পৃ" ৫২। 
১৮। নির্বাসিতা সীতা । (কবিতা) ৯ আগস্ট ১৮৭১। পৃ. ৮২1. 
১৯। প্রহলাদ নাটক। ২২জান্ুয়ারি ১৮৭২। পৃ. ১৮৮। 
২০। হতভাগ্য শিক্ষক !! (নাটক) ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২। পূ. ৬২। 
২১। . কবিতাবলী, ১ম ভাগ । ১৬ নবেম্বর ১৮৭২। পৃ. ১৭। 
.. ইহার ২র ও ওয় তাগও প্রকাশিত হুইয়াছিল। 
ইহা ছাড়া হরিশ্চন্দ্রে নিযননিখিত পুস্তকগুলির নামও জানা যায় £_- 
কবিকলাপ? শুভন্যশীপ্বং ; কবি কৌতুক ; ঘর থাক্তে বাবুই 
ভেজে; প্রমদা পাঠ, ১ম ভাগ; বঙ্গবালা; পেটুক পঞ্চানন 
(কবিতা ); কুস্থমূলতা| ; পদ্যকৌমুদী ; বর্ণমাল!। 
শ্ীগিরিজাকান্ত ঘোষ “মিত্রকৰি হরিশ্ন্ত প্রবন্ধে ( প্রতিভা” 
অগ্রহায়ণ ১৩২২) হরিশ্ন্রেরে আরও কয়েকখানি পুস্তকের উল্লেখ 
করিয়াছেন; সেগুলি এই £__ 
আদর্শ লিখন; রাম বনবাস (নাটক )7 সপত্বী কলহ 
নাটক; আত্মছিদ্রং ন জানামি পরছিত্রং অনুসরাঁমি ; চারুকবিতা, 
১ম-৩য় ভাগ; রাক্ষসের উপর খোক্ষন। 


মৃত্যু 
দারিপ্র্যের সহিত আজীবন সংগ্রাম করিয়া হরিশ্চন্ত্র ১ এপ্রিল ১৮৭২ 
তারিখে অকালে পরলোক গমন করেন। দ্বিতীয় পর্ব ৬ সংখ্যা 
€ ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২) পমত্র-গ্রকাশ” (তৎকালে পাক্ষিক ) পত্রে 
কালিদাস মিত্র ভ্রাতার মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করেন; তিনি লেখেন :-- 
অত্যন্ত শোকসস্তপুহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, মদস্ুজ হরিশ্চন্দ্র মিত্র 
এই “মিত্র-প্রকাশ” পত্রিকা প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়৷ এক বৎসর কাল যথা 
নিয়মে প্রচার করিয়াছিল, পরে শারীরিক অনুস্থতা বশতঃ ইহা! রীতিমত 
প্রচার করিতে অসমর্থ হইয়া, বিগত ২* শে চৈত্র [১২৭৮] সোমবার 
দিব! দ্বিতীয় প্রহরের পর আমাকে শোকসাগরে মগ্ন করিয়া আমার 
একমাত্র অবলম্বন প্রাণাধিক হরিশ সংসার মায়া পরিত্যাগ করিয়াছে। 
এইক্ষণ এই পত্রিকার সম্পাদন ভার অগত্যা আমার হস্তে সমপিত 
হইয়াছে। 
ইরিশ্চন্দ্ের মৃত্যুর তারিখ বা মৃত্যুকালে তাহার বয়ম সঠিক জানা না 
থাকায় কেদারনাথ মজুমদার “বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যে” লিখিয়াছেন *- 
“তিনি বুদ্ধ বয়সে হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া মরিলেন !1”--”১৮৭৫।৭৬ 
সালে কৰি এ মর জগতের নিকট চির বিদায় লইয়াছিলেন।” (পৃ. ৩৬৩, 
৩৬৫) প্রকৃত পক্ষে হরিশ্ন্দ্র যে ৩৩৩৪ বংসর বয়সে অকালে দেহত্যাগ 
করেন, তাহা ১১ এপ্রিল ১৮৭২ তারিখের “অমৃত বাজার পত্রিকা"য় 
প্রকাশিত নিয়োদ্বত গঁশ পাঠ করিলেই জান] যাইবে £-_ 
আমর! হিন্টু হিতৈষিণী পত্রিকায় ঢাকার বাবু হরিশ চন্দ্র মিত্রের 
মৃত্যু সংবাদ পাঠে অত্যন্ত ছুঃখিত হইলাম। হরিশ বাবু ঢাক! প্রদেশের 
একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। ইনি অনেকগুলি নাটক ও কাব্য রচন! 
করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বে কাব্য প্রকাশ, এবং পরে মিত্র প্রকাশ নামক 
সাময়িক সাহিত্যিক পত্রিক! সম্পাদিত করেন। হরিশ বাবুর বয়ক্রম 
৩৩৩৪ বৎসর হইয়াছিল । 


কষ্ন্্র মতমদাৰ 


৩১ মে ১৮৩৭ (১৯ ট্যষ্ঠ ১২৪৪) তারিখে উৈরবনদতটবর্ভী 
সেনহাটি গ্রামে এক বৈগ্-পরিবারে কৃষ্ণচন্্র মজুমদারের জন্ম হয়। 
সেনহাটি. বর্তমানে খুলনা জেলার অন্তরূক্ত হইলেও তৎকালে জেলা 
যশোহরের অধীন ছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের পিতার নাম মাণিক্যচন্দ্র মজুমদার । 
কৃষ্ণচন্দ্র একখানি পত্রে নিজের সামান্য পরিচয় দিয়াছেন; পত্রধানি 
এইরূপ £-- ০ 

***আমার পিতার নাম মাণিক্যচন্ত্র মজুমদার আমার জন্মস্থান 
সেনহাটা। ১২৪৪।৪৫ সনে জ্যেষ্ঠ মাসে .আমার জন্ম । ছেলেবেলায় 
আমার গুপ্তনাম রামচন্দ্র দাস ছিল। দাস.গুপ্ত আমাদের বংশোপাধি।.-. 
(জুলাই ১৮৯৩ )- ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় : “কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 
জীবন-চরিত", পৃ. ১৭। 

কৃষ্ণচন্দ্র অতি অল্প বয়সে পিতাকে হারাইয়াছিলেন। সংসারের 
অবস্থা সচ্ছল ছিল না। মাণিক্যচন্দ্রের মাতুল বাখরগঞ্জ-নিবানী জমিদার 
প্রসন্নকুমার সেনের আন্ুকৃলো কৃষ্ণচন্দ্র, তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও বিধবা 
মাতার কায়কেশে দিন চলিত। গ্রামে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় 
কফ্ণচন্দ্রের বিদ্যারস্ত হয়, পিতার মাতুলালয়ে তিনি কিছু ফার্সীও শিখিয়া- 
ছিলেন। অতঃপর তিনি ঢাকায় অবস্থান করিয়া সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন, 

২ 
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ফার্সীও রীতিমত অধ্যয়ন করেন। ঢাকা হইতে গ্রামে ফিরিয়া কৃষণচন্জ 
১২৬৩ সালের ফাস্ভন মাসে বিবাহিত হন। পাত্রী- ঢাকা মাণিকগঞ্জ 
মহকুমার অন্তর্গত হুয়াপুর গ্রামের ৬উমাশঙ্কর সেনের ছ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা 
অমৃতময়ী | কৃষ্ণচন্দ্র তাহার বাল্যজীবন সম্বন্ধে আত্মজীবনী-_রা, সের 
ইতিবৃত্তে, যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু নিয়ে উদ্ধৃত 
হইল £-- 
রা, স ভারতবর্ষের এক প্রদেশৰামী । শশবকালে পিতৃহীন হন । 
কোন আদঢ্সংসার হইতে জীবিকা নির্বাহ হইত। মধ্যে মধ্যে খণ 
গ্রহণ করিতে হইত |." 
রা, স বিলানী হইলেন। ভাল ভাল বস্ত্র ন! পাইলে তাহার মন 
উঠিত না। আলঙ্কারিক সৌনদধ্য ও গান বাগ্ধে বিষয়ী হইলেন? 
ছুর্গোৎসবে বৃহৎ বৃহৎ ছাগ ও মহিষ বলি না করিতে পারিলে ক্ষোভ 
হইত। মাত! যথাসাধ্য আব্দার পালন করিতেন। 
রা, স ক্রমে দৃযুতক্রীড়ায় অভিরত হইলেন। মাতার খণের টাকা 
চুরি করিয়! ক্রীড়া করিতেন। মাতা কখন২ তাহাকে প্রহার করিতেন, 
কিন্তু তাহার প্রকৃতি পরিবন্তিত হইত ন1। 
রা, স কিছুকাল কোন কোন গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় লেখাপড়া 
করিলেন । পরে মাত। তাহাকে এক উপনগরে পোষক আঁট্য পরিবারের 
একজন পোষকের নিকটে রাখিয়া আমিলেন। রা, স পারমিক ভাষা 
অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । কখন কখন গৃহের সময়নে অস্থির হইতেন 
ও মাতাকে ম্মরণ॥ করিয়া একান্তে রোদন করিতেন। অল্প দিবস পরে 
কাহার সহিত গৃহে গেলেন ও সকলকে কহিলেন, আশ্রয়দাতার অভিরক্ষক 
তাহাকে দেখিতে পারেন না। ্‌ 
কিয়ংকাল পরে মাতা তাহাকে সেইস্থানে পুনর্ধার পাঠাইয়া 
দিলেন। এবার তিনি অনেক পধ্যয়চিত্ে রহিলেন। কিন্তু লিখন পঠনে 


বাল্য জীবন ১৪ 


ষথোচিত মনোষোগও করিতেন না। যাত্রাগান শ্রবণে অত্যন্ত প্রমদ 
হইল। কোন স্থানে যাত্রাগ্নান হইবে শুনিলে তাহার আমোদের পরিসীম। 
থাকিত না।*. 

সময়ে সময়ে শিক্ষক তাহাকে তাড়না! করিতেন, কিন্তু তাহাতে 
রা, সের কৃতজ্ঞতার আস্পদ ন! হইয়া পরসমীক্ষিত হইতেন। রা, স 
শেষে আর তাহার নিকটে যাইতেন ন1।.*" 


একদিন রা, স সহচরদিগের সহিত নর্দীতীরে বায়ুসেবন করিতে২ 
কথায় কহিলেন, চল আমরা হিমালয়ে শিবের তপ করিতে যাই। 
একজন কোন মহানগরে বি্ভাশিক্ষ। করিতে যাওয়ার প্রস্তাব করিলেন ।**" 
রা, স হিমালয়ের শোভা! ও শিবের তপোব্রতে এত মোহিত হইয়়াছিলেন 
যে বিচ্াশিক্ষার প্রস্তাবে সম্মত ন! হইয়! ও তাহা! পোধিত করিলেন": 
যথামময়ে সকলে চলিলেন।.*-তাহারা সেখান হইতে প্রস্থান করিয়। 
রাজধানীর [ কলিকাতার ] উপসীমায় প্রবিষ্ট হইলেন। রাজপথের 
এক পার্খে একস্বানে কতকগুলি বৃহৎ বৃহৎ ভেক ছিল। রা, স তেমন 
বৃহৎ ভেক আর কখন দেখিয়াছিলেন ন11.-. 


কয়েক দিন পরে তাহারা দেশে আসিলেন । রা, স বহির্ববাটী 
হইতে অন্তর্বাটীতে প্রবেশ করিতে দেখিলেন, তাহার মাতা শোকতাবে 
আসিতেছেন। তিনি রা, সের অন্বেষণ করিতে বাইতেছিলেন। তিনি 
রা, সের পলায়নের সংবাদ শুনিয়া প্রত্যহ প্রভাতকালে নদীর পারে 
তাহার অন্বেষণ করিয়া আসিতেন। তাহারে দেখিয়া ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন।"." 

কয়েক বৎসরের মধ্যে রা, স অন্ত কোন স্থানে গেলেন ন।। দেশে 
থাকিয়া একজনের নিকটে পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করিতে পুনরারভ 
করিলেন। কিন্তু উপযুক্ত মনোযোগও করিতেন না। তিনি ছন্মোচ্য 
খণদায়ে আবদ্ধ ছিলেন ও মাতাকে সময়ে সময়ে তিরস্কত হইতে 
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দেখিতেন। তথাপি অর্থোপার্জন নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে টতত্ত হইত 
না।."-কালক্রমে র!, সের অবস্থা ও শিক্ষায় কিঞ্চিৎ চিত্তপ্রন্ফোটন হইল । 
রা, সের আশ্রয়দাতা! উপনগর হইতে কোন রাজধানীতে গিয়াছেন। 
কখন কখন রা, সের পুনর্ধার তাহার নিকটে থাকিয়া জ্ঞান শিক্ষা করিতে 
অভিলাষ হইত, কিন্তু সুযোগের অভাবে যাইতে পারিতেন না। এক 
সময়ে রা, সের দেশীয় ছুইটী ভদ্র লোক ত্বাহার নিকট হইতে গৃহে 
আসিলেন। রা, স তাহাদিগের সহিত যাইতে প্রস্তত হইলেন ।"*" 


আশ্রয়দাতা তাহারে পৃর্ধের মত স্নেহে আশ্রয় দিলেন। রা, স 
বাসার একজনের নিকটে পারন্য ভাষ! অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
কিয়ংকাল পরে অন্ত একজনের নিকটে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু 
অল্প দিনের মধ্যে উৎসাহ অনেক হ্রাস হইল।***অধ্যক্মান বিষয়ে স্থির 
ভাবে অভিনিবিষ্ট হইতে পারিতেন না । মুখে শবোচ্চারণ করিতেন, 
মন নানাপ্রকার উৎপথে ধাবিত হইত। কখন সুখের ভাবন! করিতেন, 
কখন গৃহ চিন্তায় সঙ্গত হইতেন, কখন নিকটবর্তি লোকে তাহার পরিশ্রম 
দেখিয়! প্রশংসা করিতেছেন কি না তাহার প্রতি উৎকর্ণে থাকিতেন।"** 
২৪ খানি পুস্তকের কিয়ৎ২ অংশ অধ্যয়ন করিয়া বিছ্রদভিমানী হইলেন। 
লোক প্রশংসায় লজ্জিত ন। হইয়া পুলকিত ও গৌরবী হইতেন |... 


রা, স কুৎসিত ছিলেন, অথচ পৌন্দ্য্ের অভিমানী হইলেন । 
অনেক সময় রূপচিস্তার সুখে অতী'ত করিতেন ।:'যখন রা, স বাসা 
হইতে বহির্গত হইতেন, তখন কিরূপে পাদচারণ! করিলে বুন্দর দেখাইবে, 
পুষ্পিকাটী কিরপে ধরিবেন, উত্তরীয়খান কিরূপে লইবেন, তাহার প্রতি 
অভিনিবেশ রাখিতেন ।**. 

শৈশবকালেই রা, সের অস্তঃকরণে ধণ্মভাবের একরূপ উদ্রেক হয়। 
শিশুবোধের দাতাকণ ও গুরু দক্ষিণার প্রস্তাবে তাহার কিঞ্ৎ পোষণ 
হইয়াছিল। তাহার বংশ শাক্তোপানক। কিন্তু তিনি এক সময়ে কোন 


ঢাকার কর্মক্ষেত্রে ২১ 


অপ বয়স্ক সহচরের উপদেশ ও ৃষ্টান্তে বৈধব ধশ্থের আচারী হইয়! 
মত্ন্ত মাংস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ।"--এখানে আসিয়। কালীর প্রতি 
্রদ্ধাসম্পন্ন হন। ' কালীর স্রতি সঙ্গীতের ছারা শ্রদ্ধার উদ্দীপন হয়। 
কোন২ দিন নিতান্ত তল্সনস্ক হইয়! তাহার ধ্যান করিতেন। কালী 
অকুল সাগরে কৃল আর দেখি নে" এই সঙ্গীতটা উপাসনার প্রধান 
অবলম্ব ছিল।**"কিস্ত অল্পদিন পরে বাহ্বস্তর সহিত মানব প্রকৃতির 
সম্বন্ধ বিচার নামক গ্রন্থ ও তন্ববোধিনী পত্রিকা পাঠে তাহার যথাক্রমোপন্ন 
ধন্মসংস্কারের পরিবর্ত হইল। মধ্যে মধ্যে ত্রাক্ষপমাজে যাইতেন, ও 
শ্রদ্ধার সহিত তাহার শ্রুতি পঠন। শ্রবণ করিতেন। ছুই এক দিন স্ততি 
সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে হৃদয়ের ভাব এরূপ হই যে লুষ্িত হইয়া 
ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়া! ক্রন্দন করিতে ইচ্ছা! হইত। সর্বদ! ঈশ্বর প্রসঙ্গ 
লইয়৷ কথোপকথন করিতে অত্যন্ত আমোদ প্রাপ্ত হইতেন। 


ঢাকার বর্শাঙ্েত্রে 


বিবাহের পর কৃষ্ণচন্দ্র আবার ঢাকা নগরীতে গমন করেন। তিনি 
আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন £₹_- . 
অন্থপযুক্ত অবস্থায় জীবনকে অধিকতর ভারবহ করিয়। নগরে 
গমন করিলেন । কিন্তুজ্ঞান শিক্ষা করিয়া অর্থোপার্জন নিমিত্ত প্রস্তত 
হইতে যত্ববান হইলেন ন1।-_'ইতিবৃত্ত”, পৃ. ২৬। 
ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি এক জন অকৃত্রিম বন্ধু লাভ 
করিয়াছিলেন; ইনি তাহার সমবয়সী কবি হরিশ্ন্দ্র মিত্র। হরিশন্দ্ 
১৮৫৯ শ্রীষ্টাবে স্থাপিত ঢাকার প্রথম বাংলা মুদ্রাধন্ত্-_-ঢাকা বাঙ্গলা 
যন্ত্রের মুদ্রাকর ছিলেন। এই মুদ্রাঘন্ত্র হইতে ১৮৬০ শ্রীষ্টাব্ধের মে মাসে 
তিনি ঢাকায় সর্বপ্রথম মাসিক পত্রিকা-_-“কবিতাকুন্মাবলী' প্রকাশ 


২২ কষ্চন্দ্র মজুমদার 


করেন। কৃষ্ণচন্দ্র কবিতা রচনা করিতে পারিতেন; এই সময় তাহারা 

ছুই বন্ধুতে মিলিয়া রীতিমত কাব্যচর্চা সরু করেন। তাহাদের বহু 

কবিতা “কবিতাকুন্থমাবলী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। কাব্যচর্চা সম্বন্ধে 
কৃষ্ণচন্দ্র আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন £-_ 

বালককালে কয়েকখানি পঞ্ঠ পুস্তক পাঠ করিয়! রা, সের কবিকীত্তি 

লাভে ইচ্ছা! হয়। এক সময়ে কৰি রামপ্রসাদের স্বর ও ভাবের 

অন্ত্ুকরণে কয়েকটী সঙ্গীত রচন! করিয়। সহোদরাকে ধানমাগায় গাইতে 

দিলেন।"**এবার এখানে আগিয়া রসরাজ ও প্রভাকর পাঠ করিতে 

করিতে কবিকীর্তি লাভের উৎসাহ পুনরুদ্দীপ্ত হইল। কিন্তু মনোযোগ 

প্রশস্ত রূপে ব্যবহৃত হইত না। অন্ুবাদ্য পুস্তকের ব্যান্তভাব, স্ফুট 

উপপাদ্য ও স্ফুট উপপত্তিতে অভিনিবেশ করিতেন না। অম্থ্বাদের বহু 

কাল পরে কৃতান্ুবাদ পুস্তকের নীতিমূলক উপপত্তিতে তাহার চিত্ত- 

কুত্তি এবং তাহাতে মনুষ্যের স্বভাব ও নীতিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছিল। 

কখন কখন অভিধানের ছুই একটা হৃদয়রম্য ললিত ও মধুর শব্দ ভিত্তি 

করিয়৷ তাহার অর্থের স্বরূপ অথবা উপমান প্রতিপান্ভের সহচর পদার্থ 

ভাব পরম্পর! রচন। করিতেন। যাহা হউক এই উৎমাহ ও চেষ্টা 

তাহার বাঙ্গল! ভাষায় কিঞ্চিৎ অধিকার হইল ।-_'ইতিবৃত্ত, পৃ. ২৬-২৭। 


“মনোরঞ্জিকা 


হরিশ্চন্দ্ের “কবিতাকুস্মাবলী* প্রকাশের অব্যবহির্ত পরে ঢাকা 
মনোরপ্রিকা সভার মুখপত্র-স্বরপ “মনোরপ্রিকা' নামে একখানি মাসিক 
পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কেদারনাথ মজুমদার “বাঙ্গীল! সাময়িক 
সাহিত্যে লিখিয়াছেন £-- 
১৮৫৭ অন্দে (১২৬৩ সালে) ঢাকায় কতিপয় উৎসাহী যুবক 
“মনোরঞ্জিকা' সভা! নামে একটা সভা স্থাপন করেন। এই সভায় তাহারা 


ঢাকার কর্মক্ষেত্রে ২৩ 


রচনাদি পাঠ ও বক্তৃতাদি দ্বারা সাহিত্য চচ্চা করিতেন ।-*"মনোরঞ্রিক! 
সভার পরিচালকগণ বাবু কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারকে সম্পাদক করিয়া এই 
বাঙ্গাল৷ যন্ত্র হইতে" এ সালেই [ ১২৬৬ সালে ] “মনোরগ্রিকা” নামে 
এই পত্রিকা! প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। মনোরঞ্িক৷ মাসিক পত্রিকা 
ছিল। বাবু মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ইহার প্রকাশক এবং হরিশন্দ্র মিত্র 
ইহার মুদ্রাকর ছিলেন । ( পূ* ৩৪৯) 
মজুমদার মহাশয়ের মতে “মনোরপ্রিকা*ই পাকার প্রথম পত্রিক1”। 
ইহা! ঠিক নহে। ১২৬৭ সালের আধাঢ় (১৮৬৭ জুন) মাস হইতে 
“মনোরঞ্রিকা” প্রকাশিত হয়ঃ ইহার এক মাস পূর্বে-জ্যেষ্ঠ মাস 
হইতে “কবিতাকুক্থমাবলী” প্রচারিত হইয়াছিল। “মনোরপ্রিকা” 
প্রকাশিত হইলে 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন ২ 
মনোরঞ্রিকা ।--বর্তমান আযাঢ় মাপ অবধি ঢাক! বাঙ্গলা যন্ত্রালয় 
হইতে মনোরপ্রিকা নামে একখানি মাসিক পত্রিক! প্রচার. আরস্ত 
হইয়াছে। ইহাতে মুদ্রান্ত্র, আধুনিক যুবক সম্প্রদায় ও তাড়িত বার্ভাবহ 
এই তিনটি বিষয় লিখিত দৃষ্ট হইল। সম্পাদকের উত্তম বিষয়েই 
হস্তক্ষেপ করিয়াছেন । তাহারা ভূমিক। মধ্যে লিখিয়াছেন “পরাপবাদ 
ও পরদোষ কীর্তন করিয়া! পত্রিকা খানি কলঙ্কিত ও অপবিত্র করিবেন 
ন1।”--'সামপ্রকাশ', ২* আবাঢ় ১২৬৭ (২ জুলাই ১৮৬০ )। 


ঢাকা নর্মাল স্কুলের শিক্ষক 


এই সময় কৃষ্ণচন্দ্র ঢাক নর্মাল স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি 
আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন £-- | 
কিছু দিন পরে সময়োপায়ে বাঙ্গল! বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রেণীতে 

নিয়োজিত হইলেন। নিয়োজিত হইয়া! হ্বদয়ঙ্গম হইল, তাহাতে 
শিক্ষকের উপযুক্ত গুণ নাই। প্রথমে কিথ সাহেব কৃত ও পরে 


২৪ 


কষ্চন্দ্র মজুমদার 


শ্যামাচরণ সরকার কৃত ব্যাকরণের কোন কোন অংশ পাঠ করিলেন। 


খন ছুগ্ধ মুগ্ধ এইরূপ কতকগুলি শব্দের ধাতু প্রত্যয় মূলক সাধনা 
- কোনরূপ বুঝিতে পারিলেন, তখন পদোপযুক্ত হইয়াছেন অভিমান হইল। 


এই সময়ে কয়েক দিন এক জনকে কিঞ্চিংং দিয়া তবলা শিক্ষা 
করিয়াছিলেন ।-₹ইতিবৃতত', পৃ* ২৮ 


'ঢাঁকাপ্রকাশ' 


ঢাক! বাঙ্গলা যন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালকবর্গ তৎকালে কলিকাতা 


হইতে প্রকাশিত, দ্বারকানাথ বিগ্যাভূষণ-সম্পাদিত “সোমপ্রকাশ' পত্রের 
অন্থকরণে ঢাক! হইতে একথানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচারের সঙ্কল্প করিলেন । 
ইহার ফলে ৭ 'মার্চ ১৮৬১ তারিখে পাকাপ্রকাশ' প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্র 


মজুমদার 'ঢাকাপ্রকাশে'র সম্পাদকীয় বিভাগে নিযুক্ত হন। 
চাঁকাপ্রকাশ*-পরিচালন সম্বন্ধে কৃষ্ণন্ত্র আত্মজীবনীতে এইরূপ 


লিখিয়াছেন £-- 


কবিতারচনার উৎসাহ রা, মের পদ্দোচিত উপযুক্ততা লাভের 
একটা প্রধান অস্তরায় হইয়াছিল। তিনি দিন কতক কবিতা রচনায় 
এরূপ উৎসাহী হইয়াছিলেন যে সর্ধক্ষণই প্রায় তাহার তাহাতে 
অভিনিবেশ থাকিত।"". 

কখন কখন স্বাধীন চিত্তে কেবল রচনায় লিপ্ত থাকিতে তাহার 
অভিলাষ হইত। তাহার বোধ হইয়াছিল, কেবল তাহাতে লিপ্ত 
থাকিলে তিনি তাহ! অতি স্তুচারুরূণে সম্পন্ন করিতে পারিবেন। কিছু 
দিন পরে তাহার আশ পরিপূর্ণ হইল। তিনি একখানি সংবাদ পত্রের 


লেখক হইলেন। প্রথম প্রথম কয়েক সপ্তাহ নবোৎসাহের বল ও 


অন্ধতায় কর্ম চালাইলেন। পরে তাহাতে কষ্ট বোধ হইতে লাগিল । 
লিখিতে বসিতেন, কিন্ত কি লিখিবেন, তাহ! স্থির করিতে পারিতেন 


ঢাকার কশ্মক্ষেত্রে ২৫ 


না। বিষয় স্থির হইলেও তাহার যৌক্তিক শৃঙ্খলায় চিত্তের উন্মেষ হইত 
না। কোন কোন দিন কষ্টে ও উদ্বেগে রোদন করিতেন । তখন২ 
তাহার হ্ৃবদয়ঙ্গম হইত, তেমন মহাচিত্ত-ছুর্বহ গুরুভার গ্রহণ 'কর! 
তাহার বিবেচনার কণ্প হয় নাই। অবিবেকীদিগের ফলোপভোগদ্বারাই 
ক্রিয়ার ওচিত্যানৌচিত্যে দৃষ্টি হয়। রা, স এইরূপ অবস্থায়ও পত্র 
প্রচারের দিন হইতে ৩1৪ দিন বিশ্রাম করিতেন । প্রবন্ধ অক্ষর বদ্ধ, 
করিতে দেওয়ার সময়ে সময়ে বিশ্রামান্থুতাপ পর্যাকুল হাদয়ে লিখিতে 
বমিতেন। 


অন্ত কোন প্রদেশবাসী কয়েকজন সুশিক্ষিত তাহাকে সাহায্য 
দান করিতে প্রস্তত হইয়াছিলেন। কিন্তু রা, স বিবেচনা করিলেন 
তাহাতে তীহারাই পত্রের গৌরব ও যশের মূল বিবেচিত হইবেন । 
এক প্রদেশীয় পত্রে অন্য প্রদেশীয় লোকের প্রদীপকত তাহার সহ্য 
হইল না। 


. ৰিছ্ভা শিক্ষা! ও সাধারণ জ্ঞানের আলোচনায় বিরত হইলেন । যে 
কাল আলম্তয ও নিদ্রায় গত করিতেন, তাহাতে তাহার বিছ্ভা ও জ্ঞানের 
উৎকর্ণে নগর সসম্পৎ ছিল। কিন্তু যিনি শিক্ষকের পর্দে তেমন 
দৈনন্দিন অন্ধ কষ্টে ও নিন্দিত প্রায় থাকিতেন তিনি স্বাধীন চিত্তবৃত্তি 
সম্পাদকীয় পদে কাল-বিলপ্য হইয়া! থাকিবেন, বিস্ময়কর নহে। সম্বাদ 
পত্র সকল কেবল আমাদের নিমিত্তে পাঠ না করিলে কালে তিনি এক 
জন প্রাজ্ঞ হইতে পারিতেন। তাহা! কখন সাহিত্য বিজ্ঞান রূপে 
উপস্থিত হইত। কখন নীতিজ্ঞানের উৎকর্ষ বিধায়ক হইয়া আমিত।, 
কখন তাহাতে শৌক্তিকবৎ ভৌতিক বিজ্ঞান তত্ব থাকিত। কখন 
তাহা পুবরাবুত্ত রূপে উপস্থিত হইত। কিন্তু এ সকল গুরুতর অংশে 
রা, সের মনে পরবাক্য প্রকটিত না হইতেই পূর্ব্ব বাক্যার্থ নিমীলিত 


হইত ।"---ইতিবৃত', পৃ. ২৯-৩২। 


২৬ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 


কুষ্ণচন্দ্রেরে অনেক রচনা ণ্াকাপ্রকাশে স্থান লাভ করিয়াছিল। 
এই “াকাপ্রকাশে" কাধ্যকালেই তাহার “সপ্ভাবশতক* প্রকাশিত হয় ও 
তাহার কবি-খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। “ঢাকাপ্রকাঁশে" তাহার নাম 
সম্পাদক-রূপে না থাকিলেও, কুষ্চন্ত্রই প্রকৃতপক্ষে সম্পাদকীয়. কাধ্য 
সম্পাদন করিতেন । চতুর্থ বৎসরের ২২শ সংখ্যা পধ্যন্ত "ঢাকাপ্রকাশে" 
“প্রকাশক্-রূপে তাহার নাম পাওয়া যায়। ইহার পর তিনি 
“াকাপ্রকাশ' ত্যাগ করেন। 


ওকালতী পরীক্ষা 


“াঁকাগ্রকাশে” কাধ্যকালে কৃষ্ণচন্দ্র ওকালতী পরীক্ষা! দিয়াছিলেন, 
কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । তিনি লিখিয়াছেন :-- 
রা, সস আপনার দোষে বর্তমান পদ্দে সচ্ছল অবস্থায় থাকিতে 
পারিতেন না। কিন্তু বদি বুঝিয়৷ চলিতেন, ভৃতিতে দেশসাধারণ সুখে 
অবস্থান করিতে পারিতেন। কিন্তু মন্ুষ্যের পদোন্নতির ইচ্ছা অতি 
বলবতী। বা, স উন্নত পদের সচ্ছলত্বে প্রণোদিত হইয়া ওকালতীর 
পরীক্ষার্থী হইলেন। কিন্তু বিবেচনা! করিলেন না যে, যে অন্ন আয়ে 
স্বাধীন প্রকৃতিতে ও ব্যয় নুশৃঙ্খলায় থাকিতে পারে না, আয়ের আধিক্যে 
তাহার প্রকৃতিরও অস্বাধীনতা ও ব্যয়-বিশৃঙ্খল! প্রভূত হয়।'""রা, স 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না।-- “ইতিবৃত্ত” পৃ. ৪৯, ৫৩। 


“বজ্ঞাপনী' 


ওকালতী পরীক্ষায় কৃষ্ণচন্দ্রের অনেকগুলি টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল |. 
তিনি আঘিক অবস্থার উন্নতির জন্য ব্যগ্র হইলেন। এই সময় বালিয়াটা- 
নিবাসী গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী ঢাকায় বিজ্ঞাপনী যন্ত্র নামে একটি বাংলা 
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যুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্টা করেন। এই মুদ্রাযস্ত্রের সাহায্যে “বিজ্ঞাপনী” নামে 
একখানি বাংলা সাধাহিক পত্র প্রচারের সন্বল্প করিয়া, তিনি কৃষ্ণচন্তু 
মজুমদারকে সম্পাদকীয় কাধ্যনির্বাহের জন্য নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণচন্দ্র 
আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন £- 
এক দিন একজন তাহার নিকটে কহিলেন, অন্য একটি বাঙ্গলা যন্ত্র 
হইতে একখানি নবসংবাদ পত্র প্রচারিত হইবে। মন্ত্রাধ্যক্ষেরা তাহার 
সদ্‌ভূতির কিঞ্চিৎ অধিক বেতনে তাহাকে সম্পাদকের পদে নিযুক্ত 
করিতে অভিলাধী হইয়াছেন । একদিন রা, স সহর্ষে তাহাদিগের সহিত 
সন্দর্শন করিতে গেলেন। একজনের সহিত আলাপ করিয়৷ ও তাহার 
আকৃতির প্রসন্নত! দেখিয়া তাঁহার বোধ হইল, তিনি ধনাভিমানের 
সহচর নহেন। নিয়োগ স্বীকার করিয়া! আদসিলেন। কয়েক দিন পরে 
একদিন তাহার একটী পরিচিত যুবককে ঘন্ত্রাধ্যক্ষের নিকটে গমনাগমন 
করিতে দেখিয়া তাহাকে তাহার কল্িতোদয় পদের অভিলাধী বিবেচনা 
করিলেন এবং সাসুয় ও সাভিমানচিত্তে রহিলেন। অন্ত এক দিন কৃত- 
সম্বেদনের নিকটে শুনিলেন, অধ্যক্ষ প্রস্তাবিত ভূতি নুন করিতে 
চাহিতেছেন। রা, সম সগৰ্ব স্বাধীন ও ন্যায়াবগাঢ় চিত্তে অন্ত এক 
জনকে নিযুক্ত করিতে কহিলেন। পরে এক দিন পূর্ব সংবেদিত 
স্বতিতেই নিয়োগ নুস্থির হইল।-_“'ইতিবৃত্ত” পৃ, ৫৩-৫৪। 
উদ্যোগ-আয়োজনে পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র 
লিখিয়াছেন £-_ 
রা, স নৃতন পদ্দের অচিরস্থায়িত্বের আশঙ্কায় এ যন্ত্র হইতে অবসর 
গ্রহণ করিলেন। গমনকালে এক২ বার ভাবিলেন, তাহার অধ্যক্ষ 
ভূম্যধিকারীর শ্রেণীস্ব লোক। তিনি ঈর্ষা ও অপ্রশস্তমন! পার্থচরগণের 
নিকটে তাহার মিথ্যা অপবাদ শ্রবণ ও তাহা সত্যরপে গ্রহণ করিতে 
'পারেন। অল্প দিবসের মধ্যে সংশয় সত্যের আলোকে উদ্ভতানিত 


৮ 
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দেখিলেন। তাহার প্রতীতি হইল, কোন২ কশ্মচারী তাহার পদের 
গৌরব ন! বুঝিয়! তাহার ভৃতিশোচী হইয়াছেন ও যন্ত্রের প্রতি অধ্যক্ষের 
বিরাগ অন্মাইতে যত্ব করিতেছেন। কিন্তু আপনার সাভিমান-অসমজ্য- 
প্রকৃতি-নিমিত্ত তাহাদিগের সামাজিক-অপ্রসদনের অধিক কোন ভাব 
দেখিয়াছিলেন ন1। বন্ুদিন পরে পত্র প্রচারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন । 
দেশে অনেক প্রধান পদস্থ লোকের নিকটে এক২ জন সম্বাদদাতা 
জুস্থির করিয়! দিতে পত্র লিখিলেন। তাহারা তাহাকে সসম্মান প্রীতি 
করিয়া থাকেন বিশ্বাস ছিল কিন্তু অনেকের নিকট হইতে কোন উত্তর 
পাইলেন না । ছুর্গোৎসবের পরে পত্র প্রচার করিতে সঙ্কল্প করিলেন। 
কিন্ত বসিয়া ভূতি ভোগ করিতে চিত্ত প্রন্ন হইল না। যন্ত্রের নিমিতে 
একখানি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া কয়েকটী পাতা লিখিয়! 
রাখিলেন।--“ইতিবৃত্ত” পৃ. ৫৭-৫৮। | 


বিজ্ঞাপনী যন্ত্র স্থাপন ও বিজ্ঞাপনী* পত্র প্রচারের সন্কল্পের কথা 


কৃষ্ণচন্দ্র মংবাদপত্রে ঘোষণা করিলেন । ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ তারিখের 
“সোমগ্রকাশে' নিম্োদ্ধত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় £₹-- 


এতত্বার সর্ধসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে শ্রীযুক্ত বাবু 
কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের বংশীবাজারস্থিত নদীর পারের 
একতালা হাবেলিতে বালিয়াটী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র রায় 
চৌধুরী কর্তৃক “ঢাক! বিজ্ঞাপনী যন্ত্র” নামে একটা মুদ্রা যন্ত্র সংস্কাপিত 
হইয়াছে,*** 

এস্থলে ইহাও বিজ্ঞাপ্য যে, উক্ত যন্ত্র হইতে 'বিজ্ঞাপনী' নামক 
একখানি অভিনব সাপ্তাহিক ষম্বাদ পত্রিকা শীন্রই প্রচারিত হইবে,*** 


, পত্রিকার আয়তন ৪ পেজি ফশ্মীর ৩ ফন্্! কর! হইবে**৭ 


টাক! বিজ্ঞাপনী যন্ত্র 


শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদ 
১২৭১। ৭ইভাদ্র। ইজ বরা 


ঢাকার কর্মক্ষেত্রে ২৯ 


১৮৬৫ গ্রীষ্টাব্বের মার্চ মাসে “বিজ্ঞাপনী' প্রকাশিত হয় । ২৭ মার্চ 
১৮৬৫ তারিখের “হিন্দু পেট্রিয়টে* প্রকাশ :₹-_ 


ডা৪ 20959 ₹9091590. 1129 986 10017710010? 8, 79ভা ড011080019 008092 
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ঢাকা ব্রাহ্মমমাজের সহিত কৃষ্ণচন্জ্রের ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১১ই কার্তিকের 
“বিজ্ঞাপনী'তে তিনি ব্রাহ্গধর্শের সপক্ষে কিছু লেখেন। হিন্দুধশ্মরক্ষিণী 
সভার জনৈক সভ্যের অন্থযোগে “বিজ্ঞাপনী" পত্রের অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র 
রায় কুষ্ণচন্দ্রকে ভবিষ্যতে এপ লেখা প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। 
ইহাতে কৃষ্ণচন্দ্র ষে স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন, ১৭ নবেম্বর 
১৮৬৫ তারিখের «সংবাদ পূর্ণচন্দোদয়ে'র নিয়োদ্ধত অংশ পাঠ করিলে 


তাহা জানা যাইবে 

অবগতি হইল, ইতিপূর্বে বিজ্ঞাপনীতে ব্রাহ্মধর্মের সাপক্ষে কিছু 
লিখিত হওয়াতে, ঢাকাস্থ প্রাচীন সম্প্রদায় তং অধ্যক্ষ গিরিশ বাবুকে 
অনুযোগ করেন, গিরিশ বাবু সম্পাদককে ভবিষ্যতে উক্ত বপ লিখিতে 
নিষেধ করিবাতে স্বাধীনচিত্ত সম্পাদক কাধ্য পরিত্যাগ করেন। সেই 
কারণে বিজ্ঞাপনী পত্র এক সপ্তাহ বন্ধ থাকে। পুনর্ববার উক্ত সম্পাদক 

পূর্বমত স্বাধীনচিত্তত| লাভ করাতে কষ্খে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 
এই ঘটনার কথা কৃষ্ণচন্দ্র তাহার আত্মজীবনীতেও উল্লেখ করিয়াছেন; 


তিনি লিখিয়াছেন £-- 
কিছু দিন পরে একদিন রা, স একজন যন্্কর্তীর নিকটে গেলে 


তিনি তাহাকে কহিলেন, তাহার সংবাদ পত্রে ব্রাহ্গধশ্মের প্রসঙ্গ দেখিয়া 
নগরীয় প্রধান২ হিন্দুরা প্রকুপিত হইয়াছেন। অতএব তিনি আর সে 
ধন্বের প্রসঙ্গ করিবেন না । রা, স কন্মে নিযুক্ত হওয়ার কালে যুক্তি 
স্বাধীনত! চাহিয়। লইয়াছিলেন। তখন নত্রতায় সম্ভব্য সঙ্কটের অধোগত 
হইয়া ছিলেন ন!। স্বাধীনচিত্তে যন্ত্রকর্তার কথায় অসম্মত হইলেন। 
ইতিবৃত্ত” পৃ. ১৩৭-৩৮। 


৩০ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 


এ-পর্ধ্যস্ত “বিজ্ঞাপনী” পত্র ঢাকায় প্রকাশিত হইতেছিল। ১৮৬৬ 
খ্টাব্ধের প্রথম ভাগে বিজ্ঞাপনী যন্ত্র ঢাকা হইতে ময়মনসিংহে স্থানান্তরিত 
হয়। সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারও এপ্রিল মাসে ঢাকা ত্যাগ করিয়া 
স্বদেশে ফিরিয়াছিলেন ; তিনি আত্মকথায় লিখিয়াছেন £__- ৃ 

রা, স কন্মে পরিমাপন করিয়া সপরিবারে দেশে গমন করিলেন । 
ইতিবৃত্ত" পৃ. ১৪৭। 

রুষ্ণচন্দ্রের সম্পাকত্বে “বিজ্ঞাপনী' একখানি উচ্চাঙ্গের সাপ্তাহিক 
পত্রে পরিণত হইয়াছিল। ঢাকার সমাচার-পত্র প্রসঙ্দে কলিকাতার 
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় ১৯ এপ্রিল ১৮৬৫ তারিখে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, 
তাহা উদ্ধত করিতেছি £--- 

কলিকাতায় যে যে বাঙ্গলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়! 
থাকে ঢাকার বিজ্ঞাপনী ও ঢাকাপ্রকাশ ইহার কাহার দ্বিতীয় নহে । 


যশাহরের কর্মক্ষেত্রে 


ঢাকায় অবস্থানকালে কৃষ্ণচন্দ্রের উন্মাদ রোগ দেখ! দিয়াছিল। তাহার 
“অকৃত্রিম বন্ধু শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলেন-_-পানদোষ, 
অস্ুয়! ও হাফিজ পাঠের ফলেই তাহার উন্মাদ রোগ জন্মিয়াছিল।” 
উন্মাদ রোগ লইয়াই কৃষ্ণচন্দ্র সেনহাটিতে ফিরিয়া! আসেন। কর্মহীন 
অবস্থায় কয়েক বৎসর তাহাকে কঠোর দারিপ্র্যের সহিত যুঝিতে 
হইয়াছিল । শেষে বাগেরহাট মহকুমার অন্তর্গত পিলজঙ্গে একটি বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তথায় পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। তিনি অল্প 
দিনের জন্য দৌলৎপুর বিষ্ভালয়েও পণ্ডিতী করিয়াছিলেন 

এই ভাবে কয়েক মাস কণ্ম করিবার পর যশোহর জেলা স্কুলে প্রধান 
পণ্ডিতের পদ শৃন্ত হয়। ১৮৭৪ খ্রষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কৃষচন্দ্র এই 


সেনহাটিতে শেষজীবন ৩১ 


পদে মাসিক ২৫২ বেতনে নিযুক্ত হন; তিন-চারি বৎসর পরে এই 
বেতন আরও কিছু বাড়িয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র একাস্ত নিষ্ঠার সহিত পাঠনা- 
কার্য করিতেন। এই সময় তাহার পূর্বের কবিত্বশক্তি লোপ পাইয়াছিল। 
তাহার ছাত্রগণের মধ্যে রায় বাহাছুর যছুনাথ মজুমদার, ঢাক। কলেজের 
গণিতাধ্যাপক কালীপদ বস্থ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য 
১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রুষণচন্দ্র যশোহর শুভকরী যন্ত্র হইতে “টদ্বভাষিকী* 
নামে একখানি সংস্কৃত-বাংলা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার 
প্রথম সংখ্যার তারিখ--১৮ই ফাল্গুন ১২৯৩। পত্রিকার শিরোভাগে 
নিয়োদ্বত শ্লোকটি মুদ্রিত থাঁকিত £-- 
জন্মেদং বন্ধ্যতাং নীতং ভবভোগোপলিপ জয়! । 
কাচ-মূল্যেন বিক্রীতে। হস্ত চিন্তামণিশ্ময়া ॥ 
"ইহাতে রাজনীতি, উপাখ্যান ও সংবাদ বিনা গগ্পছ্যে বিবিধ হিতকর 
বিষয় লিখিত” হইত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রথম বর্ষের “ঘ্বেভাষিকী, 
আছে। 
১৮০৩ শ্রীষ্টাঝের জুন মাসে রুষ্ণচন্দ্র কম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। 
যুৎসামান্য তাহার পেন্সন-স্বরূপ ধার্য হইয়াছিল। তিনি ১৯ বৎসর 
কাল যশোহরে স্ুশৃঙ্খলভাবে জীবন যাপন করিয়াছিলেন । 


সেনহাটিতে শেষজীবন 


কৃষচন্দ্রের জীবনের অবশিষ্ট কাল স্বগ্রাম সেনহাটিতে অতিবাহিত 
হইয়াছিল। তিনি ১৩ জানুয়ারি ১৯০৭ (২৯ পৌষ ১৩১৩) তারিখে 
সেনহাটিতে পরলোকগমন করেন । তীহার চরিতকার লিখিয়াছেন £-- 
কৃষচন্দ্রের শেষ জীবন বিশৃঙ্খলভাবেই কাটিতেছিল। এই 

বিশৃঙ্খলার মধ্যে তিনি সকলি হারাইয়াছিলেন, কেবল তাহার চিরসাধনার 


২৩২ | কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 


ধন ভগবানের নামটি তিনি হারান নাই। সে প্রিয় নাম তাহার জপমন্ত 
হইয়াছিল। তাহার চক্ষের দৃষ্টি গিয়াছিল, তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছিল, 
কিন্ত অন্্র এক রাজ্যের আলোকে তাহার চক্ষের দৃষ্টি লোপ পাইতে দেয় 
নাই, বরং তাহাকে এক অৃশ্ট রাজ্যের সহিত পরিচিত করিয়। দিয়াছিল। 
তাহার কর্ণ এক অকর্ণঞুত বার্তা শ্রবণ করিয়! ধন্ হইয়াছিল। তাহার 
গৃহে মৃত্যু বহুবার আতিথায স্বীকার করিয়া সকলকে শোকাভিভূত করিতে 
সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু হিমালয়ের তুষার-শোভিত অটগ গিরিশৃঙ্গের স্তায় 
তাহার স্থের্য ও চিত্তের শুভ্রতা কখনও দূর করিতে সমর্থ হয় নাই।... 

, ক্রমে বিশ্বাসী ও সাধক কৃষ্ণচন্ত্রের মর্ত্যলীল! শেষ হইয়া! আসিল। 
লোকচক্ষুর অগোচরে প্রস্থূটিত বনকুম্থমের মত সমগ্র দেশকে অজ্ঞাতসারে 
সৌরভে আমোদিত করিয়া তাহার জীবন-পুষ্প ঝরিয়৷ পাড়বার দিন 
আমিল। কিছুদিন হইতে তিনি রোগে অল্লাধিক ক্লেশ পাইতেছিলেন। 
এইরূপে ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ২৯শে পৌঁ প্রত্যুষে জন্মভূমি সেনহাটির ক্রোড়ে 
তিনি সঙ্ঞানে দেহ ত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ববরাত্রে তিনি সারা 
রজনী সাধক রামপ্রনাদ ও দাশরথি রায়ের নানাবিধ ধর্মবিষয়ক সঙ্গীত 
অক্লান্তকণ্ঠে গায়িয়াছিলেন, কেহ গ্াহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। 
মিশরদেশীয় মরাল যেমন আকুল সঙ্গীতে দশ দিক্‌ পূর্ণ করিয়! ছিন্নকণ্ে 
নীল নদের কোলে ঢলিয়া পড়ে, কবি কৃষ্ণচন্দ্র তেমনি পরিপূর্ণ হৃদয়ে 
সঙ্গীত করিতে করিতে তাহার জন্মভূমির কোলে চিরবিশ্রাম করিলেন ।-_ 
ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ; “কৰি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবন-চরিত”। 
পৃ, ১১৭-১৮। 


গশ্থাবলা 


কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার যে কয়খানি পুস্তক, রচন! ও প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
'ক্তাহার কালানুক্রমিক তালিকা! দিতেছি ₹-- 


গ্রন্থাবলী ৩৩ 


১। জন্ভাবশতক | অর্থাৎ সন্তাবপূর্ণ কবিতাকলাপ ॥ ইং ১৮৬১ 
(ফান্ধন ১৭৮২ শক )। পৃ. ৮০+1%০1৯৮। 


 পুস্তকখানির “বিজ্ঞাপনে” কৃষ্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন £-_ 
বোধ করি মহাকবি হাফেজের নাম অনেকেই শ্রবণ করিয়া 
থাকিবেন।-**আমি এই প্রসিদ্ধ পারস্কবির প্রণীত গ্রন্থের অত্যুৎকৃষ্ট 
কবিতাকলাপের মর্মমাত্র গ্রহণ করিয়া “সভাবশতক” নামক এই ক্ষুদ্র 
পুস্তকখানি প্রণয়ন করিলাম; কিন্তু সমুদয় কবিতাই হাফেজকুত গ্রন্থের 
মন্্রীকর্ষণ করিয় রচনা করা যাঁয় নাই, স্থানে২ অন্তান্ত কবির এবং স্বকল্পিত 
ভাবাদিরও সন্নিবেশ করিয়াছি ।** 
এইক্ষণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি, আমার পরমমিত্র শ্রীযুক্ত 
হরিশ্ন্দ্র মিত্র মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়নে 'আমাকে যখোচিত সাহায্য 
প্রদান করিয়াছেন এবং কোন কোন কবিত! তিনি স্বয়ং রচনা করিয়া 
দিয়াছেন । তাহার সরস লেখনী সংস্প্্ট না হইলে আমি এতদৃপ্রস্থ 
মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে এতদূর সাহসী হইতে পারিতাম না।**- 
ঢাকা বাঙ্গলাযন্ত্র ১ লা ফালন্তন ১৭৮২ শক। 
ছিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে “সদ্ভাবশতক' পরিবদ্ধিত হইয়াছিল 
২। রা. সের ইতিবৃত্ত। ইং ১৮৬৮। পৃ, ১৪৭। 


বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিক! মতে ইহার প্রকাশকাল-_ 
৩০ এপ্রিল ১৮৬৮ । 

কষ্ণচন্দ্রের গুপ্ত নাম রামচন্দ্র দাস। এই গুপ্ত নামের আছ্য ও 
শেষ অক্ষর লইয়া “রা. স” হইয়াছে'। 

'ইতিবৃত্ত' কৃষ্ণচন্দ্র আত্মুচরিত। ইহাতে শৈশব হইতে ঢাকা 
নগরী ত্যাগ পধ্যস্ত তাহার জীবনের বহু ঘটন1 বিশৃঙ্খলভাবে বণিত 
হইয়াছে। অকপটে আত্মদৌষ কীর্তনই এই পুস্তকের প্রধান উদ্দেস্ঠয। 


০. 


৩৪ কৃষণচন্্র মজুমদার 
৩। মোহভোগ্ন। ইং ১৮৭১ (৫ যাঘ ১২৭৭)। পৃ. 1৩/০+৫১। 


এই পুস্তিকাখানি ঢাকা বাঙ্গলাযস্ত্রে মুদ্রিত। ইহার “ভূমিকার 
নিয়াংশ হইতে বিষয়বস্তুর আভাস পাওয়া! যাইবে £- 
মহাভারতের “বাসব নহুষ”* সংবাদ অবলম্বন করিয়া! এই কাব্য 
লিখিত হইল । মহাভারতে সংবাদটী যেরূপ আছে, স্থলে স্থলে তাহার 
_অন্তথারূপে কল্পিত হইয়াছে। 


৪। কৈবল্য-তত্ব। ইং ১৮৮২। পু. ॥০+১২৩। 

এই পুস্তকখানি কুমারখালী মথুরানাথ যন্ত্রে মুদ্রিত। ইহার 
“বিজ্ঞাপন” হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিতেছি £__ 

এই গ্রন্থের “কৈবল্য লাক্ষণোপন্তাস প্রভৃতি” এই প্রবন্ধটী ব্যতীত 
অন্ত কয়েকটা প্রবন্ধ প্রথমতঃ মাসিক গ্রামবার্তা প্রকাশিকায় প্রকাশ 
.করিয়াছিলাম। অধুন1 তাহাতে এই নূতন প্রবন্ধটী সন্নিবিষ্ট করিয়া. 

তাহা গ্রস্থাকারে কৈবল্যতত্বাভিধানে প্রকাশ করিতেছি ।"** 
এই পুস্তকে কৈবল্য ও কৈবল্য লাতের উপায় বিষয়ে যে মত 
প্রকাশ করিয়াছি, তাহ! কেবল ব্রাহ্মধশ্মের সম্পূর্ণ বিকুদ্ধ। এ নিমিতে 
মহাম্থভব ব্রাঙ্মগণ খিক ন1 হইয়া স্বমত পক্ষপাতিত! পরিত্যাগ পূর্ব্বক 
ইহার অন্্রবর্তন করিলে তাহাদের উপযুক্ত মহান্থভাবতা প্রকাশ করা 
হইবে। তাহাদের অঙ্গীকার এই যে, পৃথিবীর কোন ধশ্মবিশেষ তাহাদের 
ব্রাহ্মধশ্ম নহে। কিন্তু ষে ধন্ম সত্য, তাহাই ব্রাহ্মধশ্ম॥ এই 
অঙ্গীকারাম্থমারে তাহাদের মতপ্রদশিত ধশ্মকে ত্রাহ্মধশ্ম বলিয়! গ্রহণ 
করা কর্তব্য । কারণ তাহার! যদি নিরপেক্ষ হইয়া অভিনিবিষ্ট চিত্তে 
এই পুস্তক খানির আছ্োপাস্ত পাঠ করিয়া দেখেন, তবে অবশ্যই তাহাদের 
হৃদয়ঙগম হইবে যে এতৎ প্রদপিত ধর ত্য ধন্ম। তাহার! যদি কুসংস্কার 
পরব্শ হইয়া ইহাতে উপেক্ষা করেন, তবে নিরতিশয় পরিতাপের বিষয়। 
যাহারা এত ফাল পর্বাস্তঃকরণে কুসংস্কারের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ 


বাংলা-সাহিত্যে কষ্চচন্দ্র মজুমদারের দান ৩৫ 


করিতেছেন, তাহারা! এখন কুসংস্কারের বশবর্তী হইবেন || তাহ! হইলে 
এরূপ বিবেচনাও অসঙ্গত নহে যে, কতিপয় বৎসরান্তে এই তিগ্মাতম 
মার্তণ্ড শীতাংগুবৎ হইবে। হে ব্রাক্ষগণ! একবার বিবেচনা করিয়! 
দেখুন যে বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বার আপনাদের অভিমত যে ঈশ্বরের অসি্থ 
সপ্রমাণ হয় না, অন্ধের ন্তায় অনর্থক তাহার উপাসনা কর! কি ভবাদৃশ 
বুদ্ধিমজ্জীবগণের কর্তব্য কন্ম ? আপনারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব পক্ষে যে যুক্তি 
প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহ! নিতান্ত অলীক। আপনারা বলেন, যদি 
গভীর. অরণ্যে হঠাৎ একটা অট্টালিকা দৃষ্ট হয়, তাহ! হইলে যেমন তাহা! 
হইতে তাহার নিশ্বাতার অনুমান হয়, সেইরূপ এই জগৎ দেখিয়াও ইহার 
নিশ্বাতার অগ্মান হয়। ইহা কখন বিশ্ুদ্বযুক্তি নহে । কারণ জগতের 
ভাব ও অট্টালিকার ভাব পরস্পর অচিস্তনীয় ভিন্ন। ভিন্ন পদার্থের দ্বারা 
ভিন্ন পদার্থের সত্যতা স্থাপন কখন গ্রাহা নহে । জগতের অনেক রচনা- 
কৌশল দ্বার! কর্তার উপলব্ধি হয় সত্য, কিন্তু সে কর্তৃস্থলে আপনাদের 
অভিপ্রেত আরাধ্য জগৎকর্তা জগদীশ্বর গ্রহমীয় হইতে পারেন না। এ 
বিষয়ের যুক্তি কৈবল্যতত্বে প্রকটিত হইয়াছে । 


বাংলা-সাহিত্যে ্ষ্ণচন্্র মজুমদারের দান 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ঘে বাংল! দেশের ছাত্র-সমাজে কবি কৃষ্ণচন্দ্র 
মজুমদারের “সন্ভাবশতক* বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল এবং বিদ্যালয়ের 
পাঠ্য পুস্তক হইতে লব্ধ এই খ্যাতি ছাত্রসমাজকে অতিক্রম করিয়া 
অভিভাবক-সমাজকেও অভিভূত করিতে বিলম্ব হয় নাই। “কি যাতন! 
বিষে বুঝিবে মে কিসে কতু আশীবিষে দংশেনি যারে*র কবিকে বাংলা 
দেশের রসিকমাত্রেই সহজে চিনিয়! লইয়াছিলেন। 

কবি কৃষ্ণচন্দ্র পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং সর্বদা 
পারসিক কবি হাফিজ ও সাদীর কাব্যরসে নিমগ্ন থাকিতেন। 


৩৬ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 


সন্তাবশতক” প্রধানতঃ হাফিজের কাব্য অন্থসরণেই রচিত। পারসিক 
কবিদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্ধ্যবোধ ও এই বিশ্বপ্রকৃতির যিনি অষ্টা, তাহার 
প্রতি সহজ আত্মনিবেদন কৃষ্ণচন্দ্রের কাব্যে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। 
এই সৌন্দধ্য ও ভগবৎ-গ্রীতিই বাংলা-সাহিত্যে কৃষ্ণচন্দ্রের বিশেষ দান। 
তাহার কবিতাগুলি এমনই প্রসাদগ্ণবিশিষ্ট যে, অনেক কবিতার অনেক 
পংক্তিই প্রবাদবাব্যন্বপ আমরা সর্ধদ! ব্যবহার করিয়া থাকি। এই 
বহু-উদ্ধত পংক্তিগুলি হইতেই বাংল! দেশে কৃষ্ণচন্দ্রের কবিতার প্রভাব 
অনুমান করা যাইবে। 


সভ্ভাবশতকে'র দ্বারাই কবি কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা এবং 'সম্ভীবশতক, 
বাংলা দেশে একখানি বহুলপ্রচারিত কাবা । বাংল! দেশের ছাত্রসমাজ 
পাঠ্য পুস্তক হিসাবে বহু পুরুষ ধরিয়! এই কাব্যটি আয়ত্ব করিয়াছে এবং 
অন্য দিকে প্রবীণেরাও এই কাব্যের সাহায্যে দিনাস্তে ভগবৎ-প্রেমপিপাঁসা 
চরিতার্থ করিয়াছেন। বস্ততঃ কবি কৃষ্ণচন্দ্রের সাধুখ্যাতিও হইয়াছিল । 


কবির 'মোহভোগ" কাব্য বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। 
'সন্ভাবশতকে'র ন্যায় ইহা ক্ষুদ্র কষত্র কবিতার সমষ্টি নয়। একটি সম্পূর্ণ 
কাব্য, নাটকাকাবে লিখিত--“মহাভারতের “বাসব নহুষ সংবাদ অবলম্বন 
করিয়া! এই কাব্য লিখিত” । “কাব্যের নায়ক দেবরাজ ইন্দ্র আত্মরূত 
পাপে অন্ুতাপিত হইয়া! আত্মনির্বাসিত হন। সগুরুদেবগণ তপোত্রত- 
নিরত নহুষ রাজধিকে তীভার পদাভিষিক্ত করেন। রাজধি শচীর প্রতি 
আসক্ত হইয়া! তাহাকে ভোগ্যা করিতে চান। পরে তাহাকে নির্বাসিতা 
করেন।* এই কাব্যাটি অধুনা একান্ত দুশ্রাপ্য বলিয়া ইহা হইতে সামান্ঠ 
সামান্য অংশ উদ্ধত করিয়! কৃষ্চন্দ্রের পরিচয় সমাপ্ত করিতেছি ; 
'সন্ভাবশতক' বাঙালী মাত্রেরই সম্পূর্ণ পাঠ্য, তৎসত্বেও আমরা তাহা 
হইতেও কিছু অংশ নমুনাস্বরূপ এখানে উদ্ধৃত করিলাম। | 


বাংলা-সাহিত্যে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের দান ৩৭ 


€মোহুন্োগ 


অসি নিদ্রে! ভবজন তাপনিবারিশী 
চৈতন্তহারিণি ! দেবি বিরামদায়িনি, 
হৃদিতাপ নিবারিণী তোমার মতন, 
মৃত্যু বিনা এ জগতে আর কোন্‌ জন? 
অতুল অতুল দেবি! ককুণা তোমার 
কেমন হৃদয় তব কোমল উদার । 

তপ জপধ্যান তব কেহ নাহি করে, 
অথচ তোমার কূপ! সকলের পরে । 
যেমন নিশিতে হয় জগৎ আধার 

অমনি চঞ্চল হয় হৃদয় তোমার 

অংশে অংশে গেহে২ বেড়াও ঘুরিয়া 
হৃদিজ্বাল৷ জগতের স্মরণ করিয়! 

নয়নে নয়নে দেবি! বসিয়া সবার, 
কর ম! কেমন চধ্যা হৃদয়মাঝার । পৃ. ২-৩ 


নিশি শশী মলিন হইল।। 


স্বভাব রচিত ভূষা, নিশ্মল বরণী উষা, 


সুসম্পদদে আসি মমুদিলা । 


তিল ফুল কোশা করে, তর্পণ সানের তরে 


ধেয়ে গেল। ব্রতাচারী সব। 


উলি অপগার জলে, ডুব দিয়! গঙ্গা বলে 


ভক্ততে পড়েন গঙ্গাস্তব। 


উষ ভূষ! কত বালা, লইয়! ফুলের ডালা 


উদ্ভানে তুলিতে গেলা ফুল । 


বাম হস্তে লতা! অগ্র, পুষ্প তুলিবারে ব্যগ্র 


শিশিরেতে ভিজিল ছুকুল। 


কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 


ক্রমেতে উদ্দিল! রবি, হিঙ্কুল রঞ্জিত ছবি 
উজলিল1 সকল সংসার । 
জলে ক্ষচি বকমক, রেণু তট চক মক 


ধক ধক প্রমদার হার । পু. ৯ 


মৃধিক মার্জার হয় মার্জার কেশরী ! 

সরস মৃণাল হয় তীব্র বিষধরী ! 

যোগ্য নহে যেই দাস চরণ পরশে 

করে সেই পদ্দাঘাত এ হেন শিরসে ! 

গরজে মক্ষিকাকীট জলদ গঞর্জনে, 

খগ্যোতের আক্রমণ লঙ্ঘিতে তপনে ! পু. ২৫ 


সংসারের মহিম1 কেমন, 

যতনে তল্লাসি যাহা, লভিতে পারি না! তাহা» 
আচশ্বিতে লভে অন্যক্ষণ। 

এই হেরি কোন জনে, হারা রত্ব সযতনে 
টুরি টুরি নিরাশ হইলা, 

এই মনে লয় হেন, আপনি বিধাতা যেন 
করতলে মিলাইয়া দিলা । 

এই পাস্থ ধেয়ে ধেয়ে, কোথাশু না জল পেয়ে 
মরুভূমে গতান্ুর প্রায়, 

এই বিধি যেন তারে, দেখান চোখের ধারে 
ফল ভর সলিল জুধায়। 

এই নাথ বিরহিনী, বিষাদিনী কপোতিনী 
কোন বনে নাথে না পাইল ঃ 

বিধির দয়ায় এই, আপনি কপোত সেই, 
কাছে তার উড়িয়া আইল! ।-_পৃ. ৪৯-৫* 


বাংলা-সাহিত্যে কৃষ্চন্দ্র মজুমদারের দাঁন ৩৪ 
জস্তাবশতক 


স্থখী ছুঃখীর হুঃখ বুঝে না 
চিরন্তুখী জন, ভ্রমে কি কখন, 
ব্যথিত বেদন, . বুঝিতে পারে ? 
কি ষাতন! বিষে, বুঝিবে সে কিসে, 
কভু আশীবিষে, দংশেনি যারে ? | 
ষত দিন ভবে, না হবে না হবে, 
তোমার অবস্থা আমার সম? 
ঈষৎ হাসিবে, শুনে না শুনিবে, 
্ বুঝে না বুঝিবে যাতন! মম। 
ধান্মিকের মৃত্যুর প্রতি উক্তি 


অহে মৃত্যু! তুমি মোরে কি দেখাও ভয়? 
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়। 
ষাহাদের নীচাসক্ত অবিবেকী মন, 
অনিত্য-সংসার-প্রেমে মুগ্ধ অন্ধুক্ষণ ; 
যারা এই ভবরূপ অতিথি-ভবনে, 
চিরবাযস্থান বলে ভাবে মনে মনে॥ 
পাপরূপ পিশাচ যাদের হৃদাসন, 
করি আত্ম-অধিকার আছে অন্ক্ষণ ; 
পরকালে যাহাদের বিশ্বাস না হয়, 
প্রাণ-প্রিয়তম-প্রেমে মুদ্ধ যার! নয়; 
হেরিলে নয়নে এই ভ্রকুটি তোমার, 
তাদেরই হয় মনে ভয়ের সঞ্চার । 


কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 


সংসারের প্রেমে মন মত্ত নয় যার, 

জভঙ্গে তোমার বল কিবা ভয় তার ? 
প্রস্তত সর্বদা আছি তোমার কারণ, 

এস স্থথে করিব তোমায় আলিঙ্গন। 

ষে অল্লান কুন্ছমের মধু-পান-তরে, 
লোলুপ নিয়ত মম মন-মধুকরে ; 

ষে নিত্য উদ্ভানে সেই পুম্প বিরাজিত, 

হে মৃত্যু! তাহার তুমি সরণি নিশ্চিত £ 
কোন রূপে তোমায় করিলে অতিক্রম, 
যাইব আনন্দে বথ! সেই প্রিয়তম । 


উষা 
(সঙ্গীত ) 


অসি সুখময়্ি উষে ! কে তোমারে নিরমিল ? 
বালার্ক-সিন্দুরফোটা, কে তোমার ভালে দিল ? 
হাসিতেছ মৃদু মৃহু, আনন্দে ভাসিছে সবে, 
কে শিখাল এত হনসি, কেব| সে যে হাসাইল ? 
জগত মোহিত করি, গাইছ বিপিনে কারে ॥ 
বল সে যে পুম্পাঞ্তলি, অপণ করিছ যারে ? 
কমল-নয়ন খুলে, কার পানে €েয়ে আছ, 
কার তরে ঝরিতেছে ডি 
এই ছিল জীবগণ, মৃতপ্রাস্স অঢ 
তব পরশন মাত্র, পাইল নব জীবন ! 
ৰারেক তুমি আমারে, দেখাও দেখাও দেখি তারে, 
হেন সঙ্জীবনী শক্তি, ষে তোমারে প্রদানিল।. 





সাহিতা-সাধক-চরিতমাজা---২৫ 


নলদেব পালিত 





বিহারিলাল চক্রবস্তা 


বিহারিলাল চক্রবর্তী, নুরেক্্রনাথ মজুমদার, 
__ বলদেব পালিত 


রনেরনাধ বন্দযোগাধ্যায় 





ঙ্গীয়-সাহিত্য-পর্িষৎ 


২৪৩১, আপার সারকুলার রোড 
. কলিকাতা 


হগ্রক্কাশ্ক 
উরাষমকমল সিংহ 
হনয় -সাহি ভ্য-পব্িঘৎ্ 


প্রথম সংক্ষরণ--€জ্যষ্ঠ ১৩৫০ 
ফলত ব্যাট সান! 


সুস্রাকর-_ভসৌবীস্নাখ দাস 
শনিরঞন প্রেস, ২৫।২ যোভনবাগান রো, কলিকাত? 
২,২.-০১৩ 1৫ 0১5৪৩ 


বিহারিলান চত্রবন্তী 


১৮৩৫---৮১৮৪৪ 


বাল্যজীবন 


২১ মে ১৮৩৫ (৮ ভ্যেষ্ঠ ১২৪২) তারিখে বিহারিলাল চক্রবর্তীর 
জস্ম হয়। তাহার পিতার নাম দীননাথ চক্রবর্তী; তিনি যাজ্াক্রিয়! 
করিতেন। বিহারিলাল পিতার একমাত্র আদরের সম্ভান চিরে 
চারি বৎসর বয়সে তাহার মাতৃবিয়োগ হয়| 

বিহারিলালের বাল্যশিক্ষ1 সম্বন্ধে নবরুষ্ণ ঘোষ যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ 
করিতে পারিয়াছেন, নিয়ে তাহ! উদ্ধৃত করিতেছি £--- 

দশম হইতে পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যে বিহারিলাল কয়েক মাসের 
জন্ত জেনারেল এসেমর্রিজ. ইনিটি টিউশনে গমনাগমন করিয়াছিলেন এবং 
অনুমান তিন বর্ষ কাল সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন |... 

বিহারিলালের বিগ্ভালয়ে গিক্ষা! এই পধ্য/স্ত। কিন্তু বিস্তাগারের 
বাহিরে কিছু কিছু শিক্ষা হইতেছিল। মাতৃভাষা আলোচনার কথা 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । তাহ অধিকতর আগ্রহের সহত এবং অবাধে 
চলিতেছিল। আর একটি শিক্ষাও সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইয়াছিল, যদিও * 
সেচীকে বিহারিলালের অন্তান্ত উচ্ছ্খলতার অগ্গতম বলিয়! সে সময়ে 
জনসাধারণের নিকট পরিগণিত হইয়াছিল। এটী ভাবীকবির গান 
শিক্ষা; অবশ্ট এ শিক্ষাটীও কোনক্প নিয়মাধীন ছিল ন1। বিহ্বারিলাল 
বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন, এবং বাতা পাচালী ধা! কবির 


গু বিহারিলাল চক্রবর্তী 


গানের কথ! শুনিলেই তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়! তাহার সন্গীত- 
“  শ্রবগসাধ পরিতৃপ্ত করিতেন ।-** ্‌ 

ভাৰী কবি কেবল গীত শ্রবণ করিয়াই সন্তষ্ঠ থাকিতেন না, বাটীতে 
আসিয়! সেগুলিকে স্ুরলয়ে পুনরাবৃত্তি করিবার চেষ্টা, করিতেন এবং 
গ্নীতের কোন অংশ বিস্বত হইলে তাহ! নিজেই পূরণ করিয়া লইতেন। 
এইরূপ পররচিত গীতের অংশ পূরণ করিতে করিতে ক্রমে তিনি আপনি 
গীত রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ইহাই বিহারিলালের কবিত| রচনার 
প্রথম উদ্ভম ।- “প্রয়াস” ফেব্রুয়ারি ১৯০, পৃ. ৭২-৭৩। 


পাঠাভ্যাসে আসক্তি না থাকিলেও বিহারিলাল সংস্কত-সাহিত্য 

সধত্বে পাঠ করিয়াছিলেন । তিনি গৃহে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের 

চর্চা করিয়াছিলেন । বাংলা-সাহিতাও তিনি রীতিমত পড়িয়াছিলেন্ন। 
তাহার বাল্যবন্ধু কষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাহার স্ৃতিকথায় বলিয়াছেন ₹__ 

বিহ্নারীর লেখাপড়া! সম্বদ্ধে বলিতে হয় যে, দিনকতক সে সংস্কৃত 

কলেজে ভর্তি হইয়। মুগ্ধবোধ পড়িতে গিয়াছিল। কিন্তু ইস্কুল কলেজে 

বাধাবাধি নিয়মের বশবত্ী হইয়া থাক! তাহার স্বভাবের সহিত মিলিল 

না। তাহার 3791510591165 (ব্যতিবৈশিষ্ট ) এতই ভীত্র ছিল। 

অল্লকালমধ্যেই সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিয়া সে বাড়ীতে পণ্ডিতের নিকট 

মুগ্ধবোধ কিছুদিন পড়িয়াছিল? সাঙ্গ করা হইয়াছিল কি না বঙ্গিতে 

পারি না। তাহার বাড়ীর শিক্ষকও বড় “কেও কেটা' ছিলেন না। 

তিনি আমাদের লব্বপ্রতিষ্ঠ ভাইস চেয়ারম্যান নীলাম্বর বাবুর পিত1। 

তিনি এ পাড়ায় অনেক বালককে মুগ্ধবোধ পড়াইয়াছিলেন। মুগ্জবোধ 

সাঙ্গ হউক আর না-ই হউক, বিহারীর সংস্কৃত ব্যাকরণে এতটুকু অধিকার 

জন্মিয়াছিল যে, তিনি সাহিতা-শান্ত্র অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

সাহিত্য-শাস্ত্রের কয়েকথানি প্রস্থ যখ।,--রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, আর বোধ 

হয় ভারবি, মুদ্রারাক্ষল, উত্তরচরিত এবং শকুস্তলা আমি তাহাকে 


।  বালাজীবন ৭ 
পড়াইয়াছিলাম। তিনি আমার কাছে সকালে বৈকালে পড়িতে , 
'আসিতেন। এই সময়ে 11029: ডা11118098 শকুস্তলার এক অর্থ ' 
সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন ? ***পিতা ১৯ দিয়া পুত্রকে 'শকুস্তলা, 
কিনিয়! দিয়াছিলেন। আমিও বড়ই আনন্দের সহিত বিহারীর সঙ্গে 
দেই শকুত্তলা একত্রে পড়িলাম | বোধ হয় বিশারীর তখন ইংরাজী 
ব্যাখ্যা বুঝিবার ক্ষমতা হয় নাই, কিন্তু পরে হইয়াছিল। ইংরাভীও 
তিনি কক দুর আমার কাছেই পড়িয়াছিলেন। আমার মনে আছে, 
বায়বণের 08199 7787011 এবং সেক্সপীয়রের ওথেলো, ম্যাকবেখ, 
লীয়র প্রভৃতি দু'পাচ খানি নাটক একত্রে পাঠ করা হইয়াছিল। 
বিহারীর ধাশক্তি এতই তীক্ষ ছিল, বিশেষতঃ কাব্যশান্ত্র পধ্যালোচনাতে 
এরূপ একটি স্বাভাবিক প্রবণত। ছিল যে অতি সামান্ত সাহায্যেই তিনি 
ভালরূপ ভাবগ্রহ করিতে পার্রতেন। ইহার আরও এক কারণ ছিল 
বাঙ্গাল! মাহিতাট। তিনি অতি উত্তমরূপ আয়ত্ত করিয়া'ছলেন। রামায়ণ, 
মহাভারত, ঈশ্বরগুপ্ত, দাশুরায় ইত্যাদি তৎকাল্-প্রচলিত অনেক বাঙ্গাল! 
গ্রন্থ তাহার ভালরপ পড়া ছিল।-_পুরাতন প্রসঙ্গ” ১ম পধ্যায়, 
পৃ ১৬৪-৬৬। 


কৃষ্কমলের স্বতিকথাতেই বিহারিলালের আকৃতি প্ররুতি সম্বন্ধে 
অনেক কৌতুককর সংবাদ আছে ।. যথা £- 

তিনি দীর্ঘাকৃতি, সবলকায় তেজীয়ান্‌ ও অকুতোভয় ছিলেন ।**- 

বিহারী বাল্যকালে একটু দাঙ্গাবাহ্গ গোছ দ্িল্লেন।”*তিনি আমকে 
বলিয়াছিলেন যে, বাল্যকাঙ্গে তিনি কতকট! ছিপছিপে ও কাহিল ছিলেন। 

সেই সময়ে তাহার একবার শ্রীক্ষেত্রে তীর্ঘযাত্রা প্রসঙ্গে তৎকালপ্রচলিত 
নিয়মান্্রসারে হাটাপথে যাওয়া হইাঁছিল। প্রত্যহ ১০১২ ক্রোশ 
ই!টিয়া৷ এবং চিড়া, মুড়কি, দুগ্ধ, দধি, মতল্য ইতযাদি খাছছদ্রব্য ক্ষুধার উপর 

গ্রচুর পরিমাণে আহার করিয়া তাহার শরীর গঠিত হইয়া! গেল। মেই 
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অবঞ্চি তিনি বরাবর হৃ্টপু্ ছিলেন এবং বিলক্ষণ জাহান্ক করিতে 
পারিতেন। সাহন ও অকুতোভয়ত! ঠা্কার ষে প্রকার ছিল, বাঙ্গালী- 
জাতির সেরূপ খুব কমই আছে।-_“পুরাতন প্রসঙ্গ”, ১ফ পধ্যায়, পৃ. ১৬৩, 
১৭৩। ৃ 


বিবাহ 


নবরুষ্ণ ঘোষ বিহারিলালের বিবাহ প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, নিম়্ে 
তাহ] উদ্ধৃত করিতেছি £_ 
নর উনবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় বিহারিলালের ৬কালিদাস 
ৃ মুখোপাধ্যায়ের কন্তা/ অভয়! দেবীর সহিত প্রথম বিবাহ হয়। 
বিহারিলালদের আবাস ভবনের সংলগ্ন বাটীতেই পাত্রীদের বাস্কান ছিল, 
এবং উভয় পরিবার পূর্ব হইতেই নিকট সন্বন্বস্থত্রে আবদ্ধ) সুতরাং 
. নববধূ অপরিচিতার স্তায় পতিগৃহে আসেন নাই ।"**পারণয়কালে বালিকা! 
দশমবর্ষীয়। বালিক! মাত্র ।**-নবযৌবন বিকাশে পতিসোভাগিনীর অন্তর 
স্বামী প্রেমান্থুরাগে ভরিয়। আসিল, বালিক! চতুর্দশবর্ধ বয়মে সম্তান- 
সম্ভব। হইলেন ।-*বিহারিলালের বালিক। পত্বী একটি মৃত সন্তান প্রসবের 
পর ম্ুতিক। গৃহে বিকারগ্রস্ত হইয়া সতীন্ত্রীর পুণযলোকে গমন করিলেন। 
বিহারিলালের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের সাময়িক উচ্ছযান তিনি তাহার “বন্ধু 
বিয়োগ" কাব্যে, *সরলা* নামক সর্গে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন ।... 
বিহারিলালের প্রথম! পত্বী বিয়োগ জনি'ত মন:রেশ স্কায়ী হইতে 
পায় নাই। এই শোক ঘটনার অল্পদিন পরেই পঞ্চবিংশাত বর্ষ বয়ংক্রমের 
সময, দ্ীননাথ ঠাকুর তীহ্বার পত্বীহারা পুত্রকে পুনরায় পরিণয় বন্ধনে 
প্রথিত করিলেন।. এ বিবাহও এই রাজধানীতে হইল,__বন্ৃবাজার 
নিবাসী ৮নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় বস্তা! কাদন্বরী দ্বেবীন্ধ সাহত।. 
প্রয়াস মার্চ ১৯০৭, পু ১৪৬৪৪ । রা 


মাসিকপন্র পল্িঢালন 
পুণিমা। 


বিহারিলাল অল্প বয়ন হইতেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়া- 
ছিলেন। নিজের ও বন্ধুবান্ধবের রচনা প্রকাশের স্থবিধার্থ তিনি একখানি 
মাসিক পত্রিকার অভাব অন্থভব করিতেছিলেন। এই অভাব পূরণার্থ 
১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯ (৬ ফাল্ঠুন ১২৬৫) তারিখে 'পূর্ণিমা? প্রকাশিত হয়। 
ইহার মূল্য নির্ধারিত হইয়াছিল তিন পয়সা । 'পুর্িমা' প্রতি পৃণিমায় 
প্রকাশিত হইত | কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাহার স্থতিকথায় বলিয়াছেন £-- 
বিচারক [ইং ১৮৫৮] বন্ধ হইয়া! গেল। অনতিবিলম্বে স্হত্বর 
কবি বিহারীলাল 'পুণিমা' নামে একখান মাসিক পত্র প্রতিঠিত করেন। 
আমি তাহার অগতম লেখক হইলাম । 
বত্বসার' নামে পাঠ্য পুস্তক প্রণেতা! কামাখ্যাচরণ ঘোষ 'পূণিমা"্র 
পরিচালক ছিলেন। “পৃণিমা"য় বিহারিলাল ও তাহার বন্ধু কৃষ্ণকমলের 
অনেকগুলি গদ্য পদ্য রচন! প্রকাখিত হইয়াছিল। ্পুণিমা” বেশী দিন 
স্থায়ী হয় নাই; পর-বৎসরের শারদীয়া! পৌর্ণমাপী সংখ্যা অবর্ধি 
প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার প্রথম ছয় সংখ্যার সন্ধান পাওয়। গিয়াছে । 
পুর্িমা*র সুচনা-ন্বরূপ প্রথম সংখ্যায় বিহারিলাল যাহা লিখিয়াছিলেন,. 
তাহ। হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত হইল :-- 
অয়ি সুযমাম'য পৃণিমে! অগ্ক তোমার প্রসাদে পরমানন্দ লাত 
করিলাম । অগ্ বলিয়৷ কেন, আমার চিত্ত অনেকবার মহা মহা হঃখে 
', “এরন্জপ হুঃখিত ও নানাবিধ কুচিন্ত! দ্বার এরূপ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে ষে কদাচ 
:, ,; মের সুখাবলোকনের সম্ভ1বন। ছিল না, কিন্তু নির্জনে আসিয়া! একবার 


১০ বিহারিলাল চক্রবর্তী 


: ভোমার প্রস্কু্ন বদন দর্শন করিতে পাইলেই সকল উদ্বেগ দূর চইয়। 
যাইত, ও সকল ছুঃখ ভুলিয়া! বাইতাম ! এবং এইরূপ সন্তোষ সলিলে 
নিমগ্র হইয়। মহা! মহা সুখান্থভব করিতাম । এই নিমিত্ত আমি চিরকালই 
তোমার রূপের পক্ষপাতী ও বসন্বদ ; কিন্তু এত দিন গ্রীতি প্রকাশের 
অবসর পাই নাই। অগ্ত সানন্দচিত্তে এই পত্রিক! খানির তোমার নামে 
নাম রাখিয়! তোমাকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিলাম। এ তোমার 
প্রতি অধিবেশন তিথীতে বহির্গত হইবে। 


“সাহিত্য সংক্রান্তি 


পূর্ণিমা” বন্ধ হইয়া যাইবার পর বিহারিলাল ও তদীয় বন্ধু হোমিও- 
প্যাথিক চিকিৎসক যোগেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ উভয়ে মিলিয়া “সাহিত্য 
সংক্রান্তি” নামে একখানি মাপিকপত্র প্রকাশ করেন । ইহা “কলিকাতা 
চোরবাগান ৪৫ নং ভবন, স্কুলবুক প্রেসে শ্রীযোগেন্দ্র নাথ দাস ঘোষ দ্বারা 
গ্রতি সংক্রান্তিতে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত” হইত। প্রতে।ক সংখ্যায় 
১৮ পৃষ্টা পরিমাণ রচনা থাকিত, মুল্য ছিল ছুই আনা। “সাহিত্য 
সংক্রান্তি'র প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল-_-১৩ মে ১৮৬৩ (৩১ জো্ঠ 
১২৭০ )। এই সংগ্যায় চারিটি কবিতা আছে £-_আরম্ত, নভোমগুল, 
কুঁড়ের কাছে ফুলের বাগান ও বাধ্যবতী হিন্দুনারী। ইহা ছাড়া 
“পরাধীন বঙ্গকন্ত।” নামে একটি প্রবন্ধ আছে। “নভোমগ্ুল” ও 
“বীর্যবতী হিন্দুনারী” কবিতা ছুইটি সামান্ত পরিবত্তিত আকারে 
বিহাবিলাল পরে «নিসর্গপন্দর্শন' কাব্যের ৪র্থ ও ওয় সর্গ রূপে ব্যবহার 
করিয়াছিলেন। 

দ্বিতীয় সংখা! “সাহিত্য সংক্রাস্তি'র প্রকাশকাল---৩২ আধাঢ় ১২৭০। 
ইহাতে বিহ্যারলালের “প্রেম-প্রবাহিণী কাব্য-_পল্লিগ্রাম . ভ্রমণ” 


মাঁসিকপত্র পরিচালন : ১১ 


প্রকাশিত হয়ঃ ইহার সহিত “প্রেম-প্রবাহিণী' পুস্তকের কোন মিল 
নাই। দ্বিতীয় সংখ্যায় আরও ছুইটি কবিতা--মনের অন্ুখ, ও 
পৃথিবীর কিছুই স্থায়ী নহে--এবং আসন কালে বীরের অন্ৃতাঁপ নামে 
একটি গঞ্ঠ রচনা মুদ্রিত হইয়াছে । 

সাহিত্য সংক্রাস্তি'ও বেশী দিন স্থাী হয় নাই। আমরা ইহার 
ছুইটি মাত্র সংখ্যা দেখিয়াছি । 


“অবোঁধ-বন্ধু" 

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্বের এপ্রিল মাসে বিহারিলালের বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ 
''অবোধ-বন্ধু নাঁমে একখানি মাসিকপত্র চোরবাগান স্কুল বুক যন্ত্র হইতে 
প্রকাশ করেন। কয়েক সংখা! প্রকাশিত হইবার পর ইহার প্রচার বন্ধ 
থাকে। তাহার পর ১৮৬৭ খ্রীষ্টাৰের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে “অবোধ-বন্ধু 
পুনঃপ্রকাশিত হইতে থাকে | বিহারিলাল “অবোধ-বন্ধু'র সহিত ঘনিষ্ট- 
ভাবে সংপ্লি্ ছিলেন । ইহার প্রথম ভাগ ১২৭৩ সালের ফান্গুনে আর 
হইয়া ১২৭৪ সালের মাঘ মামে শেষ হয়। দ্বিতীয় ভাগ 'আবোধ-বন্ধু? 
নৃতন আকারে ১২৭৫ সালের বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয় ; এই সংখ্যায় 
'*নব বর্ষ” প্রসঙ্গে যাহা লিখিত হয়, তাহাতে বিশেষভাবে বিহারিলালের 
মামের উল্লেখ আছে £-- 

**আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু বিহ্ারিলাল চক্রবত্তণ মহাশয়ের 
নাম এস্থলে উল্লেখ ন! করিয়! থাকিতে পারিলাম না। তিনি অবোধবন্ধুর 
জন্ত এরূপ শারীরিক ও মানসিক যত্ব ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন যে 
অবোধবন্ধু চিরকাল ত্ঠাার নিকট কৃতজ্ঞ হ1 পাশে বদ্ধ রহিল। 

দ্বিতীঘ্ব বর্ষের ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৭৫) হইতে বিহারিলাল 
“অবোধ-বন্ধু'র স্বত্বাধিকারী হন। তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা ( বৈশাখ. 


১২ বিারিলাল চক্রবর্তী 
১২৭৬) “অঝোধ-বন্ধু'র গোড়ায় নিয়োন্ধত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত 
হইয়াছে £--. 

বিজ্ঞাপন। 


১২৭৬ সাল, ১৫ই বৈশাখ । 
আমি ১২৭৫ সালের ' পৌষ মানের সংখ্যা অবধি অবোধবস্ধুর 
স্বত্বাধিকার প্রযুক্ত বাবু বিহারিলাল চন্রবর্ভাকে প্রদান করিয়াছি... 
শ্রীযোগেন্্রনাথ ঘোষ। 
অবোধবন্ধুর ভূতপূর্ব স্বত্বাধিকারী । 
বিহারিলালের বনু রচনা--“নিসর্গসন্্শন*, “বঙ্গ ন্দরী” “মথুরবালা 
কাব)” প্রভৃতি এই সময় 'অবোধ-বন্ধু'তে প্রকাশিত হয়। তাহার 
সম্পাদনকালেই হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের “ইন্দ্রের হ্ধাপান” (শ্রাবণ 
১২৭৬.), এবং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের “পৌলভজ্জীনী”, “নেপোলিয়ন 
বোনাপার্টের জীবন বৃত্তান্ত” ও অন্যান্ত প্রবন্ধ 'অবোধ-বন্ধু'তে প্রকাশিত 
হয়। এই “অবোধ-বদ্ধু' সনবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য » 
তিনি লিখিয়াছেন £-- 
বাঙ্গলা ভাষা বোধ করি সেই প্রথম মাসিকপত্র বাহির হইয়াছিল 
যাহার রচনার মধ্যে একট! স্বাদবৈচিত্র্য পাওয়া যাইত। বর্তমান বঙ্গ- 
সা'হত্যের প্রাণসঞ্চারের ইতিহাস ধাহার! পধ্যালোচন! করিবেন তাহারা 
অবোধবন্থূকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক 
বঙ্গসা।হত্যের প্রভাতনুধ্য বল! বায় তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে 
প্রত্যুষের শুকতাণা বল! বাইতে পারে।--'সাধনা' আষাঢ় ১৩০১ 
পৃ. ১২৭। 
রবীজ্জনাথ 'জীবন-স্বতি'তেও এই অবোধ-বন্ধু' সম্পর্কে 
'লিখিয়াছেন £-- | | 


মৃত্যু ১৩ 


এই কাগজেই বিচারীলাল চক্রবর্তীর কবিত। প্রথম পড়িয়াছিলাম। 
তখনকার দিনের সকল কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সব চেয়ে মন 
হরণ করিয়াছিল। তাহার সেই সব কবিতা সরল বাঁশির স্থুরে আমার 
ষনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজাইয়। তৃলিত।*" 


নয 
বিহা'রিনাল শেষ-জীবনে বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। ২৪ মে. 
১৮৯৪ তারিখে তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাহার বয়ংক্রম ৫৯ বংনর 
হইয়াছিল। কুষ্চকমল তাহার স্থবতিকথায় বলিয়াছেন £-_ | 
বিশ্বারীর স্বাবচরিত্র অতি নিশ্মল ছিল। নিতাস্ত শৈশবে কিনব! 
প্রথম উঠ.তি বয়সে যংসামাক্স কিঞিৎ চরিব্রন্থলন হষ্য়াছিল কিনা! বলিতে 
পারি না, কিন্তু আমি যতদিন দেখিয়াছি, এরূপ সচ্চরিত্র, স্দাশয়, নিশ্ল- 
স্বভাব ব্যক্তি জমি দেখি নাই। তজ্জগ্ত আম যেঠাঠাকে কতদূর শ্রদ্ধা 
ও ভক্কি করিতাম, তাহ! বাকৃপখাতীত। আমার নিজের চেয়ে এ বিষয়ে 
তাহাকে ষে ক তদৃর শ্রে্ট বিবেচনা! করিতাম তাহ। বলির! কি জানাইব। 
কবি অক্ষয়কুমার বড়াল ষে প্রাণম্পর্শা কবিতায় বিহারিলালকে 
সাহার “কনকাঞ্জল” উৎসগ করিয়াছেন, নিয়ে তাহার কয়েক পংক্তি 
টা হইল £-- 
নহে কোন ধনী, নহ্বে কোন ধীর, 
নহে কোন কর্মী _গর্ব্বোন্নত-শির, 
কোন মহারাজ নহে পৃথিবীর, 
নাহি প্রতিমৃণ্ডি ছবি; 
তবু কাদ কাদ"_জনম-ভূমির 
সে এক দরিত্র কবি। ': 


ঘচলাবলী 


বিহারিলালের জীবিতকালে যে-সকল পুস্তক, বা স্বত্যুর পর যে-সকল 
রচন। প্রকাশিত হয়, নিয়ে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল। 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত বা! অপ্রকাশিত তাহার প্রায় সকল রচনাই সম্পূর্ণ 
বা আংশিক ভাবে তৎকালীন কোন-না-কোন মাসিক পত্রে প্রথমে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। 


১। স্বপ্রদর্শন। (গণ্ঠ রূপক কাব্য ) সন্ৎ ১৯১৫ (ইং ১৮৫৮ )। 
পৃ ৩৮। 


কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পঠদ্দশায় বিহারিলাল 'ন্প্রদর্শন” রচনা 
ও প্রকাশ করেন। ইহার সমালোচনাকালে “সংবাদ গ্রভাকর; ৩ আগস্ট 
১৮৫৮ তারিখে যে মন্তব্য করেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি £-.. 
আমর! '্বপ্রদর্শন' ইত্যতিধেযর একখানি অভিনব পুস্তক প্রাপ্ত 
হইয়া আন্মপূর্ববিক পাঠ করত অতিশয় আহ্নাদিত হইয়াছি, শীযুত বাবু, 
বিহারীলাল চক্রবন্ৰী এই গ্রন্থ রচনা! করিয়াছেন,."গ্রস্থকর্ত। সংস্কৃত 
কালেজের অলঙ্কার ঘরের ছাত্র, অগ্যাপি পাঠ সমাপ্ত হয় নাই, এই অল্প 
বয়সেই যে প্রকার লিপিনৈপুণা প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে বোধ হয়, 
এই সুপাত্র ছাত্র মহোদয় একজন প্রধান লেখকরূপে পরিগণিত হইবেন। 


প্রদর্শন” বিহারিলালের এক মাত্র গন্ত পুস্তক৮_ প্রথম গন্ভ-রচনাও 
বটে। - | | 

২। সঙ্ীত-শতক। ১২৬৯ সাল (ইং ১৮৬২ )। পৃ. ১৮৫। 

১৩ অক্টোবর ১৮৬২ তারিখের “সোমপ্রকাশে সমালোচিত । 


রচনাবলী ১৫ 


১২৯৬ সালে অনাথবন্ধু রায়কে লিখিত বিহারিলালের একখানি 
পত্রে প্রকাশ £--”১৫ হইতে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত আমার মনে যেষে 
ভাবোদগম হইয়াছিল এবং জীবনে যে যে ঘটনা হইয়াছিল, তাহার 
অধিকাংশ '“নঙ্গীত-শতক'এ বাণত আছে ।*-পপ্রয়াস, অক্টোবর ১৯০০, 
পৃ ৫৮১ । 

সঙ্গীত-শতকে'র কোন কোন চরণ সাধারণের নিকট সুপরিচিত, 
যেমন-- 

যেখানে দেখিলে ছাই, উড়াইয়ে দেখ তাই ! 
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন । 


ইহার রচয়িতা! যে বিহারিলাল, তাহা! অনেকের জানা না থাকিতে 
পারে। 

৩। বলনুন্দরী। ১২৭৬ সাল [ ১ জানুয়ারি ১৮৭০ ]1 পৃ. ১১৩। 

প্বঙ্গহুন্দদী কাব্য যে সকল বিষয় আছে, অষ্টম সর্গের প্রথম গীতিটি 
ব্যতীত, তংসমস্তই আদৌ ১২৭9 এবং ৭৬ সালের অবোধ-বন্ধু নামক 
অতীত মানিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল ।” 

১৮৮০ খ্রীষটাবে প্রকাশিত “দ্বিতীয় সংস্করণে স্থরবালা নামে একটি 
সর্গ নৃতন সন্নিবেশ, পরাধীনী নাম সর্গের একটি কবিতা ত্যাগ,* এবং 


* পরিত্যক্ত কবিতাটি এই £- 


৬) 


বেড়ি খুলে নাও, .. প্রাণে বাই যারা 
তোমাদের মন হুখেতে থাক্‌ ॥ 
আমাদের পাপে ব্রেচ্ছ ছুরাক্বারা, 


উড়ে পুড়ে দেশে চলিয়া যাক্‌।:: 


৯৬ বিহারিগাল চক্রবর্তী 


কান মর্গের কোন কোন কবিতার কোন কোন পা গরীবর্ করা 
হইল।” | 

“বঙ্গহুন্মরী'র উপহার নামক সর্গে কবি তাহার প্রিয়বন্ধু কুষ্কমল 
ভট্াচাধ্াকে সার্দর সম্ভাষণ করিয়াছেন? ইহার প্রথম পংক্তিটি 
এইক্ধপ £-_ 


প্রিয়তম সখ| সহ্দয় ! প্রভাতের অরুণ উদয়, 
হেরিলে তোষার পানে, তৃপ্তি দীপ্ত আসে প্রাণে, 
মনের তিমির দূর হয়। . 
ঞ চু] ষ্ঠ 


কষকমল তাহার নিজের পুস্তকখানিতে এই কবিতাটির নীচে বড় 

'বড় অক্ষরে এই টিপ্ননীটুকু স্বহস্তে লিখিয়! রাখিয়াছিলেন £-_ 
এই সখা ত'হার বাল্যকালের বন্ধু কষ্ণকমল 
ভট্টাচার্য্য । এই কএকটি পণ্ঠপঙক্তি কৃষ্ণকমল নিজের 
09110808এর মত জ্ঞান করেন এবং ৮৪109 করেন । 
বেহারীর পদ্য যদি স্থায়ী হয়, কৃষ্ণকমলের নামটাও টেকে 
যাবে, এই লোভে কৃষ্ককমল এই টিপ্লনাটি সংযোজন 
. ফ্করিয়া রাখিলেন।* | 


৪। নিজর্গসন্দর্শন | ১২৭৬ সাল [ ১* মার্চ ১৮৭০.]। পৃ. »৮। 
"এই কাব্যের তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গ ১২৭* সালে, প্রথম ও দ্বিতীয় 
মর্গ ১২৭২ সালে, এবং :পঞ্চম. সর্গ ১২৭৪ সালে রচিত হয়। ইহার 
অধিকাংশ অখোধ নুর প্রথম ও ছিতীয় ভাগে এ হইয়াছিল।” 





* স্পিতৃতরণ*- ভারতবর্ষ, গৌঁব ১৩২৯, পৃ: শহ $ 


গ্রন্থাবলী ১৭ 


তৎপরে “অবোধ-বন্ধু'র ৩য় ভাগে সমগ্র কাব্যখানি ধারাবাহিক ভাবে 
প্রকাশিত হয়; ১ম-২য় সর্গ ১২৭৬ সালের মাঘ সংখ্যায় এবং ওয়, ৪র্থ ও 
€ম সর্গ ফাল্তন সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল; ৪র্থ সর্গটি বৈশাখ সংখ্যায় 
প্রকাশিত অসম্পূর্ণ “হ্থরবাল! কাব্যে”্র প্রথমাংশ ( ১-২১ শ্লোক )। 

৫ বন্ধুবিয়োগ | সন ১২৭৭ [ ১৫ জুন ১৮৭০ ]। পৃ ৫৫। 

«১২৬৬ সালে রচিত।* এই খণগ্ডকাব্যের চারিটি সর্গই প্রথমে 
“অবোধ-বন্ধু' পত্রে ( অগ্রহায়ণ--মাঘ ১২৭৫) প্রকাশিত হইয়াছিল । 
পূর্চন্দ্র, কৈলাস, বিজয় ও রামচন্দ্র নামে চারি জন বন্ধুর এবং প্রথমা 
পত্বীর বিয়োগ-ব্যথা “বন্ধুবিয়োগে* আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 


৬। প্র্রেমপ্রবাহিণী । জোষ্ঠ ১২৭৭ [১৫ মে ১৮৭০]। পু. ৬৪। 

১২৬৭ সালের গ্রারস্তে রচিত।৮ সমগ্র কাব্যখানি প্রথমে 
“অবোধ-বন্ধু' পত্রের ১ম ও ২য় ভাগে (আষাঢ় ১২৭৪; জোষ্ঠ-ভাব্র 
১২৭৫) প্রকাশিত হয়। 


৭। সারদামঙ্গল। সন ১২৮৬। পৃ. ৬৮। 

ইহার আখ্যা-পত্রের পৃষ্টে প্রকাশ £--"১২৭৭ সালে “সারদামঙ্গলের, 
রচনা আরম্ভ হইয়া অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া থাকে, ১২৮১ সালে 
“আধ্যদর্শন” পত্রে তদবস্থাতেই প্রকাশিত হয়) এক্ষণে সম্পূর্ণ হইল ।* 


গ্রন্থাবলী 
বিহারিলালের একাধিক গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কবির 
জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীঅবিনাশচন্দ্র . চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থাবলী 
উল্লেখযোগ্য ; ইহার প্রথম খণ্ড ১৩০৭ সালের বৈশাখ মাসে এবং দ্বিতীয় 
খণ্ড ১৩২০ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়। 
২ 


১৮ বিহারিলাল চক্রবর্তী 


বিহারিলালের গ্রস্থাবলীতে, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড় পুস্তকাকারে 
অপ্রকাশিত কবির কতকগুলি রচনাও স্থান পাইয়াছে। এগুলির 
অধিংকাশই কবির জীবিতকালে বা মৃত্যুর পরে কোন-না-কোন 
মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়। দুঃখের বিষয়, প্রচলিত গ্রস্থাবলীগুলিতে 
এই সকল রচনা সর্বপ্রথম কোথায় প্রকাশিত হয়, তাহার কোন নির্দেশ 
নাই। আমর! সে অভাব যথাসম্ভব পূরণ করিবার চেষ্টা করিলাম ।-_ 


মায়াদেবী ঃ 
“ভারতী” শ্রাবণ ১২৮৯। 

শরকাল 2 
প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা সঙ্গীত £--“ভারতী', কার্তিক ১২৮৯। 
নিশীথ সঙ্গীত ও নিশাস্ত সঙ্গীত $--পপ্রয়াস', মে-জুন ১৮৯৯ । 


প্রয়াস? সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ । 


দেবরাণী ঃ 
'ভারতী” ভাদ্র ১২৮৯। 
বাউল বিংশতি £ 
১২৯৪ সালের “কর্না'য় কিয়দংশ প্রকাশিত । 
সাধের আসন £ 
প্রথম সর্গ (১৭-২৮ শ্লোক বাদে )--ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 
মাল” ফাল্গুন ১২৯৫ 
দ্বিতীয় সর্গ - এ ত্র ১২৯৫ 
তৃতীয় সর্গ _ শ্রী বৈশাখ-জ্যেঠ ১২৯৬ 
চতুর্থ সর্গ -- এ পৌষমাঘ ১২৯৬ 


প্রদীপ', ৩য় ভাগ (১৩০৬), পৃ" ৭৮ 


বিহারিলালের পত্রাধলী ॥ ১৯ 


“সাধের আসন” রচনার একটি ইতিহাস আছে । কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 
তাহার স্বতিথায় বলিয়াছেন £--“যোড়ার্সাকোর ঠাকুর বাড়ীতে 
বিহারীর বিশেষ আদর ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহাকে 
পুত্রবৎ স্েহ করিতেন ; দ্বিজেন্ত্রনাথের সহিত তাহার ভ্রাতৃবৎ ভাব ছিল। 
সে পরিবারের মহিলারাও বিহারীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীযুক্ত 
জ্যোতিরিন্দরনাথ ঠাকুরের পত্বী তাহাকে স্বহন্ত-রচিত একখানি আসন 
উপহার দিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে বিহারী “সাধের আসন; লিখেন 1৮ 
( পুরাতন প্রসঙ্গ” ১ম পর্য্যায়, পৃ. ১৭২) 


কবিতা ও সঙ্গীত 
“গোধুলি”-_-প্রয়াস' জুলাই ১৮৯৯। 
গান £ প্রভাত হয়েছে নিশি,-_“চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ* 
১ম খণ্ড, ১১শ সংখ্য|। 


বিহানিলালের পত্রাবলা 


বিহারিলালের কয়েকখানি পত্র মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 
হইয়াছে । পত্রগুলি নিয়ে উদ্ধত হইল :-_ 


৯ 


'সঙ্গীত-শতক” পাঠ করিয়া, বিহারিলালের সহিত আলাপ করিবার 
বাসন দবিজেন্ত্রনাথ ঠাকুরের মনে জাগে । উভয়ের মধ্যে কিরূপ বন্ধুত্ব 
জন্মিয়াছিল, ১৮ মে ১৮৬৪ তারিখে দ্বিজেন্দত্রনাথকে লিখিত বিহারিলালের 
নিম্নোদ্ধত পত্রে তাহার আভাস পাওয়া যান়। পত্রখানি ১৩*৭ সালের 
অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'পুণ্য' হইতে গৃহীত। 


২০. বিহাৰিলাল চক্রবর্তী 


১২৭১ সাল। ৬ জষ্ঠ। 
রাত্রী ১ ঘণ্টার সময় 


প্রিয় সখা 
শ্রীযুক্ত ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

“প্রযুক্ত সৎকার বিশেষমাত্মনা 

ন মাং পরং সম্প্রতিপত্তমরসি 

যতঃ সতাং * * * সঙ্গতং 

মনীষিভিঃ সাপ্তপদ্দীনমুচ্যতে |” 
একি এ নৃতন আলো অন্তরে উজলে ! 
অরুণ কিরণ যেন প্রফুল কমলে । 
বহু দিন যে রস করিনি আস্বাদন, 
আজি সে মধুর রসে রসিয়াছে মন। 
মৈত্রী কিম্বা প্রেম ইহা ঠিক নাহি পাই ; 
যারে ভালবাস! বলে বুঝি হবে তাই । 
ছেলেবেল! ছেলেখেল! ফুরায়ে গিয়েছে, 
মানুষের মনে মন পশিতে শিখেছে; 
তা না হোলে একটুও ছাড়াছাড়ি নাই। 
আজি কেন পশিতে প্রবৃত্তি নাহি হয়? 
ছেঁড়া খোঁড়া ভাবিতেও জন্মে যেন ভয়? 
যেন ইহা প্রভাতের পবিভ্র কুষম, (কুষুম ) 
ছেড়ে কোন্‌ সহদয়, অহৃদয় সম ? 
নিন্মল বাতাশে বেস হেলিবে ছুলিবে, 
মধুর আমোদে আত্মা উলে উঠিবে। 
হায় কেন মন ফের দোলে গে দোলায় ! 


বিহারিলালের পত্রাবলী ২১ 


ঢাকে বা! উষার ছট1 মেঘের ছায়ায় | 

বটে এই মনোহর কুবুম রতন 

সৌরভে গৌরবে মোরে কৰে আকর্ষণ ; 

কে জানে ইহার নাই ৫কহ অধিকারি ? | 
কে জানে যে নহে ইহা নিজন্ব তাহারি ? 
পাছে আমি নাহি পাই সম্ভোগের পথ, 

হই পাছে মাঝ্‌ পথে ভগ্ন মনোর্থ, 

অথব চরমে মম মরমের মাজে 

আচন্বিতে চোর! বাণ বেগে এসে বাজে ? 
কি আছে অদুৃষ্টে, তাহা বল! নাহি যায়, 
“স্থখেতে থাকিতে পাছে ভুতেতে কিলায় ?* 
দুর হোক্‌ এ দোলায় কেন ছুলি আব, 
সন্দেহে প্রণয় সখ হয় ছার্খার্‌। 

উদার অন্তরে দিয়ে হৃদয় ঢালিয়ে 

চুপ কোরে বোসে থাকি নিশ্চিন্ত হইয়ে । 


হয় তো! আমার মন মজেছে যেমন, 
সে তাহার বিন্দুমাত্র করেনি গ্রহণ । 
আপনার তেজঃগর্ভ নত ব্যাবহাব, 
কতদূর শক্তি ধরে মন মোহিবার ; 
সরল মধুর ভাব, খোলা আলাপন, 
কতদূর কোরেছে আমারে আকর্ষণ, 
হয়তো! সে নিজে তাহা জ্ঞাত মাত্র নয়, 
চন্দ্রমা1! জানে না তার করে কত হয়! 


২২ বিহাবিলাল চক্রবর্তী 


শশিহে চকোর করে তোমার ধেয়ান্‌, 
থেকোনা মেঘের আড়ে, বোধোন। পরাণ, । 
গায়েপড়া হোলে তাঁর গুমোর থাকে না, 
জেনেও আমার মন প্রবোধ মানে না। 
মানিনী ভামিনী নই, গুমোর জানিনে, 

তা বোলে কি প্রেমপাত্র হইতে পারিনে ? 
প্রিয় হে আমার মনে অন্য কিছু নাই, 
হেরিয়ে তোমায় স্থছু হৃদয় জুড়াই । 

॥ কে জানে ভাই,! কি ছেলে মানুষী কোরে বোস্লেম্‌, কিছুই 
বোল্তে পারিনে। কাল্‌্কের কথায় বার্তায় আর আজকের লেখায় 
যদি চাঁপল্য প্রকাঁশ হয়ে থাকে, বোধ কর, তা ভাই! বড্ড বেসি 
অভিমান কোর না। আমার এই পত্রী খানি কাহাকেও দেখিও না। 


তোমার অন্ধরক্ত 


শ্রীবেহারিলাল চক্রবর্তী 
৮২ 


১৯ অক্টোবর ১৮৮১ তারিখে বিহারিলাল বন্ধু অনাথবন্ধু রায়কে “সারদা মঙ্গল 
রচন! সম্পর্কে একথানি পত্র লেখেন ; পত্রখানি বিহারিলালের গ্রন্থাবলীর অস্তর্ভূক্ি 
'সারদামঙ্গল' পুস্তকের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে । ইহা নিলে উদ্ধত হইল $-- 

৫ নং অক্ষয় দত্তের লেন, 
নিমতলা ঘাট স্ত্রী, 
কলিকাতা, ৪ঠা কাণ্তিক ১২৮৮। 
সথহত্বর 
শ্রীযুক্ত বাবু অনাথবন্ধু রায় 
মহাশয় করকমলেষু। 

ভ্রাতঃ! | | 
মৈত্রীবিরহ, গ্রীতিবিরহ, সবস্বতীবিরহ যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে 
উন্মত্তবৎ হইয়া! আমি সারদামঙ্গল সঙ্গীত রচনা করি। 


বিহারিলালের পত্রাবলী ২৩ 


সর্ববাদৌ প্রথম সর্গের প্রথম কবিতা হইতে চতুর্থ কবিতা পর্যস্ত রচনা 
করিয়া! বাগেশ্রী- রাগিণীতে পুনঃপুনঃ গান করিতে লাগিলাম; সময় 
শুরুপক্ষের ছিপ্রহর রজনী, স্থান উচ্চ ছাদের উপর | গাহিতে গাহিতে 
সহসা বাল্সীকি মুনির পূর্ববর্তী কাঁল মনে উদ্নয় হইল, তৎপরে বাল্মীকির 
কাল, তৎপরে কালিদাসের। এই ত্রিকালের ত্রিবিধ সবন্বতীমৃণ্তি 
রচনানস্তর আমার চির আনন্দময়ী বিষাদিনী সারদা কখন স্পষ্ট কখন 
অস্পষ্ট কখন বা তিরোহিত ভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন। বলা 
বাহুল্য যে এই বিষাদময়ী মৃত্তির সহিত বিরহিতমৈত্রপ্রীতির শ্লান 
করুণামৃত্তি মিশ্রিত হইয়া! একাকার হুইয়া গিয়াছে । 

এখন বোধ করি বুঝিতে পারিলেন যে, আমি কোন উদ্দেশ্তেই 
সারদামঙগল লিখি নাই । 

মৈত্রী ও গ্রীতিবিরহ যথার্থ সরল সহজভাবে বুঝাইতে হইলে 
আমার সমন্ত জীবন বৃত্তান্ত লেখা আবশ্যক করে, এবং সরস্বতীর সহিত 
প্রেম বিরহ ও মিলন বুঝাইতে হইলে অনেকগুলি অসর্ধবাদীসম্মত কথা 
কহিতে হয়, কি করি বলুন, আমাকে কুরুটে ভাবিবেন না। একাস্ত 


শুশ্যা বুঝিলে সারদা-প্রেমের অসর্ধবাদীসম্মত কথা পত্রান্তরে লিখিব, 
কেবল জীবন বৃত্তাস্ত এখন লিখিতে পারিব না। 


অন্থরক্ত 
প্রীবিহারি লাল চক্রবর্তী 
০ তত রঃ 
অনাথবন্ধু রায়কে লিখিত দ্বিতীয় পত্রথানি 'প্রয়াস+ পত্রের মে, ১৯*০ সংখ্যায় 
'প্রকাশিত হইয়াছে ; পত্রধানি এইরূপ £-_ 
| কলিকাতা 


৬ই মাঘ, ১২৮৮ । 
'ভাই অনাথ 

তুমি কোথায়, তুমি কোথায় এখন! তোমাকে এখন আর দেখিতে 
পাইতেছি না কেন? আমি কি করিয়াছি? আমি যখন তোমার 


২৪ বিহারিলাল চক্রবর্তী 


প্রথম পত্র পাই, তখন আমার শোবার ঘরের সমুখের ছাদের আলসের 
উপর, টবে, দাড়িম গাছে, একটি দাড়িম ধরিয়াছিল। তোমার দ্বিতীয় 
পত্র পাইবার সময়, সেটা পুষ্ট হইতে আরম্ভ করে, তৃতীয় পত্র পাওয়ার 
পর অবধি সে রক্তবর্ণ, ক্রমে আপেলের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া দেখিতে 
অতি সুন্দর হইয়াছিল। আমি প্রতিদিন ঘুম ভাঙিয়া উঠিবামাত্র 
দ্বাড়িটী আমার চোখে পড়িত, অমনি তুমি আমার সমুখে আসিয়া 
উপস্থিত হইতে ; আমোদে আহ্লাদে, পীড়ায়, চিন্তায়, রচনায়, সর্বদাই 
তুমি সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে- সর্বদাই তোমার হাসি হাসি মুখশশী চেহারায় 
খুসি ফুটিয়া উঠিত। তোমার মত খোলা প্রাণের মানুষকে পাইয়া 
আমি অহোরাত্র স্ব্গস্থখে ছিলাম । ছুই চারিদিন হইল টুকটুকে চুকচুকে 
দাঁড়িমটা ঝরিয়া পড়িয়াছে। ছাতটা যেন অন্ধকার হুইয়! গিয়াছে । 
তোমাকেও আর তেমন সর্বদা দেখিতে পাই না। প্রাণ কাতর মন 
উদ্বিগ্ন হুইয়! উঠিয়াছে। পত্রপাঠ পত্র লিখিয়া সুস্থ কর। আমি শরীর 
গতিক ভাল আছি, তুমি সারিয়াছ কি না? | 
তোমার বেহারী। 


২৭ এপ্রিল ১৮৮২ তারিখে বিহারিলাল অনাথবন্ধু রায়কে আর একখানি 
পত্র লেখেন ; ইহা! পাঠে বিহারিলালের ধশ্মমতের আভাম পাওয়া যায়। 
পত্রখানি এইরূপ £--. 

১৫ বৈশাখ ১২৮৯। 


ভালবাসার স্যতি করিয়া ঈশ্বর ভালই করিয়াছেন ।***ভালবাসার 
চরম চরিতার্থতাঁর স্থান এই বিশ্ব।*''নরনারীতে ভালবাসা প্রথম 
প্রন্ফুটিত হয়। তাহার স্বর্গীয় সৌরভ চিরদিন জীবনকে পরমানন্দময় 


বিহারিলাল ও বাংলা-সাহিত্য ২৫ 


করিয়া রাখে । ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিশ্ব আপনার হইয়া! যায়। এই' 
অমায়িক আত্মভাব দেবছুল্লভ। ইহারই নাম পরমার্থ, স্বার্থ নহে । 
আমি হিন্দু, যেহেতু হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। অতি 
সৌভাগ্যক্রমে অন্ত কোন ধর্ম গ্রহণ করি নাই, করিবও না। আমার 
বাটীতে বিগ্রহ আছেন। নিত্য তাহার পুজা-ভোগ হইয়া থাকে । 
তাহাকে লইয়া! আমরা! সপরিবারে স্থখে আছি । বিনা চেষ্টায় আপনা 
আপনি সকলের মনে একটি নিঃস্বার্থ ভক্তিভাব বিরাজ করিতেছে ।* 


বিহারিলাল ও বাংলা-সাহিত্য 


বাংলা-সাহিত্যের ছূর্ভাগ্য, তাহার নিজন্ব কবিত্ব-প্রতিভা ও কাব্য- 
সম্পদ্‌ দিয়া এখনও কবি বিহারিলালের সমুচিত প্রতিষ্ঠা হয় নাই। 
বাংল দেশের আধুনিক পাঠক-সমাজ রবীন্দ্রনাথ মারফৎ তাহার সামান্য 
পরিচয় পাইয়াছেন-__রবীন্দ্রনাথের গুরু হিসাবেই বর্তমানে তাহার 
খ্যাতি, কৰি হিসাবে নয়। অথচ এই বিহারিলালই' এক দিন মহাকাব্য- 
মুখরিত বাংলা-সাহিত্যে গীতিকাব্যের নবতন সম্ভাবনার সুচনা করিয়া- 
ছিলেন ; বাঙালী কবি-সমাজের বহুরম্ধী (0৮19০8159) দৃষ্টিকে অন্তরূবী 
(৪8001606155) করিয়াছিলেন ; এই নৃতন পরীক্ষায় নূতন ভাষা ও 
ছন্দের প্রবর্তনও তিনি করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য 
স্মরণীয় হইয়া আছে । তিনি বলিয়াছেন,__ 
“বিহারীলালের কণ্ঠ সাধারণের নিকট তেমন সুপরিচিত ছিল না।' 
তাহার শ্রোতৃম গুলীর সংখ্য! অল্প ছিল এবং তাহার বুমধুর সঙ্গীত নির্জনে: 





* রসময় লাহাঃ “ধধি কবি বিহারিলাল”-+সাহিত্য-সংহিতা', কার্তিক ১৩২১৯ 


পর. ৩৪৯০৬০ | 


২৬ বিহারিলাল চক্রবর্তী 


নিভৃতে ধ্বনিত হইতে থাকিত, খ্যাতির প্রার্থনায় পাঠক এবং সমালোচক- 
সমাজের ছ্বারবর্তী হইত ন!। 

কিন্তু যাহার। দৈবক্রমে এই বিজনবাসী ভাবনিমগ্ন কবির সঙ্গীত- 
কাকলীতে আকৃষ্ট হইয়া! তাহার কাছে আমিয়াছিল তাহাদের নিকটে 
তাহার আদরের অভাব ছিল ন1। তাহার! তাহাকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কৰি 
বলিয়া জানিত।""" . 

সে-প্রত্যুষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুপ্জে বিচিত্র 
কলগীত কৃজিত হইয়া উঠে নাই। দেই উধালোকে কেবল একটি 
ভোরের পাখি লুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে-সুর তাহার 
নিজের। 

ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না-_কিস্ত আমি সেই প্রথম 
বাংল কবিতায় কবির নিজের সুর গশুনিলাম। 

রাত্রির অন্ধকার যখন দুর হইতে থাকে তখন যেমন জগতের মৃত্তি 
রেখায় রেখায় ফুটিয়৷ ওঠে, সেইরূপ.*.প্রতিভার প্রত্যুষকিরণে মৃত্তির 
বিকাশ হইতে লাগিল। পাঠকের কল্পনার নিকটে একটি ভাবের দৃষ্ত 
উদঘাটিত হইয়! গেল। 


“সর্বদাই ছু হু করে মন, 
বিশ্ব যেন মরুর মতন 
চারিদিকে ঝালাফালা, 
উঃ কি জলস্ত জালা ! 
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন।” 
আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির নিজের কথা ।” 
-_-'আধুনিক সাহিত্য: 


“জীবন-স্বতি'তে রবীন্দ্রনাথ কবির যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও 
ফ্মরণীয় ৮ 


বিহারিলাল ও বাংলা-সাহিত্য ২৭ 


তাহার দেহও যেমন বিপুল তাহার হৃদয়ও তেমনি প্রশস্ত । তাহার 

মনের চারিদিক ঘেরিয়া কবিত্বের একটি রশ্মিমগ্ুল তাহার সঙ্গে সঙ্গেই 

: ফিরিত-_-াহার যেন কবিতাময় একটি সুক্ষ শরীর ছিল-_তাহাই তাহার 
যথার্থ স্বরূপ। তাহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল। 


ছন্দে, ভাষায় ও ভাবে এই আনন্দ তিনি বাংলা-সাহিত্যে সঞ্চার 
করিয়া! গিয়াছেন। ববীন্দ্রনাথ তাহারই পথ ধরিয়া নিজের অন্তরের 
গহনলোকে অবগাহন করিতে শিখিয়াছিলেন বলিয়াই বাংলার কাব্য- 
সাহিত্য মাত্র অদ্ধ শতাব্দী কালের মধ্যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য- 
সাহিত্য হইয়া ঈীড়াইয়াছে। যে বিচিত্র মত্দশার কথা কবি বিহারিলাল 
তাহার “সারদামঙ্গলে' বলিয়াছেন-_ 


হৃদয়-প্রতিম! লয়ে 
থাকি থাকি জুখী হয়ে, 
অধিক সুখের আশ! নিরাশ! শ্মশান ; 
ভক্তিভাৰে সদ৷ ম্মরি, 
মনে মনে পূজ| করি, 
জীবন-কুল্গুমাঞ্জলি পদে করি দান। 


বাসন! বিচিত্র ব্যোমে 
খেল! করে রুবি সোমে 
পরিয়ে নক্ষত্র তার! হীরকের হার, 
প্রগাঢ় তিমির রাশি 
ভুবন ভরেছে আসি 
অন্তরে জলিছে আলো, নয়নে আধার। 


২৮ বিহারিলাল চক্রবর্তী 


বিচিত্র এ মতদশা, 
ভাবভরে যোগে বসা, 
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জলে ! 
কি বিচিত্র সুরতান 
ভরপুর করে প্রাণ, 
কে তুমি গাহিছ গান আকাশমগ্ডলে ! 
এবং যে মত্তদশা বাংল! দেশে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া বিচিত্র সথরতানে 
বাঙালীর প্রাণ ভরপুর করিয়াছে, কবি বিহারিলালই সর্বপ্রথম সেই 
মতদশায় পড়িয়াছিলেন, এ কথা ভূলিলে আমরা অরুতজ্ঞ হইব । আজ 
বিহারিলালের স্থান যেখানেই হউক, রবীন্দ্রনাথের সহিত ক মিলাইয়া 
আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি-_- 
সাধারণের পরিচিত কণস্থ শতসহম্র রচন! যখন বিনষ্ট এবং বিস্বৃত 
হইয়! যাইবে “সারদামঙ্গল' তখন লোকম্মৃতিতে প্রত্যহ উজ্জবলতর হইয় 
উঠিবে এবং কৰি বিহারীলাল যশংস্বর্গে অশ্লান বরমাল্য ধারণ করিয়া 
বঙ্গসাহিত্যের অমরগণের সহিত একাসনে বাস করিতে থাকিবেন। 


রেধনাথ মচুমদার 


১৮৩৮-৮১৮৭৮ 


৮৮২ শ্রীষ্টান্বে যোগেন্দ্রনাথ সরকার কবি স্থরেন্্রনাথ মজুমদারের 
৬ ংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করেন । তিনি স্থরেন্দ্রনাথের “শৈশব-সঙ্গী” 
ছিলেন এবং "ছায়ার ন্যায় চিরজীবন কবির অন্ুগমন ও অন্করণ 
করিয়াছিলেন*। যোগেন্দ্রবাবুর রচনা হইতে কবির “জীবনী” অংশ 
সঙ্কলিত হইল; "রচনাপপ্তী* অংশটুকু আমাদের লিখিত। 


জীবনী 


নুরেন্দ্রনাথ ১২৪৪ বঙ্গাব্দের ২৫এ ফাল্ভন বুধবারে ভূমিষ্ঠ হয়েন। 
ইহার পিতার নাম প্রসন্ননাথ মজুমদার ;--যশোহর-বিভাগে ভৈরব-নদের 
তটবর্ভী জগন্নাথপুর, জন্মভূমি । ইনি ভট্রনারায়ণসম্ভৃত, রাটীয়-ব্রাক্ষণ- 
বংশোদ্ভব, ও পিতামাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র । নিকটে বিদ্যালয় ছিল না, 
এ জন্ত বাল্যকালে রীতিমত শিক্ষা! লাভ হয় নাই। পরস্ত, গৃহ-শিক্ষার 
কুশলতা৷ হেতু, জন্মাস্তরীণ স্মৃতির ন্যায় সত্বর ইহার বুদ্ধিবৃত্তি জাগরূক 
হইয়াছিল। আট নয় বৎসর বয়সে সুরেন্‌ পরিফার অক্ষরে চিঠীপত্র 
লিখিতেন ও জনৈক প্রতিবেশী আত্মীয়ের নিকট পার্সি পড়িতেন। তিনি 
মুগ্ধবোধসথত্র ও হিতোপদেশ প্রভৃতি কতিপয় নীতিগ্রস্থও কিছু কিছু 
'অভ্যাস করেন। ১২৫৩ সালে তাহার গৃহাচাধ্য পিতামহ পরলোক -যাত্র 
করেন ও কবি কর্তৃপক্ষ-বিরহিত হয়েন ;--যেহেতু ইতিপূর্ব্বে জীবনের 


সথরেন্্নাথ মজুমদার 


সপ্তম বর্ষে (১২৫১ সালে) তিনি পিতৃহীন হইয়াছিলেন । এই সময়, 
সুদুর-প্রস্থিত এক মাত্র জ্যেষ্ঠতাত তাহাদের জন্য অর্থচিস্তা করিতেন ) 
সুতরাং সুরেন্দ্র অগত্যা সংসার বহনার্থ শির নত করিতে বাধ্য হয়েন। 
অন্তত্র ইহাতে অপকার হইতে পারে, কিন্তু কবি বিষয়-বিজ্ঞানের সঙ্গে 
লোক-চিত্ত-চর্চার স্মযোগ পান। তিনি সম্ভাব ও সদাচার-রত এবং 
বিনয়-নআ্রতায় বিভূষিত ছিলেন। রহস্য ও সঙ্গীত-প্রিয়তাও তার 
কৈশোর-চরিতের কোমল ক্রিয়া। বিশেষ, কার্ধ্য-কুশলতার সহিত 
বৈষয়্িক-বুদ্ধিমত্তার সম্মিলন ছিল, তজ্জন্ত কিশোর বয়সে এরপ 
লোকান্থরাগ বা যশোলাভ করিয়াছিলেন, ষাহ! অন্তর অন্ুলভ বলিয়া! 
বোধ হইতে পারে। 

একাদশ বর্ষে (১২৫৪ সালে ) সুরেন্ত্রনাথের বিধিবৎ উপনয়ন হয়। 
১২৫৫ সালে কলিকাতায় আসিয়া “ক্রি চর্চ ইনিষ্টিটিউসনে” (দ্র:99 
01703017 [296180610) তিনি প্রথম ইংরাজী পড়িতে প্রবৃত হয়েন ;__. 
কিন্ত কয়েক মাস পরেই *ওরিএপ্টাল সেমিনারী” (07197651 
9610017175) স্কুলে নিষোজিত হইয়। অখণ্ড তিন বৎসর কাল অধ্যয়ন 
করেন।***যে উন্নত কবি-কীর্তি তাহার উত্তর জীবনের উচ্চ গৌরব ও 
পরম সৌন্দর্য সাধন করে, এই সময়ে তাহার অন্কুর উত্ভিন্ন হইল। 
তাহার সুধাসিক্ত লেখনী শুভক্ষণে ঈশ্বরের মহিমা-গীত গাইয়া প্রকৃতির 
খতু-পর্ধ্যায়* চুন্বন করিল ।""* 

আমাদের ম্মরণ আছে, যখন কলিকাতা-বিশ্ববিগ্ালয় সংস্কাপিত হয়, 
কবি তখন দেশীয়-বিছ্া-বন্ধু হেয়ার সাহেবের স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর 
প্রতিঠিত ছাত্র। ছুই জন প্রধান শিক্ষক তাহার শুভান্ুধ্যায়ী। কিন্ত 
অনেকে জ্ঞাত আছেন, বিগ্ভালয়ের পরকীয় ও সীমাবদ্ধ শিক্ষা লাভে 





* "বড় খতু-ব্ন” কোন বন্ধু কর্তৃক মৃজাপুর বিশ্বাস কোম্পানীর যন্ত্রে মুজ্িত হয়। 


এখন উহ! আর পাওয়া যায় ন1। 


জীবনী ৩১ 


ইহার স্ষুন্িবৃত্তি হইত না)-_গৃহে নিয়ত স্বাধীন চর্চা দ্বারা গভীর জ্ঞান 
আত্মপাৎ করিতেন। এই জ্ঞান কেবল পুস্তক-গত নহে, তিনি 
অন্থসন্ধান-শক্তি ক্ষুণ্ন করিয়া অন্ধ বিশ্বাসকে সংস্কারস্থ করিতেন ন1। 
তাহার নিকট পুনঃপুন শুনিতে পাওয়া যাইত, “শুধু গ্রস্থ দেখিয়া লাভ 
কি? সংসার দর্শন কর, অন্তবিধ সংস্কার উদয় হইবে ।”**.-সুরেন্‌ প্রথম, 
তিন ও সম্প্রতি ছুই, এই পাঁচ বংসর মাত্র বিদ্ভালষের সাহায্য পাইয়া- 
ছিলেন ;--আর ন11."" 

$২৬৫ সালের বৈশাখ মাসে আত্মীয়গণ ও পাত্রীপক্ষের উদ্যোগে 
ন্ররেন্্রনাথ দারপরিগ্রহ করেন ; তখন তাহার বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ পূর্ণ 
হইয়াছিল । ১২৬৬ সালের প্রথমে তিনি অপম্মার-রোগাক্রান্ত হয়েন ১" 
বারংবার ইয়ুরোপীয় ও দেশীয় চিকিৎসা অবলম্বিত হয়, কিন্তু পীড়ার 
যাপ্য ভাব বিদূরিত হইল না। বৎসরের শেষ ভাগে একখানি সাময়িক 
পত্রিকা প্রচারিত হয়, কবি তাহার “মঙ্গল উষা” নাম ও প্রচার-কাল 
নির্দেশ করিয়! দিয়া লেখক হয়েন। কলিকাতাবাসী কোন সাহিত্য- 
বান্ধব উহার ব্যয়বাহী ও প্রকাশক ছিলেন। ইহার জন্মখণ্ডে পোপের 
“টেম্পেল অব ফেম্* (47:912019 ০ 18109”) “যশোমন্দির" নাম প্রাপ্ত 
হয়। তাহার শিরোভাগে এই মহার্থ পদদ্বয় সন্নিবেশিত ছিল। যথা-_ 

“যামিনী প্রলয়রূপা! সুযুপ্তি মরণ, 
স্বপ্ন মাত্র জীবনের সুরম্য স্মরণ ।” 

অনস্তর “প্রতিভা” ও “কবি প্রশংস1”* প্রভৃতি প্রবন্ধ সকলও 
* “কবি-্রশংসা” অতিনদার কবিতা। ছুঃখের বিষয়, আমর কবির রচনা-ভাগ্ারে 
এ রতুটি এখন দেখিতে পাই ন1। আমাদের শ্মতি-সংগৃহীত তাহার ছুই এক স্থল এখানে 


প্রকটিত হইল মাত্র। 
“নু্দর এ হৃষ্টি, বিধি করি সম্পাদন, 


ভাবিলেন শোভা বোধ করে কোন্‌ জন। 
চে মাঃ স 


৩২. স্থরেন্্রনাথ মজুমদার 


কবির প্রকৃত প্রতিভার ঘোষণা-পত্র। এই সকল উপকরণ-সহ তিনি 
কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন, “মঙ্গল উযা” সম্বন্ধে সম্পাদক, তাহার 
মতের বিস্তর বিপর্ধ্যয় করিয়াছেন, কাধ্য চালনারও স্ুপ্রণালী নাই $-- 
তিনি বিরক্তির সহিত “মঙ্গল উধার” মঙ্গলাশা পরিত্যাগ করিলেন, আর 
উৎসাহ দান করিলেন না1। কিন্তু লেখক নিরাশ ন! হয়েন, এ জন্য 





যেন এ চিন্ত। তার মানসে উঠিল, এঁশিক যাহার বীজ, জন্মে দৈববলে, 
মানস হইতে এক কুমার জন্মিল। সত্য মূল, শোতা। যার অলঙ্কার দলে । 
বাগ:বাণী সঘতনে অঙ্কেতে লইয়া, ক রঃ রঃ 
-পালিলেন সে নননে স্তন-নুধা দিয় । সামান্ত কমল ফু সরসীর জলে, 
কল্পনা-দর্পণ দেবী দান দেন তা, 'পন্মফুল” নাম যার সাধারণে বলে, 
সময় প্রকৃতির প্রতিবিন্ব যায়। “মধুময়ী রূপসী নলিনী রসবতী,” 
স্থাপিলেন আনি পুত্রে সংসার ভিতর কবি বিনা কে ভাষে এ মধুর ভারতী । 
নর-কুল গুরু যিনি, কবি নাম ধর। দেব-দিব্য-চক্ষে হেরি মুসতি প্রকৃতির, 
ধাহার কোমল গীত লোল স্বর ভরে, প্রেম-মোহে মুগ্ধমতি কৰি প্রণরীর | 
'ঝানী-স্তন-লীত হধা, বীকা সহ ঝরে! শশী মুখ-শশী বার জন্বর--অন্বর, 
কক ঞ প্রদোষ-প্রভাত-তার। আখি শোভাকর। 
লেখনী লিখন-পত্র কিন্বা মন্তাধার, নিখাম সমীর বহে, তার! হীরা-হার, 
'হয় নাই অবনীতে যখন প্রচার, মেদিনী-নিতম্বে শুত্র-সিন্ধু-কা্ধী যার! 
দর্শনের জনক জননী ছুই জন 
জন্মে নাই” -তর্কশক্তি, বিবেক, যখন রাশিচক্রে দ্বাদশাঙ্ষে ব্যোম-ঘটিকায় 
যে কাঁলেতে কাল-পতি, ঘটনা-_রমমী. বাব ঘুরিবে রবি শশী কীট! তায়, 
শিশু ছিল/_ইতিবৃত্ত জনক জননী যাবৎ গরজি ঘোর প্রলয় বাত্যায়, 
জন্মে নাই বিজ্ঞান যখন অবনীতে, আছাড়িয়া আকাশে ন! ভাঙ্গিবে ধরার 
কবির প্রভুত্ব পদ তখন হইতে। গ্রহরাশি নাদিয়া! বিলাপি ঘোর স্বরে, 
বাবৎ ন| হবে পাত উন্মাদ-সাগরে,_ 
কে করিত মানবের মহত্ব স্থাপন, যাবৎ প্রকৃতি নাড়ী কিঞ্চিৎ নড়িবে, 
কাব্য-কল্পতরু কেব1! করিত রোগণ।--  কবি-বশো-রবি দীপ্ত তাবৎ রহিবে 1” 


জীবনী: - ৩৩ 
'দৈব-প্রদত্ত আন্ুকুল্যের স্তায় একখানি সাপ্তাহিক-পত্রের সম্পাদক-পদে 
নির্বাচিত হইলেন। পক্ষান্তরে, এই উপলক্ষে বিখ্যাতনাম! ভূয্যধিকারী 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাহার বিদ্যাবতা দৃষ্টে সন্ধষ্ট হইয়া স্বকীয় বিষয় কর্ে 
নিযুক্ত করিলেন ।-**লোকবুত্তি পরিশীলনেও তাহার উন্নত অধিকার 
জন্মিয়াছিল, __সুচতুর বুদ্ধিশক্তি কার্যক্ষেত্রে আশু কৃতকাধ্যত৷ প্রদান 
করিত, অতএব অবলম্বিত পর্দে অবিলম্বে ষশোলাভ করেন। এই 
নিয়োগ পোষ্টার চরমকাল ( ১২৭৫ সাল) পর্্যস্ত স্থায়ী ছিল।.*. 
পর বৎসর (১২৬৭। বৈশাখ ) সুরেন্্রনাথের সহধম্মিণী অকালে 
সৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হয়েন। ইহাতে তিনি বাঙনিষ্পত্তি করেন নাই 
সত্য, কিন্তু অতীব ব্যথিত হইয়াছিলেন। টৈবের আকস্মিক অব্যর্থ 
লক্ষ্য প্রসারিত বক্ষে ধরিলেন, কিন্তু আঘাতে ভগ্রহদন্ঘ হইবেন বিচিত্র 
কি? কোন মিত্র এই অপূর্ণ-মনোরথ-বিগ্তার কতিপয় অস্তিম স্মৃতির 
আলোচনায় আক্ষেপ করিতেছিলেন, কবি “শ্মশান”* শীর্ষক নিজ রচনার 
একটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাহাকে সাত্বন। করিলেন। যথা-_- 
*ওথানে গগনে কা'ল ছিল এক তারা, -ও 
কে জানে কেমনে আ'জ কোথ। হ'ল হার1? 
বারিধি-বিপুল-কৃলে বালুক! বিস্তার, 
কে জানে কোথায় গেল এক কণ! তার ?”*** 
পত্বী-নিধনে কবির সাংসারিকতা! ও প্রেম যুগপৎ নিরাশ্রয় হইয়াছিল 
বলিতে হইবে। তিনি চির-অভ্যস্ত নুহাৎ-সহবাসের স্বল্পতা সাধন 
করিলেন,-আদরের বিষয় কশ্ধেও আর আস্মা রহিল না। ফলতঃ, এই 
দৈব-বিড়ম্বনার ব্যবধান হইতে অল্পে অল্পে খন তাহার মনের ভাবাস্তর 
হইতেছিল, তৎকালে পোষ্টার গ্রস্থাগারে ছুইটি নৃতন সঙ্গলাভ হয়। 





«* এই প্রবন্ধে নবরসের সুন্দর সমাবেশ হইয়াছিল। কিন্ত আমাদের বিবেচনায় 
“হান্তরস” তত উজ্জ্বল নহে । 
৮ 


৩৪ 


স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদার 


প্রথম পরমহংস, দ্বিতীয় মৌলবি সাহেব ; উভয়ই অসাধারণ বিস্তা-বুদ্ধি- 
সম্পন্ন ছিলেন। কবির সঙ্গীত-অভিজ্ঞতা অন্থুক্ত নাই,--যাহার, 
আতিশয্যে সেতার অভ্যাস এবং উন্নতি-কাম হইয়া মৌলবির বাসায় 
যাতায়াত করিতেছিলেন ;--যে স্থল ব্রা ও বারাঙ্গনার রঙ্গ-ভূমি বল! 
যাইতে পারে। স্বরূপতঃ ঘনিষ্ঠতা বন্ধ হইলে, বাদ্ধবের গুণের সহিত 
কতিপয় দোষও তাহাতে সংক্রমিত হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ ব্যতিক্রম 
স্থলে জয়দেবের ন্যায়, আমাদের দুর্বল-লেখনী বিরাম লাভ করিল। 
কবির নিরপেক্ষ লেখনী অবতারিত হইয়! সত্যের অস্্সরণ করিবে,--* : 

কবি এই সময়ে রঙ্গপুরস্থ তাহার বন্ধুকে যে সকল পত্র লিখিতেন, 
তাহার ছুই এক স্থল এখানে গৃহীত হইলে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত, 
হইবে । | 


কলিকাতা । 
ূ ১২৬৮। ১০ই আশ্বিন। 

“দেশরহতৈধিত। ন্যায়পরতা ও করুণ! এ সমস্তই গুণাভিধেয় ;-- 
পরম্পরক্ষে পরস্পরের অভাবে অবস্থান করিতে দেখা যায়। কিন্তু 
পানান্ুরাগ, কাম-মত্ততা, মিথ্যাকথন প্রভৃতি দোষাভিধান গুলির 
পরস্পর কি প্রণয়! একের অবস্থান স্থানে একে একে প্রায় সকল 
গুলিই সমবেত হয়। মাতাল, মিথ্যুক, লম্পট ও চোর বলিয়া প্রায় এক 
ব্যক্তিকেই সম্বোধন করা যায়। তুমি জ্ঞাত আছ, এক কাম ভিন্ন অন্ত 
স্বভাব-দোষ, আমার ছিল না। ফিন্তু সেই এক দোষের প্রভাবে ক্রমে 
সমুদয় দোষের আধার হইয়া, এখন প্রকৃতি-প্রদত্ত স্বভাবকে নিহত 
করিয়াছি। বিধাতা যেরূপ মান্য আমাকে করিয়াছিলেন, আমি আর 
সেরূপ নাই; আপনি আপনাকে পুনঃ স্প্টি করিয়াছি। জগদীশ ! 
আমার এই সকল পাপের দণ্ড জন্ত তোমাকে তীক্ষতর যন্ত্রণাময় নক 
নরক স্যষ্টি করিতে হইবে ।” 


কলিকাতা । 
১২৬৮। ২১এ ফাল্গুন । 

“আমার মতে ছুঃসময়ের অর্থ একটি অজ্ঞাত-পূর্বব সুদীর্ঘ সময়। 
যাহার পল- প্রহর, দণ্ড-দিবা, ও মাস-_মন্বস্তর বলিয়া বোধ হয়। 
ইহার প্রধান গুণ এই যে, অতি অল্প পরমায়ু অধিক জ্ঞান হয়ঃ দশ 
বৎসর বাচিলে বোধ হয় দশ সহম্র বংসর জীবিত আছি। গ্গ 
৮ স্গ* ক্গ ক্গ  ইয়ুরোপীয় জনেক কোমল-প্রকৃতি কবি, 
নির্ধন -কৃষি-জীবিগণের প্রসঙ্গে লিখিয়ছেন, “যাহারা স্ুললিত গাথা 
গানে মানব মন মোহিত করিত, যাহার! স্ুকোমল-ভাব-সম্পন্ন কবিতা- 
কলাপ প্রণয়নে পারগ ছিল, বাহার! সাত্রাজ্যের সিংহাসন-শোভ।! 
সম্পাদন করিতে পারিত ;--প্রকৃতি দেবী যাহার্দিগকে এই সকল গুণ- 
ভাজন করিয়াছিলেন, এমত কত ব্যক্তি দৈম্ততা বশতঃ জঘন্তভাবে জীবন 
যাপন করিয়া, পরিশেষে অনন্থুশোচিত মৃত্যু-মুখে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে । 
দৈন্ত-দশারূপ তুষার-প্রপাতে তাহাদের অন্তর্নদী-গতি চির দিনের জন্য 
নিরোধ হইয়াছিল ।” 

“হায়! কীর্তি দেবীর অঙ্ক-পালিত সে ভূবন-বিখ্যাত অবতার-গণই 
বা কোথায়? আর মাদ্বশ হতভাগ্যই বা কোথায় ! দুরবস্থা, কঠোর 
করে. সে কুন্ুম-চয়কে যতই বিদ্রাবণ করিয়াছে, ততই তাহ! হইতে 
সৌরভ বিস্তার হইয়া! জগৎ আমোদিত করিয়াছে। ছুর্ঘটন।-ঘনঘটা 
সে রবিচয়কে সমাচ্ছন্ন না করিয়া, কেবল সান্ধ্য দ্বার তাহার গৌরবা- 
ধিক্যের কারণ হইস্বাছিল।” 

কলিকাতা ৷ 
১২৬৯ । ১ল ভাদ্র। 

“-_স্মজন বা স্বজনান্থরাগ সন্ধ্যারাগের ন্তায় ক্রমে বিলীন হইয়াছে ; 

_ অস্তরাকাশ নিশ্রভ, আর তাহাতে সম্তোষ-সৃধাকরের উদয় হইবে না। 


স্থরেন্্রনাথ মজুমদার 


হায়! কঠোরতা কি আমার স্বভাব? যে আমি একটি সম্ধদয় ব্যক্তির 
সমাগমে অবনিকে শ্বর্গনির্ব্বশেষ জ্ঞান করিতাম,__যে আমি সংসারে 
আজীবন ক্ষিপ্তভাবে প্রণয়, প্রণয়” প্রলাপ বাক্য অবিরাম উচ্চারণ 
করিয়াছি,-_কবিতা,বনিতা, মিত্রতা প্রভৃতিকে স্বর্গের প্রতিনাম জ্ঞান 
করিয়া আসিয়াছি_কত কল্পিত প্রণয় আখ্যায়িকা পাঠে, প্রণকি-দম্পতীর 
সারল্য-পূর্ণ ললিত মুখমণ্ডলের ধ্যান করিতে করিতে রাগতরে অবসন্ন 
হইয়াছি,-তাহাদের বিচ্ছেদ বিড়ম্বনা পাঠের ধার, অশ্রধারে পরিশোধ 
করিয়াছি”_( হায়! কত পুস্তকের কত স্থানে এখনে! লবণাক্ত-অশ্রু- 
কলঙ্ক সন্নিবেশিত রহিয়াছে । ) সে আমি কিজন্ত এরূপ হইলাম! * * 
*্ * আমি ছূর্ব্বল দরিদ্রকে ঘ্বণা করি,-সবল ধনীকে ভয় করি,__ 
যাহাদিগকে জ্ঞানী ও বিজ্ঞ বলে, তাহাদিগকে অবিশ্বাস করি । ** % * 


কলিকাতা । 
১২৬৯। ২৫এ পৌষ। 


“যদিও এ জন্মে আর সুখী হইব না, তথাচ দুঃখের লাঘব হওয়া 
সম্ভব। আর কিছু না হয়, বিরল-প্রদেশে নিঝ'র-জল-পানাস্তে উপবিষ্ট 
হইয়া, আপনার আগ্ঠোপাস্ত (সেই আশা-চপল সুখময় শৈশব কাল 
হইতে, বর্তমান দীন হীন দশাপর্য্যস্ত ) ধ্যান করিয়াও একপ্রকার বিষাদময় 
সুখান্বাদন করিতে পারিব। 


ব্দি কোন অপরিচিত ব্যক্তি তোমাকে আমার জীবন ইতিবৃত্ত 
জিজ্ঞাসা করে, তুমি বিশেষ কহিবে না। বলিবে, তাহার জীবন-পত্র 
এত অপরিষ্ষার-_স্থানে স্থানে মসী-মণ্ডিত- অশ্রুজলে কলক্কিত-_যে 
তাহা পাঠ করা যায় না। সম্প্রতি তাহা শতধ! খণ্ড খণ্ড ও ঘটনা-পবনে 
চালিত হইয়া! গিয়াছে ;--কোথায় পতিত হইল কে জানে? হয় 
জলল্লোতে গতিত হইয়া ইতস্ততঃ ভাসমান হইতেছে,_অথব! কোন 
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অন্ধতম-গিরি-গহ্বরে সন্নিবেশিত আছে। তাহার ছুই এক বর্ণ যাহা 
আমার মনে আছে, তাহ! শুনিয়! তৃমি কিছুই বুঝিবে না ।” 


***মিত্র ১৩ই মাঘ [ ১২৬৯ ] দিবসে আর এক পত্রী পান, তাহাতে 
ছিল ঃ--“প্রিয়! আমি কা'ল থেকে কলাতলাম্ম কুলকামিনী-কুলের 
কমনীয় করকলাপ কর্তৃক কনক-নিভ হরিপ্রাক্ত হ'তে হ'তে কন্কণ- 
নিকরের ঝঙ্কারনাদ কর্ণস্থ কচ্ছি” !! প্রিয় আশ্বস্ত হইয়া রহিলেন ! 


১২৬৯ সালে কলিকাতায় এক সন্ত্রান্ত-গৃহ-সংস্থষ্ট পাত্রীর সহিত এই 
বিবাহ নির্বাহ হয়। কবির বয়ঃক্রম তৎকালে ২৪ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। 
সময়টি, তাহার বিগত-পতন ও ভাবী-উত্থানের সন্ধিস্থল বলিয়া চিহ্নিত 
হইতে পারে ।*** 


১২৭১ সাল পধ্যস্ত স্রেন্্রনাথ বিষয়ব্যাপার, ঘর-বাহির ও বন্ধুবল, 
সকল দিক রক্ষা করিয়া চলিতেন। দীর্ঘকাল পরে তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া 
ষশোহর যান ও মাতাকে লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবৃত হইয়! স্বতন্ত্র 
সংসার সংস্থাপন করেন। পবিভ্র-উপস্থিতি, অতকিতরূপে তাহার 
কলুষন্থালন করিয়! আত্মায় শাস্তি সেচন করিল ।"-" 


১২৭৪ সালে তিনি দ্বিতীয় বার অপস্মার পীড়াক্রাস্ত হয়েন। এই 
অবকাশে বিবয়-ব্যাপারে অলিপ্ততা ও প্রতিভার পরিশীলনে যত্ব দৃষ্ট 
হইয়াছিল। ন্ুরাপানের অশুভকারিত। হাদয়ঙগম ছিল, তৎসম্বন্ধে 
*“নবোন্নতি 11” নামে আখ্যায়িকা ও *মাদকমঙ্গল” সৃষ্টি করেন। 
কবিবর গ্রের, "এলিজি" বঙ্গ অঙ্গে পরিণত হয়। এবং পর বৎসর 
(১২৭৫ সালে ) “সবিতা -নুদর্শন” ও “ফুলরা” যমজ জন্ম গ্রহণ করে ।*** 

১২৭৬ সালের শেষে “চৈত্র মেলার” জন্য “ভারতের বুটিশ-শাসন- 
পরিদর্শন” প্রণীত হয়। ইহাতে প্রচলিত-রাজ্য-তস্ত্রের পূর্ণ-মুত্তি চিত্রিত 
হইয়াছিল। রাজনীতি-ঘটিত এত গভীর রচন! সচরাচর ছৃষ্ট হয় ন!। 


স্থরেন্ত্রনাথ মজুমদার 


এই মহাপ্রবন্ধ সরলতা, সহৃদয়তা! ও মিতভাধিতার মিলনস্থল। সুয়েন্্- 
নাথের “শাসন-প্রথাও” সুন্দর প্রবন্ধ ।*** 

১২৭৮ সালে স্বাস্থযতঙ্গ হওয়ায় কবি মুঙ্গের যার! করেন। পূর্বে 
বৈষয়িক প্রয়োজন জন্ত বারস্বার তথায় যাতায়াত ছিল। *গীর-পাহাড়ের 
গিরি-গৃহ ইহীর বামার্থ নির্দিষ্ট হয়। এই বিজন পার্বত্য-প্রদেশ 
*মহিলার” জন্মভূমি । আগন্তক এখানে অখণ্ড অবকাশ ও বিরল 
অবস্থান পান; লেখনী লইয়! ধ্যানস্থ হইলে, প্রকৃতি তটস্থ হইয়! 
অস্তর্জগতের দ্বার মুক্ত করিয়া দিতেন। সত্য, ব্রুরেন্ত্রনাথের সকল 
কবিতাই প্রেমমাখা ;--তাহার প্রেমকেই কবিতা, কি কবিতাকেই প্রেম 
বলি, সহস! অবধারণ হয় না। তথাপি “মহিলায়”" তাহার পূর্ণ-বিকাশ 
প্রতীয়মান হয়। কিন্বা কবির হৃদয়-ক্ষেত্রে প্রেম ও কাব্য-শক্তি পার্বতী 
থাকিয়! পরম্পর প্রতিযোগিতায় এযা'ঘৎ বদ্ধিত হইতেছিল, “মহিলায়” 
উহাদের চরম ও একতা সম্পাদিত হইয়াছে। এবং এই সমবেত- 
বলনিষ্পন্ন বলয়! ইহার রচনা! এত সতেজ বোধ হয় ।-** 

ব্ধারস্তে কৰি মুঙ্গের পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতাস্থ হয়েন।*** 
অনস্ভর ৭৮ বঙ্গাব্দের বিদায় দানে “বধবর্তৃন” বিবৃত হয় ।**, 

১২৮৭ সালে জুরেন্দ্র, বিপুল-ব্যয়-সাধ্য এক ব্যাপক কার্যে হস্তক্ষেপ 
করেন। ইহ! কর্ণেল টড. কৃত রাজস্থান গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ । সাধনার 
অত্যাজা ফলে, রচনা-কাধ্যে তাহার ষে নৈপুণ্য জন্িয়াছিল, তাহাতে 
তিনিই এই মহাদীক্ষার ষোগ্যপাত্র সন্দেহ নাই। যন্ত্াধ্যক্ষকে অংশী 
করিয়া পাচ খণ্ড পুস্তক প্রচারিত হয়। ইহাতেও প্রণেতার নাম গোপন 
ছিল)". 

-*কাব্যদীপ নির্ববাণোন্ুখ /ঈদৃশ সময়ে জনৈক পরমাত্মীর় 
অভিনেতার অন্থরোধে কবি “্হামির” নাটক গ্রস্থন করেন। সম্ভবতঃ 
তাহার নাটক রচনায় রুচিরও ভিন্নতা ছিল। অতএব কবির অন্যান্ত 
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লেখার তুলনায় “হামির” অনেক ন্যুন হইয়াছে বলিতে পারা যায়। 
পরস্ত এরূপ হইলেও ইহ! অভিনয়ে উত্তম হইয়াছিল; এবং ইহার 
*পল্মিনীর” গীতের তৃলন! নাই ।:." 

বুরেন্্র ৮৪ সনের শেষভাগে সহসা প্রবোধিত হয়েন ; ইচ্ছা, পূর্বববৎ 
কার্ধ্যবিশেষে ব্যাপৃত থাকিবেন। পদ্য মহাভারতের ন্যায় শ্ীমভাগবত-মর্শ 
সাধারণ সুলভ করিবার জন্ত ভগবদ্বন্দন! করিতেছিলেন ;* কিন্তু 
অনেকে তাহাকে “রাজস্থান ইতিবৃত্ত" অনুবাদে বাধ্য করেন, কারণ 
তাহার! উহার পুনমিলন প্রত্যাশা করিতেন। ৮৫ সালের ২ রা! বৈশাখ 
অপরাহে এই অন্বাদ কার্যে বিরাম লইয়া, কবি মাতৃ ও সন্ধ্যাবন্দন! 
জন্য যাইতেছিলেন, কিন্ত কোন প্রিয় ছাত্রের কুশলার্থ ফিরিয়া বাহিরে 
যাইতে হইল। অনস্তর অর্ধ রাত্রে প্রতিনিবৃত্ত হয়েন, তখন তিনি 
অদ্ধাবশি্ট ১***৩ রা বৈশাখ প্রাতে সকলকে শোকাকুল করিয়া ৪* বৎসর 
বয়সে সুরেন্দ্রনাথ পরলোক যাত্রা করিলেন। 





* “নমঃ শেষ শয্যা-শায়ী ক্দীর-সিদ্ধু-জলে । নুঠাম চিকণ কাল মদনমোহন ॥ 
ফণামালা-বিভভৃত বিচিত্র ছায়াতলে ॥ শিখি-পুচ্ছ চূড়া! শিরে হেলাইয়! বামে । 


ফণায় ফণায় মণি প্রদীপ্ত মিহির । দাড়ায়ে গোগীর মাঝে ত্রিতঙ্গিম ঠামে ॥ 
পদতলে কমল! চপল! বসি স্থির ॥ বনমাল। গলে দোলে আজান লম্বিত। 
আয়ত শরীর ক্ষণে লহরী দোলায়। কটিতটে গীত ধটি বিজলি বেষ্টিত 

অঙ্গ যেন একত্রিত কোটি ভানু প্রায়॥ চরণে ষঞ্জীর ভাষে যুখে বাজে বাশী। 
তিমি তিমিঙ্গিল নক্র মকর ঘেরিয়]। প্রেমে বীক নয়ন অধরে মৃদু হাসি ॥ 
যাদদোগণ নতি করে সভয় হইযা॥া.. চারি পাশে রাস-রসে মত্ত গ্রোপাঙ্গন। 
রাজীব লোচন মুদে যোগের নিদ্রায়। অনঙ্গ-প্রমত্ত অঙ্গ অঞ্জন-নয়ন1॥ 

সমস্ত বিশ্বের ক্রিয়। স্বপ্ন বোধপ্রায়॥ মৃদঙ্গ মূরলী বীণা মুরজ মিলিত । 


নমে1 গ্লোলোকের নাথ গোপিকা-রমণ। করতালি বন্কণ বলয় বঙ্কারিত॥ 


রটনাপসী 


জীবিতকালে বা মৃত্যুর পরে হ্ুরেন্ত্নাথের যে-সকল রচনা 
পুস্তকাকারে বা সাময্মিক পত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার 
তালিকা £-. 27 


পুস্তক 


১। বড়ঞ্জতু বর্ণন। (কবিতা) ইং ১৮৫৬। 


আমর! এই পুস্তিকা দেখি নাই। ইহার প্রকাশের অব্যবহিত পরে 
২৫ এপ্রিল ১৮৫৬ তারিখের “সংবাদ গ্রভাকরে' নিম্নোদ্ধত অংশ 
প্রকাশিত হয় £- 

বড়ধতৃ বর্ণন ইত্যভিধেয় এক খানি ক্ষত পুস্তক আমরা গত দিবন 

প্রাপ্ত হইয়াছি, বিগ্ভাভিলাধিণী মভার এক জন সভ্য শ্রীযুত বাবু 

অরেন্দ্রনাথ মজুমদার পয়ারাদিচ্ছন্দে তাহ! প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা 

তাহা হইতে নিদাঘ বর্ণনা নিম্নভাগে উদ্ধত করিলাম এতৎপাঠে পাঠক 
মহাশয়গণ এই নূতন কবির কবিত্ব ও রচন| শক্তি বিবেচন! করিবেন। 


“নিদাঘ বর্ণন। 


«আহ! মরি কিব! চমৎকার ভবভাব। বিষধর স্বাস হলে! স্পর্শন ম্পর্শন। 
অবনিতে নিদাঘ হলেন আবির্ভাব ॥  ধ্বক্‌ ধ্বক দশদিক জলে অনুক্ষণ ॥ 
রাজকর দেয় সবে গ্রীম্মরাজ করে। :  মহীর তাপেতে মহীরুহ পত্রগণ। 
ভাস্কর প্রখর কর প্রকাশিত করে ॥ বিবর্ণ হইয়া! হয় মহীতে পতন। 

মুখ্য শত্র ক্রোধ সম দিবস প্রবল । তাপিত আতপ তাপে যত জলাশয় ॥ 
কমল কটাক্ষ ন্তায় যামিনী চঞ্চল ।.  অতিমাত্র প্রাণ মাত্র ব্যস্ত জলাশয় ॥ 


রচনাপত্ধী ৪১. 


যে সব লতার ছিল সুবর্ণের বর্ণ। 
প্রচণ্ড মার্তণ্ড করে করিল বিবর্ণ 
নিরাধার চাতক বসিয়া করে আশ! । 
নীরধর নীরাশায় না হবে নিরাশা ॥ 
আশায় আশ্রিত হয়ে বাচাও জীবন। 
ভরসা কেবল মাত্র বরষা জীবন ॥ 
সৃগগণ ব্যাকুলিত হয়ে জলাশায়। 
মরীচিক! স্থানে যায় ভাবি জলাশয় ॥ 
জলাঞ্জলি দেয় জলাশায় জলাশয় । 
মূর্খত৷ দোষেতে হয় জীবন সংশয় | 
আহ! মরি স্বভাবের অপরূপ ভাব । 
হেরিলে প্রকৃতি মুখ নাই স্ুখাভাব ॥ 
বিকশিত সুকুম্থুমে মধুলোভীগণ। 
মধুপান মত্ততায় সতত মগন ॥ 
বিমল কমল শোভ৷ নিশ্মল বারিতে। 


মধুব্রত মধুলোভ নারে নিবারিতে ॥ 
পাইয়া! মধুর গন্ধ হইয়৷ আকুল । 
গুঞ্জেং পুঞ্জেং বৈমে অলিকুল | 

হংস হংসী চক্রী চক্র সারমী সারস। 
সরসী কূলেতে খেল! করয়ে সরস । 
মধুর রসাল আমর অতি লুধাময়। 
কাঞ্চন লাঞ্ছন বর্ণ প্রাপ্ত এ সময় ॥ 
কত শত বঝুলিতেছে শাখায় শাখার়। 
সতত নুখেতে বসি বিহায়সে খায় ॥ 
আর্তি অপরূপ জগদীশ তব ভাব। 
স্বভাব ভাগারে নাই কিছুই অভাব। 
বুদ্ধিহীন পশুপক্ষী তোমার কৃপায়। 
জগতেতে ভক্ষ্য পায় ক্কিব! নাহি পান 
ষথাস্থানে ষথাকালে অনায়াসে খায়। 
মুক্তকণ্ঠে দয়াসিন্ধু তব গুণ গায় ॥” 


২। সবিতা সুদর্শন । (কাব্য) ইং ১৮৭০ (১২৭৭ সাল)। 


পৃ. ৩৮। 


যোগেন্দ্রনাথ সরকার “কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী'তে (পৃ. ১৯) লিখিয়া- 
ছেন :--“কাব্যশক্তি তাহার ইহ-পারমার্ধিব ভাব, কিম্বা! প্রেম-পরিচালনার 
যন্ত্ররপে ব্যবহত হইত $--যশের জন্ট নয়। ১২৭৭ সালে জনেক আত্মীয় চুরী 
করিয়া তাহার “সবিতা-নুদর্শন” ছাপাইয়। দেন। ইহাতে কবির নাম ছিল 
বলিয়া বিশেষ বিরক্তির হেতু হয়। মুদ্রাঙ্কনে ভ্রম প্রদর্শন পূর্বক তিনি 
তাবৎ পুস্তক আবদ্ধ করেন; কালে কেহ এক আধ খানি দেখিতে 


পাইয়াছিলেন |” 


৪২ সুরেক্জনাথ মজুমদার 
এই পুস্তকের পাওুলিপি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আছে। 


৩। বর্ধবর্তন। ( কবিতা) ইং ১৮৭২ (সম্বৎ ১৯২৮ )। পৃ. ২৪। 

*পুরাতন বর্ষের গমন ও নব বর্ষের আগমন বিষয়ক পঞ্চ প্রবন্ধ” এই 
পুস্তিকার আখ্যাপত্রে লেখকের নাম নাই।' বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকা 
মতে ইহার প্রকাশকাল--২৮ এপ্রিল ১৮৭২। 


৪। রাজস্থানের ইতিবৃত্ত । “মিবারগ | ইং ১৮৭২। (শ্রাবণ, 
সন্বৎ ১৯২৯ )। 
যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখিয়াছেন :--*ইহা! কর্ণেল টড. কৃত রাজস্থান গ্রন্থের 
বঙ্গানুবাদ ।'"*পাঁচ খণ্ড পুস্তক প্রচাঁরত হয়। ইহাতেও প্রণেতার নাম গোপন 
ছিল? **** (পৃ. ২৬) 
বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিক মতে এই পাঁচ খণ্ডের প্রকাশকাল 
এইরূপ £-_ 
১ম খণ্ড ঃ ২৬ আগষ্ট ১৮৭২, পু. ৬৪। 
২য়খণ্ডঃ ৩* সেপ্টেম্বর ১৮৭২, পৃ ৪৮। 
৩য় খণ্ড ঃ$ ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩, পৃ. ৪৮। 
পর্থ খণ্ডঃ ১ এপ্রিল ১৮৭৩, পৃণ৪০। 
৫ম খণ্ড; ১৬জুন ১৮৭৩, পৃ. ৪৮। 


€। বিশ্বশ্রহুম্য | অর্থাৎ অত্যাশ্চ্ধ্য প্রাকৃতিক ও লৌকিক 
রহম সন্দর্ভ। ইং ১৮৭৭। (১ কানিক, সম্ধৎ ১৯৩৪ )। পৃ. ৮০ 
পুস্তকের আখ্যাপত্রে লেখকের নাম নাই। 
[ কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ] 
৬। মহিলা। (কাব্য) প্রথম অংশ। ইং ১৮৮* (জগ 


১২৮৭ )। পৃ ৯১+৪। 


রচনাপঞ্জী ৪৩ 


বেঙ্গল লাইব্রেরির পৃস্তক-তালিক! মতে ইহার প্রকাশকাল--২৮ মে ১৮৮। 

মহিলা । ছিতীয় অংশ । ইং ১৮৮৩ (সন ১২৮৯) পৃ. ১০৭+ 
৩১ কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী £ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার । 

বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিক! মতে ইহার প্রকাশকাল--২৭ ফেব্রুয়ারি 
১৮৮৩ । 

স্থরেন্দ্রনাথ “মহিলা*র তৃতীয় অংশ রচনায় হন্তক্ষেপ করিয়াছিলেন । 
কবির চরিতকার লিখিয়াছেন £__ 

“মহিলার” তৃতীয় অবয়ব গঠনার্থ কবি স্মৃতিশক্তির উদ্বোধন 
করিতেছিলেন;-_-"ভগ্নী” যাহার আশ্রয়ভূমি,-সহজ সরল-সখ্য, অবিকৃত 
দিব্য-প্রেম ইহার সজীবত! সম্পাদন করিত। অতএব “মহিলার” পূর্বব 
পূর্ব অংশের ন্তায় এই অংশেরও বিশেষ বিচিত্রতা ও উপযোগিতা! আছে। 

এই অসম্পূর্ণ অংশ নিয়ে উদ্ধত হইল :-- 

হে কবি-কল্পন! মায়া, সত্যের সোণাল৷ ছায়া, 

কাব্য-ইন্দ্রজাল-ভানুমতি ! 
স্থখে তুমি যথা ইচ্ছা! থাক ক্রীড়াবতী; 
চড়িয়া পুষ্পক-রথে, 
ভ্রম গিয়া! ছায়া-পথে, 
কর ইন্দ্র-চাপ বিরচন, 

কিম্বা কর পরী সনে চন্দ্রিকা ভোজন, 

আমি না করিব দেবি! তব আবাহন। 


বিধাতার এ সংসারে, যারে না তৃষিতে পারে, 
যে কবির মহতী কামনা, 
সে কবি করিবে দেবি! তব উপাসনা । 


স্থরেন্্রনাথ মজুমদার 


তোমার মুকুর পরে, 
সে হেরে হরষভরে 
ছায়া তার,__কায়া নাই যার; 
তত লোকাতীত নয় বাসনা আমার ; 
লক্ষ্য মম সামান্য এ সত্যের সংসার । 


হে সরলা স্মারকতা৷ ! (সঞ্চিত পূর্বের কথা 
অঞ্চল-সম্পুটে বাধা ধার ) 
কুপা করি উর দেবি! অন্তরে আমার ; 
এ সংসারে হয় যাহা, 
কাল সব গ্রাসে তাহা, 
তুমি রাখ ছবি তুলে তার; 
দেখাও সে হারা-নিধি-নিকর ভাগ্ার, 
হবে তায় প্রয়োজন পূরণ আমার । 


তোমার পরশ পায়, উলটি উজান ধায় 

কাল-নদী, কৌতুক এমন ! 
বাসে বৃদ্ধ পুন নিজ সরাগ যৌবন, 

প্রবাসীর হর ছুখ, 

দেখাও প্রিয়ার মুখ, 

কি সুখের স্বপন তোমার ! 

কপা করি হৃদে দেবি! জাগাও আমার 
সহোদর! প্রণয়ের সরল ব্যভার । 


রচনাপপ্তী ৪৫ 
৭। হামির। ( এঁতিহাঁসিক নাটক ) ইং ১৮৮১ ফোস্ধন ১২৮৭)। 


পৃ. ৯৩। 
বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিক! মতে ইহার প্রকাশকাল--২৮ মার্চ ১৮৮১। 


কবিত! ও প্রবন্ধ 


স্থরেন্্রনাথের বনু গদ্ পদ্য রচন! তাহার মৃত্যুর পরে বিভিন্ন মাসিক- 
পত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে; ইহার অনেকগুলি আমর! সংগ্রহ 
করিতে পারিয়াছি। জীবিতকালে তিনি যে-সকল রচনা সাময়িক-পত্রে 
মুদ্রিত করেন, তাহার মাত্র একটির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । এই সকল 
রচনার একটি তালিকা নিয়ে দেওয়া হইল £-_- 
১। প্রতিভা" (প্রবন্ধ )।-_“বিবিধার্থ-সঙ্গ হ' ( ৭ম কল্প), ভাদ্র ১৭৮৩ শক। 

এই প্রবন্ধ সর্থন্ধে কবির চরিতকার লিখিয়াছেন £__“প্রতিভা” (0970158) গণ 
প্রবন্ধ । “বিবিধার্থ-সংগ্রহ" পত্রিকার শেষবর্তী কোন এক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 
লেখকের নাম নাই।” (পৃ. ৫) 
২। সন্ধ্যার প্রদীপ” (কবিতা )।-“নলিনী' ১ম পল্লব, ১২৮৭ সাল, ৮ম 

সংখ্যা । 

১৩০৭ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'প্রদীপে'ও ইহা প্রকাশিত হয়। 
৩। পপন্মিনী”* ( কবিতা )।--'নলিনী', ১ম পল্লব, ১২৮৭ সাল, ৮ম সংখ্যা । 
৪। এথগ্যোতিকা” ( কবিতা )।--'নলিনী', ১ম পল্লব, ১২৮৭ সাল, ১২শ সখ্য । 
€। “চিন্তা” (কবিতা! )।-_-'নলিনী” ২য় পল্পব, ১২৮৮ সাল, ৩য় সংখ্যা । 





* “এই পছটী.**হামির" নাটকান্গ্থত। এই কবিতাটা :দৃগ্ঠলীল! স্বরূপ স্কাসনাল 
খিয়েটরে অভিনীত হইবে । অভিনয়ের জন্ত অনেক স্থান পরিতাক্ত হইয়াছে বলিয়া 
সাধারণের পাঠার্থ আমর! ইহ! সমগ্র প্রকাশ করিলাম ।.*** € পৃ. ৩৪১) 


৪৬ স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদার 


৬। পরিশ্রম ও তাহার উপকারিত।” (প্রবন্ধ )।--“নলিনী” ২য় পল্পব, ১২৮৮ 
সাল, ৪র্ঘ-৫ম ও ৭ম সংখ্যা । 

৭। “আলম্ত ও তাহার অপকারিতা” (প্রবন্ধ )।__“নলিনী' ২য় পল্পব, ১২৮৮ 
সাল, ৯ম ও ১*ম সংখ্যা। 

৮। “কি করি অবশ আমি শ্রোতে তৃণ প্রায়” (কবিতা )।-_-“নলিনী', ২য় 
পল্পব, ১২৮৮ সাল, ১ম সংখ্যা। 

কবিতায় লেখকের নাম নাই। কিন্তু ইহ! যে সুরেন্ত্রনাথের রচনা, এ কথা! 

তাহার চরিতকার উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ১৫)। 

৯। *মিলায়ে সারিঙ্গী সুরে” ( কবিতা )।--'নলিনী', ২য় পল্লব, ১২৮৮ সাল, 
১২শ সংখ্যা, পৃ. ২৭৬। 

১০। “মুখ” (প্রবন্ধ) ।-_-নলিনী', ৩য় পল্লব, ১২৮৯ সাল, ১ম সংখ্য। | 


১১। পউযা” (কবিতা) * 2 “টি ১ম সংখ্যা । 
১২। “মৃত্যু চিন্তা" (কবিতা) * হি পি ২য় সংখ্যা। 
১৩। শাসন প্রথা” (প্রবন্ধ) ” হী লী ২য় সংখ্যা। 


১৪। “মাদক মঙ্গল" ( কাব্য )।--“চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ', ১ম খণ্ড, 
১৩০* সাল, ১ম-২য় ও ৩য় সংখ্যা । 

১৫। “ফুলরা” ( কাব্য )।--“চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং ষসমীরণ' ১ম খণ্ড, 
১৩** সাল--৪র্থ ও ৫ম, এবং ১৩*১ সাল--৬ঠ ও ৭ম সংখ্যা । 

১৬। এস্ুরমা” (কাব্য )।-_-“চিকিৎসাতত্তব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ', ১ম খণ্ড, 
১৩০১ সাল, ৮ম ও *ম-১৭*ম সংখ্যা । 


নির্বাচিত কাব্যসংগ্রহ 


সম্প্রতি “বাংলার কবি ও কাব্য”গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ “ম্রেন্্রনাথ মজুমদার? 
(পৃ ৯৬) প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থসম্পাদক শ্ীসজনীকান্ত দান ও 
শ্ীত্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবির রচনাবলী হইতে নির্বাচিত করিয়া যাহ! 


স্থরেন্ত্রনাথ মজুমদার ও বাংলা-সাহিত্য ৪% 


তাহাদের নিকট কাব্যসম্পদ্ে গ্রাহা বিবেচিত হইয়াছে, এই পুস্তকে তাহাই মুব্ররিত 
করিয়াছেন। ইহাতে নুরেন্ত্রনাথের একটি উৎকৃষ্ট অথচ অধুন! সম্পূর্ণ বিলুপ্ত 
কাব্য-_“নুরমা” স্থান পাইয়াছে। 


্থরেন্সনাথ মজুমদার ও বাংল! সাহিত্য 


বাংলার কবি-সমাজে স্থুরেন্ত্রনাথ মজুমদারের স্থান স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট ; 
ইংলগ্ডের কবি-সমাজে পণ্ডিত ম্যাথু আন'ন্ডের কবি হিসাবে যে স্থান, 
বাংল! দেশে স্থরেন্্রনাথের স্থান অন্থরূপ; পাগ্তিত্য ও দার্শনিকতার 
সহিত কবিত্বশক্তি সম্মিলিত হইয়া উভয় ক্ষেত্রেই অপূর্র্ব কাব্যরস স্থ্ট 
করিয়াছে । বাংল! দেশে একমাত্র অক্ষয়কুমার বড়ালই স্থরেন্দ্রনাথের 
পন্থা অনুসরণ করিয়া! খ্যাতি অঞ্জন করিয়াছিলেন। কিন্ত নান! 
কারণে স্থরেন্দ্রনাথ সমসাময়িক প্রতিষ্ঠা অঞ্জন করেন নাই । 
ইহার প্রধান কারণ, স্থরেন্দ্রনাথের যুগে ভাব ও ভাষার যে উচ্ছাস 
বাঙালী পাঠক-সমাজকে বিচলিত করিত, স্থরেন্দ্রনাথ তাহার অধিকারী 
ছিলেন না) বিচার করিয়া দেখিলে বলিতে হয়, তাহার বিরোধীই' 
ছিলেন) তাহার বাণীমৃন্তি শান্ত ও সংহত, ভাষা গাঢ়বদ্ধ। হেম-নবীনের 
ভক্ত বাঙালী পাঠক স্থৃতরাং স্বরেন্দ্রনাথকে স্বভাবতই আ'মল দেয় নাই। 
ধাহারা হেম-নবীনের কাব্যের সহিত পরিচিত, স্থরেন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য 
তাহারা নিয়লিখিত উদ্ধৃতিগুলি হইতেই বুঝিতে পারিবেন 7-- 
তকুপত্রপ্রাস্তভাগে লঘ্িত নীহার, 
কামিনীর কটাক্ষ ইঙ্গিত, 
ুচিত্রিত, চাকু ইন্দ্রচাপ বরিষার, 
উডডীন পাখীর কলগীত, 


৪৮ স্থরেকজ্্নাথ মজুমদার 


সন্ধ্যার রক্তিম ঘটা, পতিত তারার ছটা, 
সরোজল হিল্লোল নর্তন, 
এ হতে ভঙ্কুর, রম্য, মানব-জীবন 111 “বর্ষবর্তন' । 


সংসার পেষণি, নর অধঃশিল। তায়, 
রেখে মাত্র আলম্বন যার, 
নারী উর্ধখণ্ড, কাধ্য করিছে লীলায়, 
কীলে বন্ধে, মিলন দৌহার ;-_“মহিল।” । 


দুর হ'তে রূপ কিবা হয় দরশন, 
চৌদিকে কিরণ পড়ে চিরে, 
আন্ধারের মাঝে তায় দেখায় কেমন,_ 
জব! যেন যমুনার নীরে ।--“সন্ধ্যার প্রদীপ” । 


বলদেব গানিভ 


১৮৩৫--৮১৯৩ ও 


বাকীপুরের প্রবাসী বাঙালী সমাজে বলদেব পালিতের নাম 
অপরিচিত নহে, কিন্তু বাংলা-সাহিত্য তাহার নিকট কতট! খণী, এ 
সংবাদ বোধ হয় অনেকে রাখেন না। 

শ্রীযুক্ত মন্থনাথ ঘোষ বলদেব পালিতের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী ১৩৪৩ 
সালের পৌষ-সংখ্যা “ভারতবর্ষে” প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে তাহার 
বাল্য- ছাত্র- ও কর্মজীবনের ইতিহাস সংক্ষেপে উদ্ধত করিতেছি £-_- 


১৮৩৫ খুষ্টাব্দে বলদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা বিশ্বনাথ 
হালিসহরের নিকটবর্তী কোণাগ্রামের পালিতবংশোভূত। অনুমান 
১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কিশোরবয়স্ক বিশ্বনাথ তাহার মাতুলালয়-চন্দননগর হইতে 
দানাপুরে পলাইয়া৷ আসেন । তখন দানাপুরে বহু বাঙ্গালী ক্যাপ্টনমেপ্ট 
ও কমিশেরিয়েটে কার্য করিতেন এবং বিশ্বনাথও কমিশেরিয়েটে একটি 
সামান্ত কার্ধ্য পাইয়াছিলেন। বিশ্বনাথ কলিকাতার দক্ষিণস্থ রাজপুরের 
জমিদার রাজচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের অন্যতম প্রদৌহিত্রীকে বিবাহ 
করেন। দানাপুরে বিশ্বনাথের চেষ্টায় একটি কালীবাড়ী ও তৎসংলগ্ন 
অতিথিশাল! প্রতিষিত হয় এবং তিনি সকলেরই শ্রীতি আকৃষ্ট করেন। 
১৮৪১-২ খৃষ্টাব্দে বিশ্বনাথ কমিশেরিয়েটের গোমস্তা হইয়া! কাবুল 
অভিযানে গমন করেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্ডে ব্রিটিশ সৈন্য কাবুল পরিত্যাগ 
করিয়া ভারতে প্রত্যাগমন করিবার সময় পথিমধ্যে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত 
হয়। সৈল্তদলের সহিত বিশ্বনাথও নিহত হন 1... 


বলদেব পালিত 


বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর গবর্ণমে্ট তাহার সম্ভানগণের ভরণপোষণ 
ও শিক্ষার জন্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। বলদেব তাহার ভগিনীপতি 
রাজকৃষ্ণ মিত্রের বীকীপুর সব্জীবাগ পন্মীর বাসায় অবস্থান করিয়া: 
গুল্জারবাগের কোন বিষ্ভালয়ে বাল্যশিক্ষা লাভ করেন । বলদেব মেধাৰী 
ছাত্র ছিলেন এবং তাহার তীক্ষবুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির জন্ত তিনি শিক্ষকগণের, 
প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। 

বলদেব ছাপরার মধুস্দন মিত্রের ভ্রাতা মহেশচন্দ্র মিত্রের কন্ত। 
ভগবতীকে বিবাহ করেন এবং কিছুদ্দিন মধু্দনের সাহায্যে ছাপরায় 
একটি কার্য পাইয়া! তথায় নিযুক্ত থাকেন। অতঃপর তিনি দানাপুরে 
মিলিটারী পেক্গন পে অফিসে তৃতীয় কেরাণীর পদ প্রাপ্ত হন। অধ্যবসায় 
ও কশ্মকুশলতাগুণে তিনি শীত্রই প্রধান কেরাণীর ( হেড-ক্রার্ক ) পদে 
উন্নীত হন। সিপাহী-বিপ্রোহের পূর্বেই তিনি হেড-ক্লার্কের পদে উন্নীত- 


 হুইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। . 


বলদেব অর্থের সঘ্যবহার করিতে জানিতেন। তিনি লোকহিতকর 
নান! সংকার্যে মুক্তহস্ভে দান করিতেন । ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ দানাপুরে তিনি, 
একটি মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় পরে 
গবর্ণমেন্টের সাহাধ্যপ্রাপ্ত উচ্চ ইংরাজী বিদ্ভালয়ে পরিণত হয়। উহার 
বর্তমান নাম--দানাপুর বলদেব একাডেমী । তাহারই অর্থে তাহার পুত্র. 
যছুনাথ ও জামাতা তিনকড়ি ঘোষ বাকীপুরে 'ট-কে ঘোষের একাডেমী” 
নামে এক স্কুল এবং গয়া ও আরায় আর তিনটি ্ষুল স্থাপন করেন। তিনি 
বহু ছাত্রের আশ্রয়দাত! ছিলেন। অতিথি অভ্যাগত ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতকে 
কখনও তিনি বিমুখ করিতেন ন1।.*, 

বলদেব বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা! লাভের ন্থুষোগ ন! পাইলেও গৃহে নিজ 
চেষ্টায় আজীবন নান। শাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করেন। তিনি ইংরাজী সাহিত্য, 
ইতিহাস ও ব্যবস্থাশান্ত্র উত্তমরূপে পাঠ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি 


সাহিত্য-সেবা €১ 


সংস্কৃত সাহিত্য পাঠে মনোযোগী হন। তিনি বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ 
এবং কালিদাস প্রভৃতি সংস্কৃত কবিগণের প্রায় সমূদায় গ্রস্থই যত্ব সহকারে 
পাঠ করিয়াছিলেন |... 

১৮৮০ খৃষ্টাে বলদেব ৭৫২ টাক! মাসিক পেন্গনে কর্ম হইতে 
অবসর গ্রহণ করেন ।"** 

১৯০০ খৃষ্টাব্দে ৭ই জানুয়ারি (২৩ শে পৌষ ১৩৯৬ )..বলদেৰ 
ওষ্ঠব্রণ রোগে পরলোক গমন করেন। 


সাহিত্য-সেবা 
বলদেব পালিত পাচখানি কাব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি 
স্থকবি ছিলেন। বাংলা-কাব্যে বিবিধ সংস্কৃত ছন্দের প্রবর্তন তাহার 
রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এই দুরূহ কাধ্যে তিনি বহুল পরিমাণে 
কৃতকার্ধাও হুইয়াছিলেন। আমরা সদক্ষেপে তাহার গ্রন্থগুলির পরিচয় 
দিতেছি £_ 
১। কাব্যমঞ্জরী। ১২৭৫ সাল [ ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ ]1 পৃ. 
১২৪+-।৮%০ । | 
ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র “বঙ্গদর্শন (পৌষ ১২৭৯ 
পৃ. ৪২৮ ) লিখিয়াছিলেন :-- 
এই কবিতাগুলির মধ্যে অনেকগুলি উত্তম। স্থানে ২ কবিত্বের 
পরিচয় আছে। গ্রস্থকার যে এক জন কৃতবিদ্ত ব্যক্তি, অনেক স্থানে 
তাহারও পরিচয় আছে। অনেক স্থানে নবীনত্বের অভাব লক্ষিত হয়।, 
এই কবি কিছু রূপক প্রিয়। অনেকগুলি কবিতাই এই অলঙ্কার 
বিশিষ্ট । এইরূপ কাব্য, এপধ্যস্ত কখন অতুযুৎকৃষ্ট কাব্যমধ্যে গণিত হয় 
নাই, হইতে পারেও না। তথাপি সেগুলি সুমধুর এবং সুপাঠ্য হয়। 


৫২ ূ বলদেব পালিত 


“কবিতার জন্ম" ইত্যভিধের় কাবাখানি আমাদিগের বিশেষ গ্রীতিকর 


হইয়াছে। 


কাব্যগুলি সকলই প্রায় নীতি-গর্ভ। আর্দিরসের সংশ্রব মাত্র 
নাই। এ সকল বিষয়ে কাব্যমপ্ররী কাব্যমালার সম্পূর্ণ বিপরীত। 
কাব্যমালা কে লিখিয়াছে ? কবিদিগের হৃদয়ে কি, গ্রহগণের মত, 


এক পিঠ আধার এক পিঠ আলে! । 


রচনার নিদর্শন-স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক উল্লিখিত “কবিতার জন্ম” 


হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত হইল ₹_ 

কবিতার অধিষ্ঠান, হয় দেখ যে যে স্থান, 
ত্রিদিব তথায় আবির্ভাব ; 

পদ-ন্তাসে সুকো মল, ফুটে শত শতদল, 
শোভা ধরে সমস্ত স্বভাব। 

নিন্দিয়া তরুণ-রবি, তব নন্দিনীর ছবি, 
পিকবর জিনিয়া স্ুত্বর ; 

রূপে আর নুধা-ভাষে, ভূলে লোকে অনায়াসে, 
হইবে উহার অন্থুচর। 


২। কাব্যমাল। । ইং ১৮৭০। পৃ. ১৪৪। 


ইহার আখ্যা-পত্রে গ্রস্থকারের নাম নাই। গ্রস্থখানি আদিরস- 
ঘটিত। বঙ্কিমচন্দ্র “বঙ্গদর্শনে ( অগ্রহায়ণ ১২৭৯, পৃ. ৩৮৫-৮৬) 
ইহার প্রতিকূল সমালোচন! করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন :-- 


ঃ কাব্য মিষ্টান্ের ন্যায় .আশ্ড মধুর। এ মিঠাইয়ের ময়রা কে, তাহ! 
গ্রন্থে প্রকাশ নাই। আমরা জানিও না । জানিতে পারিলে তাহার 
দোকানে কখন যাইব না। তাহার ভ্রব্যগুলিন একে তেলে ভাজা, তায় 
বাশী। তিনি নামপত্রে বররুচি হইতে কবিত| উদ্ধত করিয়াছেন-_ 


সাহিত্য-সেব! €৩ 


স্পস্প্্চতুরানন | 
অরসিকেষু রহম্ত নিবেদনং 
শিরসি ম! লিখ ম! লিখ মা লিখ 
কিন্ত যখন আমাদিগের হাতে তাহার গ্রন্থ পড়িয়াছে, তখন তাহার 
কপালে বিধাতা! তাহাই লিখিয়াছেন। আমরা নিতাস্ত অরমিক। 
তাহার কাব্যের রস গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলাম না। কবিতাগুলিন 
সকলই আদিরস ঘটিত। *** *** আদিরস যদি কেবল বিশুদ্ধ 
প্রেমাত্মক এবং ধন্মের সহায় হয়, তবে তাহাতে আমরা সমাদর করি, 
ইহা বলিতে আমার্দিগের লজ্জা নাই। কিন্তু কেবল শারীরিক প্রবৃত্তির 
উদ্দীপক রসে যে সমাদর করে, তাহাকে পশু মধ্যে গণনা করি। যে 
কাব্য সে রসাত্মক, তাহা সমাজের ঘোরতর অনিষ্টকারী। এই কাব্যমাল। 
গ্রন্থ খানি সেই মহাদোষে দূবিত। “কোন প্রো! নায়িকার প্রতি নায়কের 
উক্তি।” “পয়োধর।” ইত্যাদি কবিতাগুলি এই কথার প্রতিপোষক। 
একেত রস এই, তাহাতে আবার পুরাতন । কাব্য মধ্যে এ রসেরও 
নূতন কথ! কিছু দেখিলাম ন!। 
বঙ্ধিমচন্দ্রের বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্বেও আমরা! নিয়ে “কাব্যমালা'র 
একটি কবিতা উদ্ধত করিলাম, বিষয়বস্তনিরপেক্ষ আধুনিক পাঠক 
ইহা হইতেই বলদেব পাঁলিতের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাইবেন। 


নায়িকার প্রতি নায়কের উক্তি 


৭ 
' দেখ পরিয়ে, দিবালোক হয়েছে বিদায়, 
সন্ধ্যার তিমির-জালে আবৃত ভুবন, 
এস এই বাপী-তটে বকুল-তলায়, 
দুজনে বিরলে বসি যুড়াই জীবন। 


বলদেব পালিত 


প্রথর নিদাঘ-তাপে সমস্ত দিবস, 
হইয়াছে অতিশয় শরীর অবশ, 
শীকর সহিত ধীর শীতল সমীর 
এখনি করিবে নিগ্ধ অন্তর বাহির ॥ 


৫ 


মণি-মুক্তা-প্রবাল-খচিত সিংহাসনে, 
একাকী বনিয়! ভূপ হয় যত সুখী, 

তব সনে বসি আমি এই তৃণাসনে, 
শতগুণে তার চেয়ে সী বিধু-সুখি । 

লোক-মুখে শুনি এক কথা পুরাতন, 

একটা মাণিক্য সাত নৃপতির ধন ; 

ষুগল মাণিক্য, ধনি, নয়ন তোমার 

শুভাদৃষ্ট ফলে আজি ঘটেছে আমার । 


৩ 


যেন এক চন্দ্রাতপ অসিত বরণ, 
আমাদের উপরেতে অসীম আকাশ ; 
আহা ! কিবা ওখানে অগণ্য তাকাগণ 
জলিছে হীরক-খণ্ড জিলিয়! প্রকাশ ! 
যঙ্দি আমি হইতাম উহার মতন, 
প্রত্যেক তারক যদি হইত নয়ন ! 
লাবণ্য-তরঙ্গ তব মানস-মোহন 
অনিমিষে করিতাম এখন দর্শন ! 


সাহিত্য-সেবা ৫৫ 
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আকাশে আবার আলো! দেখলে! রূপাসি ! 
অগ্নিময়, গোলাকার, বিস্তৃত বদন, 
পূর্ববাচলে রক্তবর্ণে সমুদিত শশী 
রাগে ফুলে তব রূপ করি নিরীক্ষণ। 
বৃথ! কেন সিন্ধু-সুত ক্রোধেতে মগন ? 
তোমা চেয়ে শোভ। ধরে প্রিয়ার চরণ। 
দেখ, ধনি, নিশানাথ হারি তব স্থানে, 
খর্ব হইতেছে, পুনঃ পাও অভিমানে । 
৫ 
নাচাইয়া লতা পাতা, দক্ষিণ বাতাস, 
সরোবরে কুমুদ্ীরে করি আলিঙ্গন, 
বলেতে খুলিয়া তব অবগু& বাস, 
উড়ায়ে অলকাবলি করিছে চুম্বন । 
তোমার নিকটে ষদি প্রকাশিয়৷ বল, 
পবন চুগ্বিতে পারে বদন-মগুল, 
তবে কেন আমি এত তোযামোদ করি, 
বঞ্চিত ও কোমলাঙ্গ-পরশে সুন্দরি ? 
৩। ললিত কবিতাবলী । ১২৭৭ সাল [৩১ ডিসেম্বর 
১৮৭০ 11 পৃ, ৩৯। 
ইহার আখ্যা-পত্রে লেখকের নাম হিসাবে “কাব্যমালা-রচয়িতৃ- 
প্রণীত ও প্রকাশিত* কথাগুলি মুদ্রিত আছে। “কাব্যমালা” ও “ললিত 
কবিতাবলী" পুস্তক ছুইখানি আদ্িরস-ঘটিত, এই কারণে বোধ হয় 
গ্রন্থকার শ্বীয় নাম প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু বেঙ্গল লাইব্রেরির 


৫৬ বলদেব পালিত 


তালিকায় ইহার প্রকাশক-রূপে “99196107816 ০01 7380790০07:- 
এব উল্লেখ আছে। “ললিত কবিতাবলী” সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্ধিমচন্্র 
£বঙ্গদর্শনে? (পৌষ ১২৭৯, পৃ. ৪২৮-২৯ ) লিখিয়াছিলেন £-- 
্‌ এ গ্রন্থখানি এবং কাব্যমাল! একই রচয়িতৃ প্রণীত বলিয়া সহস৷ 
বিশ্বাস হয় না। এ কবিতাগুলি ভাল। কাব্যমাল! যে ঘোরতর দোষে 
দুষিত, এ গ্রন্থে সে দোষ নাই; কদাচিৎ বিন্দুপাত হইয়াছে মাত্র। 
কবিতাগুলিও মধুর । সংস্কত ছন্দোবন্দে সকল কবিতাগুলিই লিখিত। 
উপজাতি, মালিনী প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গাল৷ কবিতা রচন। কত 
কঠিন, তাহা অনেকেই জানেন। লেখক সে ছুরূহ ব্যাপারে ষে অনেক 
দুর কৃতকার্য হইয়াছেন, ইহ! ক্ষমতার মন্দ পরিচয় নহে । অথচ কবিত। 
মধুর এবং সরস হইয়াছে । তবে পুরাতন কথাই অনেক। 
দেখা -বাইতেছে যে, লেখকের কবিত্ব শক্তি এবং শিক্ষা, দুই আছে । 
তবে কেন তিনি কাব্যমাল! লিখিয়াছেন ? 
রচনার নিদর্শন-ন্বরূপ আমরা এই গ্রন্থ হইতে উপজাতি ছন্দে রচিত, 
“শিশির” কবিতাটি নিয়ে উদ্ধত করিলাম £__ 
(১) 
লোখ-প্রস্থনে** বনরাজি শোভে ; 
প্রফুল্ল কুদ্দে জনচিত্ত লোভে ॥ 
ক্রৌক্ষী-স্বনেণ, প্রান্তর শব্দ যুক্ত 
প্রনষ্ট অন্বোজ হিম প্রযুক্ত 
(২) 
চণ্তাংশুমালেঞ%্ উদয়ের কালে, 
সমস্বরে কুঙ্থাটিকার জালে ; 





* পুঙ্গ 1 কৌচবক $ নুর্্য 


সাহিত্য-সেবা . ৫৭, 


কিঞিৎ পরে ভাস্কর উগ্রভাবে 
হরে কুয়াস! স্বকর প্রভাবে ॥ 


(৩) 
মন্দপ্রভাযুক্ত বিলোকি চাদে 
হিমাশ্র পাতে নিশি নিত্য কাদে 
তারাসমূহে গগনে বিলুপ্ত 
হুদে যথা কৈরব-জাল গুপ্ত 


(৪) 
শষ্যাগৃহে নাগর নাগরীরে 
নিশামুখে* যায় লয়ে অধীরে 
অর্ধস্ফুট প্রেক্ষণণ' মগ্ধপানে 
মনঃ সমৃৎকষ্টিত কামবাণে ॥ 


(৫) 
শীতোপলক্ষে মদন প্রসঙ্গে 
পরম্পরাঙ্গে পরিরস্ত রঙ্গে 
গ্রীব৷ সমালিঙ্গিত বাহুপাশে 
কবি প্রমোদে “উপজাতি” ভাষে ॥ 


৪1. ভর্তৃহরি কাব্য । ১২৭৯ সাল। পৃ. ৪০+৬২। 
এই গ্রন্থের “ভূমিকা” হুইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি £_- 
এই খণ্ড-কাব্যখানিতে ভূ-বিখ্যাত রাজ ভর্তৃহরির বৈরাগ্য-স্থচনা 
এবং বন-গমন বণিত হইয়াছে । ইহা! 'আন্টোপাস্ত সংস্কতচ্ছন্দে বিরচিত । 





+ সন্ক্াকাল কক্ষ 


৮ 


বলদেব পালিত 


মালিনী, উপজাতি, বংশস্বিল, বসস্ততিলক প্রভৃতি যে সকল প্রসিদ্ধচ্ছল্দ 
*কবি-কুল-গুরু কালিদাস” মাঘাদি মহাকবির! আদরপূর্বক স্ব স্ব কাব্যে 
প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, তম্মধো অনেকগুলি ছন্দ: ইহাতে বাহ্ছল্যরূপে 
প্রদশিত হইয়াছে । এতৎপাঠে সকলেরই মনে প্রভীতি হইবে যে প্রায় 
সমূদায় সংস্কৃতচ্ছন্দ বঙ্গভাষায় অনতিযত্বে লেখ! যাইতে পারে । এই সকল 
ছন্দ যে পয়ার, ব্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি বঙ্গভাষা-প্রচলিত যাবতীয় ছন্দের 
অপেক্ষা মধুর এবং ওজোগুণসম্পন্ন তাহ! সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক মাত্রেই জানেন। 
পরস্ত মৎকর্তৃক বঙ্গ-ভাষার প্ররোপিত হওয়াতে ইহাদের সৌনার্য্ের হানি 
হইয়াছে কি না, মে বিচারের ভার তাহাদ্দেরই উপরে অপ্পিত রহিল। এই 
সকল ছন্দ যে একবারেই সর্ব সাধারণের মনোনীত হইবে এরূপ কখন 


প্রত্যাশ। করা যাইতে পারে না; কিন্ত যে পরিমাণে এদেশে সংস্কত- 


ভাষান্রশীলন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, সেই পরিমাণে ইহাদেরও আদর বৃদ্ধি 


' হইবে, এ আশা নিতাস্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু 


রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ধাহার অভ্ভুত রচন! শক্তি 'যৌবনোগ্তান' প্রস্তুতি 
কাব্যত্রয়ে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, আমার অন্থুরোধে উপজাতিচ্ছন্দে 
€বেত্রান্ুর-বধ ) নামক একখানি উৎকৃষ্ট মহাকাব্য লিখিতে আর্ত 
করিয়াছেন। কিয়দ্দিবম হইল উক্ত মহাকাব্যের প্রথম সর্গ এডুকেশন 
গেজেটে প্রকটিত হওয়াতে সমুদায় কৃতবিদ্ক পাঠকগণ তংপ্রতি অত্যন্ত 
অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে ভরসা! কর!। যাইতে পারে যে, 
বঙ্গভাষায় সংস্কৃতচ্ছন্দ অবিলম্বে বদ্ধমূল হইবে। 


হিন্দী ভাষায় সংস্কৃতের ন্ায় হৃম্ব ও দীর্ঘ বর্ণের মাত্রা পৃথক, এই 
কারণ বশতঃ তুলসীদাস ও হুরদাসের কবিতা, কীত্তিবাম ও কাশীরাম 
দাসের রচনাপেক্ষা! অধিক মধুর এবং মনোহর । রায় গুণাকরের বিখ্যাত 
কাব্যন্রয়ের মধ্যে যে যে স্থানে সংস্কৃতচ্ছন্দ সন্নিবেশিত আছে, সেই সেই 
স্থান পাঠকের! অপরাপর স্থান অপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন, ইহা! কে ন! 


সাহিত্য-সেবা ৫৯ 


স্বীকার করিবেন ? কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ভারতচন্ত্র অসাধারণ 
রচনাশক্কি-সত্বেও কেবল 'তূজঙ্গ-প্রয়াত' 'তৃণক', 'তোটক', “পজ্বটিকা', 
'ীতিকা+, “পঞ্চচামর' প্রভৃতি, কতিপয় সামান্ত অনূৎকুষ্ট ছন্দ লিখিয়াই 
নিশ্চিন্ত রহিলেন ; এবং *জুকবি-জন-মনোজ্ঞা মালিনী।” উপজাতি প্রভৃতি, 
প্রধান প্রধান ছন্দের মধ্যে একটীরও উদাহরণ বঙ্গভাষায় দিয়া গেলেন ন|। 
তিনি যর্দি এই সকল ছন্দে স্বীয় কাব্যগুলিকে অলঙ্কৃত করিয়! যাইতেন, 
তাহা! হইলে এত দিনে অন্মদ্ধেশীয় কবিতার যে কত উন্নতি হইত, তাহা 
বলা যায় না। কবি-তিলক শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুহুদনকে ইংরাজীমতে 
অমিত্রাক্ষর পয়ার লিখিতে হইত না, এবং ইদানীস্তন অসংখ্য নব্য কবির! 
ন! গন্ভ না পদ্চ-_পরস্ত উভয়েরই অতিরিক্ত এক অদ্ভুত রচন! প্রণালী 
অবলম্বন করিয়া পাঠকপিগের সময় নষ্ট করিতেন ন1।"- 

এ স্থলে আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে এই কাব্যের স্থানে 
স্থানে আমি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত মহাকবিদিগের রচনার অনুকরণ বা অন্থবাদ 
করিয়াছি। এতাদৃশ অন্থকরণ অধুনাতন কোন্‌ কবি না করিয়৷ থাকেন ? 
দ্বিতীয় সর্গে “কাদন্বরীর” এবং তৃতীয় সর্গে "উত্তরচরিতের" অন্থকরণ 
সংস্কৃতভ্ঞ পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। 


ভর্তৃহরি কাব্য বস্কিমচন্দ্রের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। তিনি 

ইহার সমাঁলোচনা-প্রসঙ্গে “বঙ্গদর্শনে” (পৌষ ১২৭৯, পৃ, ৪৩০ ) 
লিখিয়াছিলেন *-_ 

এই কাব্য গ্রন্থখানি, আগ্োপাস্ত অপূর্ব ব্যবহৃত সংস্কৃত ছন্দে 

রচিত। পূর্ব কবিগণ, ছুই একটী সামান্ত ছন্দ ভিন্ন সংস্কতচ্ছন্দ বাঙ্গালায় 

প্রায় ব্যবহার করেন নাই। সম্প্রতি, "ললিত কবিতাবলী” প্রণেতা, 

এবং বাবু রাজকৃষণ মুখোপাধ্যায়, এবং অন্তান্ত নব্য কৰিগণ উহা! ব্যবহার 

করিয়াছেন । বলদেব বাবু ইহাতে বিশেষ দক্ষতা! প্রকাশ করিম়্াছেন। 

বাঙ্গাল! ভাষার যে রূপ গঠন, তাহাতে সংস্কৃতচ্ছন্দ ভাল বসে না। 


৬০ বলদেব পালিত 


লেখকের বিশেষ শক্তি ভিন্ন ইহা শ্রুতিসুখদ হয় না। বলদেব বাবু সেই 
শক্তি দেখাইয়াছেন। ইহাতে ইনি যে বাঙ্গাল! কবিতার বিশেষ উপকার 
করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই 1." 
রচনার নিদর্শন-ন্বরূপ 'ভর্তৃহরি কাব্য' হইতে কোন কোন স্থান 
উদ্ধত করিতেছি। মালিনী ছন্দে রচিত রাজমহ্ধী অনঙ্গার রূপ 
বর্ণন £-- 
ফুল সম সুকুমারী, দীর্ঘ-কেশ।, কৃশাঙ্গী,* 
অচপল-তড়িতাভা৷ জুন্দরী, গৌরকাস্তি, 
মধুর নব-বয়ন্কা, পল্মিনী-অগ্রগণ্যা, 
যুবক-নয়ন-লোভ! "কামিনী কামশোভা |” ৩। 


বিকচ জলজ তুল্য ম্মের উৎফুল্ল আন্ত ঃ 
ণণ্মরক-চয় তাহে ভূঙ্গ-শোভ। প্রকাশে । 
স্থলিত চিকুর-বন্ধ ব্যাপিয়। পৃষ্ঠদেশে, 
পতিত বিমল তল্লে নিঙ্দিয়৷ মেঘমালা । ৪ 


সুতন্্ অনতি-বক্রা! ভ্রলতা৷ দীর্ঘ-রেখা ; 
প্রণয়-সলিল-পূর্ণ স্নিগ্ধ নীলাজ $ নেত্র ঃ 
জিনি মধুকর-পালী || পক্ষ-রাজী বিশাল! ; 
নয়ন-তট অপাঙ্গে, কজ্জলে উদ্্বলাভা । ৫। 





* কিংবা কুন্থম-মৃছু কৃশাঙ্গী, নাতিদীর্ঘ, ন খর্ববা। 
অচপল তড়িতাভ। মোহিনী গৌরকাস্তি, 
যুবক-জন-মনোজ্ঞ। যৌবনালম্কৃতশ্ী। 
ম্মর-শর অন্ুুরূপা, পল্সিনী অগ্রগ্নণ্য।। 
1 ভ্রমরক--ললাটস্থিত চূর্ণ কুস্তল। 1 অথবা--পৃষ্ঠ-বাসঃ। 
$ কিন্বা--সারঙ্গ নেত্র। | শ্রেণী। 


সাহিত্য-সেবা ৬১ 


চরণ-অরুণ বর্ণে লজ্জিছে রক্তস্পল্পে । 
ক্ণিত কখন তাহে স্বর্ণ মপ্ীর মঞ্জু? 
মধুর মধুর ধার! যার সিঞজার শব্দে, 
মদ্কল অলিবৃন্দে আসিয়! হারি মানে । ১৫। 


৫ | কর্ণার্ভুন কাব্য। ১২৮২ সাল। পৃ. 1/০47-১৬০। 


গ্রন্থকার “ভূমিকাপ্য লিখিয়াছেন £-- 

যে কৌরব-পাগুবের আখ্যান কবি-কুল-গুরু বেদব্যাস তাহার ভূবন- 
বিখ্যাত মহাভারতে লিপি-বদ্ধ করিয়া গিঠ়াছেন, তাহাতে মাদৃশ জনের 
হুস্ত-ক্ষেপ করা ষে নিতাত্ত ধৃষ্টতা তাহ! অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 
কিন্ত পাগুবদিগের পক্ষপাতী হইয়! মহধি দৈপায়ন মহান্থভাব কর্ণের 
প্রতিকৃতি তদন্থরূপ বর্ণে চিত্রিত না করাতে আমি এই  কাব্য-খানি 
লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। 


কেহ কেহ কহেন “এই কাব্যের ২৪ সর্গ অমিত্রাক্ষর পছে লিখিলে 
ভাল হইত ।* কিন্ত এই প্রণালী কোন ভাষায় কোন প্রসিদ্ধ কাব্যেই 
লক্ষিত হয় না; সেই জন্য আমি উক্ত মতের অনুমোদন করিতে 
পারিলাম না। কিন্তু ৪র্থ এবং ৫ম সর্গে দূরে মিল রাখিয়! অমিত্রাক্ষর- 
প্রিয় পাঠকবর্গকে কথঞ্চিৎ তুষ্ট রাখিতে ষত্ু করিয়াছি । 

সংস্কৃত কাব্যে ষে সমস্ত স্থুললিত ছন্দ ব্যবহৃত হইয়া! থাকে, বাঙ্গাল! 
পছ্যে সেই সমস্ত ছন্দ প্রয়োগ করিতে পারিলে অবশ্যই তাহার কিছু না 
কিছু সৌন্দধ্য-বৃদ্ধি হইতে পারে; কিন্তু এতদ্দেশে স্বরবর্ণের লঘুত্ব বা! 
গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! পাঠ করিবার প্রথা ন1 থাকাতে, এঁ সকল ছন্দ 
সর্ধ সাধারণের নিকট সমাদৃত হয় না। আমার “ভর্ভৃহরিকাব্যই” 
ইহার দৃষ্টান্তস্থবল। সেই কারণ-বশতঃ আমি এ প্রকার রচনায় আর 
প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইলাম না । কেবল পঞ্চম সর্গে হূ্যের স্তোত্র এবং 


৬২ বলদেব পালিত 


প্রতি-সর্গের শেষে ২৩ টী কবিতামাত্র সংস্কৃত চ্ছন্দে লিখিয়াই ক্ষান্ত 
থাকিলাম। 
রচনার নিদর্শন-স্বূপ 'কর্ণার্ঞুন কাব্য' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত 
করিতেছি 
নিঃশব্দে নিশীখ আসি' গাঢ়-নীল-বেশে 
সুষুপ্তির ইন্দ্রজালে মোহে চরাচর ) 
গভীর-প্রশান্ত-মৃভি অবনি-মগ্ডল। 
নীরবে নক্ষত্র-কুল জাগে নভোদেশে, 
পাগুব-শিবিরেষ্যথ। প্রহরি-নিকর, 
অথব সমর-ক্ষেত্রে উক্কামৃখী-দল । 
নিশি-যোগে রণ-ভূমি কীদৃশ দর্শন, 
তাহারাই জানে যার! দেখেছে নয়নে ॥ 
হত-অশ্ব-গজ-মুণ্ড-কবন্ধ-সকুল। 
মৃত-্প্রায় নিদ্রা! যায় শ্রাস্ত যোধগণ 
শব-গুল! সুপ্ত বলি" ভ্রান্তি হয় মনে; 
আহতের আর্ত-নাদে কর্ণে হানে শুল। 
নিপ্রাবেশে কোন যোদ্ধ! দেখিছে স্বপন, 
বহু-দিন পরে সেই প্রত্যাগত ৰাসে। 
সাধের রমণী তার তাহারে পাইয়া, 
অশ্র-জলে করিতেছে পদ-প্রক্ষালন ; 
এলাইয়৷ বেণী পুনঃ মনের উল্লাসে 
মুচিতেছে সেই জল কেশ-পাশ দিয়] । 


পিতারে চিনিতে নারি” অবাক হইয়া, 
ধূলা-মাথা কোমলাঙ্গে শিশু সুতগণ, 
মায়ের অঞ্চল ধরি, পিতৃমুখ-পানে, 


সাহিত্য-সেবা ৬৩ 


সবিশ্বয়ে এক-দষ্টে রয়েছে চাহিয়! 8 *.. ॥ 
তখন তাদিগে সতী করিয়! চুম্বন 
“বাবা” বলি" ডাকিবারে কহে কাণে কাণে। 


আহ্বাদে সৈনিক-ৰর কোলেতে যেমন 

লইবে সর্বস্ব-ধন সম্ভান সকলে, 

শিবার চীৎকারে তার স্বপ্ন পায় লয়। 

কোথ৷ ব! সে প্রিয়া! কোথা প্রিয় পুত্রগণ ! 
ভাসিল বদন তার নয়নের জলে ; 

দীর্ঘ শ্বাসে তরঙ্গিত হইল হৃদয় । 


কর্ণার্জুন কাব্য” কিছু দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ 
পরীক্ষার্থিনীদের পাঠ্য পুস্তক ছিল। 


ইংরেজী রচনা 


বলদেব ইংরেজী কবিতা রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাহার 
একটি ইংরেজী রচন! আমাদের হস্তগত হইয়াছে, উহা! ১৮৮৯ খ্রীষ্টাবের 
সেপ্টেম্বর সংখ্যা 115070 71275876 পত্রে (পৃ. ৩৫৮-৬০) প্রকাশিত 
হয়। সমগ্র কবিতাটি উদ্ধৃত করিতেছি £-- 


শলদ) 287 9700880, 
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[0 5 ভা901015 1091808092৮ ০: 0810066%) 670619 80005790 & 8107৮ 61709 ৪৫০ 
& 10862108] 9:910705 ১5 0019580£ লং লে, 11802, ০: 72376 (609 288108) 
সা) 10209 608 8600700 081৮ ০£ 19110859918 “23160. 9907987 (809 
3880288,) 10106 72019980715 85800. 01700019690] 008868868 (:99৮ 2092 69 
91 158 0 2 006 16 19 03 100 77098109 & 15160101 61908186101) 02 6109 0211792, 
7৩০৫4 5০ 20110952108 ৪6692008 6০ 2870092£ 609 00920 91089] 86925% 0] 
86910295 


৬৪ বলদেব পালিত 


* 10911606 ০: ৪9109, 809 18107” 96880209 0688 
002095 11066 & 70778 ; &09 01100101706 91008 901১98: 
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[1009 ছা910: 081008,$ 16) 61000067810 6061 02020, 
8110 0970000. 2911)00দ8 867110£90 161 11200017785, 9০209 : 
0: 001809069৮০ ৪, ৪০০2৪ ০01 18809 6095 086 

100 00220 &6 01008 6109 10021198100 605911978 1199৮, 


10690 1617 109 019,099 01 61898, 11709 ড8:00|| £9708, 
&000010 2010 91007910. ৪0:008 820. 1091 9662108, 

1011006 & 11010 09359, 696 926০ 1618 190-021708$ 01676 
91517099 10261) 170 19518 ০? 81] 10069 100৮ চম10169, 


99 9০:-1092069009 10990090108, 9৮ 618 80810. 

01 29000011706 0100059 7900100 2120. 09009 61091 ₹002)0 : 
[076 807920 61091 1510-11109 68118) &100. 8007610£ 199, 
99০6] 08988 61091 109:610619 ভা0০020015, 
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* 1169781]5 &)9 01000-9098000, 1 11009 131108091% (51000176089 09018.) 
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সাহিত্য-সেবা ৬৫ 


00:0০০1106 2668 ঠ086 ৪216 60012 1065010700 000758 
10126 60082 0920085 605 উ5010. 215608 10209 
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700 00০20 201) 62998 1099 81)0068 £7:981. 61068 019019, 
[0,0 ড1001058 1019365 9698] ০001: 1505765 ০৬৮, 


[109 89005 09০01270089 07 90229 561:0930)196+8 ৪100, 
95906 9 009 8697:6190 299: 09-1060,9-9590, 
(৬1028 151176956 27 91220 0:0950798 6০ 10776) 
11579 6709 70097690592 101 619? 8906108 81876, 


[0005018 1200100970 615 6709 01009 57 6100700929 10875 
4100 70380:9 6109 2016156-8178065 £1002095 229019 2200. 20079, 
[70 3017) 61091 80086 10599, 11091081008 200& ৪9 । 
15119 96101 115706707065 15677660610 10109] ৪, 
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[159 119, 1089 ৪1000.89 21 01869%706 19708 901002178, 
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ড্া৪১০১০৫ 2 6059 02090776110 21) 21057005192. 
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বলদেব পালিত 
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সাহিত্য-সেবা ৬৭ 
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উপসংহান্র 


কালের প্রবাহে যাহা বিলীন হইয়াছে, তাহাকে টানিয়! তুলিবার 
প্রয়াসকে অনেকে বাতুলত৷ মনে করিবেন। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই 
জানেন, পৃথিবীর ইতিহাসে সমসাময়িক বিচারে অনেক সময় তুল 
হইয়াছে-স্বৃত ও বিশ্াত অনেক বস্তই আবার স্বমর্ধ্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । বলদেব পালিতের কাব্যস্থট্ি সেই জাতীয় বস্তু কি না, 
তাহার বিচার না করিয়া আমর] তাহার পরিচয় আধুনিক যুগের সহদয় 
ও চিন্তাখীল পাঠকের দরবারে উপস্থিত করিলাম, তাঁহারাই বিচার 
করিয়া দেখিবেন, কবি বলদেব পালিতকে বিস্বত হইয়া আমরা ভুল 
করিয়াছি কি না। সংস্কৃত-সাহিত্যের অফুরন্ত তাগার হইতে রত্বরাঁজি 
আহরণ করিয়া! বলদেব মাতৃভাষা! ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ; 
বাংলা ছন্দ বিষয়েও তাহার দান সামান্য- নহে। তিনি যে কালে 
প্রতিষ্ঠা অজ্জন করিতেছিলেন, সেই কালেই প্রবলতর প্রতিভার 
আবির্তাবে স্থানচ্যুত হইতে বাধ্য হইয়াছেন, এই ঘটনাই তাহাকে 
বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্র হইতে বিলু্ করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বঙ্কিমচন্দ্র 
তাহাকে অনাধুনিকতাদোষে দুষ্ট করিয়াছেন। দীর্ঘ কালের অবকাশে 
আজ বলদেব পালিতকে ম্মরণ করিতে গিয়া আমরা দেখিতেছি, তিনি 
স্বয়ং বিলুপ্ত হইলেও তাহার অনুত্যত পথ ধরিয়া]! অনেকে খ্যাতি.অঞ্জন 
করিয়াছেন । বলদেব পালিত প্রাীনপন্থী হইলেও তাহার কাব্যে 
অনেক নৃতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত ছিল। তাহারই প্রতি বাঙালী রসিক- 
সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য এই ক্ষুদ্র পরিচয়টি লিখিত হইল। 
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গ্যামাচর॥ মনন অনবাৰ 


১৮১৪-৮১৮৮৭ 


বাল্যজাবন 


১৮১৪ খ্রীষ্টাবের ২০এ মার্চ (৮ চৈত্র ১২২০) এক মন্ত্রাস্ত ব্রাহ্মণ- 
পরিবারে শ্যামাচরণ সরকারের জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম 
ইরনারায়ণ সরকার । হ্রনারায়ণের নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত চূর্ণী- 
তীরবর্তী মামজোয়ানি গ্রাম । তিনি পৃণিয়ায় রাণী ইন্্রাবতীর দেওয়ান 
ছিলেন; এই পূর্িয়াতেই শ্তামাচরণের জন্ম হয় | 

পাঁচ বৎসর বয়সে শ্টামাচরণের পিতৃবিয়োগ হয়। হরনারায়ণ 
্ত্রীপুত্রের জন্ত বিশেষ কিছুই সংস্থান করিয়া! যাইতে পারেন নাই; তিনি 
উপাজিত অর্থের অধিকাংশই দানাদি সতকর্মে ব্যয় করিতেন। এই 
ছুঃসময়ে রাণী ইন্দ্রাবতীর উত্তরাধিকারী বিজয়গোঁবিন্দ সিংহ পরলোকগত 
দেওয়ানের পরিবারকে মাসিক ১০২ বৃত্তি দিয়া যথেই্ট সাহায্য 
করিয়াছিলেন। 

শ্তামাচরণ প্রথমে গ্রাম্য গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় যথারীতি পড়াশুনা 
করেন। তীহার বয়স যখন প্রায় ১৪, সেই সময় তাহার খুল্লতাত হরচন্ত্র 
তাহাকে রুষ্জনগরে নিজের নিকট রাখিয়া ফার্সী পড়াইতে অভিলাষ 
করেন। কৃষ্ণনগরে শ্যামাচরণ ধাহার নিকট ফার্সী পড়েন, তিনি ফার্সী 
ভাষায় স্থপত্ডিত শ্রানাথ লাহিড়ী,_্বনামধন্য রামতন্থ লাহিড়ীর জ্ঞাতি- 
খুল্লতাত। ইনি কৃপাপরবশ হইয়া বিনা পারিশ্রমিকে শ্ামাঁচরণকে বিদ্যা 
দান করিয়াছিলেন। তাহার নিকট শ্ঠামাচরণ প্রায় ছয় বৎসর 
মনোযোগ সহকারে ফার্সী অধ্যয়ন করেন। শ্ঠামাচরণ এই সময়ে 
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রামতন্থু লাহিড়ীর মহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। বামতন্গ মাঝে মাঝে 
কলিকাতা! হইতে পিত্রালয় কৃষ্ণনগরে যাইতেন। 


কর্শাসীবন 


ংসারিক অভাব-অনটনের জন্য শ্যামাচরণকে জীবিকা-অন্বেষণে 
কলিকাতা ছুটিতে হইল। তিনি তথায় পিতৃবন্ধু রীভ সাহেবের শরণাপন্ন 
হন। রীড তাহাকে মাসিক ১০ বেতনে নিজ মুন্শীর পদে নিযুক্ত 
করেন। কিছু দিন পরে, রীড সাহেবের একটি মকদ্দমায় পাছে 
মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে হয়, এই ভয়ে শ্টামাচরণ এই চাকুরীটি ছাড়িয়া দিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। এদিকে পূর্ণিয়ায় মাসিক ১০২ বৃত্তিও কোন কারণে 
কিছু দিন পূর্বে বন্ধ হইয়! গিয়াছিল। শ্ঠামাচরণ বিষম সঙ্কটে পড়িয়া 
পূর্ববপরিচিত বন্ধু রামতন্ুর পটলভাঙ্গীর বাসায় আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। তাহার নিকট সকল কথা শ্তনিয়া সহৃদয় রামতন্থ বন্ধুকে 
বিপদে আশ্রয় দিলেন । 
রামতন্থবাবুর আশ্রয়ে থাকিয়া শ্যামাচরণ ছুই বৎসর কাল জীবিকা 
অর্জনের জন্ত কিরূপ প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা তাহার 
চরিতকারের ভাষায় বর্ণনা করিতেছি ১-- 
যখন তিনি রামতন্্ব বাবুর নিকটে অবস্থান করেন, মেই সময়েই 
ভারত-প্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় 
হয়। রামগোপাল বাবু যত্ব চেষ্টা করিয়৷ জোজেফ কোম্পানির আপিষের 
অধ্যক্ষ জোজেফ সাহেবকে হিন্দি পড়াইবার জন্য শ্তামাচরণ বাবুকে 
মাসিক ২* টাক! বেতনে নিযুক্ত করিয়া দেন। তৎপরে ক্যালসেল 
সাহেবকে হিন্দি পড়াইবার জন্তও নিযুক্ত হন। সাহেবদিগকে হিন্দি 
পড়াইবার সময়েই তাহার বিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইল যে, কিছু ইংরাজি ন! 


কম্মজীবন ণ 


জানিলে বিষয়-কার্ধ্য লাভ কর! ছুফর, তজ্জন্ত যখন তাহার বয়ঃক্রম প্রায় 
২২ বৎসর, তখন তিনি রামতন্ত্র বাবুর নিকটে ইংরাজি ভাবার বর্ণমাল! 
শিক্ষ। করিতে আরম্ভ* করিলেন। তৎপরে পটলডাঙ্গাস্থিত শীযুক্ত বাবু 
উমাচরণ মিত্র মহাশয়ের সহিত তাহার বিশেষ সন্ভাব সঞ্চার হওয়াতে 
শ্যামাচরণ বাবু তাহার নিকটে ইংরাজি ভাষায় শ্রী দেশের ইতিহাস ও 
ব্যাকরণ প্রভৃতি অধায়ন করেন। এই সময়ে তাহার ইংরাজি ভাষায় 
অল্প অল্প কথোপকথন করিবার সামর্থ্য জন্সিল। তখন প্রতিদিন 
সায়ংকালে গড়ের মাঠে যে সকল ইংরাজ বায়ুসেবনার্থ ভ্রমণ করিতে 
আমিতেন, তিনি তাহারদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া! জিজ্ঞাসা করিতেন 
যে *আপনারদের মধ্যে কাহারও কি পণ্ডিত ব৷ মুন্সীর প্রয়োজন আছে?” 
এইবূপে চাকরী সংগ্রহ করিয়। লইতেন। তৎপরে এক দিন ঈদৃশ উপায়ে 
ডাক্তার ম্যাক্ডলেণ্ড সাহেবের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি 
তাহাকে ইংরাজি ভাবাজ্ঞ মুন্সী দেখিয়া আহাদ পূর্বক হিন্দি-শিক্ষা জন্য 
নিযুক্ত করিলেন। ম্যাক্ডলেগ্ড সাহেব অত্যল্প কাল মধ্যেই শ্যামাচরণ 
বাবুর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে সার চাল-স্‌ 
টিবিলিয়ান সাহেব কৌন্সিলের মেম্বর হইয়া ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ডি রোজারিও 
সাহেৰকে ইংরাজি, হিন্দি ও বাঙ্গাল! অর্থ-যুক্ত রোমান অক্ষরে একখানি 
অভিধান প্রস্তত করিতে ভার-অর্পণ করেন। ততকাধ্য-সাধনে সাহাষা 
করিবার জন্য হ্যামাচরণ বাবুকে অন্থরোধ পত্র সহ পাঠাইয়া দেন। 
হ্যামাচরণ বাবুর সম্পূর্ণ সাহায্যে যখন প্রাগুক্ত অভিধান খানি প্ররস্তত 
হইয়া মুদ্রিত হইতৈ আরম্ভ হয়, তখন টি,বিলিয়ান সাহেব তাহার এক 
একটা প্রুফ দেখিতেন। শ্যামাচরণ বাবু যখন প্রুফ লইয়! সাহেবের 
নিকট যাইতেন, তখন তাহার মুন্সী দিল্লিনিবাসী ইয়াকুব খা তাহার মুখে 
সময়ে সময়ে কতিপয় অপরিশুদ্ধ উর্দ-বাক্য শুনিয়া উপহাস করিতেন। 
স্তামাচরণ বাবু তাহাতে লঙ্জিত হইয়া বিশুদ্ধ উর্দ, শিক্ষার জন্ত 
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দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। তখন কলিকাতা মান্রাসা কালেজে দিল্লি-নিবাসী! 
হাফেজ গোলাম নবীস নামক জনৈক প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। 
গামাচরণ বাবু তাহার নিকটে উর্দ, শিক্ষা জন্ত উপস্থিত হইলেন।' 
তিনি শিক্ষার্থীর আগ্রহাতিশয় দেখিয়া যত্বের সহিত শিক্ষা দিতে 
লাগিলেন। শ্ঠামাচরণ বাবু তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয় অত্যল্প কাল 
মধ্যে উল্লিখিত ভাষায় বুযৎপন্ন হইবার জন্য সেকৃসপিয়ারের উর্দ, অভিধানের 
শব্দ ও লিঙ্গ-ভেদ এবং ডাক্তার গিলক্রাইষ্ই সাহেবকৃত উর্দ্দ-ব্যাকরণ 
অভ্যাস করিতে লাগিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই প্রাগুক্ত গ্রস্থদ্বয় কণস্থ 
করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে হিন্দী ও উর্দদ, ভাষায় বিশেষ অধিকার লাভ 
করিয়৷ ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই উল্লিখিত ইংরাজি হিন্দি ও বাঙ্গাল! 
অর্থযুক্ত অভিধানখানি অনায়াসে সম্পন্ন করিয়া তুলিলেন। টি,বিলিয়ান 
সাহেব তৎকালে উর্দভাষায় রোমান অক্ষরে যে সকল পুস্তক মুদ্রিত 
করেন, শ্যামাচরণ বাবু দ্বারা 'সৎসমূহ শোধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। 
তদ্দার৷ তিনি টিবিলিয়ান সাহেবের বিশেষ স্নেহভাজন হইয়া উঠেন। 
তাহার কিছু দিন পরেই টি বিলিয়ান সাহেব বিলাত গমন সময়ে অস্টেল 
লিপেজ কোম্পানির উপর এই অন্থুঙ্ঞা পত্র লিখিয়! দিয়! ধান যে, তাহারা 
তাহার হিসাবে শ্যামাচরণ বাবুকে মাসিক কুড়ি টাকা করিয়! বৃত্তি দিবেন। 
তদৃভিন্ন তখন শ্যামাচরণ বাবু চর্চমিশন সোসাইটীর পুস্তকাদির প্রুফ 
শোধন কার্ধযাদি করাতে তাহার আরে! মাসিক দশ টাকা আয় ছিল। 
তিনি সেই ত্রিশ টাক! আয় হইতে মাসিক আট টাকা বেতন দিয়! সেপ্ট 
জেভিয়ার্স কালেজে লাটিন, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ এবং ইংরাজি পড়িতে আরভ 
করিলেন। এবং তত্রত্য জনৈক অধ্যাপকের নিকট ইটালিয়ান ভাবা 
শিক্ষা করিতে লাগিলেন ।**টি,বিলিয়ান সাহেবের বৃত্তি ছুই বৎসর পরেই 
স্থগিত হইয়া গেল,...।-_বেচারাম চট্রোপাধ্যায় £ “মহাত্মা শ্তামাচরণ 
সরকারের জীবন-চরিত', ( ইং ১৮৮২ ); পৃ" ১৩১৫ । 


কর্মজীবন ৯. 


কলিকাতা মাদ্রাসার বাঁংল! শিক্ষক 


কলিকাতা মাদ্রাসার সহিত একটি ইংরেজী-বিভাগ যুক্ত ছিল। 
অধিকাংশ ছাত্র উদর পরিবর্তে বাংল! শিখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় 
ইংরেজী-বিভাগের সংলগ্ন একটি বাংলা-শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ১ জুলাই 
১৮৩৭ তারিখে শ্তামাচরণ মাসিক ২৫২ বেতনে এই বাংলা-শ্রেণীর 
পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। কিছু দিন পরে তাহার বেতন বৃদ্ধি পাইয়া 
৪০২ হইয়াছিল। ১৮৪০-৪২ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে 
(পৃ. ১১৫) কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যাপকগণের নামের তালিকা মধ্যে 
শ্ামাচরণের নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়! যাইতেছে ; ইহাতে প্রকাশ :_ 


ব91013ন7 10777418718 বণনা 
10869 ০£ 


[ব970008 1098167196101;  981575 4000011067009106 


12001 সারার 91100 সি 1195869৮490 টা ০] 1, 188? 
এই পদে নিযুক্ত থাক কালে শ্তামাচরণ কলেজের মৌলবী আবদার 
রহীম ও গয়ান্ুদ্দীনের নিকট আবী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন 
শ্তামাচরণ প্রাতে ৬-১০টা পর্য্যন্ত মাদ্রাসায় বাংলার অধ্যাপনা 
করিতেন। তাহার পর নিজে ছাত্ররপে সেন্ট জেভিয়ার্ঁস কলেজে 
পড়িতে যাইতেন। 


মেদিনীপুরে বেলীর বাঁংল। শিক্ষক 


মাদ্রাসা কলেজ ত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরে শ্তামাচরণ 
মেদিনীপুরের কলেক্টর এইচ. ভি, বেলীর বাংল! শিক্ষকের পদ গ্রহণ 
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১০ শ্যামাচরণ শশ্শ সরকার 


করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে রামতন্থ লাহিড়ী ২৫ মে ১৮৪২ তাবিখে 
তদীয় বন্ধু মেদিনীপুরের ডেপুটি কলেক্টর গোবিন্দচন্দ্র বসাককে যে 
পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল £-- 
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ংস্কত কলেজের ইংরেজী শিক্ষক 


কলিকাতা গবর্ষেট সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবর্গকে ইংরেজী শিক্ষার 
স্থবিধা দিবার জন্য ১ মে ১৮২৭ তারিখ হইতে একটি ইংরেজী-শ্রেণী 
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কর্মজীবন ১১ 


স্থাপিত হয়। এই ব্যবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই ; ১৮৩৫ খ্রীষ্টাবের 
নবেম্বর মাসে ইংরেজী-শ্রেণীটি উঠাইয়! দেওয়া হয়। ইহার সাত 
বৎসর পরে, ১৮৪২ গ্রীষ্টাবকের অক্টোবর মাসে সংস্কৃত কলেজে 
পুনরায় ইংরেজী-শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শ্রেণীর হেড মাস্টার নিযুক্ত 
হন--রসিকলাল সেন।* ১ অক্টোবর ১৮৪২ তারিখে শ্তামাচরণ সরকার 
মাসিক ৭০২ বেতনে ইংরেজীর দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হুন। -শ্যামাচরণ 
এই পদ্দে ছয় বৎসর অধ্যাপন। করিয়াছিলেন । এই কয় বৎসর কলেজের 
অবসর কালে তিনি সংস্কৃত ভাষ! শিক্ষার সুযোগ পাইয়াছিলেন। শ 
কলিকাতা মাদ্রাসায় অধ্যাপনাকালে তিনি ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি আয়ত্ত 
করিয়াছিলেন, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। বস্তুতঃ শ্তামাচরণ বহু- 
ভাষাবিৎ ছিলেন। “পণ্ডিতের দল তাহাকে বিদ্রপ করিতেন ; সংস্কৃত 
'সাহিত্যদর্পণকারের ভাষায় ভরত শিরোমণি তাহাকে ঠাট্রা করিয়া 
বলিতেন- অষ্টাশভাষাবারবিলাসিনীতৃজঙ্গঃ (809 10050090 ০£ 


9121)0991 00901692809 01 18706089669) |” 4; 





* রূসিকলাল সেন সম্বন্ধে "সংবাদপত্রে সেকালের কথা” ২য় খণ্ড (২য় সং.) 
পৃ, ৭২৫-৬ ষ্টব্য। ১৮৫৫ হরষ্টান্দে তাহার মৃত্যু হয়। ১ বৈশাখ ১২৬৩ তারিখের 
“সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ £-- 

“সন ১২৬২ সালের সমুদ্বয় ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ ।-_ ***ভার্র | পুরীর গ্বর্ণমেন্ট 
সংক্রান্ত বিচ্ালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু রদিকলাল সেন পরলোক গন করেন ।” 

+ হরিশ্চন্্র ভট্টাচার্য কবিরতু পিতা ৬খিরিশচন্্র বিদ্যারত্বের জীবন-চরিতে 
লিখিক্লাছেন £ -“শ্তামাচরণ সরকার মহাশয়ের মুখে শুনিক্লাছিলাম যে, তিনি পিতৃদেবকে 
ইংরাজি পড়াইতেন এবং ম্ব়ংও পিতৃদেবের নিকট সংস্কৃত শিক্ষ/ করিতেন। এই 
অন্টোন্তাশ্রিত গুরুশিষ্ভাবে সম্বন্ধ হওয়াতে উভয়ে উভয্নের গরম বন্ধু হইয়া 
ধীড়াইয়াছিলেন।” (পৃ. ৩৫) 

1 আচাধ্য কৃফকমল ভরা চার্য্যের স্মৃতিকথা পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্যযার, পৃ. ৫১। 


১২ শ্যামাচরণ শম্ম সরকার 


সদর দেওয়ানী আদালতের পেশকার ও প্রধান অনুবাদক 
সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া! ১৮৪৮ শ্রীষ্টাব্ের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্তামাঁচরণ' 
সদর দেওয়ানী আদালতে চার্লস টাকারু সাহেবের এজলাসে পেশকার 
নিযুক্ত হন। শ্যামাচরণের জীবনীতে প্রকাশ 
***টকর সাহেব পীড়িত হইয়! অবকাশ গ্রহণ করেন ) তাহার স্থানে 
ডনবর সাহেব আসিয়৷ নিযুক্ত হইলেন ।"*" | 
এই সময়েই একদিন ডনবর সাহেব তাহাকে জিজ্ঞানা করিলেন, 
যে কি উপায় অবলম্বন করিলে অল্পনকালমধ্যে অধিক মোকর্দম! নিষ্পত্তি 
হইতে পারে? এখন যেরূপ পদ্ধতিতে আরজি, জবাব প্রভৃতি পড়া হয়, 
তাহাতে অনেক সময় বৃথা! অভিবাহিত হইয়া! থাকে। ইহাতে প্রতি 
মাসে ৩৪ টী, না হয় পাচটী মোকর্দমাই নিষ্পত্তি করা যায়। তাহাতে 
শামাচরণ বাবু বলিলেন, যে বিবেচন1 করিয়া কল্য আপনাকে ইহার 
উত্তর দ্িব। এই বলিয়৷ তিনি যথাসময়ে কয়েকটী মোকর্দমার নথী 
ঘরে লইয়া গেলেন। বাটাতে যথোচিত পরিশ্রম করিয়া সেই সমস্ত' 
ইংরাজীতে অনুবাদ করিলেন এবং তাহার বিচার্য বিষয় কি, তাহাও 
সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া পরদিন ষথানির্দিষ্ট সময়ে আদালতে উপস্থিত 
হওত তাহ! সাহেবকে দেখাইলেন। অনুবাদ সকলের যাথার্থ্য সপ্রমাণ 
জন্য সাহেবের হস্তে ইংরাজি অন্থবাদ দিয়া আপনি নথীটি পড়িতে 
লাগিলেন। ডনবর সাহেব তংশ্রবণে এবং অনুবাদ পাঠে সবিশেষ 
আহ্বাদিত ও সন্তুষ্ট হইলেন। এইরপে অল্প কাল-মধ্যে ইংরাজিতে 
মোকর্দমার ভাব ও অবস্থা অবগত হইয়া উভয় পক্ষীয় উকীলদিগকে 
আহ্বান করত তাহা অবগত করিয়া অনধিক কাল-মধ্যে তাহারদের 
বন্তৃত৷ শ্রবণ পূর্বক ডনবর সাহেব প্রতিমাসে অধিক মোকর্দম! নিষ্পত্তি 
করিতে লাগিলেন। 
তৎকালে সদর দেওয়ানিতে যে সকল জজ ছিলেন, তন্মধ্যে 
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জে, আর, কলবিন লাহেবই সর্বাপেক্ষা কার্যাদক্ষ ছিলেন। তাহার 
এজলাসেই প্রতিমাসে অধিক মোকর্দম] নিম্পত্বি হইত। তিনি ভনবর 
সাহেবকে কোন কোন মাসে তদপেক্ষা বহুসংখ্যক মোকর্দমা নিষ্পত্তি 
করিতে দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। একদিন তাহার কারণ অন্থসন্ধান 
করিবার জন্ত ডনবর সাহেবের চেম্বারে উপস্থিত হইলেন। শ্যামাচরণ 
বাবুও তখন তথায় বর্তমান। ছিলেন। ডনবর সাহেৰ মোকর্দিম। শীঘ্র 
নিষ্পত্ির নিদর্শনন্বরূপ শ্ঠামাচরণ বাবুর কৃত নথীর তরজমা সকল 
কলবিন সাহেবের হস্তে অর্পণ করিলেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই 
শ্যামাচরণ বাবুর যোগ্যতা ও কাধ্যদক্ষতারও সবিশেষ পরিচয় প্রদান 
করিলেন। তদবধি সার রবার্ট বার্লেো৷ এবং কলবিন সাহেবও কোন 
কোন মোকর্দমা শ্যামাচরণ বাবুর দ্বারা অনুবাদ করাইয়া লইতেন। 
ইহাতে কলবিন সাহেব বিশেষ কাধ্য-ুবিধা দেখিয়া তৎকালীন গবর্ণর 
জেনরল বাহাদুর লর্ড ডেলহউসী সাহেবের নিকট যাইয়া এই সমুদায় 
বৃত্বাস্ত অবগত কারলেন এবং শ্যামাচরণ বাবুর বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দিয়া 
বলিলেন, যে প্রস্তাবিত নিয়মে কাধ্য হইলে বিচারক-সংখ্যা অনায়াসেই 
কমাইতে পারা যাইবেক। কার্ধ্য-কুশল গবর্ণর জেনরল বাহাছুর, কলবিন 
সাহেবের প্রস্তাবে আগ্রহের সহিত অন্থমোদন করত তাহাকে এই আদেশ 
দিলেন, যে শ্যামাচরণ বাবুকে মাসিক ৪০* চারি শত টাকা বেতনে প্রধান 
অন্থবাদক-পদে নিযুক্ত করিবেন ।**এই অবধি প্রত্যেক জেলা জজের 
আপিষে সেরেস্তাদার এবং পেশকারের মধ্যে এক জনের পদ রহিত করিয়া, 
তৎপদে এক একজন অনুবাদক নিষুক্ত করিবার আদেশ হইল ।-_বেচারাম 
চট্টোপাধ্যায় £ “মহাত্ব। শ্যামাচরণ সরকারের জীবন-চরিত”, ( ইং ১৮৮২ ), 
পৃ" ১৯-২১। 


১৮৫০ গ্রীষ্টাবে শ্তামাচরণ মাসিক ৪০০২ বেতনে সদর দেওয়ানী 
আদালতের ইংরেজী বিভাগে প্রধান অন্নবাদকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। 


১৪ . স্টামাচরণ শর্খ সরকার 


রী কোটের চীফ্‌ ইণ্টারপ্রিটর 


১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে স্ুগ্রীম কোর্টের প্রধান ইণ্টারপ্রিটর এভিয়ট সাহেব 
অবসর গ্রহণ করেন। শ্ঠামাচরণ এই পদের প্রার্থী হন। সদর দেওয়ানী 
আদালতের বিচারপতিরা এবং রাধাকাস্ত দেব, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ 
দেশীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি একবাক্যে শ্তামাচরণের বিদ্যাবুদ্ধি ও যোগ্যতা 
বিষয়ে স্থপারিশ করায়, ১৮৫৭ গ্রষ্টাব্ের জুলাই মাসে শ্টামাচরণ মাসিক 
৬০০২ বেতনে চীফ ইণ্টারপ্রিটরের পদ লাভ করেন। বাঙালীদের মধ্যে 
তিনিই সর্বপ্রথম এই পদ অলঙ্কত করেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা 
তাহার কাধ্যে অত্যন্ত সন্তষ্ট ছিলেন; তাহাদের আদেশে, শ্তামাচরণ 
কলিকাতার মধ্যে কাহারও জবানবন্দী লইবার জন্য যাইতে হইলে 
প্রত্যেক বারে ছুই মোহর করিয়। কমিশন পাইবার অধিকারী 
হইয়াছিলেন। 

১৮৭৩ গ্রীষ্টাব্ধের জানুয়ারি মাস পধ্যস্ত এই কম্ম যোগ্যতার সহিত 
সম্পাদন করিয়া, মাসিক তিন শত টাকা পেন্সনে শ্টামাচরণ অবসর গ্রহণ 
করেন। 


ঠাকুর-আইন-অধ্যাপক 

১৮৭২ খ্রষ্টাবে শ্তামাচরণ সরকার ঠাকুর-আইন-অধ্যাপক (11820: 
179 116060:9:) পদে মনোনীত হন। এই পদের দক্ষিণা ছিল 
দশ সহন্ন টাকা। দেশীয় যোগ্য লোকের অভাবে এই উচ্চ পদ.ইউরোপীয় 
পর্ডিতেরাই অধিকার করিতেন। বাঙালীদের মধ্যে শ্ঠামাচরণই 
সর্বপ্রথম এই সম্মানিত পদ লাভ করেন। এই সংবাদে ১৮ জুলাই 
১৮৭২ তারিখে “অমৃত বাজার পত্রিকা” লেখেন £-. 
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বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রতিঠিত স্মৃতি অধ্যাপকের পদে বাবু 
শ্তামাচরণ সরকার বিশ্ববিগ্ভালয়ের সেনেট কর্তৃক মনোনীত হইয়াছেন। 
উক্ত পদের নিমিত্ত ব্যারিষ্টার গুডিফ সাহেব ও পিফার্ড সাহেব প্রাধিত- 
ছিলেন। বাবু শ্তামাচরণকে মনোনীত করিয়া সেনেট সমস্ত বাঙ্গালীকে 
সম্মান দান করিলেন। 
পর-বৎসরও বিশ্ববিদ্ভালয়: এই পদে শ্টামাচরণকে নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। ২ আগস্ট ১৮৭৩ তারিখের “ভারত-সংস্কারক' পত্রে 
প্রকাশ £__ 
সংবাদাবলী ।-_আমরা শুনিয়। আহ্লাদিত হইলাম ষে কলিকাতার 
বিশ্ববিদ্ভালয় বাবু শ্টামাচরণ সরকারকে আর এক বৎসরের জন্য ঠাকুর ল 
লেক্চররের পদে অধিঠিত থাকিতে সেনেটে অন্ত্ররোধ করিয়াছেন। 
শ্তামাচরণ বাবু একজন বিশিষ্ট যোগ্য লোক, বিশেষতঃ তিনি যে প্রণালী 
অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দান আরম্ভ করিয়াছিলেন, এখনও তাহা শেষ 
হয় নাই। 
এই পদে নিযুক্ত হইয়া শ্টামাচরণ মুসলমান-আইন সম্বন্ধে যে বক্তৃতা! 
করেন, তাহা তাহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক | তাহার বক্তৃতাগুলি, 
১৮৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ছুই খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে । 


কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ফেলো 


১৮৭৫ গ্রীষ্টাৰে শ্তামাচরণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো! নির্বাচিত 

হন। এই প্রসঙ্গে ৬ মার্চ ১৮৭৪ তারিখে “ভারত-সংস্কারক+ লেখেন £_ 

সংবাদাবলী ।__.*.আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম,-"ঠাকুর 

প্রতিষ্ঠিত আইন অধ্যাপক বাবু শ্টামাচরণ মরকার কলিকাতা! বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ের 'ফেলো' হইয়াছেন। 


১৬ হ্যামাচরণ শরম সরকার 
বিদ্যাভূষণ+ উপাঁধিলাভ 

হ্যামাচরণ বাবু-"ধর্শ-শাস্ত্র চচ্চা দ্বারা কাল-সহকারে একজন 
অসাধারণ ধর্মশাস্ত্রবিশারদ মহামান্য পণ্ডিত-অগ্রগণ্য হইয়! উঠিয়াছিলেন। 
“সনাতন-ধর্ম-রক্ষিণী সভার” কলিকাতার ও নবদীপ প্রত্ৃতির সধ্ধিষ্ভাশালী 
স্থবিখ্যাত সুপপ্ডিত সভ্য-মহোদয়গণ তাহার প্রকৃত গুরণগ্রাহী হইয়া, 
তাহাকে যে “বিষ্ভাভূষণ' উপাধি প্রদান করেন, তাহা যথার্থই তাহার 
গুণানুরূপ হইয়াছিল ।* 


জনহিতকর অনুষ্ঠান 


শ্যটামাচরণ বু জনহিতকর কার্যে অর্থব্যয় করিয়! গিয়াছেন। এখানে 
একটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিব । ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্টামাচরণ 
স্বগ্রাম__মামজোয়ানিতে একটি ইংরেজী-বাংল] বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ। করেন। 
১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পথ্যন্ত তিনি একাই স্কুলের ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। 
শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে এই স্কুলটির যে বর্ণনা পাওয়া যায়, নিয়ে 
তাহা উদ্ধৃত করিতেছি £-- 


1107810021) 19০70০7.---11018 50100] 9৪8 88690118190 70 1868 05 
13900 91082109000 91025 10692019602 0 609 901089759 000৮, 
08100669109 আ?)010 05092890 ০ 689 90100] 8৪ 00299 0 61896 
£91061617797) 611] 659 186 01 9070691009৮) 1860, দা18920 29 00582107289176 
[806 01 50010995600 % 200010610) 729 98108101090. 13800 91097080700 
10051998 0010607906105 600 6০69] 8002706 01 ৪01390710610108 171109011 
2085৪ 6199 60161010196 ০0£ 92 10০0 86 859 12569 01 100 801028 & 
21006101079 10895 6০0 0155 170 911 0108108 0: 7800909 85 & 200061। 
৪০75:08 8179 ৪00০৮ 0 6109 90০০1. 901) 11700721565 8৪ 1019 19 
২7015 6০ 9০ 72096 সা 10 6018 0০001265, 10109 10861606100, 19000:8 





* বেচারাম চটোপাধ্যায় £ “মহা! শ্তামাচরণ সরকারের জীবন-চ্িত', পৃ. ৩৪। 
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01009 659 0808] ৫100816198 01 9% 1:89 901001, 17129 090019 2099 
1০ 05100610106 102 60০ 900086100. ০£ 61092 01031602920 2100. 0009- 
00622615096 ভণযযে 66619 10: 609 907০০1,---1%90০0:69 05660 25 019 
1869, ০: নল, ভা০০০:০। 2708799060০ 90100189 09262] 10151820120, 
(06106707 17782076 015 722/0150 178645065010-তত01 7807-62, &00, 4, 
0. 26.) 


"এতত্তিনন সাধারণের মঙ্গল উদ্দেশে নিজ-গ্রাম মামজোয়ানি হইতে 
হাজরাপুর অবধি একটি এবং মামজোয়ানি হইতে বাদকুল্যার সন্নিহিত 
স্থপ্রসিদ্ধ রাঁজ-পথ পধ্যন্ত অপর একটি বর্ত্ঘ বহু অর্থব্যয়ে নির্মাণ করিয়! 
দিয়া তত্প্রদেশস্থ লোকের বিপুল মঙ্গল সাধন করিয়! গিয়াছেন।... 
তথ্যতিরেকে প্রতি-বর্ষে দলুই গ্রাম ও হলুদ্পাড়া নামক গ্রামদ্বয়ের 
মধ্যবর্তী স্থবিস্তৃত প্রান্তরমধ্যে--সেই জল-শৃন্য প্রদেশে হিন্দুমু্লমান 
ছুই জাতির জন্য দুইটি স্বতন্ত্র কূপ খনন করিয়া একটি হিন্দু একটি 
মুসলমান ভূত্য নিযুক্ত রাখিয়।৷ জলছত্র প্রদান পূর্বক উভয়-জাতির তুল্য 
রূপে শুশ্রষার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন । সেই প্রান্তরবাহী পথিকগণ ও 
পাশ্ববস্তী পল্লীর লোক সকল এবং কৃষক ও গোপাল প্রভৃতি তাহার 
প্রদত্ত জলছত্রে জলপান ও বিশ্রাম করিয়া শ্রান্তি দূর ও ক্ষুৎপিপাসা 
নিবারণ করিত 1৮%* 

শ্যামাচরণ দানবীর ছিলেন । দীনদরিদ্র অনাথ আতুরকে অনবস্ত্র দাঁন, 
অসহায় বিদ্া্থাকে বিগ্যাদান, নিরুপায় বিধবাকে মাসিক সাহায্য দান 
প্রভৃতি সৎকন্মে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া তিনি জীবনে বহু পুণ্য অর্জন 
করিয়৷ গিয়াছেন। 





গ বেচারাম চট্টোপাধ্যায় 2 “মহাজ। গ্তামাচরণ সরকারের জীবন-চরিত” পৃ. ৩৮। 
হর 


১৮ হ্যামাচরণ শর্খ সরকার 


ধর্মমত 
এই প্রসঙ্গে তাহার চরিতকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে 
কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিতেছি £-- 

_ শ্তামাচরণ বাবুর বাল্য-জীবন হইতেই ঈশ্বরের প্রতি শ্দ্ধা-তক্তি- 
এবং পরকালের প্রতি অটল বিশ্বাস ছিল। ঈশ্বরকে গ্রীতি করা এবং 
তাহার প্রিয়-কার্ধ্য সাধন করাই যে তাহার প্রকৃত উপাসনা, এ বিশ্বাসচী 
আমৃত্যু তাহার হৃদয়ে দীপ্তি পাইয়াছে। পারসী ও আরবী ভাষায় 
ঈশ্বর-বিষয়ক বহুবিধ গ্রন্থ-পাঠে এবং সংস্কৃত ভাষায় শ্রুতি-উপনিষদাদি 
অধ্যয়নে তাহার ধশ্মভাৰ আরে! উদ্দীপ্ত হইয়! উঠে। যখন তিনি পঁচিশ 
টাকা বেতনে ১৮৩৭ খুষ্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসা কালেজে পণ্ডিতের কার্য 
করিতেন, তখন হইতেই তাহার আদি ত্রান্মসমাজের সহিত যোগ 
হইয়াছিল 1... 

্‌ পরম পুজ্যপাদ মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-মহাশয়ের সহিত তাহার 
যোগ হওয়াতে, ব্রাঙ্গ-ধন্মের প্রতি তাহার বিশেষ আস্থা ও বিশ্বাস 
জন্মিয়াছিল। তজ্জন্য তিনি নিয়মিত রূপে আদিব্রাহ্ম-সমাজে উপস্থিত. 
হইয়!, অরূপী অশরীরী পরব্রদ্ষের উপাসন! করিয়া কৃতার্থ হইতেন এবং 
১৭৬৭ শকের ১৩ কার্তিক [২৮ অক্টোবর ১৮৪৫ ] দিবসে ব্রাহ্ম-ধন্ম 
অবলম্বন করেন । তাহার সেই অবলম্বিত ধশ্ব-মত প্রচারের ভন্য-_ 
সাধক-মগুলীর ইশ্বর প্রেম উদ্দীপ্ত করণার্থ আদি ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা- 
কালে কয়েক বার বন্তৃতা করিয়াছিলেন।***পরে বিদ্যা-শিক্ষা ও বিষয়- 
কার্যের ব্যস্তত। প্রযুক্ত অনবকাশ নিবন্ধন শ্যামাচরণ বাবু আর নিয়মিত 
রূপে আদি-ত্রাহ্ম সমাজে উপস্থিত হইতে পারিতেন না। কিন্তু 
মৃত্যুকাল পধ্যস্ত তিনি আর্দি-সমাজের মত ও বিশ্বাস পোষণ করিয়া 


আসিয়/ছিলেন ।*** 
তাহার 'গকার” ও "গায়ত্রীর' উপরে বিশেষ নিষ্ঠা ছিল। তিনি 


কর্মজীবন ১৯ 


“বলিতেন 'এক গায়নতরীতেই সাধকের আত্মোন্নতির প্রকুষ্ট উপায় নিহিত 
আছে।” 'অর্থ-সহ ত্রিপাদ-গায়ন্রী উচ্চারণেই সাধকের উপাসনার গৃঢ় 
তাৎপর্য সংসাধিত হইতে পারে ।” তিনি স্বয়ংও মৃত্যুকাল পর্্যস্ত সেই 
ওকার ও গায়ত্রী বাক্য অবলম্বন করিয়া পরত্রদ্ষের ধ্যান ধারণ করিতে 
করিতেই মানবলীল! সম্বরণ করিয়াছেন।-_বেচারাম চট্টোপাধ্যায় £ 
মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের জীবন-চরিত', পৃ. ৩৫-৩৭। 

আদি ব্রাঞ্ষমাজের সহিত শ্যঠামাচরণের যোগের কথা “রাজনারায়ণ 

বন্থুর আত্ম-চরিতে; এইরূপ উল্লেখ আছে £-- 

***প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া! (ইং ১৮৪৬ সালের প্রারস্তে ) 
ত্রাহ্মধন্ম গ্রহণ করি,**ব্রাঙ্ধাধশ্ন গ্রহণ করিয়াই পরম শ্রদ্ধাম্পদ দেবেন্দ্র 
বাবুকে এক পত্র লিখি।*. দেবেন্দ্র বাবু এই পত্র পাইয়া! আমার সঙ্গে 
কথোপকথন করিতে এবং ব্রাহ্গধশ্ন প্রচারার্৫থ আমার সহিত পরামর্শ 
করিতে ও তদ্বিযয়ে আমার সাহায্য লইতে প্রত্যহ গাড়ী পাঠাইতেন। 
আমি গিয়! দেখি, আমার ভূতপূর্ব শিক্ষক ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
ব্যবস্থাদর্পণ-প্রণেতা বিখ্যাত শ্যামাচরণ সরকার তখন তাহার প্রধান 
সঙ্গী। দুর্গীচরণ বাবু ইংরাজীতে উপনিষদ তরজমা করেন এবং 
ম্যামাচরণ বাবু বক্তৃতা করেন। শ্যামাচরণ বাবু ষে দিন সমাজে বক্তৃত! 
করিতেন, সেদিন লোকে লোকারণ্য হইত। অসংখ্য যুবকের আগমন 
হইত। তাহার বক্তৃতার কিঞ্চিৎ নমুন! নিম্নে প্রদত্ত হইল। দধশ্বযুদ্ধে 
অধশ্ম-বিরুদ্ধে সাজ রে সাজ, কি ' ভয়, কি সংশয়, যতোধশ্ম স্ততোজয়, 
সাজ রে সাজ।” তিনি অবশ্ত গগ্যে বন্তৃত৷ করিতেন, কিন্তু উপরে উদ্ধৃত 


তাহার বক্তৃতার অংশ দিব্য ছন্দের আকারে নেওয়! যাইতে পারে। 
“ধশ্মযুদ্ধে অধশ্মবিরুদ্ধে সাজ রে সাজ। 
কি ভয়, কি সংশয়, 
যতোধশ্ম স্ততোজয়। 
সাজ রে সাজ” 


২ স্টামাচরণ শশ্শ সরকার 


তিনি একবার কোথায় বলিবেন, সংসারকে অসার জ্ঞান কর, 
“ওকারকে গলার হার কর,” তাহা! না বলিয়! বলিয়াছিলেন, *“সংসারকে 
সার কর, ওঁকারকে গলার হার কর।” তিনি গ্রীক জানিতেন। এমন 
খ্যাত ভাষ! নাই, যাহা তিনি জানিতেন না। তিনি প্রসিদ্ধ গ্রীক বক্তা 
ডিমস্থিনিস্কে অন্নুকরণ করিতে ভাল বাসিতেন। এখেনস্-নগরবাসী 
লোকেরা পূর্বব গৌরব এতদূর হারাইয়াছিল যে, মেসিডনের রাজা ফিলিপ 
সৈগ্ক লইয়া এ নগর আক্রমণার্থ প্রায় মহরের ফটকের নিকট আসিয়া- 
ছিলেন, 'এমন সময়ে ডিমস্থিনিস, দেশ শাসনার্থ সাধারণ তন্ত্রের ষে সভা! 
হইত, তাহাতে দণ্ডায়মান হইয়া, তাহার বক্তৃতা! এই বাক্য দ্বারা আর্ত 
করিয়াছিলেন “9 44610910197. 07091) | 70 1010597 /010010187 
2097] 1 “হে এখেন্সবাসী শ্ত্রীগণ, আর তোমরা পুরুষ নহ।” 
শ্তামাচরণ বাবুও এক দিন কোন সভাতে উঠিয়া বলিয়াছিলেন, “হে 

. বঙ্গবাসী স্ত্রীগণ ! আর তোমরা! পুরুষ নহ।”__পৃ* ৪৬-৪৮। 


সত্য 
১৪ জুলাই ১৮৮২ (৩০ ভান্র ১২৮৯) প্রত্যুষে দ্বিতীয় পক্ষের পত্রী 
ও ভীহার গর্ভজাত পুত্র দীননাথকে বরাখিয়। ৬৭ বৎসর ৫ মাস ২২ দিন 
বয়সে পরলোক গমন করেন । তাহার চরিতকার সত্যই লিখিয়াছেন £-- 
দীন-হীন বঙ্গ-বাসীর মধ্যে যদি কেহ একাধারে প্রধানতম মৌলবী, 
মুফতি, কাজী প্রভৃতির অসদৃশ গুণ, বিষয়ীর বিষয়-বুদ্ধির শ্রেঠঠতা, 
কশ্সিষ্ঠের অসামান্ত কার্ধ্য-নিপুণতা, দেশীয় বিদেশীয় বহুবিধ ভাষায় 
অভিজ্ঞতা, হিন্দু মুসলমান জাতির প্রাচীন ও নব্য স্থৃতিশান্ত্র সকলে 
অন্থপম দক্ষতা, এতদ্েশীয় রাজ-বিধি সমূহে সমধিক পারদশিতা৷ এবং 
নিষ্ধাম দান-ধন্ম-অনুষ্ঠানে সবিশেষ পটুত1 দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি 
একবার শ্যামাচরণ বাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তিনি যেমন স্বীয় 


গ্রস্থাবলী ২১ 


ষত্ব চেষ্টার বলে-_ আপনার শিক্ষা-প্রভাবে কশ্ম-ক্ষেত্রে উচ্চপদ লাভ 
করিয়াছিলেন, তেমনি বিছ্ভা ও বহুজ্ঞতার দ্বারা পপ্ডত-সমাজে শ্রেষ্ঠ- 
আসন, প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।_ বেচারাম চট্টোপাধ্যায় £ 'মহাত্মা শ্তামাচরণ 
সরকারের জীবন-চরিত+। পৃ* ৪৪-৪৫ | 


গ্থাবলা 


শ্টামাচরণ যে সকল গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন, সংক্ষিপ্ত 
পরিচয়.সহ সেগুলির একটি তালিকা দ্রিতেছি £_- 


১। 17670026060 60 6702 76707%126  740157/206, 
8080560. 60 9690.91068 100 107 101001191, 11) ০ 1297৪, 
9 & 86159. 180, 7১, 409. 


ইংরেজী ভাষায় লিখিত এই ব্যাকরণখানির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার 
ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত 
করিতেছি £-_ 
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্যামাচরণ শন্ব সরকার 
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01978726 1017009, 


এই ব্যাকরণখানি বিশেষ উপযোগী হওয়ায় গবর্ষেন্ট ইহার ১০০ 


খণ্ড লইয়া শ্তামাচরণকে সহম্্ মুদ্রা প্রদান করেন। 


২। বাঙগল। ব্যাকরণ। ১২৫৯ সাল। পৃ. ২৬৯। 


শিক্ষা-সংদদের অধ্যক্ষ ডিস্কওয়াটার বীটনের অন্ুরোধে, ১৮৫২ 


্ীষ্টাবে শ্যামাচরণ তাহার ইংরেজী ব্যাকরণখানি পরিবপ্তিত আকারে 
ংলায় প্রকাশ করেন। “বাঙ্গল! ব্যাকরণের ভূমিকা হইতে কিঞ্চিৎ 
উদ্ধত করিতেছি £-- | 


অনেকে বিবেচন! করেন বাঙ্গল! ভাষা! এমত সমৃদ্ধ নয় যে তাহাতে 
নান! দেশীয় শান্ত্রসমূহ অন্থবাদ কর! যাইতে পারে। এ তাহাদের ভ্রম। 
কিন্তু ষগ্চপি বঙ্গভাষাকে ক্ষুদ্র বলিয়াই মান বায়, তথাপি কি ইহা! প্রবৃদ্ধ 
হইতে পারে না ?--যৎকালে ইংরাজদের ভাষ! অতি ক্ষুন্ধ ও অনেক 
বিষয়ে অকণ্মণ্য ছিল, তখন যদি তাহার! এইরূপ বিবেচনায় ভরসাহীন 
হইতেন, তবে কি তাহাদের ভাষা এমত প্রবৃদ্ধা ও তাহাতে লক্ষাতীত 
গ্রন্থ লিখিত হইতে পারিত? ন! তাহাতে নান! দেশীয় এত শাস্ত্রের 
অন্থুবাদ ও প্রচার হইয়া তদ্দেশে এত বিদ্াবৃদ্ধি ও শ্রবৃদ্ধি হইত? 
কিন্ত বাঙ্গল! ভাষাকে তাহার! যেমত অকর্ধণ্য বোধ করেন তাহা৷ তেমত 


গ্রন্থাবলী ২৩ 


নয়, এবং ইংরাজদের আদি ভাষাবৎ ক্ষুত্রও নয়? ইহাতে ষে কোন 
অভিপ্রায় বথাযোগ্যরপে ব্যক্ত কর! যাইতে পারে; ছুই বা অধিক পদ 
যেমত সংস্কতে তেমনি বাঙ্গলাতে সন্ধি সমাসত্বারা সংযুক্ত করা যাইতে 
পারে, এবং ষে কোন শাস্ত্রীয় পদ-বিশেষ যথার্থতঃ অন্কুবাদ কর যাইতে 
পারে&। বাঙ্গলার ন্যায় রচনাসুগ্রমতা ইউরোপীয় অতি অল্প ভাষায় 
আছে। অধিকন্তু, সংস্কৃত বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াবাচক, ও সমুচ্চয়ার্থ- 
কাদি শব্দ বাঙ্গলায় বিস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে, হইতেছে এবং প্রায় তাবতই 
চলিত হইতে পারে। এততিন্ন, বহু কাল পর্যন্ত এদেশ মুসলমানদের 
অধীন থাকাতে, আর অধুন! ইহা! ইংরাজ-রাজ্য ও ইহাতে নান! দেশীয় 
লোকের আগমন হওয়াতে তত্তভ্ভাধার অনেক কথা বাঙ্গলার় চলিত হইয়! 
বঙ্গভায! আরে! অধিক সমৃদ্ধিমতী হইয়াছে ও হইতেছে । এতাবতা, 
আমাদের ভাষা ক্ষুত্র নয়, কেবল ইহাতে পুস্তক অল্প, বিশেষতঃ শান্ত্র- 
'বোধক হিতোপদেশক গ্রন্থ অতি অল্প, কিন্ত মে দোষ আমাদের, আমাদের 
ভাষার নয়। অতএব এক্ষণে আমাদের যে অবস্থা! তাহাতে পূর্ববাবস্থ 
ইংরাজদের মত বিবিধ উপকারক শান্ত্রবোধক ও বুদ্ধিবর্ধক গ্রন্থ বাঙ্গলায় 
প্রস্তুত করিয়া তদুপদেশঘ্ধারা সাধারণের মনকে বিজ্ঞানর্ূপ কিরণে 
প্রদীপ্ত ও অবিদ্যাজন্ত ছুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করাই শ্রেষঃ কশ্ম। কিন্ত 
বাঙ্গলা উত্তমরূপে ও শ্ুদ্ধরপে না জানিলে কিরূপে তৎকশ্ম সম্পন্ন হইতে 
পারে? এবং বাঙ্গল। ব্যাকরণ ন1 জানিলেই ৰা! কিরপে শুদ্ধবপে 
বাঙ্গলা জান! যাইতে পারে। এতাবতা, অগ্রে একখান ব্যাকরণ রচনা 
 অত্যাবশ্তক। কারণ ব্যাকরণ সকলের মূল, ব্যাকরণ জ্ঞান বিনা যিনি 
. যাহা লিখুন সে অশুদ্ধ ও অসিদ্ধ। পরস্ত এ ব্যাকরণ শুদ্ধবাঙ্গলা বলির 
ৰ খ্যাত কএকটী কথার হইলে মহামহোপাধ্যায় ৬ রাজা রামমোহন রাস 


| যাহা লিখিয়াছেন তাহাতেই এক প্রকার কর্ম চলিতে পারিত ; কিন্ত 
্ 





* ইহ] পাঁদুরি কেরি সাহেব প্রত্থৃতি মহীশযগণকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। 


হমাচরণ শর্শ সরকার 


যেহেতু বাঙ্গলার অধিকাংশ সংস্কত, এবং হিন্দী, পারসী, ও ইংরাজী 
প্রভাতি ভাষার অনেক শব্দ ইহাতে এমত চলিত যে এক্ষণে ততৎপদবোধ্য 
অভিপ্রায় বাঙ্গলাপদদ্বারা প্রকাশ করিতে গেলে সে একরূপ অদ্ভূত 
বাঙ্গল! শুনায়, সর্বসাধারণের বোধগম্যও হয় না; অপিচ সকল শব্দের, 
প্রতিশব্দ ও পাওয়া যায় না; তবে অন্ত ভাব! হইতে গৃহীত ও ব্যবহৃত 
শব্দনকল কিরপে পরিত্যাগ কর! যাইতে পারে? বিশেষতঃ বাঙ্গলা 
হইতে সংস্কৃত শব্দসমূহ তুলিয়া লইলে, লাতিন ও গ্রীক শব্দহীন হইলে 
ইংরাজীর যে দশ! বাঙ্গলার ততোধিক ছুর্দশ! হইবে। কিন্তু এর কল 
শব্দ ত্যাগ করার আবশ্তকতাই বা কি? যেহেতু ভাষা কেবল অভিপ্রায় 
প্রকাশের নিমিতে বই নয়; অতএব যে শব্দ ব্যবহারে এ অভিপ্রায়, 
উত্তমরূপ প্রকাশ পায় তাহাই ব্যবহাধ্য । এবং যে কালে যে ভাষ! 
যদবস্থ ততকালে তদবস্থ সেই ভাষ! শুদ্ধরপে ব্যবহারের নিয়ম প্র নম প্রদর্শন 


শিপন খারা রর 


ব্যাকরণের অভিথেয়। ট্র' ভাষার সাধু অসাধু* পদ বিবেচনা না পূর্বক 
অমাধৃত্যাগে সাধু শব্দ কএকটামাত্র বিষয়ক সুত্র রচন! ব্যাকরণের কার্য. 
নয়, এবং তেমত ব্যাকরণে অতি অল্প কাধ্য হয়। এতাবতা, অধুন। 
বাঙ্গলায় যত ভাষার যত কথ! প্রচলিত আছে, বাঙ্গল! সম্বলিত তৎসমুদয় 
কথ শুদ্ধরপে ব্যবহার নিমিত্ত এক খানি ব্যাকরণ অত্যাবশ্যক । অপর 
ষে কএক খানি ব্যাকরণ এক্ষণে বর্তমান, তাহাতে বাঙগলায় ব্যবহাত 
সমুদয় কথ! শুদ্ধরপে ব্যবহারের নিয়ম অপ্রাপ্য ; এবং মধ্যে২ ভ্রমও, 
দ্রষ্টব্য ; বিশেষতঃ বিজাতীয় মহাশয়ের যে ছুই এক খানি লিখিয়াছেন, 
তাহাতে বিদ্গাতীয় প্রমাদ হইয়াছে । এ প্রমাদে বিরক্ত বঙ্গভাবানুরক্ত 
কতিপয় মহাশয় প্রথমতঃ সাহেবদিগের পাঠের নিমিত্তে ইংরাজিতে 





* ইংরাজী ও পারসী পাঠকের! তন্তভীষার শব বাঙ্গলায় ব্যবহার করেন, পণ্ডিত 
মহাশয়ের। তদ্রপ বাঙ্গলাকে অনাধুবাদে সংস্কৃত শব্ধ বা পদ পুর্ণ বাঙগল। বাক্যকে সাধু 
ভাবা কহেন। 


গ্রন্থাবলী ২৫. 


বাঙ্গল! ব্যাকরণ প্রস্তত করিতে অনুরোধ করেন, তাহা প্রণীত হইলে 
শিক্ষা-সমাজাধ্যক্ষ মহাশয়ের! এ পুস্তককে ইংরাজী পাঠক বঙ্গবালকেরও. 
উপযোগি জানিয়! গবর্ণমে্ট-বিদ্াালয়সকলে পাঠ্য করেন। পরস্ত তৎ- 
পুস্তকস্থ নুত্রাদির ব্যাখ্যা ইংরাজিতে থাকাতে এবং ইংরাজিতে অনভিজ্ঞ 
বাঙ্গলার অধ্যাপকের! তাহ। বুঝাইবার অক্ষমত! প্রকাশ করাতে উক্ত 
সমাজপতি ( অধুন!) মৃত মহামতি মহোদয় শুদ্ধ বাঙ্গলায় ব্যাকরণ 
রচনার্থ অন্থরোধ করেন,--ষদমুসারে এই ব্যাকরণ প্রস্তুত হইল। 

1 ইহাতে বাঙ্গল! বলিয় খ্যাত পদমাত্রের এবং: বাঙ্গলা ভাষায় ব্যবহৃত ও 
ব্যবহার্য্য সংস্কৃত শব্দের ও পদের শুদ্ধরূপে ব্যবহারের নিয়ম অথচ বাঙ্গলার . 
চলিত অপর ভাষার শব্দ সমূহ ব্যবহারের সঙ্কেত প্রাপ্য । আর২ বাঙ্গল! 
ব্যাকরণে ষে সকল ভ্রম ও আবশ্যক বিষয়ের অভাব, বোধ করি ইহাতে 
সে অভাবের অভাব। সজ্জেপতঃ, বর্তমানাবস্থ বাঙ্গালিদের বিশেষ 
উপকারি হইবে এই বাঞ্ছায় এই পুস্তক প্রস্তত করিলাম । 


শ্যামাচরণের “বাঙ্গলা ব্যাকরণ ভাষাশিক্ষার্থীর পক্ষে অতি উপাদেয় 
হইয়াছিল। ইহার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। আমি ১২৬৭ 
বঙ্গাৰে প্রকাশিত ইহার “তৃতীয় বার সংশোধিত ও মুদ্রিত” সংস্করণও 
দেখিয়াছি। তবুও বলিতে হইবে, এইরূপ উপাদেয় গ্রস্থের আশ্রানুরূপ 
প্রচার হয় নাই। আচার্ধ্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচাধ্য তাহার স্বৃতিকথায় 
বলিয়াছেন ₹-- 


স্তামাচরণ বাবু খাটি বিশুদ্ধ বাঙ্গাল! ভাষায় একখানা ব্যাকরণ 
লিখিয়াছিলেন। এখন মনে হয় যে, বইখানি বাস্তবিকই খুব ভাল 
হইয়াছিল; কিন্তু যেমন পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল, অমনই ধিগ্তাসাগর 
সে বইখানাকে 20০0 0০00. করিলেন, আমরাও সকলে বিদ্ভাসাগরের. 
সহিত যোগ দিলাম। শ্যামাচরণ বাবু মাথ! তুলিতে পারিলেন ন!।"*. 


৬ হ্যামাচরণ শন্ম সরকার 


কিন্তু ৰাঙ্গাল! সাহিত্য তাহাকে চিরদিনের জন্য হারাইল।-_'পুরাতন 
প্রসঙ্গ', ১ম পধ্যায়, পৃ. ৫১। 


৩। ব্যবস্থা-দর্পণ, ১ম-২য় খণ্ড। ১২৬৬ সাল। পৃ. ১১৮০। 


“বঙ্গদেশীয় মতান্ুমত দায় ও দতাপ্রদানিক প্রভৃতি ব্যবহার বিষয়ক 
প্রামাণিক প্রমাণ ও টাকাদিযুক্ত ব্যবস্থা সংগ্রহ বিচারালয়ে দত্ত ও গ্রান্থ 
হওয়া ব্যবস্থাচয় এব সদরে স্থুগ্রীমকোর্টে ও প্রিবিকৌন্সিলে নিষ্পনন 
নিষ্পতিপত্র সম্বলিত” । বাংলা-সংস্কত ও ইংরেজী ভাষায় রচিত 
হিন্দু দায়াধিকার ব্যবস্থা বিষয়ক এই গ্রন্থখানি শ্যামাচরণের অক্ষয় কীতি। 
এই গ্রন্থ সম্বন্ধে হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি জন্‌ পি. 
নর্মানের মত নিম়্ে উদ্ধৃত করিতেছি £-- 


73981088 % 73970281]7 091270017752 200. 00119062010, 01 20198 010. 6129 
11500209007) 19৮ 01 101018071691809 109 17955 1009]181)90 609 7/00096726 
17007702705 & 1016996 ০ 6109 [71500 179 98 000:9706 1 130005], 

[1118 58 270. 90999017701 08910] 702. [6 19 0901096810617 29197190 
6০ 03 120£99 2060. 19015928615 07690 11) 0০008 : 7 1198 10601) %90069৫ 
88 9 863৮ 00০10 10: 6109 938710170961020, 0৫ 70195008:5 ০£ 6179 12121)9: 81:90. 
07012010708 ০ $6৮-1695 2210. 09018107708 ০0 6109 00065, 629 
00119065988 ০01 10101) 609 880 1398 89017 1989070 ০ 00005 189 1795 
07516108590, 2100. 10 89599] 179690008, 60 সা1)101) ] 00010. [901106, 6129 
135100+8 1978 17859 19697 2000600 07 6209 17161) 005:৮) 900. 
90027015090 ৪ 19. 


৪ | . 716 11707770007 71060 : 1091106 9, 015986 ০0 67৪ 
19 81001108919 98109018117 6০ 00০ 90101018০01 [017019, 
09109669 1878, 200. 507. 70076 100) 71160826768, 1879. 

৫1 776 11601017976201 11060 : 1091106 & 016959 ০0: 6105 
90010 00909 11) 7087 800. 0% 079 11778001791 0029. 
089100669 181. 7120016 11069 716068765, 1874. 


জীবনীতে (পৃ ২৯) শ্ামাচরণ কর্তৃক প্রকাশিত আর একখানি 


গ্রশ্থাবলী ২৭ 


গ্রন্থের উল্লেখ আছে 3 উহা-_-"মেকনাটন ও এল্বার্লিং সাহেব কৃত 
মহম্মদীয় ব্যবস্থা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য সংগ্রহের উপরে তাহার টীকা টিগ্ননী ও 
্বাভিপ্রায় সম্থলিত নূতন সংস্করণ “সিরাঁজিয়া” নাঁমক গ্রন্থ ।” এই গ্রন্থ 
আমর! দেখি নাই, তবে শ্ঠামাচরণ-প্রদত্ত প্রথম ল-লেকৃচরের ভূমিকায় 
তাহার প্রকাশিত অপর একখানি পুস্তকের উল্লেখ পাইয়াছি। সার্‌ 
উইলিয়ম জোন্স্‌ “সিরাজিয়া”্র পূর্ণ অনুবাদ ও “সিরাজিয়া'র টীকা! 
শরীফিয়া'র সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করিয়া অন্থবাদ দুইটি পৃথকৃরূপে প্রকাশ 
করেন। শ্ঠামাঁচরণ জোন্সের এই ছুই অনুবাদ একত্রে মুদ্রিত করেন; 
ইহাতে মূলের প্রত্যেক অংশের অন্গবাদের নীচে তৎসম্পকীঁয় টাকার 
অনুবাদ মুদ্রিত হ্য়। ইহা প্রকৃতপক্ষে জোন্দের পুস্তকদ্ধয়ের পুনমুর্্রণ 
মাত্র । 


৬) 7/0209176 077,277) ৪ 01699 01 1717000 119, 
29 001:0110 10, 811 6109 001০0110099 01 1[70018,) 8::099106 73671691 
1201097, ০1. 7, 48787; ০1. 1], 1880. 


ইহার ছুই খণ্ডই ইংরেজীতে লিখিত। প্রথম খণ্ডটি মুদ্রিত হইবার 
অব্যবহিত পূর্বে সংস্কৃত ও উদ ভাষাতে প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহা 
ইংরেজী সংস্করণের ১ম খণ্ডের 7১1919০9, 7. 11 হইতে জানা যায় । 


৭। «পাঠ্যসার?। 'নীতি-দর্শন?। 

স্যামাচরণের জীবনীকার লিখিয়াছেন £₹_“তাহার শেষ-জীবনে 
গবর্ণষেণ্ট মনোনীত বুক্‌ কমিটীর জনৈক মেম্বর ডাক্তার কানাইলাল দে 
রায় বাহাছুর মহাশয়ের অনুরোধে বিগ্ভালয়ের ব্যবহার জন্য ছুইখানি 
অসাম্প্রদায়িক ধন্ম-ভাব ও নীতি-জ্ঞান-পূর্ণ ঈশ্বর-প্রেমাভিষিক্ত পদ্য-গরন্থ 
রচনা করিয়াছিলেন।” (পৃ. ৩২) আমরা এই পুস্তক দুইখানি 
দেখি নাই। 


সঃ সং 


২৮ স্টামাচরণ শর্শ সরকার 


হ্যামাচরণের পাগ্ডিত্যের সাহায্য পাইয়া অনেকে গ্রন্থ রচনায়, 
উৎসাহিত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনাম৷ স্বতি-অধ্যাপক 
ভরতচন্দ্র শিরোমণি তাহার সাহায্যে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্দ্রাবিড় দেশীয় 
শ্রীদেবানন্দ ভট্ট প্রণীত 'ম্থৃতিচন্দ্রিকা, দায়ভাগ প্রকরণ” প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। তিনি লালমোহন বিদ্ভানিধির “কাব্যনির্ণয়ে'র “কোন; 
কোন অংশ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া দেখিয়া” দিয়াছিলেন। 





বামচন্্র মিত্র 


১৮১৪---১৮৭৪ 


মচন্দ্র মিত্রের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিবার উপায় নাই। 
|| তবেতিনি যে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির বাংলাভাষার শিক্ষাগ্ুরু 
ছিলেন, ইহা আমাদের অবিদ্বিত নহে। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহার জন্ম হয়। 
তিনি কলিকাতার হিন্দু কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন । কৃতী 
ছাত্র হিসাবে তাহার খ্যাতি ছিল। ১৮২৭ গ্রীষ্টাবের ফেব্রুয়ারি মাসে 
গবর্মেনট হাউসে হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদ্দের পুরস্কার-বিতরণী 
সভায় তাহাকে ইংরেজী কাব্য হইতে আবৃত্তি করিতে দেখি ।* 


কম্মজীঘন 


হিন্দু কলেজে অধ্যাঁপন! 


রামচন্দ্র যে-কলেজে শিক্ষালাভ করেন, সেই কলেজেরই শিক্ষক-বূপে 
তিনি প্রথমে চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শিক্ষকতা করিয়াই 
তিনি জীবন কাটাইয়! দিয়াছিলেন। শিক্ষাবিষয়ক সরকারী রিপোর্ট 
হইতে রামচন্দ্র মিত্র হিন্দু কলেজে কখন কোন্‌ পদে কার্ধ্য করেন, তাহার 
উল্লেখ পাওয়। যায়। 





* সংবাদ পত্রে সেকালের কথা, ১ম থণ্ড (হর সং. ) পৃ. ৩৪। 


৩৩ | বামচন্ত্র মিত্র 
১ মার্চ ১৮৩০: শিক্ষক, জুনিয়র স্কুল-_হিম্টুকলেজ 


১৮৩৬ **, শিক্ষক, ্ সু রঃ ৭৫২৬ 
এপ্রিল ১৮৪২ *** ২য় » ৮. "৪. ১২৫৯ 
এপ্রিল ১৮৪৪ *** ৪র্থ » সিনিয়র বিভাগ » 


ডিসেম্বর ১৮৪৭ "** ওয় »(অস্থায়ী) « » * 

২১ জুলাই ১৮৪৮ **- বাংল! সাহিত্যের শিক্ষক » » ২০৯৯ 

১৮৫৪ শ্রীষ্টাব্বের ১৫ই জুন হিন্দু কলেজ উঠিয়! গিয়া প্রেসিডেন্সী 
কলেজ ও হিন্দু স্কুল-_এই ছুইটি ্বতত্্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। হিন্দু 
স্কুল প্রেসিডেন্দী কলেজের অধীন থাকে । রামচন্দ্র এই সময় ২*০৯ 
বেতনে হিন্দু স্কুলের সিনিয়র বিভাগের 1980116: ০01 [17081961015 
ছিলেন। ইহার অল্প দিন পরে তিনি প্রেসিডেন্দী কলেজের বাংলা- 
সাহিত্যের অধ্যাপক হন। 


কলেজ-কর্তৃপক্ষের নিকট স্থ্দক্ষ অধ্যাপক-বূপে রামচন্দ্রের স্থনাম 
ছিল। (প্রেসিডেন্সী কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ ক্রিণ্ট (1. 0106) 
তাহার রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন £__- 


[1018 91998 [6100 71186 691 13902811] 1৪ 17086200690 ৮ 8৪৮০০ 
1200 907701009£ 11166015 আা1)0 1193 9157959 ৪1900 6109 £:9969৪6 81901165 
12) 6%061778 69 01888 ০01 90 7:01998807 ০0859196906 797:019980 100 
2001076 09 9080126, 200. 1,089 8669009 61£0916206, 0100 00:00809% 
01501998759 0৫ 1018 ০৮7 06199 09801599 10951010122 01762161000,” 


রামচন্দ্রের শিক্ষা-প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি কৌতুকাবহ গল্প 
সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর “আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাইপ্রবাস” পুস্তকে 
(পৃ. ৫৪-৫৬ ) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 





* 78000: 0£ 608 70279060201 6010110 17786006100 10: 009 99৮ 1866-87+ 
00, 281%, 


কর্মজীবন ৩৯ 


স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় রামচন্দ্র ১৮৬০ শ্রীষ্টাব্ের মার্চ মাসে ছয় 
মাসের ছুটি লইয়াছিলেন ; তাহার স্থলে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
অস্থায়িভাবে প্রেসিডেন্সী কলেজে বাংলা-সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত 
হন (“ক্যালকাটা গেজেট”, ৬ মার্চ ১৮৬০ দ্রষ্টব্য )। ইহার পর রামচন্ত 
আর বেশী দিন অধ্যাপনা করেন নাই। ৩৩ বৎসর অধ্যাপনার পর, 
তিনি ১৮৬২ শ্রীষ্টাব্ের শেষাশেষি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অবসর গ্রছণ 

করেন। ১০ নবেম্বর ১৮৬২ তারিখের “সোমপ্রকাশে" প্রকাশ 2-- 
বিবিধ সংবাদ ।-_২*এ কার্তিক বুধবার ।*** প্রেসিডেন্সি কালেজের 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের অধ্যাপক বাবু রামচন্দ্র মিত্র পেন্সন লইয়া কন্ম ত্যাগ 
করিয়াছেন। ৩৩ বৎসর তাহার কশ্শ কর] হইয়াছে ।*..( ২৫ কাণ্তিক 

১২৬৯ ) 


বীটন-সোসাইটির সম্পাদক 


বীটন নারী-বিগ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, ডিক্কওয়াটার বীটনের স্মৃতির 
প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্তা, ১১ ডিসেম্বর ১৮৫১ তারিখে এফ. জে. ময়েট 
(পা, ৭ 11098) সাহেব কয়েক জন ইউরোপীয় ও এদেশীয় কৃতবিদ্য 
ব্যক্তির সহায়তায় কলিকাতায় বীটন-সোসাইটি নামে একটি সাহিত্য- 
সভা গঠন করেন।, সভার উদ্দেশ্ত ছিল :_-+১9 ০0718199796101 &04 
01807088100 ০% 00898610708 00201090890 ছা161) 10169796079. 
800 90191)09, 

বীটন-সোসাইটির সদন্তদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কষ্ষমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামচন্দ্র মিত্র, 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাদ মিত্র, রসিকলাল সেন, দক্ষিণারগন 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় প্রতিষ্ঠাকাল 


৩২ রামচন্দ্র মিত্র 


হইতেই রামচন্দ্র বীটন-সোসাইটির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
১৮৬০ খ্রীষ্টাব্ের মার্চ মাসে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি এই পদ ত্যাগ 
করিতে বাধ্য হন। বীটন-সোসাইটির ১৫ মার্চ ১৮৬০ তারিখের 
অধিবেশনে সভাপতি রেভারেগ আলেক্জাগ্ডার ডফ্‌ রামচন্দ্র সম্বন্ধে 
যে প্রশস্তি করেন, নিয়ে তাহা উদ্ধত করিতেছি £-- 


“০০600 19198109706 2080. 60 6500:989 1018 009] 90207 0100 70896 

৪6 &09 08189 ০0£ 619 80£01099 ০ 12061 70:00:91 990:06275, 32 
12] 01095019, 111662%, মা 80209 61209 10886 179 1780. 10997) 9010971125 
17020, 91008 8111761768 10101) 1080. 10092. 800911100090. 1১7 19910. 900 
01000581106 1800, &৮ 1908615১109 8৪ 9010861517190 60 990. 101: 20৫. 
0069117 ৪1 2001062)8” 19959 01 210807009 17010, 1019 77:0199810109] 00009 170 
০০ 71581061005 0011969. 770 (8776 72198106786) 90010. 7006 91107 6129 
099898102 6০ 10888 /161)006 65008989806, 000 9591 £901১15 800. 175000- 
0996915) 1018 ০10 801059 ০ 6119 13808 2996 1109171708 8100 17710065106 
88751098 6০ 6096 90016, 98 56৪ 17019012 99086215, 17291:90108 
82001906 01165 06199 37716176 1901010 8119 00099 0£ 93902:969চ5 8 21097 
812780020, [70 1780 1007 17020 1398 70986102. 98 72798100706) ৪০০৫ 
98500. 60 10007 6123 000619%0. 16 9৪ 820 0609 া1)101) 171909 170 
06870897708 ০00. 119 61209) 8666226102) 2100. 10861970098 ০0£ 6119 9907:88%7 £ 
8300. 10501%০0 0061098 0109 716176 01901797290 10101), 90101790. 8109012] 
8506 200. 90618009, 10019 12167108 738100. 18810 077977072) 10008 119 1080. 
10700 102 289915 61217৮5 5০58, ৪৪ 008908800. 01 6109 2899010] 00.8]1- 
509/610108 170 9 10161) 09299, 1015612000181790 103 520001107 6919706 9060 
8৪017019781)1]), 109 910092):00. 101088911 ০ 91] ৮ 1018 01800 &700. &1001%019 
21001017978, 097619 900 0179290690. 11) 1019 2007:955, 116 ৪৪ 5০৮ 
010057091019 107 1015 10622. 01808037086 01 01199506909 2100. 001811176 
৪00] 01 11990011009 80০00. 89089 200 2000. £9911116. 17610 0179:10968 
01 00801018 92080, 800. 920190961008 2090. 60 100 10129 170 8 1129 
20970 5669৫ 102 609 65810 1729 00590. 1017779916 10:6-92211)9276] & 
1092069100%1597, [0 609 10012806100 0: 609 0936 17866709868 01 6159 9001965 
199 ৪৪ 0৪০600 1) 180 010177%5 ৫9099, 1707) 06759151790 107881:0105 
০৪৫ 090. 60295690000, 60 10785009 165 199 91027 60 16 চা1619 117019 79801369 
6909016, 170 90799817065 605:9101:9) 60617 ৪1001090185 6) 20110 20 


মৃত্যু ৩৩ 


1018 20019610205 109 (009 7015818906) 10:0000890 6096 6595 ৪1505]0 290০0:5 
60912 86:9208 59089 ০: 6109 ₹9108010) 00617577085 200. 100915618519 
8971088 199 1280. 29280690. 6০ 609 900196...01009 75768106726 82092 
80700010090 (796 09001775 606 %0897008 ০0:£ 13800. 78100 07085100797 & 
09270 8100 79156159 01 1718) * 8120. & 10106 60190. 8100 15%161710] 179177092 
০ 609 3091665, 13800 [০7188 01097001% 73989 2096. 8899৫. 6০ 805 88 


999:9651:5...1 


কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ফেলো 


১৮৬৪ খষ্টাবে রামচন্দ্র মিত্র কলিকাতার এক জন জঙ্তিস অব দি 
গীসগ্ এবং কলিকাতা! বিশ্ববিচ্ভালয়ের 'ফেলো”$ নির্বাচিত হন। 


মৃত্যু 


. ১৮৭৪ গ্রীষ্টাবের প্রারস্তে, ৬০ ব্সর বয়সে রামচন্দ্র মিত্রের মৃত্যু 
হয়। তীহার মৃত্যুতে চু'চ্ড়ার “সাধারণী' লিখিয়াছিলেন £-_ 

প্রেসিডেন্সি কালেজের ভূতপূর্ব্ব বঙ্গাহিত্যের অধ্যাপক রামচন্ত্র 

মিত্রের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে । ইনি ১৮১৪ সালে জন্মপরিগ্রহ 

করেন এবং অগ্ অষ্টাহ হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে । অনেক সাহেব 





.* কৈলাসচন্্ বহু দেওয়ান ভবানীচরণ বন্ধর প্রপৌন্র এবং হরলাল বন্থর জোষ্ঠ পুত্র । 
কৈলাসচন্দ্রের ভগ্গিনীর, সহিত রামচন্্র মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র উমেশচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল। 


1 [06 7:9099901088 ০ &0০ 71396190799 9০901965॥ 108 659 998810799 ০1 
189-60, 1860-61. 727, 12-18. 


1 276 28200 2০047506102 18 805 1864 
$ 1680.) 11. 40001] 1864, 
৩ 


৩৪ রামচন্দ্র মিত্র 


শুভ ইহাকে ভাল বাসিত। ইনি পন্বাবলী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 
প্রেসিডেক্সি কালেজে শিক্ষকত! কাধ্যে অনেক দিন নিযুক্ত থাকিয়া, 
এক্ষণে পেন্সন ভোগ করিতেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের একজন 
ফেলো! ছিলেন, এবং রাজধানীর একজন জষ্টিস অব দি গীস ছিলেন ।-_ 
'সাধারণী* ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ । : 


পলচনাবলা 


রামচন্দ্রের লিখিত ছুইথানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়1 গিয়াছে। 

১। 4 9199801) 091159::90. &% (179 01060117 01 01291717700 
0011909 728161911916, 105 7১910)0179007%। ড 10591982181, ভা 1৮ 
81 [11701191)11179/109186100 900৪৮ 1840. 


এই পুস্তকের বাংলা অংশ--“হিন্দুকালেজ পাঠশালার পাঠারম্তকালে 
বক্তৃতা” রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের রচনা । তিনি ইংরেজী জানিতেন ন1) 
বন্তৃতাটির ইংরেজী অনুবাদ করিয়! দ্িয়াছিলেন-_রামচন্ত্র মিত্র । এই 
ইংরেজী অন্বাদের কিয়দংশ আমি ১৯৪১ সনের পৃজা-সংখ্যা 
17772%370199/2%76 পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি । 


২। অনোরম্য পাঠ, ১ম ভাগ । অক্টোবর ১৮৫৫। পৃ. ১১৪। 

ইহা “গাহ্স্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সংগ্রহ”-এর অন্ততূক্তি। পুন্তকের 
আখ্যা-পত্রে গ্রস্থকাঁরের নাম না থাকিলেও ইহা যে রামচন্দ্রেই রচিত, 
তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় ।* 





* 0%5910£06 ০: 96:£818 30085 108 9301)0019॥ ড8708900191 11981081 
0158898, 1ব020091 90780018, 96০, (1878), 00, ছ?, 6. 


রচনাবলী ৩৫ 


“মনোরম্য পাঠে"র “ভূমিকাশটি এইবপর £- 
বর্ণাকুল্যর লিটরেচর্‌ সোসাইটির আদেশাম্থসারে “পি এনেক্‌ডোট্স* 
নামক প্রসিদ্ধ ইংরেজি গ্রন্থের সারসংগ্রহপূর্বক অন্ুবাদিত হইয়া! এই 
মনোরম্য পাঠের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে মহাত্মাদিগের 
জীবনচরিত, পুরাবৃত্ত, শিল্প, সাহিত্য, পশুপক্ষ্যাদি প্রাণিবিষ্ভাগ্চোতক 
এঁশিকনিয়ম প্রভাবিত নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ মনোহর পাঠ সকল নিবেশিত 
হইয়াছে । তাহাতে শিক্ষাথি বালকবুন্দের সহজেই জ্ঞান লাভের 
সম্ভাবনা! ; কেননা, তাহার। এই এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাঠে অনায়াসে বিশ্ব- 
বিধানকর্তী পরম বিধাতার এই সুকৌশলমম্পন্ন বিশাল সংসারের অনেক 
বিষয় অবগত হইতে পারিবে। 
অনেকে বিদ্যালয় মধ্যে অবাস্তবিক অদ্ভুত গল্প পাঠনাই মনোনীত 
করিয়া থাকেন ; কিন্তু স্বরূপ বিবেচন। করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি 
হইবে, যে করুণাময় বিশ্বনিয়স্তার বিশ্বকাণ্ড সম্বন্ধীয় প্রকৃত বিষয়ের 
পাঠনাই তদপেক্ষা বিশেষ শুভদায়িনী, তাহার কোন সন্দেহ নাই। 
যদিও এই ক্ষুত্র গ্রন্থে সমুদ্ায় এশিককাণ্ড বণিত হইবার সম্ভাবন। নাই 
বটে; তথাপি এতদ্বারা বিদ্ভাথি বালকবর্গের জ্ঞানলাভের কিঞ্িম্মাত্র 
উপকার সাধন হইলেই, সমুদায় শ্রম সফল বোধ করিয়! কৃতার্থ হইব।**. 
বাঙ্গল! ভাষার অন্থরোধে কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ বাহুল্য ও সংক্ষেপ 
করা গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে মৃূলভাবের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। 
আর ইহাতে তুচ্ছ শব্চাতুরী ও অন্ুপ্রাসের অনুবত্তাী হইয়া বৃথা 


বাগাড়ম্বর কর। যায় নাই। কলিকাতা অক্টোবর ১৮৫৫ । 
নং এ রত 


১৮৫০ গ্রীষ্টাব্বে রামচন্দ্র বঙ্গাক্ষরে ইউরোপের মানচিত্র প্রকাশ. 
করেন।* 


হত কাপের তিলের) 
*. +5০০০৪। 1090 0 000:009 50 609 796:0£201 009750697 198 10903 0:90929৫ 
০5 3800, 18900 0190:0997 0811669, 600 13608813 10098691: 01 6209 992330£. 9307900] 


৩৬ রামচন্দ্র মিত্র 


আরও ছুইখানি পুস্তকের উল্লেখ পাইতেছি, যাহা রামচন্দ্র মিত্রের 
রচিত হওয়া বিচিত্র নহে। পুস্তক দুইখানি,_- 


(১) পাঠাম্বভ। ইহা রামচন্দ্র মিত্রের রচিত বলিয়৷ উত্তরপাড়া 
পাবলিক লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় উল্লেখ আছে। কিন্তু পুস্তকখানি 
এখন আর খুঁজিয়! পাওয়া যাইতেছে না। 


(২) 47 6282 77879? 07 £7%6 777015 127/0%006 
70765021071 2221)£6. 0 28589 17250 %/0%/67 € 66011810 
879 277/7457% 0৮76, 00100101190. 07 18900010070 011660, 
(1.9 91210092917) 10988118106, 9112019 )১ 7010 9010. 


২২ ডিসেম্বর ১৮৬৯ তারিখে এই পুস্তকের ৭ম সংস্করণ প্রকাশিত হয় 
বলিয়৷ বেঙ্গল লাইভ্রেরির পুস্তক-তালিকায় উল্লেখ আছে। 


সাময়িক-পত্র পরিচালন 


রামচন্দ্র অনেকগুলি সাময়িক-পত্র কৃতিত্বের সহিত পরিচালন করিয়া 
গিয়াছেন। এই সকল সাময়িক-পত্রের বিস্তৃত বিবরণ আমার “বাংলা 
সাময়িক-পত্রের ইতিহাসে, প্রদত্ত হইয়াছে; এখানে সংক্ষেপে কিছু 
লিখিত হইল। 





09091820906 01 809 1717700 0011989, 1 19 ৩1] 6399090. 0 6289 80816 0 
609 77187 30100] 9008960+8 20808, 8200 0089 992 11617067:907590. 56 8109 
0059001206706 7১7:98৪,,7--40978878] 19078 02 7010130 10778600610225*-, 202 
186 096006৮ 1849, 60 908 9606, 1860, 0. 9৮, 


সাময়িক-পত্র পরিচালন ৩৭ 


“পশ্বাবলি, 


১৮২২ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতা '-স্কুলবুক-সোঁসাইটি 
পশ্বাবলী” নামে একখানি বাংল! মাঁসিক-পুস্তকের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ 
করেন। ইহা সন্ধলন করেন--পার্দরি লসন্‌ এবং বঙ্গান্থবাদ করেন-_ 
ডবলিউ, এইচ. পীয়ার্স। ১৮২৭ (?) খ্রীষ্টাব্দে লসনের মৃত্যু হওয়ায় 
পশ্বাবলী' ছয় সংখ্যার বেশী প্রকাশিত হয় নাই। 

রামচন্দ্র মিত্র দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'পশ্বাবলি" পরিচালন করেন। ইহা 
ইংরেজী-বাংলায় প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যা-কুকুরের 
বৃত্তান্ত” প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ থ্রীষ্টাবে। প্রত্যেক সংখ্যায় আলোচ্য 
জন্তর এক-একখানি চিত্র থাকিত। কলিকাতা-্থলবুক-সোসাইটির দশম 
কার্য্যবিবরণে প্রকাশ 2 


[109 26707 1258600...18 00 69008 ও 5 41 00107 
173, সা)0 85107109152 801)0192) 1006 28 200. 2 69201187) 128 6109 
1710900 0011969 ; 100. 10 90099:8 1110915 60 08৮5 16 107%:0 16 
1£০0 8100 8009988, 179 1988 10117181190. 609 41283607%/ ০) 676 1000, 
82011501060 10) 5 81996 20077091০0৫ 3776619906108 22069900698) 99010 

: 27810660 210902 6150 8090199 ০06 61১9 9101209] ০1 1)1017 198 18 6686108, 
**শ)০ 0906 80০9:৮ 01 00০ 08105669 9071০০01-300% 90০165৪ 
[9:0099012705, 71169022810 200. 91369970612 98185 1882-1859. 720. 10-115 


রামচন্দ্র মিত্র পশ্বাবলির সর্বসমেত ১৬ সংখ্যা ইংরেজী-বাংলাম্ব 
প্রকাশ করিয়াছিলেন,* কিন্তু এগুলি যথাসময়ে বাহির হয় নাই । 





* /1)210-130106511-.. 
11170611380, ০1১ 22098 100000928 2 ডা, 
০, 1, [1099 1008 1 9, 10109 77:0286 ৮ 8, [759 498 1 4. 009 022 
5, 2099 1301910 2 6, 10109 91099] ; 7. 10109 3০8৮ 3 ৪8, 2109 0810091 
স্্ড0]০ 20০ হে 8 00100918 5 ভুত, 


৩৮ রামচন্দ্র মিত্র 
ত্ভানান্বেষণ? 

'জ্ঞানান্বেষণ” ইংরেজী-শিক্ষিত উদারমতাবলম্বী যুবকদের মুখপত্র 
ছিল। এই সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়--১৮ জুন 
১৮৩১ তারিখে । ইহা প্রথমে বাংলায় ও পরে ইংরেজী-বাংলাম়্ 
প্রকাশিত হইত । রামচন্দ্র কিছু দিন 'জ্ঞানান্বেষণ পরিচালন 
করিয়াছিলেন । ২৪ নবেম্বর ১৮৩৯ তারিখে বন্ধু গোবিন্দচন্দ্র বসাককে 
লিখিত রামগোপাল ঘোষের একখানি পত্রে প্রকাশ £-- 


নু 92)0010 22062)67020 6০ 7০০, 09106 ] 902101006 01095 &ট & 21099610%. 
০৫৪ ৫07 ৪0160 11821081960] 19910. 1) 105 10099 &%6 609 7900986 ০0£ 
13900, 8৪20 010010097 11166, 8:00 70:0 1101)077) 02026691096 6129 
0980026 00200006079 01 8108 05910970587) 60 $809 2060 00108106- 
6100 817679206 001008 00207790690. 1) 609 209109£9210006 ০0 (109 
108007,,., 


জ্ঞানোদয় 
১৮৩১ থ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রামচন্দ্র জ্ঞানোদয়ঃ নামে একখানি 
মাসিক পত্রিক। প্রকাশ করিয়াছিলেন । ইহার প্রথম সংখ্যা হস্তগত 
হইবার পর, ১০ মার্চ ১৮৩২ তারিখে শ্রীরামপুরের “সমাচার দর্পণ এইরূপ 
মন্তব্য করেন +-- 


. শ্রীযৃত রামচন্্র মিত্র ও শ্রীযূত কৃষ্ধন মিত্র জ্ঞানোদয়নামক বাঙ্গালি 
মাগজিনের প্রথম সংখ্যক প্রাপ্ত হওয়! যায় কিন্ত কেবল তাহার নির্ঘণ্ট 





০, 1, 1006 ০1) 2. 11061790050 ; 8, 106 10:65 2 4০ 1199 

[3889592 2 8, 10109 99৪1. 6,1707006 386 ; ৭, 106 [7926 ১ ৪, [09 7896 ১*.০ 

স্প্)9 [9065-12956 100086,..80900206 01 98০01 0£ 6159 09100669 
8০)০০1-০০% 9০০191 087, 188. 1860, 


সাময্িক-পত্র পরিচালন ৩৯ 


পাঠ করিতে প্রাপ্তাবকাশ হওয়া! গেল। তাহাতে বোধ হয় যে এই গ্রন্থ 
অতুযুপকারক বটে এবং এ মহাশয়েরদের এ অতি প্রশংসনীয় কমন অতএব 
তাহার অনেক গ্রাহক হইয়াছে তদ্দুষ্টে আমারদের অত্যস্তাহ্নাদ। 


জ্ঞানোদয়” বালকদের জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রধানতঃ 
নীতিকথা, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ক কাহিনী স্থান পাইত। 
তজ্ঞানোদয় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নাই? ইহার ১ম সংখ্যার 
তারিখ--“মার্চ ১৮৩৩ শাল ।” 


“পক্ষির বিবরণ” . 


১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্র কলিকা তা-স্কুলবুক-সোসাইটির সাহায্যে 
“পক্ষির বিবরণ । 0207601067. 1০. 1.” বাহির করেন। ইহার 
মূল্য ছিল দশ পয়সা। ইহাতে সাধারণভাবে কতকগুলি পাখীর কথা 
বল! হইয়াছে । 

পক্ষির বিবরণে'র অন্তান্ত খণ্ডও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রামচন্দ্রের 
ছিল? তিনি প্রথম সংখ্যার ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলেন £__“ভারতবর্ষীয় 
পক্ষীর বৃত্তান্ত পরে লিখিব।” কিন্তু “পক্ষির বিবরণে'র প্রথম সংখ্যা 
ছাড়া আর কোন সংখ্য। প্রকাশিত হয় নাই। 


সংযোজন 
সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা--১ঃ কালীপ্রসন্ন সিংহ 
১২৭২ সালের কান্তিক সংখ্যা (পৃ. ১৩৯) “বামাবোধিনী পত্রিকায় 
কালীগ্রসন্ন সম্বন্ধে এই সংবাদটি মুদ্রিত হইয়াছে £_ 
নূতন সংবাদ।***আমর! শুনিয়। সস্তোষ লাভ করিলাম কলিকাতা 


নিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসম্ন সিংহ সংপ্রতি চিতপুরে একটা দাতব্য 
ওষধালয় স্থাপন করিয়! তত্রত্য লোকদিগের মহোপকার করিতেছেন। 


সাহিত্য-পাধক-চরিতমালা-_৯ ঃ রামচন্দ্র বিষ্তাবাগীশ 


রামচন্দ্র বিদ্ভাবাগীশের রচিত আর একখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে? ইহা__-শিশুমেবধি : বর্ণমালা ।* ইহা ছুই খণ্ডে প্রকাশিত 
হয়। দ্বিতীয় খণ্ডটি (পৃ. ৫৬) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আছে; ইহার 
আখ্যাপত্রটি উদ্ধত করিতেছি £--- 
শিশুসেবধি। | ২ সংখ্যা। | বালক শিক্ষার্থ পাঠ সংযুক্ত । | বর্ণমাল]। | 
হিন্দুকালেজের অধাক্ষ মহাশয়দিগ্নের আদেশে / পাঠশালার ব্যবহারার্থে | 
সংগৃহীত। | হিন্দুকালেজ | শ্রীব্রজমোহন চত্রবর্তির প্রজ্ঞাযস্ত্র / মুদ্রান্কিত 
হইল। / সন ১২৪৬। / 





ক “শিশুসেবধি'তে গ্রস্থকারের নাম দেওয়! নাই, কিন্তু ইহা যে রামচন্ত্রেরই রচনা, 
তাহার প্রমণণ ১৮৪০-৪২ খ্রীষ্টাব্বের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে আছে। এই 
রিপোর্টে হিন্দুকলেজ-সংলগ্র 'পাঠশালা'র ব্যবহারার্থ সঙ্কবলিত বাংল! পুস্তকের যে তালিকা! 
আছে, তাহাতে প্রকাশ £-- 

9091780899০ 10 2 10868, 62609196 05 0370010 01006: 75090208618, 


606 010168802০0 609 72806881810) 10 62:69 886 01 6156 8000০], 
4 291590 90110070 29805 108 6109 7:983, 


৪২ রামচন্দ্র মিত্র 


দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়-স্থচি এইরূপ £-_চতুরক্ষর শব, পঞ্চাক্ষর শব, 
ষড়ক্ষর শব্দ (পৃ. ১-১২)। তিথি ও পক্ষের নাম, নক্ষত্রের নাম, 
নব গ্রহের নাম, দ্বাদশ রাশির নাম, কাল নিরূপণ, দিক নিরূপণ 
(পৃ. ১২-১৪)। বালকোপযোগি- ব্যাকরণের সংগৃহীত কিয়দংশ 
(পৃ. ১৫-৩১)। জাতিমাল! ( ৩২-৪৫)। ব্রাঙ্গণের বিদ্যা সম্বদ্ধি 
উপাধি, বিষয়ের উপাধি, বৈচ্যের বিদ্যা সম্বন্ধে উপাধি ( পৃ. ৪৫-৪৬)। 
পাঠ- ইন্দ্রিয় সংযম ও সত্যকথন প্রয়োজন (পৃ. ৪৭-৫৬ )। 

আমরা পুস্তকের শেষোক্ত প্রস্তাব হইতে কিছু উদ্ধত করিতেছি £__ 


যাহার দ্বার স্পর্শ জ্ঞান হয়, তাহার নাম ত্বকৃ।".'যাহার দ্বারা 
শব্দের উচ্চারণ কর! বায়, তাহার নাম বাকৃ।***( পৃ. ৪৭) 





অতঃপর কলিকাতা! স্কুলবুক-সৌসাইটির সম্পাদক ইয়েট্‌স সাহেব রামচন্সের 
পুন্তকখানির ২য় খণ্ড সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন, এই রিপোর্ট হইতে তাহারও অংশ-বিশেষ 
উদ্ধৃত করিতেছি ₹_- 


»*তঢা৫0]0 08£99 89 6০ 47 01 65০ 990020 909111708 13001, 6179 
21019 19 00000160. 02 6109 1090)959 10810228120 60 600 01001:0176 02$£65) 
00. 18 0%10019690 60 10969]. 19098 11101) 190. 00669 1১9 1066 0 1911 
1060 001151017, 1119 01001001100 01790690৮ 00106108 & 19 ০০৫ 
19700210800 8000108 6109 10988101795 2720. 97992161726 0109 606 006 
110 609 00700771610001700106 01.3% 60619 80 801799 862610061)63 10101) 98299 
2৮) 1710000 13110050101) 1১8660: 6081 162) 00010009205 80010 10? 
17786000958 86 0989 47, 1299 16 15 8510. 60096 619 91:10 18 6106 0116॥- 
10960 800. 002000012109602 0৫ 911 £991176, 200 90210 11) 6109 99109 
10969) 1126 6009 070015 57 ₹110101) আও 80981 19 & £07৫----0918922] 
[7600৮ 01 6159 1569 0010615] 00101016699 ০£ 600110 1073860061070) 108 
1840-41 ৫ 1841-49, 400, ০, ভ। 00, তেওডে1। আ], 


উপরে উল্লিখিত বিবরণের সহিত 'শিশুসেবধি'র হুবহু মিল আছে। সুতরাং 
376111708 70০0 ও 'শিশুসেবধি' ঘে অভিন্ন, সে-সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। 


সংযোজন ৪৩ 

এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্েন্দ্রির় ও অস্তঃকরণকে এবূপে 

নিয়োগ করিতে যত্ব কর! উচিত, যে যাহাতে আপনার বিদ্বা ও পরের 
অনিষ্ট না হইয়। স্বীয় ও পরের অভীষই্ই জন্মে । ইন্দ্রিয় দমনের শক্তি 
স্বভাবত কেবল মন্থ্য্যতে আছে, পণ্ড প্রভৃতির তাদৃশ শক্তি নাই, ন্ুতরাং 
তাহার ইন্দ্রিয় প্রবলতার দ্বারা আপনার বিদ্বা ও পরের হানি পুনঃ২ 
করিতেছে, অতএব যে মনুষ্য ইন্দ্রিয় শাসনের শক্তি থাকিতেও ইন্দ্রিয়ের 
দমনে যত্র ন| করে, সে আপনাকে পশুর তুল্যত। প্রাপ্ত করায়, এবং 
নান! প্রকার দুর্গতি রাজদ্বারে তিরস্কার লোকগ্নানি শরীরগত ক্লেশ ও 
মনের অস্বচ্ছন্দতা প্রাপ্ত ভয়, আুতরাং ধশ্ম চিস্তনে অনধিকারী ও লোক- 
যাত্রার উপদ্রব জনক সে ব্যক্তি হয়। যেমন অগ্নি ক্রীড়ীতে (অর্থাৎ 
আতম বাজিতে ) অপরাজিত! বৃক্ষ ও কদন্ব বৃক্ষ ইত্যাদির শাখা সকলের 
পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ, সেইরূপ ইন্দ্রিয় সকলের পরস্পর সম্বন্ধ জানিবে, 
অর্থাৎ এক শাখার অগ্নি সর্ব শাখাতে ব্যাপ্ত হইয়! এ অগ্রিক্বীড়ার বুক্ষকে 
সমূলে দগ্ধ করে, সেই রূপ এক ইন্দট্রিয়ের দোষ অন্য২ ইন্দ্রিয়ে ব্যাপ্ত 
হইয়া পুরুষের নাশের কারণ হয়, প্রত্যক্ষ হইতেছে যে শ্রবণে কোন 
সৌনদধ্য বার্তা শুনিয়া! আসক্ত হইলে পশ্চাৎ দৃষ্টির লালসা হয়, দুষ্টির 
লালসার অনস্তরই স্পর্শের বাসন! জন্মে, তখন কশ্বেদ্দ্ির সকল অর্থাৎ 
হস্ত পাদাদি তাহার অনুকূল হয়, সুতরাং এই সকলের দোষে পুরুষ 
আক্রান্ত হইয়! বিনাশকে প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ ব্যক্তির কিন্বা বস্তুর সঙ্গের 
দ্বার তাহার প্রাপ্তির কামনা জন্মে, সেই কামনার ভঙ্গ হইলে ক্রোধ 
উপস্থিত হয়, ক্রোধ হইলে হিতাহিত বোধ থাকে ন। তখন অন্যের বধ 
আত্মহত্যা ইত্যাদি কুকর্ম প্রবৃত্ত হইয়া নিতান্ত পরিভ্রষ্ট হয়। অতএব 
সংসারি জীবকে রর্থী করিয়া, আর শরীরকে রথ ও বুদ্ধিকে সারথি 
করিয়া জান, মনকে প্রগ্রহ অর্থাৎ অশ্ব চালাইবার নিমিত্ত সারথির 
হস্তস্থিত রজ্জু করিয়। জান, আর চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলকে অশ্ব, 


রামচন্দ্র মিত্র 


আর শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচ বিষয়কে ইন্্িয়রূপ অশ্বের পথ 
করিয়! জ্ঞান করহ, শরীর ও ইন্দ্রিয় ও মনঃ এই সকল বিশিষ্ট যে জীব 
তাহাকে পণ্ডিতের! ফলের তোক্ত! করিয়া কহেন। যে বুদ্ধিব্প সারথি 
ইন্দ্িয়রূপ অস্বকে চালাইতে অপটু হয় আর মনোরূপ রজ্জুকে আযুত্ত 
করিতে না পারে তাহার ইন্ত্রিয়রপ অশ্বসকল বশে থাকে না, যেমন 
লৌকিক সারথির অশিক্ষিত অশ্ব সকল ছুষ্টতা করে, কিন্তু যে বুদ্ধিরূপ 
সারথি ইন্দরিয়রূপ অশ্বকে চালাইতে পটু হয়, আর মনোরূপ রজ্জুকে 
আয়ত্ত করিতে পারে তাহার ইন্দ্রিয়প অশ্ব সকল বশে থাকে, যেমন 
লৌকিক সারথির স্মশিক্ষিত অশ্ব সকল বশে থাকে, কিন্তু বুদ্ধিরূপ সারথি 
যাহার অপটু হয় আর মনোরূপ রজ্জু যাহার বশে না থাকে ন্ততরাং 
সে সর্বদাই দুষশ্া্থিত হয়, এমৎ সারথির দ্বার। জীবরূপ রী ধশ্মপথ 
প্রাপ্ত হন না বরঞ্চ সংসাররূপ কষ্টকে প্রাপ্ত হন। যে বুদ্ধিরপ সারথি 
নিপুণ হয় আর মনোরূপ রজ্জু যাহার বশে থাকে অতএব সে সর্বদাই 
সৎকশ্মান্থিত হয় এমতরূপ সারথির দ্বার! জীবরূপ রখী সৎপথ প্রাপ্ত হন 
ষে পথকে প্রাপ্ত হইলে পুনরায় দুঃখের প্রাপ্তি হয় ন!। 

যছাপি ইন্দ্রিয় দমনে যত্ববান্‌ পুরুষের অজ্ঞানত অথব! মোত প্রযুক্ত 
কদাচিৎ স্বলন হয়, তবে তাহার শাস্তির নিমিত্ত মনস্তাপপূর্বক দৃঢ় যত্ব 
করিবেন যে পুনরায় সেরূপ কন্ম তাহ! হইতে না হয়। (পৃ, ৪৮-৫১) 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা_১১ 2 তারাশঙ্কর তর্করত্ 


তারাশঙ্করের আর একটি রচনার সন্ধান পাওয়। গিয়াছে । ১৮৫৭ 


্রীষ্টা্ধে প্রকাশিত, নীলমণি বসাক-সংগৃহীত “ভারতবর্ষের ইতিহাস", 
১ম ভাগে মুদ্রিত “হিন্দু ধর্ম” অধ্যায়টি তারাশঙ্করের লিখিত । নীলমণি 
বসাক পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন ₹-- 


_ স*প্রথম খণ্ডে ধন বিষয়ক যে প্রস্তাব লিখিত হইল, তাহ! কাদন্বরী- 
লেখক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর স্ায়রত্ব মহাশয় লিখিয়া দিয়াছেন,...। 


সাহিতা-সাধক-চব্রিতমালা-_-২ ৭ 


নীলমণি সান 
হল্পচন্্র ঘোষ 


নীলমণি বসাক 
হরচত্পর মোৰ 


শ্রীব্রজেন্জনাথ বন্দ্যোপাখ্যায় 





লঙ্গীয়-সাহিত্ায-পলিষত 
২৪৬৩১ আপার সাবকুলার বোতভ 
কলিকাতা? 


প্রকাশক 
জরামকমল সিংহ 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষ্ৎ 


প্রথম সংক্করণ-_-আবাঢ় ১৩৫০ 
মুল্য চারি আন। 


মুদ্রাকর- শ্ীসৌরীক্্রনাথ দাস 
শনিরঞজন প্রেস” ২৫।২ মোহনবাগান বো, কলিকাতণ 
০৮১৩1৭1১৯৪৩ 


নামি বাক 


১৮০৮ ?-_-১৮৬৪ 


স্মক্ষিম-পূর্বব যুগের বাংলা গগ্-সাহিত্যের কথা বলিতে গিয়৷ আমরা 
মা সাধারণতঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্তের নাম 
করি। সে সময় আরও অনেক কৃতী লেখক বাংল! গগ্ঘ-সাহিত্যকে 
সম্বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ধাহাদের নাম বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে 
স্মরণীয় হওয়া উচিত। ইহাদের মধ্যে নীলমণি বসাকের গগ্চ এখনও 
পুরাতন হয় নাই। তাহার রচনা সরল, স্থললিত ও স্থ্মাজিত। 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাহার “বাঙ্গালার সাহিত্য” প্রবন্ধে লিখিয়াছেন £-_ 
পরিবর্তনসময়ের আর একজন প্রধান লেখক নীলমণি বসাক £ 
ইহার পুস্তকাবলী অগ্ভাপি লোকে পাঠ করিয়া! থাকে, ইনি সরল গছ্চের 
জন্মদাত1; ষখন লোকে বড় বড় সংস্কৃত কথ! ভিন্ন ব্যবহার করিতেন 
ন| সেই সময় নীলমণি বনাক সহজ গছ লিখিয়! খাঁটি বাঙ্গালায় কতদূর 
ভাব-প্রকাশক্ষমতা আছে, তাহ! লোককে দেখাইয়৷ দিয়াছেন। তাহার 
নবনারী আজিও বাঙ্গালি স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট পাঠ্য গ্রন্থ ।--“বঙ্গদর্শন" 
ফান্তন ১২৮৭, পৃ. ৪৯৮। | 


বাল্য ও ছাত্রসীঘন 
অনুমান ১৮০৮ খ্রীষ্টান্ধে তন্তবায়-কুলে নীলমণি বসাক জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার পিতার নাম রাঁজচন্দ্র ববাক। সে যুগে কলিকাতার 


৬ নীলমণি বসাক 


শেঠ-বসাকেরা যথেষ্ট সম্পন্ন ছিলেন। নীলমণিকে কিন্তু বাল্যে ও 
কৈশোরে দারিদ্রের মধ্যে কাটাইতে হয়। তাহাদের বাড়ী ছিল-_- 
রামবাগান উমেশ দত্তের লেনে। সেই বাড়ী পিতার দেনার দায়ে 
বিক্রয় হইয়া যায়। পরে তিনি তাহাদের পাথুরিয়াঘাট। স্বীটের 
বাড়ীতে উঠিয়। যান এবং সেইখানেই বাস করিতে থাকেন। রাজচন্দ্রে 
দুই পুত্র_নীলমণি ও কমলাকান্ত। কথিত আছে, বালক নীলমণি 
ডেবিড হেয়ারের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাহা হইতে অনুমান 
হয়, নীলমণি পুরাতন হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিলেন। 


হেয়ারের চেষ্টায় নীলমণি হুগলী কোর্টে অন্ন বেতনের কেরাঁণীর পদ 
প্রাথথ হন। ক্রমে তিনি নিজের, কর্মদক্ষতা এবং প্রতিভাবলে উচ্চ 
হইতে উচ্চতর পদে উন্নীত হইয়। গেজেটেড অফিসর হইয্লাছিলেন। 
চাকুরী ব্যপদেশে তিনি বহু দিন যাবৎ রাজশাহীতে অবস্থান করেন । * 
রাজশাহী হইতে তিনি বর্ধমানে বদলি হন। বদ্ধমানে নীলমণি 
কমিশনরের পার্সন্যাল আযাসিষ্টে্ট ছিলেন । গিরিশচন্দ্র বিগ্ভারত্ব তাহার 
ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। হরিশ্ন্ত্র কবিবত্ব-লিখিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্বের 
জীবনচরিতে পাই £_ 
যৎকালে ইষ্ট ইগ্ডিয়া রেলওয়ে বদ্ধমান পর্য্যস্ত খোল! হয়, তৎকালে 
একদিন পিতৃদেব আমাকে ও আমার মধ্যম সহোদরকে সঙ্গে লইয়! 


* নীলমণি বসাকের পৌত্র গ্রনলিনাক্ষ বসাকের নিকট হইতে আমর! এই জীবনীর 
উপকরণ সংগ্রহে সাহায্য পাইয়াছি। 


মৃত্যু ৭ 
বর্ধমান দেখিতে যান। তথায় যাইয়! তাহার পরমাত্বীয় বন্ধু নীলমণি 
বসাক মহাশয়ের বাটীতে গিয়! উপস্থিত হন। নীলমণি বাবু তখন 
কালেক্টর সাহেবের হেডক্লার্ক ছিলেন। তাহার বাড়ীটা রাণীসায়রের ধারে 
ছিল। তিনি পিতৃদেবকে পাইয়৷ এতদূর আনন্দিত হন, যে, তাহা! তিনি 
প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়! সহরের 
সর্বত্র দেখাইয়! বেড়াইলেন।-_হরিশ্ন্ত্র ভট্টাচার্য্য কবিরত্ব £ *গিরিশচন্ত্র- 
বিগ্ভারত্বের জীবন-চরিত', পৃ. ৪৭। 


মৃত্য 


বর্ধমানের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পূর্বেই অনেক 
দিন রোগ ভোগ করিয়া, ৬ আগষ্ট ১৮৬৪ তারিখে নীলমণি বসাক 
লোকাস্তর গমন করেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স আন্মানিক ৫৬ 
বৎসর হুইয়াছিল। তীহার মৃত্যুতে পরবর্তী ১৩ই আগস্ট ( শনিবার ) 
কিশোরীচাদ মিত্র-সম্পাদিত “ইওিয়ান ফীন্ড (776 17229 78412 ) 
যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধত হইল £-_- 


৪ 2929৮ 6০ 2085০ 60 99010. 610০ 0990 ০6 399০০ 11110701965 
135880) 48319865706 6০0 6109 0070000019310100 0? 807:0৮20) 10101 
20019170170] ০5০26 6০০ 01906 ০ 609 7018136 01 98607097198, 
179 00001187790 ৪০92] 01095 2700116 13101) 6150 47100010766 280008 
8৪ 1018 1008$ 1300:60221091009,,*.] 1998 19907) 8%90070690 98 & ৪69180820 
০2] 10 1806 ৮119 1936 01168 01700 800. 11] 17870. 00 দা, 6109 206100:,5 
178109 60 009662165, 739000 71110070678 62809196102 ০01 6129 17298190 
69198 8100 609 5786 9০101079 01 629 47901978 18769 6517009 £:99% 
£22107010 0০%97, 7718 77196077 01 15019 28 6109 2809 8191002580 8720. 
022217081০1 90 6096 2085 798 80199519000. 0209 ৪0১)90৮,... 


নঢনাবলা 


নীলমণি বসাক যে-সকল গ্রন্থ রচনা! ও প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
প্রকাশকাল ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ তাহাদের একটি তালিক! দিলাম £-- 


১। পারস্য ইতিহাস। (পদ্য ) ইং ১৮৩৪। 


এই গ্রন্থ ১৮৩৪ শ্রীষ্টাব্ধে প্রকাশিত হয়। ৯ আগস্ট ১৮৩৪ তারিখের 
সমাচার দর্পণ" পত্রে প্রকাশ ৮ 


পারস্য ইতিহাস।- শ্রীযুত গিরীশচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীযৃত 
নীলমণি বসাককর্তৃক পারস্য ইতিহাস গ্রন্থ ইঙ্গরেজীহইতে বঙ্গ ভাষায় 
গছ্ছন্দে ভাবাস্তরিত জ্ঞানান্বেষণ যন্ত্রে মুদ্রান্কিত হইয়া এই সপ্তাহে 
আমারদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে। 


১৮৪৮ থ্রীষ্টাবে এই গ্রন্থ পুনম্মদ্রিত হয়। ইহার “ভূমিকা” হইতে 
নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইল £-_ 

মকুলিম নামক পারস দেশীয় একজন অতিমান্ত জ্ঞানি ফকীর ত্বারা 

এই গ্রন্থ রচিত হয় তিনি প্রথমতঃ সংস্কৃত বা! হিন্দী ভাষায় রচিত কতিপয় 
রহশ্ব কবিতার পারশ্য ভাষায় অন্তুবাদ করিয়। এক পুস্তক করেন, পরে 
এ পুস্তক স্বকৃত জানাইবার নিমিত্ত “হাজার এক রোজ” নাম দিয়া 
উক্ত অন্থবাদের রূপাস্তর করত ইতিহাসের ন্যায় করিয়! লিখিলেন সে 
ইতিহাসের তাৎপর্য এই, যে এক রাজকন্ঠ|! পুরুষমাত্রকে বিশ্বামধাতক 
বোধে হেয়জ্ঞান করিয়া আপন উদ্ধাহে নিতাস্ত অসম্মতা হইয়াছিলেন, 
একারণ তাহার এ কুমতির উপশম হইয়া যাহাতে পুরুষের প্রতি বিশ্বাস 
জন্মে এতদর্থে প্রত্যেক প্রস্তাবে বিশ্বস্ত ও সুশীল পুকষের সুশীলতা ও 
জনতার উত্তম উপম! প্রদশিত হইয়াছে যদিও তাবত. ইতিহাসের 
অভিপ্রায়ই এই, তথাপি বিজ্ঞ গ্রন্থকার মহাশয় নানা অলঙ্কারে তাহাকে 


রচনাবলী ৯ 


এমত্‌ ভূষিত করিয়াছেন এবং ঘটনার এমত্‌ পার্থক্য রাখিয়াছেন যে 
সকল গল্পই নূতন ও বিলক্ষণ মনোরপ্রক বোধ হয়|." 

এই গ্রন্থ ক্রমে ফরাসী ও ইংরাজী ভাষায় ভাষাস্তর হইয়া অত্যন্ত 
প্রতিঠিত হইয়াছে ও তত্তদ্দেশীয় রসজ্ঞ বিজ্ঞগণের! রসদায়ক ও মনোরঞ্ক 
রূপে গুরুতর সমাদর করিয়াছেন, অতএব আমরা স্বদেশীয় অর্থাৎ বঙ্গীয় 
সাধুভাবায় পদ্ধরূপে ও গ্রন্থের অন্থুবাদ করিলাম,***। ৰ 

বু দিবস হইল এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ শ্রীযুত গৌরিশঙ্কর 
তর্কবাগীশভট্টাচাধ্য কর্তৃক শোধিত হইয়াছিল এইক্ষণে শ্রীযুত হবিনারার়ণ 
গোস্বামি মহাশয় কর্তৃক পুনর্বার বিবেচিত ও সংশোধিত হইল॥ 


৬২। 'আরব্য উপন্যাস । প্রথম খণ্ড। ১২৫৬ সাল। পৃ. ১৬৬। 
দ্বিতীয় খণ্ড। ১২৫৭ সাল। পৃ. ১৭০। 
তৃতীয় খণ্ড ।* ১২৫৭ সাল। 

আরব্য উপস্তাস। প্রথম খণ্ড ইংরাজী প্রসিদ্ধ আরেবিয়ান নাইট হইতে 
বাঙ্গল1 ভাষায় শ্রীযুক্ত নীলমণি বস্ঠক কর্তৃক অনুবাদিত হইয়া কলিকাতায় 
কলুটোলায় হিন্দস্থান যন্ত্রে মুস্তাঙ্কিত হইল । ১২৫৬ 
গ্রন্থের “ভূমিকা” হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি ১ 
যে কোন প্রকার পুস্তক হউক, সময় বিশেষে মনোযোগ পূর্বক 
পাঠ করিলে অবশ্ঠ তন্বারা কোন সছুপদেশ ও আমোদ প্রাপ্ত হওয়! 
যাইতে পারে তন্নিমিত্ত লিপিজ্ঞ সহ্ৃদয় মানবগণের পক্ষে যদিও পুস্তক মাত্রই 
উপাদেয় হয় তথাপি ইহ! বিবেচনাসিদ্ধ বটে যে যে স্থলে অল্প-সংখ্যক 





* 'আরব্য উপন্াসে'র তৃতীয় থণ্ডটি অতীব দুপ্রাপ্য। কলিকাত। ইন্পিরিয়াল 

লাইব্রেরিতে উহার এক খও আছে । ১৮৫৪ খ্রীষ্টাবের প্রথম ভাঙ্গে তিন খওড 'আরব্য 

ং উপন্যাস” “পুনঃ সংশৌধিত এবং তাহীতে আর আর কয়েক উৎকৃষ্ট গল্প সংযোজিত 
করিয়া” একত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। 


১০ নীলমণি বসাক 


ব্যক্তি পুস্তক পাঠে অন্ুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন তথায় আদ 
মনোরম্য পুস্তকেরই বাহুল্য হওয়া উচিত। অধিকস্ত অধিক বয়স্ক 
জনগণ শিশুদের ভ্তাঁয় শাসন অথব! তাড়নাদি দ্বার! পুস্তক পাঠে বাধ্য 
হইতে পারেন ন! সুতরাং তাহাদিগকে পুস্তক পাঠের রসজ্ঞ করিতে 
হইলে চিত্তরপ্তক গ্রন্থেরই বৃদ্ধি করা আবশ্যক বোধ হয়। পরস্ত এই 
বঙ্গভূমিতে এতাবৎকাল পর্ধ্যস্ত বাঙ্গলা সাধুভাষায় কতিপয় প্রথম শিক্ষার 
পুস্তক ব্যতীত চিত্ততোষক স্ুললিত অধিক গ্রন্থ বিরচিত অথবা 
অন্রবাদিত হয় নাই। অতএব আরেবিয়ান নাইট্স নামক প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থের মনোহর উপন্তাস সকল বঙ্গীয় স্থবকোমল ভাষায় অন্থুবাদ করিয়া 
তাহার প্রথম খণ্ড মুদ্রাঙ্কিতানস্তর প্রকাশ কর! গেল। 

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ প্রথম খণ্ড 'আরব্য উপন্তাঁস* হইতে কিঞ্চিৎ 

উদ্ধত করিতেছি £__ 

*** মছলনেদের উপর হইতে একট। আলোক আসিতেছিল তাহ 
দেখিয়। আমি বড়ই আশ্র্ধ্যান্কিত হইলাম, এবং এ আলোক কোথা 
হইতে আমিতেছে তাহা জানিবার জগ্ত সিংহাসনের উপর উঠিয়া মুখ 
বাড়াইয়া দেখিলাম যে ময়ুরের ভিষ্বের ন্যায় একখান! হীরা তথায় 
রহিয়াছে, তাহ! অতি নিন্মল এবং এমত উজ্জ্বল যে দ্দিবসে তাহার প্রতি 
দৃষ্টি করা যায় না। এই সকল দৃষ্ট করণানস্তর অন্য২ ঘরে প্রবেশ 
করিলাম তাহাতে যে সকল আশ্চর্যয২ সামগ্রী দেখিলাম তাহাতে প্রায় 
আত্মবিশ্বৃত হইয়৷ জাহাজ ও ভগ্ৰীদ্দিগকে ভুলিয়া! থাকিলাম, ক্রমে 
যখন রাত্রি হইল তখন মনে পড়িল যে জাহাজে যাইতে হইবেক কিন্তু 
বাহির হইবার পথ অন্বেষণ করিয়া! না পাইয়া! যে ঘরে সিংহাসন ছিল 
ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ঘরে আসিয়! পড়িলাম, তখন কি করি, বিবেচন। 
করিলাম অদ্য এই খানে শয়ন করিয়া! থাকি, কল্য জাহাজে যাইব ॥ 
এই ভাবিয়া স্বর্ণসিংহামনে শয়ন করিয়া থাকিলাম, কিন্ত কোন প্রকারে 


রচনাবলী ১১ 


নিদ্রা হইল পা, প্রায় অদ্ধ রাত্রির সময় বোধ হইল যেন কোন মনুষ্য 
কোরাণ পাঠ করিতেছে তাহাতে আহ্বাদিত হইয়। সিংহাসন হইতে 
উঠিয়। একটা আলোক হস্তে করিয়। এঁ শব্দ লক্ষ্যে গমন করিলাম, পরে 
যে ঘরে কোরাণ পাঠ হইতেছিল তাহার দ্বারে আসিয়া আলোক অন্তরে 
রাখিয়া অর্ধমুক্ত দ্বার দিয়! দেখিলাম যে এক রূপবান যুব! পুকষ একখান 
গালিচার উপর বসিয়। ভক্তি পূর্বক ধর্শশান্ত্র পাঠ করিতেছে, ইহা! দেখিয়| 
আমার বড় আশ্যধ্য বোধ হইল কেন ন! যে স্থানে সকল মনুষ্য পাষাণ 
দেহ প্রাপ্ত সে স্থানে জীবত মন্তষ্য থাকা অসম্ভব, সুতরাং মনে করিলাম 
ইহাতে কোন চমৎকার আছে। এই ভাবিয়। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়। 
উচ্চ স্বরে পরমেশ্বরের এইরূপ স্ব করিলাম যে হে পরমেশ্বর তোমার 
কূপাতে আমরা নিবন্ধে পৌছিয়াছি এবং ষে পধ্যস্ত আমর! স্বদেশে 
পুনরাগমন নাকরি সে পর্য্যস্ত তুমি আমারদিগকে নিয়ত রক্ষা কর। 
( পৃণ ১০৮) 


৩। নবনারী। ইং ১৮৫২। * পৃ ২৯৮। 


, নবনারী। অর্থাৎ নর নারীর জীবন চরিত শ্রীনীলমণি বসাক কর্তৃক 
সংগৃহীত। কলিকাতা । সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত । শকাব্দাঃ ১৭৭৪। 


এই গ্রন্থ প্রচারের উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে গ্রস্থকাঁর “ভূমিকাপ্র লিখিয়াছেন £-. 


ভিন্ন দেশীয় অনেকে মনে করিয়া থাকেন এতদেোশে বিদ্ভাবতী বা 
গুণবতী নারী ছিলেন না। এ কথা নিতান্ত অমূলক। পূর্ববকালে 
এতদ্দেশে অনেক বিদ্ভাবতী ও. গুণশালিনী কামিনী ছিলেন ঃ বিবিধ 
প্রাচীন গ্রন্থে ইহা প্রকাশ আছে। এবং একালেও গুণবতী নারীর 
অভাব নাই। কিন্ত এতর্দেশে জীবনচরিত লিখিবার প্রথা ন! থাকাতে 
তাদৃশ স্ত্রীদিগের গুণ ও যশঃ বিশেষ রূপে সর্বত্র বিদিত হইতে পারে নাই । 
এই নু[নতা! পরিহার বাসনায়, এবং বালিকার! সদ্গুণ বিশিষ্ট ভ্্রীদিগের 


১২ নীলমণি বসাঁক 


উত্তম উত্তম চরিত্র দর্শন করিলে পবিত্র পথ অবলম্ধন করিবেক এই 
অভিপ্রায়ে, অশেষ প্রকার অনুসন্ধান ও নানা গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন পূর্বক 
প্রাচীন ও আধুনিক নয় নারীর চরিত্র লিখিত হইল। 


'নবনারী”তে এই নয়টি নারীচরিত্রের কথা আছে £-_সীতা, সাবিত্রী, 
শকুস্তলা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, লীলাবতী, খনা, অহল্যা বাঈ, রাণী ভবানী । 
নিবনারী” বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছিল । তিন বৎসর যাইতে-না- 
যাইতেই প্রথম সংস্করণের পুম্তকগুলি নিঃশেধষিত হইয়া যায়। “যেহেতু 
ভদ্রলোক মান্ধেই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং হিন্দুকালেজ প্রভৃতি 
কলিকাতাস্থ ও অন্যান্য দেশস্থ অনেক বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। 
ইহ ভিন্ন এই নবনারী অনেক নারী পাঠ করেন,*** 1” 
গ্রন্থকার পুস্তকখানি পপুনর্ববার সংশোধিত করিয়া” ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের 
এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। “দ্বিতীয় বারের ভূমিকা" 
প্রকাশ £-- রী 
নবনারী প্রথম মুদ্রাঙ্কন কীলে, পণ্ডিতবর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয় নানাবিধ কর্মে আবৃত থাকিয়াও অন্ুগ্রহপূর্বক অনেক শ্রমে ও 
যত্বে এই পুস্তক সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। এ জন্ত আমার বিশেষ 
উপকার দপিয়াছে। প্রথমবারের ভূমিকা লিখিবার কালে এই বিষয়টা 
লিখিতে বড় ক্রুটি হইয়াছিল। 
রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'নবনারী" হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত হইল £-- 
রাজা! রামকাস্তের লোকাত্তর গমনের পর রাণী ভবানী সমুদায় এক্বরয 
আপন হস্তে পাইয়া দানাদি ও পুণ্য কর্ম বিষয়ে পূর্ববাপেক্ষায় মুক্তহস্ত 
হইয়া ছিলেন। কিন্তু ষে সকল কীর্তির জন্য তাহার নাম চিরম্মরণীয় 
হইয়াছে তখন পধ্যস্তও তাহ! করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, 
তাহার এক কন্ত। বর্তমান ছিলেন, তাহার গর্ভে যদি সম্তান উৎপত্তি হয় 
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তবে তাহাকে তাবৎ ধরশ্বধ্য ও ভূম্যা্দির উত্তরাধিকারী করিবেন! 
এবং তাহার ইহাও বাহ! ছিল কণ্ঠার বিবাহ দিয়! গঙ্গাবাসিনী হইবেন । 
এই অভিপ্রায়ে রঘুনাথ লাহিড়ি নামক খাজুরা-নিবানী এক সংকুলোস্তব 
্রাহ্মণকুমারকে কন্ঠ দান করিয়! তাহাকে তাবৎ বিষয়ের অধ্যক্ষ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু এ হতভাগ্য ত্রাহ্মণকুমার বিবাহের অল্প দিবস পরে 
, পরলোক গমন করিলেন । তাহাতে আপনি অতুল এশ্বধ্য ভোগে বঞ্চিত 
হইলেন এবং রাজনন্দিনীকেও চিরছুঃখিনী করিলেন। রাণী ভবানী 
জামাতার মরণে অত্যন্ত মনভ্ভাপ পাইয়াছিলেন এবং দান ধ্যানে সদ! 
নুখে থাকিয়াও ছুহিভার পতিহীনত্ব যন্ত্রণার জন্ত সতত দুঃখিত 
থাকিতেন। | 
কথিত আছে রাজকন্ত। তারা অতি রূপবতী ছিলেন। তাহার 
রূপের গৌরব এমত ছিল যে মুরশিদাঁবাদের নবাব ও তৎপারিষদগণ 
তদভিলাধী হইয়া তাহাকে হরণার্থ অনেক সেন প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু তন্মাতার অন্নে প্রতিপালিত শলাবতীয় কৌগীনধারী মহাস্তগণ তাহাতে 
কুপিত হইয়া এক হস্তে ঢাল ও এক হস্তে করবাল লইয়া যুদ্ধ করিতে 
প্রস্তুত হইয়াছিল; সেই জন্য তাহাকে হরণ করিতে পারে নাই। তাহার 
পর অবধি রাণী ভবানী তাহাকে সর্বদা সাবধানে রাখিতেন, স্থানাস্তরে 
যাইতে দিতেন না। তৎকালে যবন রাজাদ্দিগের এই সকল দৌরাম্ম্যের 
জন্য বিশিষ্ট লোকের কন্যা ও পুত্রবধূর! কখন গৃহের বাহির হইতে 
পারিতেন ন!। 
প্রথম সংস্করণের এক খণ্ড 'নবনারী* কলিকাতা রয়াল এশিয়াটিক 
সোসাইটিতে আছে। 


৪। বত্রিশ সিংহাসন। ইং ১৮৫৪। পৃ. ২০৯। 


বত্রিশ সিংহাসন অর্থাৎ রাজ! বিক্রমাদিত্যের কর্মকাও ও চরিত্র। হিন্দীপুস্তক 
হইতে প্রানীলমণি বসাক কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত। কলিকাত। চারু যন্ত্রে 


১৪ নীলমণি বসাক 


আীলালঠাদ বিশ্বাস ও শ্রীগিরিশচন্্র বিদ্ভারত্ব দ্বার! বাহির মৃজাপুর, নং ১৩, ভবনে 
সুদ্রা্কিত। সন ১২৬১। ইং ১৮৫৪ সাল। 
গ্রস্থকারের “বিজ্ঞাপন”টি এইরূপ £- 

_.. বত্রিশ সিংহাসন পুস্তক প্রথমে সংস্কৃত ভাষাতে রচিত হয়, তৎপরে 
বাঙ্গালা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষাতে ক্রমশঃ প্রকাশ হয়। বাঙ্গাল! ভাষাতে 
যে বত্রিশ সিংহাসন পুস্তক দেখ| যায়, তাহা পণ্ভে রচিত, এবং বিশিষ্ট 
সমাজে সমাদরণীয় নহে, তাহাও এক্ষণে প্রায় ছুপ্াপ্য হইয়াছে। হিন্দী 
ভাষাতে ষে পুস্তক আছে তাহ যদিও এতদেশে প্রচলিত নাই, কিন্ত 
সর্বোৎকৃষ্টরূপে গণনীয়, এবং তাহাতে রাজ! বিক্রমাদিত্যের চরিত্রের অনেক 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া ॥যায়। অতএব এ হিন্দী পুস্তক হইতে সরল 
বঙ্গভাষায় অন্থুবাদদিত হইয়া এই বত্রিশ সিংহাসন পুস্তক মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত হইল। 

রাজ! বিক্রমাদিত্য দেবতুল্য মনুষ্য ছিলেন। এতর্দেশীয় লোক 
সকলকে তাহার সদগুণবৃত্বান্ত, শ্রবণে সাতিশয় সমুৎসুক দেখ! যায়। 
এই বত্রিশ সিংহাসন পাঠ করিলে, বোধ করি, তাহার! বিক্রমাদিত্যের 
অনেক বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন। বিশেষতঃ বালক বালিকাগণের 
পক্ষে এই পুস্তক অনেক বিষয়ে উপকারজনক হইবেক। এই পুস্তক 
প্রচার দ্বারা যদি আমার এই আকাঙ্কা সম্পূর্ণ ও সফল! হয়, তাহা হইলে 
এতৎসম্কলনের সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। এই পুস্তক, শ্রীযুত 
গিরিশচন্দ্র বিদ্ারত্ব মহাশয় কর্তৃক সংশোধিত হইল। সন ১২৬১ সাল 
২৯ এ, ভাত্র। 


রচনার নিদর্শন £-- 
উজ্জয়িনী নগরে. ভোজ নামে অতুল এশ্বর্যশালী অত্যন্ত পরাক্রাস্ত 
এক রাজা ছিলেন। পরমেশ্বর তাহাকে এমত রূপ লাবণ্য সম্পন্ন ও 
কাস্তিপুঞ্জ পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন যে তাহাকে দেখিয়! পূর্ণচন্্রও আপনাকে 
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হীনকাস্তি বিবেচনা করিয়া লজ্জিত হইতেন। ভোজরাজ অতিশয় 
বিদ্বান্‌ ও বুদ্ধিমান্‌ ছিলেন এবং এমত প্রতাপান্বিত ছিলেন যে তাহার 
রাজ্যে ব্যান ও ছাগ এক ঘাটে জল পান করিত। তাহার অধিকারে 
যথার্থ সঘ্বিচার ও ন্তায়াচার ছিল, তাহাতে কেহ কাহার প্রতি অত্যাচার 
করিতে পারিত ন!। এই নিমিত্ুই রাজধানী এমত জনাকীর্ণ ছিল যে 
তিলাদ্ধ মাত্র স্থান শুন্য ছিল না, তাবৎ নগর অতি অপূর্বব অক্টালিকাতে 
সুশোভিত ছিল। পথ ঘাট সকল এমত অন্দর ও লুশৃহ্খলাবদ্ধ ছিল 
ষে এঁ নগরকে পাশার ছক বলিয়! ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এবং 
সমস্ত রাজপথের প্রান্তে জলপ্রণালী থাকাতে প্রজাগণের জলকষ্ট মাত্র 
ছিল না। প্রজারা সকলে এঁ রাজধানীতে নান! প্রকার বাণিজ্য 
ব্যবসায় করিত, তাহাদের পণ্যবীথিক! সকল সকল সময়েই নান! জাতীয় 
দ্রব্যে সুশোভিত থাকিত এবং সকল প্রজারই গৃহ ধন ধান্ঠে পরিপূর্ণ ছিল, 
কাহার কিছুমাত্র ছুঃখ ও দুরবস্থা ছিল না, অতএব নগরের কোন স্থানে 
নৃত্য, কোন স্থানে সংগীত, কোন স্থানে ধন্মশাস্ত্রের আলোচনা! কোন 
স্থানে দেবার্চন! দিবারাত্রই হইত। ভোজরাজের সভাতে বহুসঙ্খক 
মহ। মহ! পণ্ডিত উপস্থিত থাকিতেন। রাজা তাহাদের বিধানান্ুষারে 
রাজ কার্ধ্য পর্যযালোচন! করিতেন । (পৃ. ১-২) 


বত্রিশ সিংহাসনে"র প্রথম সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক কলিকাতায় 
রামমোহন লাইব্রেরিতে আছে। 


৫। রাজস্বসম্পকীঁয় নিয়ম, ১ম থণ্ড। ইং ১৮৫৫। পৃ. ১১৭। 


রাজন্বসম্পকাঁয় নিয়ম | | অর্থাৎ / রাজন্ব সম্পকীঁয় কর্ণ সম্পাদনের নিমিত্ত 1 
রেবিনিউ বোর্ড স্থাপন অবধি যে সকল নিয়ম হইয়াছে / তাহার খোলাদ|। | প্র। নীলমণি 
বসাক । কর্তৃক | ইংরাজী হইতে অনুবাদিত। | প্রথম খণ্ড। / কলিকাতা! সুচারু যন্ত্রে । 
প্রীলালটাদ বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানি দ্বারা, বাহির মৃজাপুর, নং ১৩ | ভবনে, মুদ্রিত । | 
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শকাবাঃ ১৭৭৭ সন ১২৬২। ইং ১৮৫৫ সাল।/ এই পুস্তক! কলিকাতা 
সুচারু যন্ত্রে, প্রভাকর যন্ত্রে, এবং তত্ববৌধিনী সভার, ও গুপ্ত / বরাদ্দ ও রোজারিও 
কোম্পানির পুস্তকালয়ে, বিক্রয় হয়। 

এই পুস্তক প্রকাশের উদ্দেশ্ঠ সম্বন্ধে “ভূমিকা”তে বল! হইয়াছে :₹_ 


বাঙ্গালা ভাষাতে রাজস্বগম্পক্কীঁয় নিয়ম অর্থাৎ রেবিনিউ বোর্ডের 
সর্ক্যুলর অর্ডর, তর্জম! না থাকাতে তংসম্পকীয় কশ্ম সম্পাদনে অনেক 
ক্লেশ হইয়৷ থাঁকে। অনেকে ইচ্ছা করিয়। ছিলেন এ সকল সর্ক্যুলর 
অর্ডর বঙ্গতাষাতে অন্থ্বাদ করিবেন, কিন্তু পুস্তক বাহুল্য দেখিয়া! তাহাতে 
প্রবৃতত হন নাই, কেহব! প্রবৃত্ত হইয়াও শ্রম ও ব্যয় বাহুল্য প্রযুক্ত 
তাহাতে বিরত হইয়াছেন। ফলতঃ এই সকল সরূক্যুলর অর্ডর অন্থবাদ 
করা সামান্ত শ্রমের কশ্ম ছিল না। কিন্ত বোর্ডের সম্প্রতিকার সেক্রেটরী 
শ্রীযুত গ্রোট সাহেব এ বিষয় বড় সহজ করিয়াছেন, অর্থাৎ বোর্ড স্থাপন 
অবধি একাল পধ্যস্ত ষত সর্ক্যুলর প্রকাশ হইয়াছে তাহা রদ বদল 
করিয়া, এক এক বিষয়ের সকল নিয়ম একত্রে শ্রেণীসংজ্ঞায় শ্রেণীমত 
প্রকাশ করিতেছেন। ইহা আমলা, জমীদার, উকীল ও মোক্তার 
লোকের পক্ষে বড় উপকারক হইয়াছে । অতএব এই সকল সর্ক্যুলর- 
শ্রেণী বোর্ড হইতে যেমন২ প্রকাশ হইবে তাহ! বঙ্গভাষাতে অনুবাদ 
করিয়৷ ন্যনাধিক এক শত পৃষ্ঠার এক এক খণ্ড পুস্তক প্রকাশ কর! 
যাইবেক। সম্প্রতি প্রথম খণ্ড প্রকাশ হইল। 

এই পুস্তক অধিক উপকারী হয় এজন্য, রাজস্বসম্পকাঁয় নিয়ম 
সম্বন্ধীয় যে আইন ও সদর দেওয়ানীর সর্ক্যুলর বা আইনের অর্থ আছে 
তাহাও- উদ্ধার করিয়া এই জঙ্গে প্রকাশ করা গেল। ইতি সন ১২৬২ 
সাল। শ্রী নীলমণি বসাক। 


কিরূপ স্থললিত গছ্যে তিনি অন্বাদ করিতে পারিতেন, নিম়োদ্ধত 
ংশ পাঠে তাহা বুঝা যাইবে £-- 
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কিপ্রকার কাগজ ব্যবহার কর! কর্তৃব্য। 

২৪। কশ্ম নির্বাহের নিমিত্ত একই প্রকার এবং একই পরিমাণের 

কাগজ ব্যবহার কর! উচিত। অতএব যাহাকে ছোট ফুলস্কেপ বলা- 

. স্বায় অন্ত কাগজ অপেক্ষা সেই কাগজ এই কর্ের উপযুক্ত । কেননা 
তাহা৷ লাড়াচাড়ার পক্ষে সুবিধা, এবং পরিপাটিরপে ভাজ করিয়া রাখা- 
যায়, আর এ সকল ভাজ কর! কাগজের বাগ্ডিল বাচিলে কেবল ষে এক 
রকম হয় এমত নহে, তাহার নীচে ও উপরে সেই পরিমাণের পাত 
তকৃতা৷ দিয়। ফিতার দ্বারায় বান্ধিম্ব! রাখিতে পারাষায়। 

২৫। এই ফুলস্কেপ কাগজে কবকারী লিখিতে হইবে । বদি 
এই কাগজ কিন্বা৷ ইহার তুল্য অথচ সুমূল্য কাগজ নিকটে পাওয়া যায়, 
ভাল, নতুবা শ্রীরামপুরের যন্ত্রে প্রস্তত কাগজের জন্য ষ্টেসনরী আপিসে 
পত্র লিখিবেন। উক্ত স্থানে ফুলস্কেপ আড়ার ষে কাগজ প্ররস্তত হয় 
তাহ! শক্ত এবং সকল কশ্মের উপযুক্ত, এবং তাহাতে পোকা ধরিতে 
পারে না। এবং যে স্থলে হরিতাল দেওয়] কাগজ জেলখানাতে প্রস্তত হয় 
সেই স্থানে তাহাতে জবানবন্দি প্রভৃতি আর আর লেখা পড়া চলিবেক । 

এই নিয়ম প্রস্ততকালে গবর্ণমেণ্টের ১৮৫৪ সালের ২৭ আপ্রেল 
তারিখের হুকুম পাওয়। যায়, তাহাতে লেখে ঘেসকল কাগজপত্র চির কাল 
থাকিবে তাহা উপযুক্ত মতে প্রস্ততকরা কাগজ ভিন্ন অন্ত কোন প্রকার 
কাগজে কখনই লেখা যাইবে না। (পৃ. ৮-৯) 

'রাজন্বসম্পকীয় নিয়ম” পুস্তকখানি অতীব দুম্প্রাপ্য | ইহার এক খণ্ড 
রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে আছে। 


৬। পারশ্য উপন্যাস ॥ ইং ১৮৫৬। 


' এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক লিখিয়াছেন :-_ 
এই সকল উপন্যাস "পারস্য ইতিহাস" সংজ্ঞায় পূর্বের পদ্যচ্ছন্দে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। এবং যদিও তাহাতে পাঠকগণের অনাদর দেখা 


. 
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যায় নাই, কিন্তু এইপ্রকার উপন্যাস গন্ভেই ভাল হয়। বিশেষতঃ এই 
ক্ষণে পছ্যের পদ্ধতি উঠিয়া যাইতেছে এবং গ্গ্ভের অধিক গৌরব ৃষ্ট 
হইতেছে । অতএব তাহা গদ্ে প্রকাশ করিলাম ।***১লা আবাঢ 1 
সন ১২৬৩। 


রচনার নিদর্শন-স্বর্ূপ 'পারস্ত উপন্যাস হইতে কিঞ্চিং উ 
করিতেছি :-_ 


পূর্বকালে কাশ্মীর নগরে তওক্গরন্নবী নামে এক রাজ! ছিলেন। 
তাহার এক পুত্র ও এক কন্া ছিল। পুত্রের নাম ফখরন্নাজ; তিনি 
সর্ব শান্ত্রে স্ুপপ্ডিত এবং সমরবিশারদ ছিলেন । রাজকন্তার নাম 
ফরোখনাজ ; তিনি এমত রূপবতী ছিলেন যে, তাহার রূপ-লাবণ্য- 
দর্শনমাত্র পুরুষের মন একবারে বিমোহিত হইত, তাহাতে কেহ 
যাবজ্জীবন ক্ষিপ্তপ্রায় হইত, কেহ বা স্মররোগে ক্রমশঃ জীর্টলেবর হইয়া 
যমপুরী দর্শন করিত। 


এই রাজকন্ত। মধ্যে মধ্যে মৃগয়ার্থ বনে গমন করিতেন ; ততৎকালে 
গীতচিহ্ে সুশোভিত শ্বেত অশ্থে আৰরুঢ়া হইয়া মুখাবরণ মুক্ত করিয়া 
রাখিতেন, এবং কৃক্খবর্ণা অশ্থারটা এক শত সহচরী তাহাকে পরিবৃত 
করিয়।! যাইত । এই সকল সঙ্গিনী নবীনবয়ন্ক! ও পরম সুন্দরী এবং নান৷ 
বেশ ভূষায় ভূবিতা। যেমন নক্ষত্রমগ্ডলের মধ্যে চন্দ্রের শোভা হয়, 
সথীমগ্ডুলের মধ্যে রাজদুহিতা সেইরূপ ন্ুশোভিতা৷ হইয়। যাইতেন। 
সকল লোকই তাহাকে দেখিতে ব্যগ্র হইত । বিশেষতঃ তাহার রূপের 
এমত যশোবৃদ্ধি হইয়াছিল ষে, মৃগয়া-গমন-কালে তাহাকে দর্শন করিবার 
জন্য পথিমধ্যে লোকারণ্য হইত । তাহার! তাহার লাবণ্য-দর্শনে নানা- 
প্রকার প্রশংসা করিয়া যথোচিত মনের আনন্গ প্রকাশ করিত, এবং 
সকলে নিকটে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইত, তাহাতে অশ্বারোহী খজাধারী 
নপুংসক রক্ষকগণ জনতা-নিবারণ-ছলে কাহাকে অস্ত্রাঘথাত ও কাহাকেও 
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সংহার করিত। দর্শকগণ ইহাতেও ভীত না হইয়। সেইরূপ জনত! 
করিয়া থাকিত, এবং তাহাদের ব্যগ্রত! দেখিয়া এমত বোধ হইত 
যেন রাজকন্তার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করে ইহাই তাহাদের বাসন]। 
(পৃ. ১৭২) 


পারস্য উপন্তাস* সমালোচনাকালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ঠ “সংবাদ প্রভাকরে' 
(৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬) লিখিয়াছিলেন £-- 


_ পাতুরিয়াঘাটা নিবাসি বহুগুণসম্পন্ন শ্রীযুত বাবু নীলমণি বশাখ 
মহাশয়ের অন্থবাদিত পারস্য উপন্তাস নামক পুস্তক বহু দিবস হইল 
আমর! প্রাপ্ত হইয়াছি এ পুস্তক প্রথমতঃ তিনি কবিতাছনদে অন্থবাদ 
করেন, এইক্ষণে তাহা! গণ্চে প্রকটন করিয়াছেন, ইদানিস্তন প্রকাশিত 
প্রায় তাবৎ পুস্তকেই এক এক বিষয়ে এক এক দোষ দৃষ্ট হয়, কোন 
পুস্তকই স্ধ্ব বিধায়ে উৎকৃষ্ট দৃষ্টি কর! যায় না, কিন্তু বাবু নীলমণি বশাখ 
মহাশয় আরব্য উপাখ্যান, নবনারী, বত্রিশ সিংহাসন প্রভৃতি যেষে 
পুস্তক প্রকটন করিয়াছেন তত্তাবতই অতি নুমিষ্ট কোমল সুসাধু বঙ্গ- 
ভাষায় লিখিত হওয়াতে পরম আদরণীয় হইয়াছে, বিশেবতঃ পারশ্য 
উপন্যাস অতি ন্মিষ্ট হইয়াছে, তাহ! পাঠকালে চিত্ত আর্জ হইতে থাকে, 
অন্তঃকরণে সকল প্রকার রসের সঞ্চার হইয়! থাকে, এই পুস্তক আবাল 
বৃদ্ধ বনিত প্রভৃতি সকলেরই পাঠ করা আবশ্বক, তাহাতে আধুনিক 
কতিপয় লেখকদিগের ন্যায় স্বকপোলকল্লিত কোন উৎকট শব্দ লিখিত 
নাই, ইংরাজী হইতে অন্ুবাদিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অনুবাদক মহাশয় 
ইংরাজী শব্দের অন্ুরূপ কোন শব্দই নিশ্মীণ করেন নাই, যথার্থ বাঙ্গালা 
লেখার ভঙ্গিত্রমেই লিখিয়াছেন, সুতরাং তাহ] সর্ব সাধারণ জনগণের 
পাঠোপযোগী হইয়াছে, আমর! পারস্য উপন্তাম পাঠে পরম পুলকিত 
হইয়াছি এবং এক একটি গল্প ছই তিন বার পাঠ করিয়াছি,**1 


২০ নীলমণি বসাক 


৭। ভারতবর্ষের ইতিহাস, ১ম--৩য় ভাগ । ইং ১৮৫৭-৫৮। 
প্রথম ভাগ। হিন্দু সাম্রাজ্য কাল। ইং ১৮৫৭। পৃ. ১৬২ 
দ্বিতীয় ভাগ । মুসলমানদিগ্রের রাজ্য । ইং ১৮৫৭। পৃ. ১৫৬ 
তৃতীয় ভাগ্ন। মোগল রাজাদিগের রাজ্যকাল। ইং ১৮৫৮। পৃ. ২৫৮ 


" ইহার প্রথম ভাগের আখ্যাপত্র এইরূপ £₹__ 
ভারতবর্ষের ইতিহাস । অতি প্রাচীন কালাবধি বর্তমান কাল পর্য্যন্ত 
শ্রীনীলমণি বসাক কর্তৃক সংগৃহীত। প্রথম ভাগ। হিন্দু সাম্রাজ্য কাল। 
কলিকাতা বাহির মুজাপুর বিদ্তারত্ব যন্ত্রে মুত্রিত। কলিঅব্দ ৪৯৫৮। শকাব্দাঃ 
১৭৭৯। বঙ্গাব্ধাঃ ১২৬৪ । হিজরী ১২৭৪। ইংরাজী ১৮৫৭। 
প্রথম ভাগের “বিজ্ঞাপনে” গ্রন্থ প্রচারের উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে গ্রন্থকার 
লিখিয়াছেন ৫ 
এই দেশের যে পুরাবৃত্ত আছে তাহা! ইংরাজী ভাষাতে লিখিত, 
বাঙ্গাল! ভাষাতে এই পুরাবৃত্ত প্রায় নাই। এই ভাষাতে ষে ছুই এক 
খান পুস্তক দেখ! যায় তাহ! ইংরাজী হইতে ভাষাস্তরিত, তাহাতে 
হিন্দুদিগের প্রাচীন বৃত্তান্ত কিছুই নাই, এবং তাহা! এমত নীরস বে 
কোন ব্যক্তি তাহ! পাঠ করিতে ইচ্ছ। করেন না, এবং পাঠ করিলেও 
তৃপ্তি বোধ হয় না) অধিকন্ত এই সকল পুস্তক বালকদিগের পাঠের 
উপযুক্ত নহে, এই জন্য তাহ। কোন পাঠশালাতে পঠিত হয় না, সুতরাং 
বালকের! ভারতবর্ষের ভাল মন্দ কিছুই জানিতে পারে না, এবং ইংরাজী 
পুস্তক পাঠ করিয়া অনেক বালকের এমত সংস্কার জন্মে ষে এ দেশের 
ধন্ন কশ্ন সকলি মিথ্যা, এবং হিন্দুরা পূর্বকালে অতি মূঢ় ছিলেন। 
অপর বালকের! অন্ত দেশের ইতিহাস কণ্স্থ করিয়া রাখে কিন্তু জম্মভূমির 
কোন বিবরণ বলিতে পারে না। 
আমি আশ! করিয়াছিলাম এই সকল দোষ পরিহার জন্য কোন 
যোগ্য ব্যক্তি ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত লিখিবেন, তাহা হইলে এই দেশের 


রচনাবলী ২১ 


পূর্ব ও বর্তমান অবস্থার কথ! সকলে প্রকৃতরূপ জানিতে পারিবেন, এবং 
কোন বিষয়ে কাহার সন্দেহ ব! দ্বেষ থাকিবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি 
তাহা এপধ্যস্ত লিখিলেন না। অতএব আমি এই কশ্মে স্বয়ং প্রবৃত 
হইলাম । কিন্তু ইহাতে আমার যেমন যেমন মানস ছিল তাহ! সকল 
পূর্ণ হইল না, যেহেতু আমারিগের পুরাবৃত প্রায় নাই, যাহা আছে তাহা 
অসম্পূর্ণ ও অসত্য গল্প মিশ্রিত, অধিকস্ত তাহ1 কালসমন্বয়িক ব! 
ধারাবাহিক নহে। এই সকল বিষয়ের বিরোধ সমন্বয় ও তত্ব নির্ণয় 
করিয়া! লেখা সাধারণ ক্ষমতার কশ্ম নহে। অতএব পূর্ববকালের সকল 
হিন্দু রাজ্যের বৃত্তান্ত বাহুল্যরূপে লিখিতে পারিলাম না, কেবল কয়েকটা 
প্রধান২ রাজ্যের সংক্ষেপ বিবরণ লিখিলাম ।*** 

মুসলমান[দিগের অধিকার অবধ ভারতবর্ষের যে সকল বৃত্তান্ত পাওয়া 
গেল, তাহ! অসম্পূর্ণ ব৷ অসত্য গল্প মিশ্রিত নহে । এই বিবরণ বাহুল্য 
কূপে লিখিয়াছি। ইহ! দ্বিতীয় ভাগে আরম্ভ হইবে। 

এই সকল বিবরণ সংস্কৃত, বাঙ্গলা, ইংরাজী ও পারসী অনেক গ্রন্থ 
হইতে সংগৃহীত হইয়াছে ।**- 

এই স্থলে আর একটা কথাও লেখ কর্তব্য, প্রথম খণ্ডে ধশ্ম বিষয়ক 
ষে প্রস্তাব লিখিত হইল, তাহা কাদন্বী-লেখক পণ্ডতবর শ্রীযুক্ত 
তারাশঙ্কর ন্ায়রত্ব মহাশয় লিখিয়া দিয়াছেন, এবং বিষ্তা বিষয়ক প্রস্তাব 
বদ্ধমান প্রদেশের বিগ্ভালয় সমূহের তত্বাবধারক শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর দত্ত 
কর্তৃক লিখিত হইয়াছে । শ্রী নীলমণি বসাক। ১ বৈশাখ। 


৮। ইতিহাস-সার ॥ ইং ১৮৫৯। পৃ. ২৩৭+১। 
ইতিহাস-সার। অর্থাৎ অতি প্রাচীন কালাবধি বর্তমান কাল পব্য্ত 
ইউরোপ, আসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার সঙ্কেপ বৃত্তান্ত । বালকদিগ্নের 
পাঠার্থ শ্রীনীলমণি বসাক কর্তৃক সংগৃহীত । কলিকাতা বাহির মির্জাপুর, বিস্ভারত্ব 
যস্তর। বঙ্গাব ১২৬৬। ইংরাজী ১৮৫৯ । 


২২ নীলমণি বসাক 


এই পুস্তক প্রচারের উদ্দেস্ট সম্বন্ধে গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে” 
লিখিয়াছেন £__ 

ইতিহাস মন্ষ্যের চক্ষুঃস্বরূপ, ইহ। পাঠ করিলে আমাদিগের জ্ঞান- 
বৃদ্ধি হয় । কোন্‌ দেশের মন্থুষ্যের কি চরিত্র, কিপ্রকারে তাহার রাজ্য 
এরশ্বধ্য ও বলবৃদ্ি করিয়াছে, বা! কি দোষে পতনপ্রাপ্ত হইয়াছে, এই 
সকল জানিলে চিত্বসংস্কার হয়। এই কারণ, সকল দেশে বালকদিগকে 
ইতিহাস পাঠ করান গিয়া থাকে। 

এ দেশে এই প্রথ। প্রায় ছিল না। ইদানীং স্থানে স্থানে বাঙ্গল৷ 
পাঠশাল! হইয়া তাহাতে ইতিহাস পড়াইবার নিয়ম হইয়াছে । কিস্ত 
ইতিহাস গ্রন্থ অধিক নাই; বিশেষ, সকল দেশের বিবরণ জান! যায় 
এমন পুস্তক এ পধ্যস্ত হয় নাই। অতএব, বালকের! সকল দেশের 
বিবরণ অল্লায়াসে জানিতে পারে, এই বাসন! করিয়৷ আমি এই পুস্তকখানি 
লিখিলাম। ইহাতে সকল দেশের সঙ্ক্ষেপ বিবরণ আছে ইতি । ১৫ ভাষ্্রী। 


হন ঘোষ 


১৮১৭----১৮৮৪ 


শপরটি 


[নিবিংশ শতকের প্রথমার্দে নাটক নাম দিয়া “আত্মততব কৌমুদী” 
হাস্যার্ণব”, “কৌতৃকসর্বন্ব, "রত্বাবলী* প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রশ্থ 
প্রকাশিত হইয়াছিল; এগুলিকে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের নীহারিকা-বূপ 
বলা যাইতে পারে। 
পরবর্তী অর্থাৎ প্রথম যুগের বইগুলি শুধু নামেই নাটক নয়, এগুলি 
অভিনয়োপযোগী নাটক হিসাবেই মংস্কৃত বা ইংরেজী রীতি অনুসরণে, 
অথবা উভয় রীতির সংমিশ্রণে রচিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ১৮৫২ 
্ীষ্টাব্ধের এপ্রিল মাসে যোগেন্দ্রন্দ্র গুপ্ধের “কীন্তিবিলাম”, ১৮৫২ শ্রীষ্টাব্দের 
শেষাশেষি তারাচরণ শীকদারের* 'ভদ্রাজুনি' এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাৰের জুন 
মাসে হরচন্ত্র ঘোষের “ভান্মতী চিত্তবিলাস* ( শেক্সপীয়রের “মার্চে্ট 
অব ভেনিস অবলম্বনে রচিত ) প্রকাশিত হয়। কয়েক মাস পরে 
প্রকাশিত হইলেও হরচন্দ্রের “ভাঙ্ছমতী চিত্ববিলাস* তারাচরণ শীকদারের 
ভন্রাজুনে'র অন্ততঃ এক মাস পূর্বে রচিত। স্থতরাং হরচন্দ্রকে বাংলা 
নাটকের অন্ততম জন্মদাতা” বলিলে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় ন|। 


* তারাচরণ শীকদার “সম্বাদ ভান্কর” পত্রের মম্পা্দকীয় বিভাগের সহিত যুক্ত 
ছিলেন । ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬ তারিখের “সম্বাদ ভাম্করে' প্রকাশ £_-"তিন বৎসরের 
অধিক হুইল প্রাপ্ত বাবু তারাচরণ শীকদার ধিনি আমারদিগ্নের যস্ত্রালয়ে বঙ্গভাষায় 
ইংরাজির অনুবাদ করিতেন, তিনি 'ভদ্রাজ্জুন' নামে এক নাটক প্রকাশ করেন, তাহ! 
'বদদিও ভাবশ্ুদ্ধ হইয়াছিল তথাচ সর্ব্বরসপনিপূর্ণ হয় নাই।” 


২৪ | হরচন্দ্র ঘোষ 


বন্ততঃ বাংল! নাট্যমাহিত্যের ইতিহাসে হরচন্দ্রের দান বিশেষভাবে: 
ক্মর্ণীয়। 


জন্ম ও বংশ-পনিচয় 


১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হরচন্দ্র ঘোষের জন্ম হয়। তীহার পিতার নাম্‌ 
ইলধর ঘোষ; ইহাদিগের আদি নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল- 
কষ্ণনগরে। হলধর হুগলীর কলেক্টরের হেড ক্লার্ক ছিলেন। হুগলী 
ঘোলঘাটের বাড়ীতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় তিনি হুগলী বাবুগঞ্জে 
বাড়ী করেন; এই বাড়ীতেই হরচন্দ্রের জন্ম হয়। 


ছাত্রসীঘন 


১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়; এঁ বংসর ১ল। আগস্ট 
হইতে কলেজে পাঠারস্ত হয়। হাজী মহম্মদ মহসীনের অর্থে স্থাপিত 
বলিয়া ইহ1 মহম্মদ মহসীনের কলেজ নামেও পরিচিত ছিল। হ্রচন্ত্র 
ইংরেজী শিক্ষার জন্য কলেজে প্রবেশ করেন। তৎকালীন প্রথানুসারে 
তিনি বাল্যে আবাঁ-ফাসী শিথিয়াছিলেন, বাংলা ভাষাতেও তাহার 
বিশেষ বুুৎপত্তি ছিল। শীপ্ই তিনি ইংরেজী শিখিয়া কলেজের এক 
জন কৃতী ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। | 

গভন্র-জেনারেল লর্ড অকৃল্যাণ্ড কলেজের ছাত্রগণকে মাতৃভাষার 
সেবায় উৎসাহিত করিবার জন্য মাঝে মাঝে পুরস্কার ঘোষণা করিতেন। 
বাংলা-শিক্ষায় হুগলী কলেজের ছাত্রেরা কলিকাতা হিন্ুকলেজের ছাত্রগণ- 
অপেক্ষা অগ্রসর ছিল। বেকনের [৪৮ শীর্ষক সন্দর্ভের বঙ্গানুবাদে 


ছাঁত্রজীবন ২৫ 


হুগলী কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়া হ্রচন্দ্র ১৮৪১ খ্রীষ্টান্ে লর্ড অক্ল্যাণ্ডের নিকট হইতে একটি 
রূপার ঘড়ি পুরস্কার পাইয়াছিলেন £-_ 


৮. লু 102091010 8৪ 0198990. 60 029897)6 60 [70001701809 
019081) & 91157 601) 101: 6109 009৪৮ 7381789199 62508196107) 01 739,002018. 
[7)888%7 010 1100610,৯ 


হরচন্দ্রের রচনাটির পরীক্ষক ছিলেন-_-জন্‌ ক্লার্ক মার্শম্যান। তিনি 
এইরূপ মন্তব্য করেন £-- 


[01779 50960 1099 10005 17) 90009 19 17096210999, 0208156 65০ 93৯06 
27592101106 01 609 8061007 1006 609 £010979] 01790697০01 6109 6120819- 
61020 29 1091165 ; 800. 90200 01 6179 22086 01001 70939208 17950 16812 
₹01000790 7161) 50 20007897800 % 1096 800190156102 ০: 6159 1১98060 
০৫ 6159 01181091॥ 101010 19 80010151065 10109 ৪619 ০৫ (209 13910891199 
18. 1010991091)19 10: 00165 220. 918,98109] 93981167008) (6159 ৮7169] 1098 
2 12007119089 ০1 1019 ০০0 187)69%£9, 19101) 18 81917 21009 আআ], 2 
3০106 70097) 15089 61009 18 00০600. 60 111001191) ৪600198 7 2100. 9: 
87996 09016 18 000 60 6109 17896200610108 ভা1010, 109 1198 £9001590 21 
1018 ০0 60100089, [€ 811 609 210100101 01 00 00110698 00010 চ17169 
138082169 161) 8009] 9888॥ 8100. 01199691988, 6208 79100201) দা০]০ 09 
190005909 61086 17, 10917 989125888 107 69 80001826101 ০01 & 10:0160 
197760829 6597 1190. 10:0066970 620818 ০0, (16 70908, 1840,)--" 
69768 2907 0) :2%050 178/7440070,-.-102 1899-405 00. 48-44, 


পর-বৎসর হরচন্দ্র আর একটি প্রাতিযোগিতা-পরীক্ষায় শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়া! লর্ড অকৃল্যাণ্-প্রদত্ত পুরস্কার__-একটি সোনার ঘড়ি 
লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা হয় হিন্দুকলেজ ও 





* 0০0 ০1 2 16569৮ 6০0 0120 01070675] 00101016699 01 7900110 11786200610 
89৮০০ 16-1-41 (0:%:090 6০ 8009 721001091 . 05)805%)19 ০০ 96-2-41 ৮5 0189. 
96০79৮০৮) 07 21067021979 আ1)0 18169017008) 26 606 005921007 9610929% 
00 9820. 9 1841. 


২৬ হরচন্দ্র ঘোষ 


হুগলী কলেজের ছাত্রগণের যধ্যে। শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে 


প্রকাশ £-- 


[1079 চ886 7070%019 69 085] 01 4000615100 18951100 09590 102. 
90203129616107) 26 609 77170000 200. 77:0081010 00119899 % 102129 0: % 3010 
96০1, 10: 009 099৮ 68108196102) 17060 736726911 ০£ 1701079+8 1019897 “02. 
0109 70160165 &00 11993310988 ০01 1707001) 196010, 61596 210099:90. 
95 609 7900:68 ০0? 6109 003:8700170618 200. 06280101729 80097107216 
2) 6159 10109] 70100790709 910058 (& 9600006 01 6৪ 17.০০285 
0০011969) 10 7038 601000009861010, ০59 61089 ০1 %]] 6176 0617078 (12107 
929 ০1 2019210] 22)0900)) ০0 60০ 7700017]3 0০11989 200 01 620৪ 
1710009 00116989 800076,--0676701 18001 0] 79 1066 2910661 
00171788666 ০0) 22%9110 1750%0080%) 102 1840-41. & 1841-49, ঢা, 9. 


ঢাক্ুরীজীবন 


তখনকার দিনেও চাকুরী সংগ্রহ করা কম দুরূহ ছিল না; অনেকে 
চাকুরীর লোভে অকালে কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইত। তাহাদের 
কেহ শিক্ষকের, কেহ বা বে-সরকারী আপিসে কেরাণীর পদে নিযুক্ত 
হইত, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সরকারী চাকুরী- মুন্সেফ, দারোগা 
বা কেরাণীর পদ লাভ করিত। রাজপুরুষদের মধ্যে অনেকে শিক্ষিত 
যুবকদিগকে চাকুরী দিয়া উৎসাহিত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন 
আবকারী-বিভাগের কমিশ্তনর ডোনেলী সাহেব তাহার্দের অন্যতম 
ছিলেন। 

১৮৪৪ গ্বীষ্টাব্ধের নবেম্বর মাসে হরচন্দ্র বোয়ালিয়ায় ২য় শ্রেণীর 
আবকারী স্থপারিপ্টেগ্ডেষ্টের পদ লাভ করেন। তিনি পর-বৎ্সর 
ডিসেম্বর মাসে ১ম শ্রেণীর স্থপারিপ্টেণ্ড্টে-রূপে মালদহে স্থানাস্তরিত 
হন। মালদহে অবস্থানকালে তিনি যে বিশেষ যোগ্যতার সহিত কার্ধ্য 


চাকুরীজীবন | ২৭ 


করিতেছিলেন, তাহ! ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮ তারিখের “সংবাদ প্রভাকে, 
প্রকাশিত নিক্নোদ্ধত পত্রখাঁনি হইতে জানা যাইবে £- 
সম্পাদক মহাশয়, মালদহের বর্তমান আবকারি জুপ্রেপ্টেণ্ডেণ্ট বাবু 
হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় .এইক্ষণে অতি প্রশংসিতরপে স্বীয় কার্য সম্পন্ন 
করিতেছেন, তিনি ১৮৪৪ সালের নবেগ্ধর মাসে বোয়ালিয়ার দ্বিতীয় 
শ্রেণীর স্ুপ্রেন্টেণ্ডেণ্টের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, পরে ৪৫ সালের 
ডিসেম্বর মানে মালদহে আসিয়া প্রথম শ্রেণীভুক্ত হয়েন, এইস্থানে ইহার 
আগমনাবধি ক্রমশই আবকারির উৎপন্ন বৃদ্ধি হইতেছে, পূর্ব্বে বাইশ 
হাজার টাকার অধিক হইত না, হরচন্ত্র বাবু আমিয়া ১৮৪৬।৪৭ সালে 
অন্যুন পণ্চান্ন হাজার টাক! উৎপন্ন ভইয়াছে, সুতরাং এতদ্রপ অল্প 
সময়ের মধ্যে সরকারের এবডঁত অধিক লাভ করাতে কার্য কল্পে তাহার 
বিশেষ নৈপুণ্য ও পারদশ্রিতা৷ প্রকাশ পাইয়াছে, ঢাক! প্রদেশের পূর্বতন 
আবকাবি কমিস্যনর মহান্বভব মৃত ডোনেলি সাহেব এ বিষয়ে হরচন্ত্ 
বাবুর বিস্তর সুখ্যাতি লিখিয়াছ়েন, কলত:ঃ তিনি যথার্থ রূপ প্রশংস। 
প্রাপণের যোগ্য পাত্র তাহাতে ন্দেহাভাব ।**" 
এমত সুযোগ্য ব্যক্তির পদোনুতি বিষয়ে রাজপুরুষের! কিছুমাত্র 
বিবেচনা করেন না, যাহারা ত্কাভার অপেক্ষা সর্বতোভাবে অযোগ্য 
তাহারা অনায়াসেই অধিক বেতন প্রাপ্ত হয়েন, অথচ এ পর্যন্ত ইহার 
বেতন ২০০ টাকার অধিক হইল না," | ১ তাত্র ১২৫৫। 
ইরচন্দ্র মালদহে পপ্রায় আট বৎসর কাধ্য করেন। এই স্থানে 
সম্তোষজনকভাবে কাধ্য করিবার পুরস্কার স্ববপ তিনি রেভিনিউ সার্ভের 
ডেপুটি কলেক্টরের পদে উন্নীত হন এবং বহর্মণুরে স্থানাস্তরিত হন। 
এই স্থানে কিছু কাল কার্য করিবার পর তিনি ক্রমান্বয়ে রংপুর ও 
দিনাজপুরে বদলী হন। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি থাকবস্ত বিভাগ 
পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করেন এবং ১৮৮ শ্রীষ্টাৰে বর্ধমান 


২৮ হরচন্দ্র ঘোষ 


জিলায় ডেপুটা ম্যাজিষ্টরেটের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে যখন তিনি 
অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতির প্রভাবে 
তিনি এক ভীষণ দশ্থ্যদলকে ধৃত করিয়া কর্তৃপক্ষগণের উচ্চ প্রশংসা 
লাভ করেন। দোকানীরা যে বাটখারা বাঁখিত তাহার ওজন ঠিক 
নহে বলিয়া তিনি চেষ্টা করিয়া সেই অসাধু প্রথা রহিত করিয়। দেন। 
অতঃপর অন্যান্ত জিলায় শাসনকাধ্য করিয়া তিনি উড়িস্ার অন্তর্গত 
কেন্দ্রপাড়া মহকুমা! হইতে পেন্সন লন এবং ১৮৭২ খৃষ্টাবে স্বগৃহে 
প্রত্যাবর্তন করেন ।”* 


মৃত্য 


সরকারী কন্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তিনি দেশহিতকর 
কাধ্যে মনঃসংযোগ করেন। তিনি কিছু দিন হুগলী মিউনিসিপালিটির 
চেয়ারম্যানের কার্ধ্য কৃতিত্বের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন । ২৪ নবে্ধর 
১৮৮৪ তারিখে ৬৭ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। 


রচনাবলা 


হরচন্দ্র অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; এগুলির বেশীর 
ভাগই নাটক । তাহার গ্রশ্থাবলীর একটি কালাঙ্গক্রমিক তালিকা নিম়ে 
দেওয়া হইল। 





* শ্রীমম্মধনাথ ঘোষ £ “বাঙ্গাল! নাটকের অগ্ঠতম জন্মদাত।”--'ভারতবর্ষ' ফান্তন 
১৩৪১, পৃ. ৩৮১-৮২। 


রচনাবলী ২৯ 
১। ভ্ান্ুমতী চিত্তবিলাস নাটক । ইং ১৮৫৩। পৃ. ২১৮+২। 


ভানুমতী চিত্তবিলাস নাটক হুগলি বিদ্যালগের পুর্ব ছাঁত ইদানীং মালদহের 
আবকারীর সুপ(রিপ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীহরচন্র ঘোষ কর্তৃক রচিত। কলিকাতা। পূর্ণচন্দোদয় 
যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। সন ১৮৫৩। শকাব। ১৭৭৫ 


ইহার দুইটি ভূমিকা আছে। একটি বাংলা; অপরটি ইংরেজী-_ 
২০ অক্টোবর ১৮৫২ তারিখযুক্ত । বাংলা ভূমিকাটি এইরূপ £-_ 
এতদ্দেশীয় বালকবৃন্দের জ্ঞান বৃদ্ধ্যর্থ উৎসাহান্বিত ইংলগ্তীয় কোন 
বিচক্ষণ মহাজনের পরামর্শ্রমে আমি “সেক্সপিয়র" নামক ইংলশীয় 
মহাকবির স্বনাম প্রসিদ্ধ মহানাটক হইতে “মরচেণ্ট-অফ-ভিনিস' 
ইত্যভিধেয় অপূর্ব কাব্যের আন্ুপূর্তবিক অনুবাদ করিতে আস্ত 
করিয়াছিলাম, কিন্তু এ কাব্যের অনেকানেক স্থানের ভাব দেশীয় ভাষার 
ভাবের সহিত এক্য হয় ন! দেখিয়া কাঁতপয় প্রাচীন জ্ঞানবান্‌ মহাশয় 
উল্লেখিত কাব্যের আখ্যানের মন্দ মাত্র গ্রহণ পূর্বক আমূলাৎ দেশীয় 
প্রণালীতে রচন! করিতে যুক্তিদান করেন। আমি উক্ত উক্তি যুক্তিযুক্ত 
বোধে তদন্ুনারে এই *“ভাম্ুমতী চিত্তবিলাস” নাটক গগ্ঠ পদ্যে রচন। 
করিলাম । যছ্চপিও ইহাতে উল্লেখিত ইংরাজী কাব্যের আন্ম্পূর্বিবক 
অন্থুবাদ না হউক, তথাপি বণিত মহাকবি সেক্সপিয়রের সন্ভাবের বহুলাংশ 
অথচ সম্পূর্ণ আখ্যানের মন্ম গ্রহণ করিয়াছি ; তবে বনু স্থানে মূল কাব্যের 
সহিত মিলন করিলে নিবর্তন পরিবর্তনাদি দৃষ্ট হইবেক বটে, কিন্তু তাহ! 
নুদ্ধ দেশীয় মহাশয়দিগের অবকাশ কালে গ্রন্থ পাঠামোদের আন্মকৃল্য 
বিবেচনায় কর! হইল। অতএব বদি এতন্নাটক এতদ্দেশীয় ভদ্র সমাজের 
মনোনীত হয় তবে আমি প্রকৃষ্ট রূপে কৃত স্বীয় পরিশ্রম সফল বোধ 
করিব। কিমধিকং সুধীবরেষিতি। হুগলী ভাত্র। ১৭৭৪ শকাব্দ! 
“ভানুমতী চিত্তবিলাস, হইতে গগ্-পদ্ভ রচনার নিদর্শনম্বরূপ কিছু 
কিছু উদ্ধৃত হইল £- 


হরচন্দ্র ঘোষ 


দয়ার শুনহ গুণ লক্ষপতি রায় । 
দয়ার গুণের কথ! বর্ণন না যায় ॥ 
অসীম দয়ার গ৭ জগতে প্রচার । 
গগন অন্ধুর ন্যায় সর্বত্র বিস্তার ॥ 
গগনান্ু ক্ষিতি যেন স্গিগ্ধমতি করে। 
দয়াধম্ন সেইরূপ শুভ করে নরে ॥ 
ছুই মতে শুভকরী দয়ারে জানিবে। 
দাত গ্রহীতার সেই কল্যাণ করিবে ॥ 
দয়াবান্‌ হয় সুখী দয়! প্রকাশিয়]। 
গ্রহীতা কল্যাণ দেখে গ্রহণ করিয়া ॥ 
চিত্ত. লক্ষরায় তুমি এখনি যে ছুরিতে শাণ দিতেছ, ইহার কারণ 
কি? 
লক্ষ. ( তর্জনপুর্ব্বক ) ইহার কারণ যে বেটাদের শাণ নাই সেই 
বেটাদিগকে আরও অশাণ করিব এই জন্য ছুরিতে শাণ দিতেছি । 
চিত্র, লক্ষরায় এ ছুরিকা'তোমার পাষাণময় হৃদয়ে কেন ঘর্ষণ কর 
ন1! তাহাতে বিলক্ষণ শাণ হইবে, কেনন! করুণাবাক্য প্রায় হৃদয় বিদ্ধিতে 
সমর্থ হয় ন| ধাতৃময় তীক্ষ অস্ত্রে তোমার কি প্রয়োজন, তোমার লোভ 
ঘ্বেষ ও পেশুন্তরূপ যে তিন অস্ত্র আছে তাহ! এমত তীক্ষ যে ত্রিশূলের 
অগ্রভাগ হইতেও তীক্ষতর । 
লক্ষ, যদ্দি শূলে ন! যাও তবে তুমি শুলের অগ্রভাগ হইতে স্বতন্ত্র 
থাক। 
চিত্র, এই নরাধম লক্ষপতি হিংস্রক পশ্বাদির ন্যায় অতি নিষ্ঠুর । 
ইহাকে দেখিয়া আমার এমন মনে হইতেছে যে কোন হিংশ্রক ব্যাত্রের 
বধকালে তাহার কঠিন প্রাণ লক্ষের জঘন্ত দেহে আবির্ভাব হইয়! 
থাকিবেক। যেহেতু এই নরাধমের দুরাশা! রাক্ষসীরূপা অতি ভয়ঙ্করী 
শোণিভাখিনী ক্ষুধার্ত ও সর্ববগ্রাসিক]। 
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লক্ষ, তুই চিৎকার করিয়া কেবল আপনারই ক্ষতি করিতেছিস্‌ 
আগে ভাবিয়। দেখ আমার খণ হইতে তোদের কিসে পরিত্রাণ হইবে। 
আমি বিচারার্থ দণ্ডায়মান আছি । 


ঘভান্ুমতী চিত্তবিলাস” নাটকের “পরিশেষ” অংশে “ইতরাজী 
ভাষানভিজ্ঞ অথব] ধাহার! ইতরাজী কোন নাটক গ্রন্থ পাঠ করেন নাই, 
তাহাদের বিজ্ঞাপনার্থে কতিপয় উপদেশ” লিখিত হইয়াছে । 

এই নাটকখানি দুপ্রাপ্য। কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে 
ইহার এক খণ্ড আছে। 


ভান্ুমতী চিত্তবিলাম' কলেজের পাঠ্যশ্রেণীতৃক্ত করিবার উদ্দেশ্ে 

রচিত হয়, কিন্তু শেষ-পধ্যন্ত হরচন্দ্রের সে আশ। পূর্ণ হয় নাই। তিনি 
তাহার দ্বিতীয় নাটক “কৌরব বিয়োগে'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন £-_ 

*-"ইত্যগ্রে কিয়দংশ পদ্যে বিরচিত “ভান্বমতী চিত্তবিলাস,” 

ইত্যভিধেয় ষে নাটক আমি প্রস্ততপৃর্বক হুগলির কালেজের কৃপালু 

প্রধান অধ্যাপক সাহেবের মধ্যবপ্তিভায়* বিদ্যাদানার্ঘ কৌন্সেলে প্রেরণ 

করিয়াছিলাম, তাহ! মহান্থুভব সভ্য মহাশয়ের! নুরচিত বোধ করিলেও 





* হ্রচন্দ্রের “ভানুমতী চিন্তবিলাসে'র প্রতি কাউঙ্সিল-অব-এডুকেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়া, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্ের জানুয়ারি মাসে হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ কার (61) 
লেখেন £-- 


১০১৮ 10178085610 0920000886102) দ716600 170 83670691151) 17016561022 
০৫ 910910980097918 119701006 0৫,5970109 0 700 010028007 31)089,., 
10) 20:61)028 :020192005 9৪ 9, 1392062190 ৪012012£ &00. 6109 79809062119 
20001706090126 190 66 70:996226 10109 89 2087806908 600%৮ 05018 18 100 
0220 01 60089 119:০-1)1217890 7070000610109 জা1)101) 50706612068 6170870569 
1000 70006750008, 117679 19 8150 2 200004$ 111 629 012 0£ 
810৩ আআ]: 10101) 18001000001009 16 10121715,--13, 29010908)) : 12596 67 
1700011) 0001806, 0, 62. 
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অগ্ভাপি কালেজাদিতে ব্যবহ্ধত হয় নাই; অথবা বর্ণিত মহামহিমের! 
তাহ! তদর্থে উপযোগী জ্ঞান করেন নাই, ইহা! মদীয় ছুক্দেয়। বস্ততঃ 
প্রাগুক্ত নাটক *সেক্সপিয়র” কৃত মহানাটকের মনোনীত একাংশের 
( অর্থাৎ মরচ্যাণ্ট-অফ-বেনিসের ) দেশীয় পরিচ্ছদ মাত্র। কিন্তু এতদেশস্থ 
যে সমস্ত মহাশয়ের সেকৃসপিয়র সাহেবকৃত স্বনাম প্রসিদ্ধ মহানাটক 
পাঠ করিয়াছেন, তাহারা অবশ্ঠই বিবেচনা করিয়! থাকিবেন যে এ 
প্রতিষ্ঠিত কাব্য নানা রসঘটিত, ও স্থানে এতদ্রপ সরস আদিরস রচিত 
যে নীতি জ্ঞানান্বেধী ছাত্রগণের তাহ! পাঠের যোগ্য বোধ করিলে 
"ভারতচন্দ্রে স্থান নিরধাপন করা! নৈষুধ্য বোধ হ্য়।"+. 


২। কৌরব বিয়োগ নাটক। ইং ১৮৫৮। পূ. ১৭৬+-২। 
কৌরব বিয়োগ নাটক। এভাবত1 রাজ! হূর্যোধনের উরু ভাঙ্গাবধি অন্ধ 
'রাজাদদির যজ্ঞানলে দগ্ধ হওয়াপর্যযন্ত মহাভারতীয় অপূর্ব বৃত্তান্ত নাটকের প্রণালীতে 
বহুলাংশ গ্রন্ধে ও অতি হ্বল্লাংশমাত্র পণ্ছন্দে শ্রীযুক্ত হরচন্্র ঘোষকর্তৃক বিরচিত 
হইয়! শ্রীরামপুরের “তমোহর” যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। সন ১৮৫৮। 


গ্রন্থে দুইটি ভূমিকা আছে; একটি বাংলা, অপরটি ইংরেজী। 
বাংল! ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :₹_- 

"ভারতবর্ষের অনবগতি নহে যে “মহাভারত গ্রন্থ নীতিগর্ত ও 
সনর্ভ শুদ্ধির আশ্রম, এবং সাংসারিক ও পারলৌকিক বিষয়ের ও উপদেশ 
নিকরের নিকেতন। একারণ আমি এ মহাগ্রন্থের কিয়দংশ এতাবত! 
রাজা ছুধেরযোধনের উরু ভাঙ্গাবধি ও অন্ধ রাজাদির যজ্তানলে দগ্ধ হওয়।- 
পর্যন্ত অপূর্ব বৃত্বাস্ত সুমাজ্জিত সাধুভাষায় বহুলাংশ গ্চ ছন্দে ও অতি 
স্বল্লাংশমাত্র পদ্চপ্রবন্ধে ইংলগ্ীয় নাটকের প্রচলিত প্রণালীতে রচন! 
করিয়া *কৌরব বিয়োগ নাটক," এই আখ্যা দানে প্রকাশ করিলাম ।.- 
ইংলন্তীয় ও এতদেশীয় বহুতর বিজ্ঞবরের অভিপ্রায় মতে আমি এই 
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অভিলধিত অভিনব রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া “কাশীদাসের” কিয়ত্ভাগের 
প্রাচীন পরিচ্ছদ যাহা মলিন মুদ্রাযস্ত্রের মুদ্রাদোষে ক্রমশঃ মলিনত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছে তাহ পরিবর্তন করিলাম ।"**হুগলী। নবেম্বর ১৮৫৭। 


“কৌরব বিয়োগ” পধ্চাঙ্ক নাটক । ইহাও কলেজের পাঠ্যশ্রেণীতৃক্ত 
করিবার উদ্দেস্তে রচিত। ইহার আখ্যানের জন্য হরচন্দ্র "নীতিগর্ভ ও 
সন্দর্ভ শুদ্ধির আশ্রম” মহাভারতের আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইহার ভাষা 
অধিকাংশ স্থলেই সংস্কতবহুল। রচনার নিদর্শন £__- 
ধৃত । যুধিষ্ঠির, বিলাপ সম্বরণ কর, তুমি কুলতিলক। আর ইষদেবের স্তায় 
তোমাকর্তৃক সুসেবিত হইয়া আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। যেহেতৃক 
রাজাচ্যুত হুইয়াও আমর! তোমার অতিশয় যত্রহেতু পূর্বসুখ ও 
সম্পদভিভোগ করিতেছি । এই হেতু, হে পুত্রবর, তুমি কদাপি অপ্রিয় 
নহ। রাজধশ্নম ও নীতি এই যে বাদ্ধক্যে বনে গমন করত যথ! শক্তি 
যোগ আচরণ করিয়া ইন্দ্রিয় সংযমন, ও সদ্‌গতি অণ্যেষণ করিবেক। 
আর মহৈশ্বধ্যবান মহীশ্বরেরাও যহীমধ্যে এইরূপ আচরণ করিয়াছেন, 
হে যুধিষ্ঠির, শান্ত্রবিৎ তোমার জ্ঞানের ইহা অগোচর নহে, সেইহেতু 
আমিও ইহা মনন করিয়াছি। আর পরমার্থ চর্চায় এইরুপে প্রতিরোধ 
করা পরম পুণ্যাত্বা তোমার কর্তব্য নহে। যেহেতৃক ধশ্মবলে তুমি 
সঙ্কট রূপ মহাসাগর পার হইয়া শক্র নিকরে সংহার করত স্বরাজ্যের 
সমুদ্ধার করিয়াছ, এইহেতু পৃথিবী মধ্যে সাধু ও সজ্জনেরা তোমার 
অন্থক্ষণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। অতএব উদ্বেগ পরিহার করিয়! বাহুবলে 
অজ্জিত বন্দুমতী সবস্সু সম্ভোগ কর। আর অস্মদাদির পারত্রিক কুশল- 
হেতু অন্থুকম্প। করিয়া আমারদিগকে অরণ্যে প্রবেশ করিতে অন্থমতি 
দেও যে তোমার কল্যাণে আমর! ভাবি ভাবুকান্থভব করিতে পারি। 
(পৃ. ১৪৩-৪৪ ) 

বিছুর। হে রাজন্‌, শোক স্বরণ কর। নশ্বর বস্ত মাত্রকেই নশ্বর করিয়াছেন। 


৩ 


৩৪ 


এই হেতু পণ্ড পক্ষী কীট করীনাগ নরাদি করিয়া যাবজ্জীবের! নিয়তি 
মতে কালে নাশকে পায়, ইহার কালাকাল বিবেচনা! করিয়া! জ্ঞানি 
লোকেরা প্রায় মুগ্ধ হয়েন না। আর শরীরিদের প্রাণ জলমধ্যস্থ চন্দ্রের 


হরচন্দ্র ঘোষ 


ন্যায় চপল, ইহা! নিশ্চয় জানিয়! অন্থক্ষণ পুণ্যান্থষ্ঠানই কর্তব্য । 


১। 


২। 


৩। 


[ পগ্ভ। ] 
*উঠ২ মহারাজ, সকল বিধির কাধ, 
সবার যরণ মাত্র গতি। 
যে দিন নিয়তি যার, সেই দিন মৃত্যু তার, 


তাহ! নাহি ঘুচে মহামতি ॥ 


মহাং বীরবর, নিতা যায় যম ঘর, 
মৃত্যু বশ সর্ব চরাঁচর। 
সব সংহ্রয়ে কাল, , নাহি তার কালাকাল, 


অন্থশোচ করহ অন্তর |” 


বাল্যকালে মরে কেহ, যৌবনে ত্যজয়ে দেহ, 
কেহ মাত্র ধরণী পরশে । 

অনিত্য এসব দেহ, চিরজীবী নহে কেহ, 
কেন মুগ্ধ হও মোহবশে ॥ 


জীর্াম্বর পরিহরি, ৰ যেন নব বাস পরি, 
তেমতি কায়ের বিনিময় । 

চঞ্চল জীবন অতি, অলক্ষ্য তাহার গতি, 
জ্ঞানী কতু মুদ্ধ নাহি হয়। 


রচনাবলী ৩৫ 


৫।| আমায় বচন ধর, সর্ব শোক পরিহ্‌র, 
ধন্ম পথে স্থির রাখ মন। 
চরমে উত্তমা গতি, হইবেক মহামতি, 


অন্তথা ন। ভাব কদাচন ॥ (পৃ. ৫১-৫২) 


৩। চারুমুখ-চিত্তহরা নাটক । ইং ১৮৬৪ । পৃ. ১৮৫। 

চারুমুখ-চিত্তহর। নাটক । এতদ্দেশীয় সরল সাধুভাষায় গন্ঘপদা প্রবন্ধে 
( হুগলির ) শ্রীযুক্ত হরচন্্র ঘোষ কর্তৃক রচিত। কলিকাতা৷ বহুবাজার ছ্্রাটের 
৪৩ সংখাক ভবনস্থ কেনিংযস্ত্রে মুগ্রাফিত। ইং ১৮৬৪ সাল। 


ইহার দুইটি ভূমিক1 আছে; একটি, ইংরেজী-_“1868+ তারিখযুক্ত, 
অপরটি, বাংলা । বাংল! ভূমিকা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধাত করিতেছি £-_ 


কিয়ংকাল হইল ইংলগ্তীয় ভাষায় প্রকাশিত “রোমীয়জুলিয়ট” নামক 
মনোহর নাট্যকাব্য এতদ্দেশীয় ভাবাপ্রবন্ধ পরিচ্ছদে প্রকাশ করিতে 
কোন বিছ্তান্্ুরাগী বান্ধব আমাকে কহিয়াছিলেন।"*-ঠাহার অভিপ্রায় 
ছিল যে, এই গ্রন্থ অতিশয় অলঙ্কৃত নুমাজ্জিত সাধুভাষায় না লিখিয়! 
সামান্ততঃ কথিত কোমল সরলবাক্যে রচন! করিয়া সর্বসাধারণের 
কৌতৃহল জন্ত এতন্নাটিক৷ নেপথ্যের উপযোগিনী করা যায়। আমিও 
সেই কথাক্রমে সেইমতই রচন| করিয়াছি। আর অতুল সন্ভাবাপন্ন 
মূল গ্রন্থের অপূর্বব রম মাধুরী বহুরূপে বিভিন্ন দেশভেদে ও বিজাতীয় 
ভাষাস্তরে ষে পধ্যস্ত রক্ষ! করিতে পারা যায় তদর্থেও ত্রুটি কর! যায় নাই। 
ফলতঃ, এতদ্বারা! এমন জ্ঞান ন!.হয় ষে, ইয়ুরোপ খণ্ডের ইটালী প্রদেশ 
হইতে “রোমিও জুলিয়ট”কে আমি ভারতবর্ষে আনিয়া! স্বদেশসিদ্ধ 
বসনালঙ্কারে তাহাদিগকে এমত স্থুবেশিত করিয়াছি যে, তাহাদের আর 
চেনা যাইতে পারিবে না। সে এক প্রকার অসাধ্য। ফলতঃ, বিগত 
প্রস্তাবকর্তার এই মাত্র অভিপ্রায় ছিল যে, ইটালী দেশের বরুণিয়! ও 


৩৬ হরচন্দ্র ঘোষ 


মেন্তুয়! নগর হইতে রঙ্গ-ভূমী সর্বস্ুদ্ধ নাড়িয়া৷ ভারতবর্ষের কর্ণাট দেশে 
আনিয়! সেই সভী ও সতিপতি “রোমীও জুলিয়টণকে অন্মদ্দেশীয় নব 
বসনে দর্শাইলে কেমন দেখায়, তাই দেখ! যায়। 


হরচন্দ্রের অন্য নাঁটকগুলির তুলনায় “চারুমুখ-চিত্তহরা'র ভাষা সরল 
ও প্রাঞ্জল। দৃষ্টাস্তস্বরূপ প্রস্তাবনা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি ;-- 
সত্রধার।""*প্রিয়ে! সে কথাটি কি? 
নর্তভকী। তা আমি তোমাকে বলবো! না। তোমার পেটে কথা থাকে ন|। 
আমি যে মেয়ে-মানুয, তবু কত কথা চেপে রাখি। তুমি পুরুষ 
হয়েও একটী কথা পেটে রাখতে পার না। 
কুত্রধার। প্রিয়ে! তুমি এইবারখানি বল, আমি যেমন করে পারি পেটে 
রাখবো । আমার দিবিব, যদি না বল। দেখ, আমি তোম! বই 
আর কারু নই। 
নর্তকী । তোমার সঙ্গে বখন যার ভাব হয়, তাকেই তে! এ কথা বল যে, 
প্রিয়ে! আমি নিতান্ত তোমারি । তোমার বই আর কারু নই। 
কিন্তু তুমি ষে কার, তা! তোমার বিধাতাই জানেন। (পৃ. ২) 
ইহাতে ১৪টি গান আছে । একটি উদ্ধৃত করিতেছি £-- 
রাগিণী গারা-ভৈরবী--তাল আড় । 
অনিত্য সংসার মাঝে, নিত্য নিরাকার যেই। 
মুক্তিপদ লাভ হবে, মনে মনে ভাৰ মেই। 
বিষয় বিষয়াবেশে; 
বিষ হইবে শেষে ) 
পঞ্চভৃত আত্মা যেই, কবে আছে কবে নেই॥ 


৪। বারুণী-বারণ বা সুরার সঙ্গদোষ । ইং ১৮৬৪ (১৭৮৬ শক)। 
পৃ ৬৮ 


রচনাৰলী ৩৭ 


ইহাতে স্থরাপানের অপকারিতা বিষয়ে দুইটি বক্তৃতা মুদ্রিত 
হইয়াছে । প্রধানতঃ প্যারীচরণ সরকারের চেষ্টায় ১৮৬৩ গ্রীষ্টাবের 
১৫ই নবেম্বর কলিকাতায় 'বঙ্গীয় মাদকনিবারণী সমাজ” (109 73917591 
[1191000672009 9০০19%5) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্থরাপানের বিরুদ্ধে 
প্রবল আন্দোলন চলে। “বারুণী-বারণ বোধ হয় এই আন্দোলনেরই 
ফল। 

ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে । 


৫| রূজতখিরি-নন্দিনী নাটক । ইং ১৮৭৪। পৃ, ৮৯। 
রজতগিরি-নন্দিনী নাটক । ঞ্হরচন্ত্র ঘোষ কর্তৃক বিরচিত এবং হুগ্নলী 
হইতে প্রকাশিত। কলিকাত1। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্্র বনু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ 
খ্যক ভবনে ই্রযানহোৌপ, যন্ত্রে মুদ্রিত । সন ১২৮১ সাঁল। 
্রস্থকারের "“ভূমিকাপ্টি এইবূপ £-- 
পূর্ব্বে এতদ্দেশে সাধারণ নাট্যশাল! না থাকায় সুরচিত নাটক 
গ্রন্থের সৌন্দর্য্য প্রায় অস্তঃপটে থাকিত। রচনার পারিপাট্যে কেবল 
বিদ্বান লোকেরই অন্ক্রাগ জন্মে। কিন্তু অভিনয় ব্যতীত সর্ব সাধারণের 
আমোদ হয় না| ইদানীং সে অভাব দূর হওয়াতে নাটক রচনার চর্চা 
বৃদ্ধি হইয়াছে। 
অতএব এই সুসঙ্গতি হেতু ব্রদ্মদেশীয় এক মনোহর কাব্য আধুনিক 
নাটকের প্রণালীতে লিখিয়! প্রকাশ করিতেছি। যদি এই অভিনয় 
নাটক গুণজ্ঞ লোকের মনোরম্য হয়, তবেই আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। 
তত্তিন্ন আর কোন স্বার্থ নাই। হুগলী বঙ্গাব্দ! ১২৮১। বৈশাখ। 
“রুজতগিরি-নন্দিনী'তে ছুইটি গান আছে, তাহার একটি এইরূপ £-- 
চলিল সুধন্বা ব্যাধ ধন্ূর্বাণ লইয়। | 
লন্ষফে ঝম্পে মহী কম্পে শিব নাম কহিয়া ॥ 


৩৮ হরচন্্ ঘোষ 


কুরুসৈল্ত মাঝে যেন বৃহন্নল! হইয়! । 
স্বীপি-চশ্ব পরিধৃত পৃষ্ঠে তৃণ লইয়া! ॥ 
হুল স্থুল পশুকুল সর্ব্ব বন ব্যাপিয়া। 
বেগে ধায় নাহি চায় যায় বন ত্জিয়া ॥ (পূণ ৭) 


এই নাটক প্রসঙ্গে ডক্টর শ্রীহ্থশীলকুমার দে লিখিয়াছেন £__“ইহার 
পূর্বেকার নাটকে গান নাই ; বোধ হয়, কালীপ্রসন্ন সিংহ গ্রস্ৃতির 
অনুকরণে এইখানিতে গান দেওয়! হইয়াছে ।* এই উক্তি ঠিক নহে; 
আমরা দেখিয়াছি, হরচন্দ্রের তৃতীয় নাটক 'চারুমুখ-চিত্তহরা*য় ১৪টি 
গান আছে। 

“নাটকটি একজন ইংরাজ গ্রন্থকারের 9115৩: 77111 নামক একটি 
্রন্ষদেশীয় উপাখ্যানযূলক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হ্ইয়াছিল। 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও পরে উক্ত গ্রন্থ অবলম্বনে 'রজতগিরি” 
নামে একটি নাটক রচনা করেন্‌ু। কিন্তু কোনও গ্রন্থই অভিনীত 
হইয়াছিল ব। অভিনয়ে সাফল্যলাভ করিয়াছিল বলিয়া আমরা জ্ঞাত 
নহি। কিন্তু এই গ্রন্থ অবলম্বনে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 
মহাশয় “কিন্নরী নামক ষে নাটক প্রণয়ন করেন,তাহা মিনার্ভ! থিয়েটারে 
অসামান্ত সাফল্যের সহিত অসংখ্য বার অভিনীত হইয়া দর্শকগণের 
তৃপ্তিসাধন করিয়াছে ও করিতেছে । অনেক সময়েই অগ্রণীরা 
ষে ফললাভে বঞ্চিত হন, পরবর্তীরা সেই ফল ভোগ করিতে 
পারেন 1%% 





* জরীম্ঘনাথ ঘোষ : প্বাঙ্গালা নাটকের অন্তম জন্মদাতা হরচন্ ঘোষ" 
'ভারতবর্ধ', চেত্র ১৩৪১, পৃ. ৫*৯। 


রচনাবলী ৩৯ 


৬। জপতী সরো। ইং ১৮৭৫। পৃ. ১৪১। 
সগত্বী সরে! যথার্থ ঘটনামূলক উপাথান। শ্রীহরচন্ত্র ঘোষ কর্তৃক বিরচিত 


এবং হুগলী হইতে প্রকাশিত । 


50 0৪929, 10 10৫) ০1 19810085 : 
[18 60০ £:9০:0-9ঘ ০৫ 2001086615 01০18 006 20001 
[1009 00996 16 19908 020.” 

97)01580616,---0079010. 


জীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তুক কলিকাতা, শোভাবাজার রাজ। কালীকৃফের 
লেন ৩* নং ভবনস্থ নূতন বাঙ্গাল! বস্ত্র মুদ্তরিত। সম্বৎ ১৯৩১।* 
হরচন্দ্র উপন্যাস রচনা করিয়া সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই । 
রেভারেওড লালবিহারী দে “বেঙ্গল ম্যাগাজিনে" ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে 
লিখিয়াছিলেন £-- 


ডা০ 1755৪ 2006 9 591: 101 0080100 0£ 6101৪ 100০1, 88 60929 18 
2006 7000918 806100) 106160066 516 606 01097906929 আ০]] 80896911090, 
80008) ৪0206 ০? 1709 0990110610288 &:০ ৪০০6 920. 6179 29099610088 
1086,-*, ৬ 


৭। বাজ তপস্থিনী, ১ম খণ্ড । ইং ১৮৭৬। পৃ, ১৭৬। 
এই কাব্যখানি মহাভারতের অন্বার উপাখ্যান-অবলম্বনে অমিত্রাক্ষর 


ছন্দে রচিত। 
ইত্তিয়া আপিস লাইব্রেরিতে এই গ্রন্থের এক খণ্ড আছে। 


সং সং প 





* এই উপন্তাদের শেষ পৃষ্ঠার ইংরেজীতে প্রকাশকাল “1875” দেওয়া আছে। 
ডক্টর প্ীন্ুশীলকুমার দে 'সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা'য় ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৩ সন) এবং 
শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ “ভারতবর্ষে (ফাল্তন-চৈত্র, ১৩৪১) হরচন্্র ও তাহার রচন। সম্বন্ধে 
বিশদ আলোচন1 করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের কেহই “সপত্বী সরে? দেখেন নাই। 
তাই তাহার উভয়েই ইহার প্রকাশকাল “১৮৭৭ ্ীষ্টাব্ব” লিখিয়াছেন। 


৪০ হরচন্দ্র ঘোষ 


হরচন্্র ইংরেজী রচনাতেও পটু ছিলেন। রেঃ লালবিহারী দ্ে- 
সম্পাদিত “বেল ম্যাগাজিনে? ( মার্চ ১৮৮০ ) তাহার লিখিত [19980109 
1:02) 19. [116 ০৫ 9158]? নামে একটি স্থলিখিত সন্দর্ভ প্রকাশিত 
হয়। এই প্রবন্ধটি তিনি ১৮৮০ খ্রীষ্টাবের ফেব্রুয়ারি মাসে হুগলী 
ইন্টিটিউশনে পাঠ করেন। 


ব্বর্ণকুমারী দেবী 


স৯চ৮€ ৫.৯ ৪৯৩০০ 





জ্ীবজেজ্জনাথ বন্দ্যোপাখ্যায় 





লঙ্গায়-সাতিত্য-পিিষত 
২৪৬৩১ আপার -সাকুলান বা 
নক ৃ 


প্রকাশক 
এই শরামকমল )দংহ ৭. 
বঙ্ীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 


চাপ ্ 


প্রথম সংস্করণ--্শ্রাৰণ ১৩৫ ০ 
মুল্য চাবি আন! 


সুঞ্জাকর-_-ভীসৌন্ীম্রনাথ লাস 
শনিরঞজজন প্রৈস, ২৫২ মোহনবাগ।?ঠন রো, কলিকাত? 
হ২০ ০০০২২ 11১5৩ 











স্বর্ণকুমারী দেবী 








ব্দকমারী দেবী 


৭ জয় । শৈশবশিক্ষা 


কলিকাতা জোড়ার্সীকোর বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারে 
'আম্ুমানিক ১৮৫৫ গী্টাবে ্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম হয়। তিনি 
মহর্ি দেবেজ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা । « রা 

সেকালে অস্তঃপুরিকাদের বিদ্ভাশিক্ষার সেরূপ সুব্যবস্থা না 
খাকিলেও ঠাকুর-পরিবারে স্্ীশ্রিক্ষার প্রচলন ছিল। শৈশবে 
ও বাল্যে যে আবেষ্টনীর মধ্যে ্র্ণকুমারী প্রতিপালিতা হন, তাহা 
তিনি একটি প্ররন্ধে, নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন.। তিনি 
লিখিয়াছেন £-- ... 

কলিকাতার আাধারণ সরান অঙ্াপুরের কথা আনি না 

'কিন্তু সেকালেও আমাদের... অ্তঃপুরে স্ত্রশিক্ষার. প্রচলন ছিল। 

সেকাল অর্থে এস্থলে- আমি শুধু আমার শৈশব কাল গণ্য 


+ ম্বেবেজরনাথের পুজ-্কার নাস ১৫১) হছিজেভ্রনাথ, ৫২) নতোজনাধ, 
€৩) হেমেজনাখ, ৫) বীরেক্রনাধ, ৫) সৌদাছিনী, ৬) জ্যোতিরিআনাখ, €) নুতুষারী, 
€৮) শরৎকুমারী, ০৯) ন্বণকুষারী, ০১০) মার, ০১) গর্ণে্জ, ১২) নোষেজ, 
€১৩) রধীজনাধ, (১৪) ঘুধেজ |: 


হর্ণকুমারী দেবী 

করিতেছি না-আমার পিতামাতার আমল হইতে আমার 
শৈশব পধ্যস্ত এ সমস্ত কালখণ্ডটাই গণনায় আনিতেছি।*** 

যখন. আমার মাতৃদেবী [ সারদান্ুন্দরী ] পুত্রবধূ হইয়া 
আমাদের গৃহে আসেন, তখন আমাদের প্রপিতামহের পরিবারে 
অন্তঃপুর পরিপূর্ণ । পিতামহ, দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্ত্রী ও পুত্র- 
বধূগণ, তাহার ভ্রাতৃবর্গের স্ত্রীকন্তা পুত্রবধূগণ, তাহার ভগিনী 
ভাগিনেয়ীগণ প্রভৃছি' সকলেই এই এক বাড়ীতে তখন বাস 
করিতেন এই বহু পরিবারের কেহই মূর্থ ছিলেন না। বরঞ্চ 
'ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ বিগ্ভাবতী বলিয়া আদরণীয়া 
ছিলেন। স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা তাহারা গৌরবের বিষয় 
বলিয়াই জানিতেন।**" 

আহার বিরাম পূজা অচ্চনার তায় “সেকালেও আমাদের 
অন্তঃপুরে লেখাপড়া মেয়েদের মধ্যে 'একটি নিত্যনিয়মিত 
্রিয়ানুষ্ঠান ছিল। প্রতি দিন প্রভাতে গয়লানী যেমন দুগ্ধ লইয়া 
আসিত,মালিনী ফুল যোগাইত, দৈবজ্ঞ ঠাকুর পাঁজি পুঁথি হস্তে 
দৈনিক শুভাশ্ুভ বলিতে আসিতেন, তেমনি স্নানবিশ্তুদ্ধা, শুভ্র 
বসনা, গৌরী বৈষণবী ঠাকুরাণী বিদ্ভালোক বিতরণার্থে অন্তঃপুবে 
আবির্ভূতা হইতেন। ইনি নিতান্ত 'সামান্ত বিগ্যাবুদ্ধিসম্পরা 
ছিলেন না। সংস্কৃত বিদ্যায় ইহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল, অতএব 
বাঙ্গালা ভাল জানিতেন ইহা! বল বাহুল্য । উপরন্ত ইহার 
চমৎকার বর্ণনাশক্তি ছিল, কথকতা! ক্ষমতায় ইনি সকলকে 
মোহিত করিতেন। ধাহাদ্দের বিদ্যালাভের ইচ্ছা নাও বা 
থাকিত, ভাহারাও বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর দেব দেবী বর্ণনা, প্রভাত 


শি 


জন্ম; শৈশব-শিক্ষা ৭ 


বর্ণনা শুনিতে কুতৃহলী হুইয়! পাঠগৃহে সমাগত হইতেন। আমার 
ভাগ্যে বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর দর্শনলাভ ঘটে নাই,*** 

আমি শৈশবে অন্তঃপুরে সকলেরই লেখাপড়ার প্রতি একটা 
অন্রাগ দেখিয়াছি । মাতাঠাকুরাণী ত কাজকর্মের অবসরে 
সারাদিনই একখানি বই হাতে লইয়! থাকিতেন। চাণক্যঙ্গোক 
তাহার বিশেষ প্রিয় পাঠ্য ছিল, প্রায়ই বইখানি লইয়া শ্লোকগুলি 
আওড়াইতেন। তাহাকে সংস্কত রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া 
শুনাইবার জন্য প্রায়ই কোন না কোন দাদার ডাক পড়িত। 
দিদিমা মায়ের খুড়ীমা, তিনি ত পুস্তকের কীট ছিলেন। কাব্য 
উপন্যাসাদ্দির ত কথাই নাই; অন্ত্রপুরাণ, সাংখ্য আর দর্শনাদির 
" যত কঠিন অন্থবাদই হউক না কেন, তাহাতে দস্তক্ফুট করিবার 
চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আর কোন বই না 
পাইলে শেষে অভিধানখানাই খুলিয়া পড়িতে বসিতেন। বড়- 
দাদা মহাশয়ের “তত্ববিদ্যা”র সমজদার তাহার মত আর কেহ ছিল 
না। মামীমা, দিদি, বধূঠাকুরাণীগণ প্রসৃতি নবীনার দল অবশ্থয 
কাব্য উপন্তাসেরই অন্ুরাগিণী ছিলেন । পড়িতে শিখিয়া অবধি 
আমাদের মাতৃলানীকে রামায়ণ, মহাভারত, হাতেমতাই প্রভৃতি 
পড়িয়া শুনান আমার একটা বিশেষ কাধ্য ছিল। মনে আছে, 
বাড়ীতে মালিনী বই বিক্রী করিতে আসিলে মেয়েমহল সেদিন 
কি রকম সরগরম হইয়া উঠিত। সে বটতলার যত কিছু নৃতন 
বই, কাব্য উপন্তাস, আধাঢ়ে গল্প-_ইহার সংখ্যাই যদিও অধিক-_ 
অন্তঃপুরে আনিয়! দিদিদের লাইব্রেরীর কলেবর বুদ্ধি করিয়া 
যাইত। ঘরে ঘরে সকলের যেমন আলমারী-ভরা পুতুল, খেলেনা, 
বস্ত্রাদি থাকিত, তেমনি সিম্কুকবন্দী পুস্তকরাশিও থাকিত।.." 


কুমারী দেবী 


পিতৃদদেবকে ধর্্াত্বা ও ধর্মসংস্কারক বলিয়াই সকলে জানেন। 
এবং যেহেতু আমাদের দেশের ধর্ম ও সামাজিক আচার পৃথক্‌ 
বস্ত নহে, পরস্পরসংলিপ্ত, সেই হেতু ধর্মসংস্কারের সহিত যে 
পরিমাণ সমাজসংস্কার অবশ্ভ্ভাবী, সেই পরিমাণে গৌণভাবে 
তিনি সমাজসংস্কারক বলিয়াও পরিচিত। কিন্তু গৌণভাবে নহে, 
ধর্মসংস্কারের ন্যায় সমাজসংস্কারেও যে ইনি মৃখ্যভাবে ব্রতী 
ছিলেন, ইহার দ্বারাই যে সর্বাগ্রে স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার মূল- 
পতন হইয়াছে, ইনিই যে বাল্যবিবাহের প্রথম সংস্কার করেন, 
এমন কি মহিলাঁিগের স্থসভ্য পরিচ্ছদ প্রবর্তন সংকল্পেও যে 
কত দূর মনোযোগ দিয়াছেন, তাহা আমরাই বলিতে পারি 1... 

বেধুনস্কল স্থাপিত হইবামাত্র সমাজনিন্দা অগ্রাহ্‌ করিয়া 
যে ছুই একটা মহোদয় সর্বাগ্রে তাহাদের শিশু কন্তাগণকে স্কুলে 
প্রেরণ করেন, পিতৃদেব তাহাদের মধ্যে একজন। 

পিতৃদেব পাহাড়ে চলিয়া গেলে আমাদের অন্তঃপুরের 
শিক্ষাসংস্কার একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। তিনি দেশে ফিরিয়া 
আসিবার পর হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের উন্নতি আরম্ত। 
তখন হইতে ধর্মসংস্কার ও শিক্ষাসংস্কার একই সঙ্গে প্রবল বেগে 
প্রবাহিত হইতে লাগিল। 

তিনি আসিয়াই প্রথমে শালগ্রামশিল! বিসর্জন দিলেন, 
বাড়ীর সকলকে ব্রাঙ্গধর্ে দীক্ষিত করিলেন। প্রতি দিন 
উপাসনার সময় সত্যধর্খ সম্বন্ধীয় উপদেশে, এবং ভিন্ন সময়ে 
নানারপ সরল সহজ বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতায় তাহার পরিবারের, 
বিশেষ অন্তঃপগুরিকাগণের বুদ্ধি, জ্ঞান ও ধর্শবৃত্তি সমভাবে 
সম্মাঙ্জিত করিতে লাগিলেন। পৌত্তলিক আচার অনুষ্ঠান 


জন্ম; শৈশব-শিক্ষা ৯ 


উঠাইয়াই ক্ষান্ত না হইয়া, সমন্ত ভারতব্যাপী বহুকালপ্রচলিত 
হীন স্ত্রী-আচার ছুই একটি করিয়! নিজ অস্তঃপুর হইতে একেবারে 
উঠাইয়া! দিলেন; আজিকালিকার মত বয়স্ক বিবাহ না হউক, 
বালিকারদদিগের বিবাহের একটি বিশেষ বয়ংক্রম নির্ধারিত 
করিলেন ও বিবাহের একটি নব পদ্ধতি গঠিত হইল । আমাদের 
মধ্যমা ভগিনীর বিবাহ হইতে এ পর্য্স্ত বাড়ীতে সেই পদ্ধতি 
অন্থসারেই বিবাহকাধ্য সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে । তীহার 
শিশুকন্যাগণ শিক্ষার বয়স প্রাপ্ত হইলে প্রুরাতন প্রথার পরিবর্তে 
উচ্চ উন্নত প্রণালীতে তাহাদের শিক্ষা আরম্ভ হইল । আমাদের 
জন্য পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন। দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিয়া বাঙ্গালার 
সহিত সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিলাম । অস্তঃপুরে মেম আসিতে 
লাগিলেন । 

আমাদের বাড়ীর এই নবোন্নতিকালে কেশব বাবু পিতা- 
মহাশয়ের শিষ্য হইলেন। * অস্থধ্যম্পশ্ত অন্তঃপুরে বাহিরের 
নিঃসম্পকণয় লোক এই প্রথম, অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের ন্যায় স্বাগত হইয়া 
প্রবেশলাভ করিলেন 1-"" 

এতক্ষণ যাহা বলিলাম, এ সকলই মেজদাদ! মহাশয় 
[ সত্যেন্দ্রনাথ ] বিলাত যাইবার পূর্বেকার কথা-_১৮৫৯. হইতে 
১৮৬১ খুষ্টাব্বের মধ্যে ঘটিত। প্রথমোক্ত সময়ে তাহার বিবাহ 
হয়, এবং শেষোক্ত সময়ে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। বৎসবাস্তে, 
কিম্বা তাহারও পরে, ধর্মের জন্য নহে--কেবল স্ত্রীশিক্ষার জন্যই, 
আর একজন অনাত্সীয় পুরুষ অস্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিলেন। 
মেমের শিক্ষা আশানুরূপ ফলপ্র্দ বলিয়া! তাহার মনে হইল না। 
আর্দি ব্রাহ্ষমাজের প্রবীণ আচার্ধ্য শ্রীযুক্ত 'অযোধ্যানাথ পাকড়াশী 


১৪ স্ব্ণকুমারী দেবী 


অস্তঃপুরে শিক্ষকতাকার্য্ে নিযুক্ত হইলেন। তখন আমার 
মেজদাদ! মহাশয়েরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৌঠাকুরাণী 
তিন জন, মাতুলানী, দিদ্দি ও আমরা! ছোট তিন বোন সকলেই 
তাহার কাছে অস্তঃপুরে পড়িতাম। অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, 
ভূগোল প্রভৃতি ইংরাজী স্কুলপাঠ্য পুস্তকই আমাদের পাঠ্য ছিল। 
“আমাদের গৃহে অস্তঃপুরশিক্ষা | তাহার সংস্কার ।” প্রদীপ", 
ভাত্র ১৩০৬ ।-- | 
“জ্যোতিরিন্ত্রনাথের জীবন-স্মৃতি'তে প্রকাশ £__ 
অযোধ্যানাথ পাকৃড়াশী মহাশয় মেয়েদিগকে সংস্কৃত 
পড়াইতেন। এই সময়ে আমার সেজদাদাও ( হেমেন্দ্রনাথ ) 
মেয়েদিগকে “মেঘনাদবধ' প্রভৃতি কাব্য পড়াইতে আরম্ভ করিয়া 
, দরিয়াছিলেন।'-*আমি সন্ধযাকালে সকলকে একত্র করিয়া, ইংরাঁজী 
হইতে ভাল ভাল গল্প তর্জম! করিয়া শুনাইতাম-_-তাহারা সেগুলি 
বেশ উপভোগ করিতেন। ইহার অল্পদিন পরেই দেখা গেল 
যে, আমার একটী কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী ব্বর্ণকুমারী দেবী 
কতকগুলি ছোট ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন। তিনি আমায় 
সেইগুলি শ্তনাইতেন। আমি তাহাকে খুব উৎসাহ দিতাম। 
তখনও তিনি অবিবাহিতা । (পৃ. ১১৯) 
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ঘোষালের সহিত ব্রণকুমাযীর বিবাহ হয়। ১৭৮৯ শকের পৌৰ 


বিবাহ ১১ 


সংখ্য। 'তত্ববোধিনী পত্রিকা*য় এই বিবাহের যে বিবরণ প্রকাশি ত. 
হয়, তাহা নিম্পে উদ্ধৃত করিতেছি £₹-_ 

'ব্রাঙ্গ-বিবাহু। গত ২ অগ্রহায়ণ রবিবার ব্রাহ্মসমাজের 
প্রধান আচার্ধযশ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যার 
সহিত কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতী জয়রামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু 
জানকীনাথ ঘোষালের ব্রান্মবিধানানুসারে শুভ বিবাহ হইয়া 
গিয়াছে । বরের বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর । কন্তার বয়ংক্রম ১৩ 
বৎসর । এই বিবাহ উপলক্ষে দেশ বিদেশ হইতে বহুসংখ্য 
ভদ্র লোক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। উক্ত দিবস 
রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় এই শুভ কার্ধ্য আরম্ভ হইল । : 


সম্প্রদাতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রদান ভূমিতে 
বেদীর সম্মুখে আসনে উপবেশন করিয়! প্রথমত জ্যেষ্ঠ জামাতৃ- 
গণকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা যথাক্রমে সম্বদ্ধনা করিলেন। তৎপরে 
পাত্র সম্প্রদাতার সন্মুখস্থ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। 


জামাতৃবরণ 

সম্প্রদাতা ঈশ্বরকে ম্মরণ করিলেন,""" 

অনস্তর স্বস্তিবাচন করিলেন ।**" 

অনস্তর অর্থ্যাদি ঘ্বার| পাত্রকে অর্চনা করিলেন ।""" 

অনন্তর স্্রী-আচার হইল । তৎপরে সম্প্রদদাতা বেদীর 
অভিমুখীন হুইয়৷ নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং তাহার 
বাম হস্তের সম্মুখে চিত্রিত কাষ্ঠাসনে পাত্র ও দক্ষিণ হস্তের সম্মুখে 
তাদৃশ আসনাস্তরে কন্যা বেদীর অভিমুখীন হুইয়৷ উপবেশিত 
হইলেন। অনস্তর আচাধ্যগণ 'বেদীতে উপবেশন করিয়া 


|€ 
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স্বর্কুমারী দেবী 
সর্ববকন্ম-সাধারণী ব্রদ্ষোপাসনা ও বৈবাহিক প্রার্থনা করিলেন । 
তৎপরে সম্প্রদাতা কন্ঠ! সম্প্রদান করিলেন । 


সম্প্রদান। 


পাত্র ও কন্ত! পরস্পর সম্মুখীন হইয়া বসিলেন। তৎপরে 
সম্প্রদাতা পাত্রের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিলেন ।*"* 


তৎপরে সম্প্রদাতা পাত্র ও কন্তার দক্ষিণ হস্ত শ্বীয় দক্ষিণ 
হস্তোপরি স্থাপন করিয়! সম্প্রদান করিলেন । যথা-- 


সম্প্রধাতা__-ও তৎসৎ অগ্ঠ মার্গশীর্ষে মাসি বৃশ্চিকরাশিস্থে 
ভাস্করে শুর পক্ষে সপ্তম্যাং তিখো শাণ্ডিল্যগোত্র: গ্রী দেবেন্দ্রনাথ 
দেবশন্মা ঈশ্বরগ্রীতিকামঃ, বাতস্য গোত্রস্ত ওর -চ্বন ভার্গব 
জামাগ্ন্য আপ্র,বৎপ্রবরস্ত রামহরি দেবশর্দণঃ প্রপৌত্রায় বাস্য 
গোত্রস্ত রব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্র,বৎ ্রবরন্ত কালীপ্রসাদ 
দেবশর্্রণঃ পৌত্রায় বাৎস্য গোত্রন্ত গর্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্য 
আপ্র,বৎ প্রবরস্থয শ্রী জয়চন্দ্র দেবশর্্রণঃ প্রায় বাতন্ গোত্রায় গর্ব 
চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্র,বৎ প্রবরায় শ্রী জানকীনাথ দেবশর্খণে 
বরায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মায় অচ্চিতায়, শাগ্ডিল্য গোত্রস্ত শাত্তিল্য 
আসিত দেবল প্রবরস্ত রামলোচন দেবশন্মণঃ প্রপৌত্রীং শাত্িল্য 


গোত্রস্ত শাগ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য ঘারকানাথ দেবশন্বণ: 


পৌত্রীং শাঙিল্য গোত্রস্ত শাগ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরশ্ত শ্রী 
দেবেন্দ্রনাথ দেবশন্মণঃ পুত্রীং শাণ্ডিল গোত্রাং শাপ্ডিল্য আমিত 
দেবল প্রবরাং শ্রী বর্ণকুমারী দেবীং (প্রথম বাৎন্ত গোত্রম্ত অবধি 


এই পর্যন্ত বার ভ্রয় বলিয়া ) এনাং কন্তাং সালঙ্কারাং অরোগিনীং 


সুশীলাং বাসসাচ্ছাদিতাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে |... 
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সম্প্রদাত। কাঞ্চন দক্ষিণ প্রদান করিলেন,*-ত। 
জামাতা--ও স্বস্তি। এই বলিয়৷ গ্রহণ করিলেন । 
অনস্তর গ্রস্থিবন্ধন হইলে জামাতা পাঠ করিলেন |" 


পাণিগ্রহণ। 

অনম্তর ভর্তী ও বধূ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান 
হইলেন এবং ভর্তা আপন অঞ্জলির অভ্যন্তরে বধূর অঞ্জলি গ্রহণ 
করিয়া পাঠ করিলেন ।*** 

তৎ্পরে বধূ স্বামিগোত্রে আপনার নাম উল্লেখ করিয়। 
ভত্তাকে অভিবাদন করিলেন । যথা-__বাত্ন্য গোত্র শ্রী স্বর্ণকুমারী 
দেবী অহং ভো৷ অভিবাদয়ে । 

ভর্তা আযুক্মতী ভব। এই বলিয়। প্রত্যভিবাদন 
করিলেন । 

তৎ্পরে ভর্তার আসনে, বধূ ও বধূর আসনে ভর্তা বেদীর 
অভিমুখে উপবেশন করিলে আচাধ্য এই উপদেশ প্রদান 
করিলেন-- 

অগ্য মঙ্গল-ম্বূপ পরমেশ্বরের প্রসাদে তাহার পবিজ্র 
সন্গিধানে তোমরা উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে । এত দিন স্বীয় 
স্বীয় উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একাকী জীবন-পথে বিচরণ 
করিতেছিলে, এক্ষণে তোমারদের পরস্পরের সন্বন্ধবজনিত গুরুতর 
ভার তোমাদের হস্তে সমপিত হইল । অগ্য তোমর! সংসারের 
প্রথম সোপানে পদ নিক্ষেপ করিতেছ, সাবধান হইয়া অগ্রসর 
হইবে। ইহার পথসকল অতি ছুর্গম; ইহার প্রলোভন রাশি 
রাশি; ইহার বিক্র-বিপতি তোমারদিগকে প্রতীক্ষা করিয়া 
রহিয়াছে । সাবধান, যেন সংসারের মোহ-পাশে জড়িত না হও» 


3৩৪ 


্ব্ণকুমারী দেবী” 


যেন ইহার হখ-সম্পদে সর্ধব-নুখ-দাতাকে বিস্বৃত না হও । সত্য- 
স্বরূপের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া পরস্পরের উন্নতি-সাধন 
ও স্থখ-বর্ধনে যত্বশীল থাকিবে, তাবৎ গৃহকর্খ ঈশ্বরের প্রিয্-কার্ধয 
বলিয়া! সাধন করিবে এবং ব্রাক্ষধর্শের এই মহান্‌ উপদেশ সর্বদা 
হ্বদয়ে জাগ্রৎ রাখিবে পবরহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থ: স্তাৎ তত্জ্ঞানপরায়ণঃ | 
যদ্‌্যৎ কর্ম গ্রকুবর্বাত তদত্রহ্ষণি সমর্পযেৎ।” গৃহস্থ ব্যক্তি ্রন্মনিষ্ঠ 
ও তত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ন করুন, তাহা পর- 
ব্রদ্মেতে সমর্পন করিবেন। তোমারদিগের যাহা কিছু, সকলি 
তাহাতে সমর্পণ কর; তিনি তোমারদিগকে. রোগ শোক, ভয় 
বিপত্তি, পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিবেন। শ্রমান্‌ 
জানকীনাথ! তুমি নিয়ত তোমার পত্বীর মঙ্গুল-সাধনে যত্বশীল 
থাকিবে; অগ্য তোমার হস্তে জগদীশ্বর সংসারের গুরুতর ভার 
অর্পণ করিলেন, সংযতেন্দ্িয় ও সৎকর্শশীল হইবে এবং সাংসারিক 
সকল অবস্থাতে শাস্ত-চিত্ত থাকিবে । যে রূপ আপনার আত্মাকে 
রক্ষা করিতে ও উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে সেই প্রকার তোমার 
পত্বীর আত্মাকেও পবিত্র ধর্ম-পথে উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে। 
উপদেশ ও দৃষ্টান্ত ছারা তাহাকে সাংসারিক শুভকার্যে নিয়ত 
প্রবৃত্ত রাখিবে, যেন সত্যের পথে ধর্মের পথে মঙ্গলের পথে তিনি 
তোমার অন্থগামিনী হয়েন। শ্রীমতী ন্বর্ণকুমারী দেবী ! যাহাতে 
তোমার স্বামীর মঙ্গল হয়, কায়মনোবাক্যে সেই কর্থ করিবে। 
তাহার উপর একাস্ত মনে নির্ভর করিবে, ও তোমার হিতের 
জন্য তিনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহ। প্রতিপালন করিবে। 
পতিগ্রাণা ও সদচারা হইবে, অপরিমিত ব্যয় বা কাহারুও সহিত 
বিবাদ করিবে না। মন এবং বাক্য ও কর্ম পরিশুদ্ধ রাখিবে 
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এবং স্বামীর সাহায্যে সর্বদা আত্মার উন্নতি সাধনে যত্বশীলা 
থাকিবে। 
ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ হরি গু । 
গত য একোবর্ণো বহুধা শক্তিষোগাঘর্ণাননেকাপ্নিহ্তার্থে! 
দধাতি। বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদে। স দেবঃ স নো বৃদ্ধা! শুভয়া 
সংযুনক্ত,। 
যিনি এক এবং বর্ণহীন, এবং ধিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন 
জানিয়া বহু প্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্য বস্ত বিধান 
করিতেছেন, সমুদয় ব্রন্মাণ্ড আগ্যন্তমধ্যে ধাহাতে ব্যাপ্ত হইয়া 
রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর, তিনি আমারদিগকে শুভ 
বুদ্ধি প্রদান করুন । 
ও একমেবাছিতীয়ং । 
অনস্তর দম্পতী তদগতচিত্তে শশ্বরকে প্রণিপাভ-ফরিলেন, 
তৎপরে আচার্য আশীর্বাদ করিলেন । ষথা--ককুণাময় পরমেশ্বর 
তোমাদিগের উভয়ের মঙ্গল সাধন করুন এবং তোমারদিগকে 
তাহার আনন্দময় অমৃত ধামের অধিকারী করুন । 
ও একমেবাদ্বিতীয়ং ৷ 


. সপ্তপদী গমন । 


অনস্তর সম্প্রদানস্থান হইতে বাসগৃহগমনের পথে সাতখানি 
আসন প্রদত্ত হইলে বধূ ক্রমান্বয়ে তাহাতে পদ্দ নিক্ষেপ করিয়া 
গমন করিতে লাগিলেন এবং ভর্তা সেই সপ্ত পদে ক্রমান্বয়ে 
সাতটা উপদেশ দ্বিলেন $"*" 


১৬ ্বণকূমারী দেবী 


অনস্তর বধূ ও ভর্তা বাসগৃছে গমন করিলেন । তৃতীয় 
দিবসে উদ্দীচ্য কর্ম যথাবিধি সম্পন্ন হইল ।-_“তত্ববোধিনী সি 
পৌষ ১৭৮৯, পৃ. ১৭৭-১৮০। 
বিবাহের পর স্বর্ণকুমারী সত্যেন্্রনাথের নিকট বোম্বাইয়ে 
কিছু দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন £₹-_ 

১৮৭০ খৃষ্টাৰবে আমার চতুর্দশবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় শিক্ষার 
সৌকধ্যার্থে স্বামী আমাকে বোম্বাই রাখিয়া আসিলেন। তখনও 
আমি ইংরাজী জানি ন! বলিলেই হয়, অতি সামান্যই শিখিয়াছি। 
শিশুকন্া। হিরগ্য়ীকে লইয়। আমি এক বৎসর সেখানে ছিলাম ।-- 

প্রদীপ” ভান্র ১৩০৬) পৃণ ৩১৯। 


সাহিত্য-সেব৷ 

স্বর্ণকূমারী সাহিত্য-সেবা ও সঙ্গীতচচ্চায় উদারহ্ৃদয় স্বামীর 
উত্সাহ উদ্দীপনা! হইতে যেমন ৰঞ্চিত হন নাই, তেমনই 
সাহিত্যান্ুরাগী ভ্রাতগণের নিকট হইতেও যথেষ্ট প্রেরণা লাভ 
করিয়াছিলেন। “জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-ল্যৃতি'তে প্রকাশ £- 
জানকী বিলাত যাইবার সময়, আমার কনিষ্ঠা ভগিনী 

স্বর্ণকুমারী আমাদের বাড়ীতে বাস করিতে আসায়, সাহিত্য- 
চচ্চায়,। আমরা :তাহাকেও আমাদের আর একজন যোগ্য 
সঙ্গীরপে পাইলাম ।.'এই সময়ে আমি পিয়ানো বাজাইয়া 
নানাবিধ স্থুর-রচনা করিতাম। আমার দুই পার্থ অক্ষয়চন্দ্ 

ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেন্সিল লইয়া! বলিতেন। আমি যেমনি 
একটি ন্ুর-রচনা করিলাম, অমনি ইছারা সেই নুরের সঙ্গে 
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তৎক্ষণাৎ কথ! বসাইয়া গান-রচন! করিতে লাগিয়া যাইতেন। 
একটি নৃতন স্থর তৈরি হইবামাত্র, সেটি আরও কয়েকবার 
বাজাইয়া ইহাদিগকে শ্তনাইতাম।..সচরাচর গান বাধিয়া 
তাহাতে স্থর-সংযোগ করাই প্রচলিত বীতি, কিন্তু আমাদের 
পদ্ধতি ছিল উল্টা । স্থুরের অন্ুবপ গান তৈরি হইত। 
স্ব্ণকুমারীও অনেক সময় আমার রচিত স্থরে গাঁন প্রস্থত 
করিতেন। সাহিত্য এবং সঙ্গীতচচ্চায় আমাদের তেতলা মহলের 
আবহাওয়া তখন দিবারাত্রি সমভাবে পূর্ণ হইয়া থাকিত। 
(পৃ. ১৫১, ১৫৫-৫৬ ) 


“ভারতী”-সম্পান 


১২৮৪ সালের (ইং ১৮৭৭) বৈশাখ মাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের সংকল্প-অনুযায়ী 'ভারতী' প্রথম বাহির হয়। . দ্বিজেন্দর 
নাথ ঠাকুর এই মাসিক পত্রের প্রথম সম্পাদক । জ্যোতিরিন্দরনাথ, 
সব্ণকুমারী ও রবীন্দ্রনাথ__এই তিন জনও সম্পাদকীয় চক্রমধ্যে 
ছিলেন। “ভারতী'র পৃষ্ঠায় ব্বর্ণকুমারীর বু রচনা প্রকাশিত 
হইতে লাগিল। সাত বৎসর সুষ্ঠুভাবে পত্রিকা পরিচালনের পর 
ঘবিজেন্দ্রনাথ অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর ব্বর্ণকুমারী দেবী 
'ভারতী'র সম্পাদকীয় আসন অলঙ্কৃত করেন। সম্পাদন-ভার 
গ্রহণকালে তিনি লেখেন £- 

ভূমিক1।-..আমর! দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি পজনীয় 
শ্রীযুক্ত ছ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দাদা মহাশয় বর্তমান বৎসর হইতে এই 
পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। 


১৮ ত্র্ণকুমারী দেবী 


তাহার পরিবর্তে আমরা উক্ত ভার গ্রহণ করিলাম ।...আরম্ত 
হইতে এপধ্যন্ত যিনি এই পত্রিকা এমন স্থন্দর রূপে চালাইয় 
আসিয়াছেন, অন্য কাধ্য বশতঃ এখন তীাহার সময় অভাব 
হইয়াছে, সে নিমিত্ত তিনি যখন সম্পাদকীয় ভার ত্যাগ করিতে 
বাধ্য হইলেন তখন ভারতী উঠাইয়া দেওয়াই স্থির হইল, 
আমাদের দেশের এবং বাহ্ছল! ভাষার বর্তমান অবস্থায় ভারতীর 
ন্তায় কোন একখানি পত্রিকার 'অকাল মৃত্যু বড়ই কষ্টকর। 
এরূপ অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার ইচ্ছাতেই আমর! 
ভারতীর সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছি ।-**বৈশাখ ১২৯১। 
১ ১২৯১ হুইতে ১৩০১ সাল পর্য্যন্ত অতীব কৃতিত্বের সহিত 
পত্রিকা সম্পাদন করিবার পর স্বর্ণকুমারী কন্তাঘয়__হিরণায়ী 
দেবী ও সরলা দেবীর উপর “ভারতী” পরিচালনের ভার অর্পণ 
করেন। ১৩০২ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতী*র গোড়ায় এই 
অংশটি ছাপ! হইয়াছে £_ 
অবসর গ্রহণ ।-_-এতদ্দিন আমি আমার সাধ্যমতে ভারতীর 
সম্পাদন-কাধ্য নির্বাহ করিয়! আপিয়াছি ; এক্ষণে শরীর অসুস্থ 
হওয়াতে আমার কন্তাদ্বয়ের প্রতি ভারতীর ভাব সমর্পণ করিয়! 
বর্তমান. বংসর হুইতে আমি অবসর গ্রহণ করিলাম। 
২৯ শ্রীষব্ণকুমারী দেবী । 
তা ১৩১৫ হইতে ১৩২১ সাল পর্য্যন্ত ব্বর্ণকুমারী পুনরায় 
“ভারতী? সম্পাদন করিয়াছিলেন । ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে 
জানকীনাথের পরলোকগমনে তিনি স্বামিশোকে মুহামান হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। 


সাহিত্য-সেবা ১৯ 
'ভারতী'র পৃষ্ঠায় ত্বর্ণকুমারীর অসংখ্য রচনা" প্রবন্ধ, গল্প- 
উপন্যাস, নাটক-নাটিকা, কবিতা-গান প্রকাশিত হইয়াছে । এই 
সকল রচনার কিছু কিছু পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলেও এখনও 
অনেকগুলি সংগৃহীত হয় নাই। বঙ্গমহিলাগণের মধ্যে তিনিই ৰ 
বোধ হয় সর্বপ্রথম উপন্যাস, গাথা ও বেজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা । 
করেন। 


গ্রন্থাবলী 


স্ব্ণকুমারী দেবী প্রায় ৬০ বৎসর মাতৃভাষার সেবা করিয়া 
গিয়াছেন। তীাহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যাও বড় অল্প নহে। এই 
সকল গ্রন্থের একটি কালানুক্রমিক তালিকা নিয়ে দিতেছি £- 


১। দ্বীপ-নির্বাণ। (উপন্যাস) ১২৮৩ সাল। [ইং ১৮৭৬] 
পৃ. ৩২১। 


২। বসন্তউৎ্সব। (গীতিনাট্য ) ১৮০১ শক। [৪ 
নবেম্বর ১৮৭৯ 1] পৃ. ৪০ । 


৩। ছিন্নমুকুল। (উপন্যাস) [৪ নবেম্বর ১৮৭৯] 
পৃ. ২৩৮। 
১৮০১ শকে ইহা 'ভারতী' হইতে পুনমুদ্রিত হয়। তৃতীয় 
সংস্করণে (ইং ১৯০০, পৌষ) “ইহার কোন কোন পরিচ্ছেদ একবারে 
নৃতন রূপ ধারণ করিয়াছে ।” 


২০ স্বর্ককুমারী দেবী 


৪। মালতী । (উপন্যাস ) ১২৮৬ সাল। পৃ. ৪৪1 
১৯১০ শ্রীষ্টাবন্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ইহা “মালতী ও গল্পগুচ্ছ" 
(পু. ১০৬, আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল নাই ) নামে প্রকাশিত হয়। 
“মালতী” ছাড়! ইহাতে জীবন অভিনয়, পেনে প্রীতি, মিউটিনি ও 
অমরগুচ্ছ__-এই গল্পগুলি স্থান পাইয়াছে। 
৫। গাথ।। ১২৮৭ সাল। পু. ৯৫। 
৬। পৃথিবী । (বৈজ্ঞানিক পুস্তক) আশ্বিন ১২৮৯। 
পৃ. ১৮৪1 * 
৭। মিবাররাজ। (এঁতিহাসিক উপন্যাস) জ্যেষ্ঠ 
১৮০৯ শক। পৃ. ৮০। 
৮। হ্ুগলীর ইমামবাড়ী। (এঁতিহাসিক উপন্যাস.) 
পৌষ ১২৯৪। পু. ২৫৬। | 
প্রথম সংস্করণের পুস্তক না পাওয়ায় অনেকে ইহার সঠিক 
প্রকাশকাল দিতে পারেন নাই । বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদে বি্যাসাগর- 
সংগ্রহে ১ম সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে। 
৯। ম্নেহলতা। (উপন্যাস) ১১ মাঘ ১২৯৬। 
পৃ. ২০৪+৭ পরিশিষ্ট। 
২য় খণ্ড। ফাল্গুন ১২৯৯। ইং ১৮৯৩। পৃ. ১৮২। 
১০। বিক্রোহ। ( এঁতিহাসিক উপন্যাস ) ১৫ আাবণ 
১২৯৭। পু. ২৮২। 


১১। বিবাহ উতৎসব। (নাটক) [১৩ মে ১৮৯২] 
পৃ. ২৩। 


সাহিত্য-সেবা ২১ 


১২। নবকাহিনী বা ছোট ছোট গল্প। [১৭ আগষ্ট 
১৮৯২ ] পৃ. ১২৮। 

ইাতে এই কন্টি গল্প আছে £-_কুমার ভীমসিংহ ; ক্ষত্রিয় রমণী ; 
ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, অশ্ব ও তরবারি) সন্্যাসিনী; প্রতিশোধ; যমুনা; 
কেন ?; আমার জীবন; লজ্জাবতী ; গহন] । 

“নবকাহিনী" ১২৯৯ সালে প্রকাশিত হয় । অনেকে তৃলক্রমে ইহার 
প্রথম প্রকাশকাল “১২৮৩ সাল” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম 
সংস্করণের পুস্তকে প্রকাশকাল দেওয়া নাই, আমর! বেঙ্গল লাইব্রেরির 
পুস্তক-তালিক! হইতে প্রকাশকাল উদ্ধৃত করিয়াছি। 


১৩। (ৌতুকনাট্য ও বিবিধ কথা । ইং ১৯০১, জৈ্ঠ। 


পৃ. ৮১। 
১৪। ফুলের মাল! । (উপন্তাস )[ ইং ১৮৯৪ ] 
ইহা প্রথমে ভাত্র ১২৯৯-_-পৌধ ১৩০* সালের “তভারতী'তে 
প্রকাশিত হয়। 
১৩। কবিত৷ ও গান। কান্তিক ১৩০২। পু. ২৪০। 
পুস্তকের “বিজ্ঞাপনে” প্রকাশ :__“কবিতাগুলির মধ্যে অল্পই 
ইতিপূর্ব্বে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং 'ছই চারটি আমার 
বাল্যরচনা । গানের অধিকাংশই আমার অপরাপর গ্রন্থাদি হইতে 
সঙ্কলিত, কেবল 'বসম্ত উৎসবে'র সমস্ত গান ইহাতে স্থান পায় নাই ; 
প্রসঙ্গহানি ব্যতিরেকে যে কয়েকটি উদ্ধার কর! যায়, সেই কয়েকটি মাত্র 
ইহাতে উদ্ধত হইয়াছে।” 
১৪। কাহাকে ?। (উপন্তাস) জুলাই ১৮৯৮ । পৃ, ১২১। 
১৫। দেবকৌতুক । (কাব্যনাট্য ) ১৩১২ সাল 
[ ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬ ] পৃ. ৯৬। 


২২ স্বর্কূমারী দেবী 


১৬। কনে-বদল। (প্রহসন ) বৈশাখ ১৩১৩। পৃ. ৫৮। 

১৭। পাঁকচক্র । (প্রহসন ) [ ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১১ ] 
প্র. ৭০+-স্বরলিপি ১৮। 

১৮। রাজকন্যা | (নাট্যোপন্তাস ) [১৭ এপ্রিল ১৯১৩] 
পৃ. ৮২। 

১৯। নিবেদিত] । (নাটক ) [৩ এপ্রিল ১৯১৭] পৃ. ৬০। 

২০। যুগান্ত কাব্যনাট্য। [২০ জানুয়ারি ১৯১৮] 
পৃ. ৩৬। 

২১। বিচিত্রা ( উপন্তাস ) ১ বৈশাখ ১৩২৭। পৃ. ১৫৭। 

২২। স্বপ্রবাণী। (উপন্যাস ) জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮। পূ. ১৭২। 

ইহ1 *বিচিত্রার পরিসমাপ্তি ।” 

২৩। মিলন-রাত্রি। (উপন্যাস) জ্যেষ্ঠ ১৩৩২। 
পু. ২৮৫। 

২৪। দ্বিব্-কমল। (নাটক ) [ইং ১৯৩০] পৃ. ১৬৩। 


আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল নাই। ইহা ১৩৩৬ সালের শেষে 
প্রকাশিত হয়। ১৩৩৭ সালের টৈশাখ সংখ্যা! "ভারতবর্ষের “সাহিত্য- 
সংবাদ--নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী" দ্রষ্টব্য । 


স্ব্ণকুমারী দেবী অনেকগুলি পাঠ্য পুস্তকও রচন। করিয়া- 


ছিলেন। এই সকল পাঠ্য পুস্তকের যেগুলির সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে, নিম্নে তাহাদের একটি তালিকা দিলাম £__ 


সাহিত্য-সেবা ২৩ 


১। গল্পন্বল্প । ( সচিত্র) 

১২৯৭ 'সালের যাঘ সংখ্যা 'ভারতী ও বালকের বিজ্ঞাপনে ইহার 
দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন দেখিতেছি। সম্ভবতঃ ইহার ছুই-তিন বৎসর 
পূর্বেব ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। 

ইহার নূতন সংস্করণ ছুই ভাগে ষখাক্রমে ১৫ মার্চ ও ২* মার্চ ১৯*৫ 
তারিখে প্রকাশিত হয়। 

২। সচিত্র বর্ণবোধ, ১ম ও ২য় ভাগ [২০ আগস্ট ১৯০২] 


৩। বাল্যবিনোদ । [২৭ আগস্ট ১৯০২] 
৪1 আদর্শ নীতি। [ ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৪ ] 
সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিতে ইহার ২য় সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক 
আছে। 


| ,কীত্তিকলাপ। (সংকলন ) পৃ. ৮৬+৪৮+৫০ 
আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল নাই। ইহ! খুব সম্ভব ১৯০৫ ব্রীষ্টাব্দের 

(পূর্বে প্রকাশিত ভয়। 

৬। প্রথম পাঠ্য ব্যাকরণ । [ ১৫ আগস্ট ১৯১০ ] পৃ. ৩২ 


৭। বাল্য-স্থৃহদ্, ১ম ও ২য় ভাগ। ব্বর্ণকুমারী দেবী ও চন্দ্রকুমার 
ঘোষ । ৰ 
ইহ! সম্ভবতঃ ১৯৩০-৩১ শ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয়। 


৮ সাহিত্য-শ্োত, ১ম ভাগ। (সংকলন) ইং ১৯৩২। 
পৃ ৩৮7-০৮/০ 
৯ বাল-বোধ ব্যাকরণ । ইং ১৯৩২। পৃ, ১৩৮। 


সবরলিপি-পুস্তক 


ত্বর্ণকুমারীর রচিত গানের ছুূহখানি স্বরলিপি-পুস্তক 
প্রকাশিত হইয়াছে। স্বরলিপিকার- ্রীব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী । 


২৪ দ্বর্কূমারী দেবী 


অধিকাংশ গানের সুরসংযোজনা করিয়া দিয়াছেন-_-গীতি-রচয়িত্রী 
স্বয়ং । 


১। গ্রীতি-গুচ্ছ। (ম্বরলিপি) ১ম ভাগ। ডিসেম্বর ১৯২২। 
পৃ, ১২৪। 

“এই গ্রন্থে জাতীয় সঙ্গীত ও ব্রক্ষ সঙ্গীতের সংখ্যাই অধিক। 
অন্তান্ত ভাবের গান যাহা! আছে তাহাও যৌবন-আুলভ উচ্ছাসপূর্ণ প্রেম 
সঙ্গীত নহে অতএব এই স্বরলিপি গ্রন্থ নিঃসন্কোচে বালক বালিকার হাতে 
দেওয়া যায় ।-*.এই গ্রন্থের অধিকাংশ গানই রচস্িত্রীর নব রচন11” 


২। প্ররেমশ্গীতি। (ন্বরলিপি ) ২য় ভাগ । ? | পৃ. ৭২। 


“নবপ্রকাশিত স্বরলিপিপ্রস্থে কেবল প্রেম-গীতি মালাকারে গ্রথিত 
হইল।” 
্ব্ণকুমারীর কতকগুলি. রচনা ইংরেজীতে অনুদিত 
হইয়াছে 
(১) 779 70601 007101).. 70105. ০৫0. 20৩ 
4০ 0700861709 4১119918, 10115865690, 101), 168. 1910. 
ইহা! “ফুলের মালা'র ইংরেজী অন্নবাদ। এই ন্ুবাদ প্রথমে 
১৯০৯ শ্রীষ্টাব্দের “মডার্ন রিভিয়ু'তে প্রকাশিত হয়। 
(২) 4? 07277792907. 85 1478. 900981. 
ঘা, ড971061 11817110) 160.১ 710170.00. 109০0. 1919. 
ইহা! “কাহাকে ?'র অনুবাদ । 


(৩) 9০৮ 90:99. মান্রাজ হইতে গণেসান্‌ কোম্পানী 
কতৃক প্রকাশিত। 


নারী-কল্যাণ ও স্বদেশ-সেবা ২৫ 

্র্ণকুমারীর “দিব্য-কমল+ জর্মান্‌ ভাষায় 707770989 

[51791 নামে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য ভাষাতেও তাহার 
কোন কোন রচনা অনুদিত হইয়াছে । 


নারী-কল্যাণ ও হ্ৃদেশ-সেবা 


অন্তঃপুরের বাহিরে যে বৃহৎ কর্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, 
সেখানেও স্বর্ণকুমারী নিরলস কর্মী ছিলেন। রাণী-মন্দিরে 
সেবিকার কার্য্য করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই ; নারী জাতির 
উন্নতির জন্য তিনি চিন্তা করিতেন, নারীকল্যাণ-বিষয়ক কয়েকটি 
কাজের সহিত তাহার নাম অচ্ছেগ্ভভাবে জড়িত রহিয়াছে । 


সখিসমিতি” ও “মহিলা শিল্পমেলা? 

১২৯৩ সালে তিনি 'দখিসমিতি' নামে একটি মহিলা-সমিতি 
প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি নিজেই ইহার সম্পাদিকার কার্য্য 
করিতেন। মহিলা শিল্পমেলা'ও তাহারই উদ্ভাবিত। এই 
প্রসঙ্গে ১২৯৫ সালের “ভারতী ও বালক” হইতে একটি প্রবন্ধ 
উদ্ধৃত করিতেছি; ইহা! হইতে এই ছুইটি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য 
জানা যাইবে £- 

*-*সন্ত্াম্ত মহিলাগণের পরম্পর সম্মিলন দ্বারা যাহাতে 
তাহাদের মধ্যে গ্রীতি সংস্থাপিত হয়, ও তীহাবা দেশহিতকর 
কাধ্যে যত্ববতী হয়েন, এই অভিপ্রায়ে প্রায় তিন বৎসর হইল-_ 
কলিকাতায় সখিসমিতি নামক একটি মহিলা সমিতি স্থাপিত 


২৬ স্ব্কুমারী দেবী 


হুইয়াছে।""'দানশীলা মহারাণী হ্বর্ণময়ী এই সমিতিকে ১০২৫২ 
টাকা দান করিয়া! ইহার যথার্থ উপকার সাধন করিয়াছেন |... 
অসহায় বঙ্গ বিধবা ও অনাথ বঙ্গকন্তাগণকে সাহাষ্য করা এই 
সমিতির প্রথম উদ্দেস্ত | 

আবশ্তক অনুসারে ছুই উপায়ে এই সাহায্য দান হইবে। 
বিধবাই হউন বা কুমারীই হউন যিনি নিরাশ্রিত, ধাহার কেহ 
নাই, বা ধাহার অভিভাবকেরা নিতাস্ত সঙ্গতিহীন, তাহাদের* 
অভিভাবকদিগের সম্মতি-ক্রমে সখিসমিতি কোন কোন স্থলে 
তাহাদের ভার লইতে প্রস্তত, কোন কোন স্থলে সাধ্যান্সারে 
অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তত। 


যে সকল অল্পবয়স্ক অনাথা-বিধবা৷ বা কুমারীগণের ভার 
সথি-সমিতি গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে সুশিক্ষিত কবিয়! 
তাহাদিগের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা', বিস্তার করা সখিসমিতির দ্বিতীয় 
উদ্দেশ্ত । শিক্ষিত হইয়া যখন এই বালিকাগণ অন্তঃপুরের 
শিক্ষা দান কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, তখন সমিতি ইহাদ্দিগকে বেতন 
দান করিবে ।* ইহা দ্বারা ছুইটি কাজ একসঙ্গে সাধিত হইবে। 
অনাথা ও বিধবা বঙ্গকম্তাগণ হিন্দু ধন্মান্থমোদিত পরোপকার 





* এইথানে একটা কথা-_যে সকল বালিক। এই উদ্দেন্তে শিক্ষ। পাইতে চাহেন, 
শিক্ষা পাইবার পর তাহার! যে আঁজীবন সধিসমিতির কার্যে বীধা থাকিবেন, এমন 
নহে। শিক্ষ! শেষ হইবার পর চারি বৎসর মাত্র তাহাদের অন্তঃপুরে শিক্ষ! দান করিতে 
হহবে। তাহার পর এই কার্ধা কর! না কর! তাহাদের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। কিন্তু চারি 
বদরের আগ্নেই যদি কেহ এই কাধ্য হইতে অবসর লইতে চাছেন, তবে তাহাকে শিক্ষা 
দিতে সমিতির যে বায় হইয়াছে, তাহা তাহার প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। সেই ব্যয়ে আর 
একজনের শিক্ষা সম্পন্ন হইবে। 


নারী-কল্যাণ ও ম্বদেশ-সেবা ২৭ 


কার্ধে জীবন দিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ করিতে 
পারিবেন, আর দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের একটি প্ররুত পথ মুক্ত 
হইবে । 

এই উদ্দেশ্ত সাধন অভিপ্রায়ে সমিতির হিতার্থীগণ কেহ 
কেহ মাসিক কেহ কেহ বা বাৎসরিক চাদ] দিয় থাকেন, কিন্তু সে 
টাদা হইতে এ কার্যের যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারে না। সেই 
জন্য সমিতির অর্থ বুদ্ধির উদ্দেশে সমিতি হইতে সম্প্রতি মহিলা 
শিল্পমেলা নামে একটি মেলা হইয়! গিয়াছে । অর্থ বুদ্ধি ভিন্ন 
মহিলাগণের শিল্লোন্নতি এবং পরস্পর সম্মিলন প্রভৃতি ইহার অন্য 
গৌণ উদ্দেশ্তও ছিল । 

গত ১৫ই পৌষ, কলিকাতায়, বেখুনস্কুল বাটীতে লেডী 
বেলী কর্তৃক বেল! দ্বিপ্রহরের সময় এই মেলা খোলা হয়, মেল! 
খুলিবার পরই লেডী লাগুম্ডাউন আগমন করেন। আমরা 
আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি কলিকাতার অধিকাংশ সন্ত্ান্ত 
ংশীয়া মহিলাগণ এই মেলায় আগমন করিয়াছিলেন । মেলা 
তিন দিন খোলা ছিল এবং ১২টা হইতে ৩ট1 অবধি মেলার 
দোকান খোলা থাকিত। বিক্রেতা ক্রেতা ও দর্শক সকলেই এই 
মেলায় মহিলা । মেলা উপলক্ষে বেখুনস্কুলের বাড়ীটা লতাপাতা 
ফুল প্রভৃতির দ্বারা সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। বাটার 
মধ্যস্থলের খোলা উঠান চাদোয়া দ্বারা ঢাকিয়া উঠানের 
মধ্যভাগে একটা লতা পাতা রচিত কুটার নিম্মিত হইয়াছিল । 
কুটারের মধ্যে ফুলের দোঁকান। উঠানের চারি পার্থ বারান্দায় 
ও ঘরে মহিলাদিগের ক্রয়োপষোগী নানারূপ দ্রব্যাদি সজ্জিত 
হইয়াছিল। এবং এক এক জন মহিলার উপর বা ছুই তিন 


কচ 


সবর্ণকুমারী দেবী 


জনের উপর দ্রব্য বিশেষ বিক্রয়ের ভার ছিল। কাহারও নিকট 
গহনা, কাহারও নিকট নান! প্রকার রেশমী কাপড়, কাহারও 
নিকট ঢাকাই শাস্তিপুরে সাড়ী, কাহারো নিকট খেলেন, কাহারো 
নিকট মহিলাশিল্প ইত্যাদি ।...এখানে অনেক প্রকার মহিলাশিল্প 
গ্রহ করা হইয়াছিল ।**মহিলাশিল্প কি কি ছিল তাহার 
এইখানে একটু বর্ণনা করি। 
প্রথমতঃ স্ত্রীলোক নিশ্মিত মাছ কচ্ছপ লাউ কুমড়া গ্রতৃতি 
কতকগুলি এমন স্থন্দর শিল্প ছিল যে তাহ দেখিবামাত্র স্বাভাবিক 
বলিয়। ভ্রম হয় । 


একজন একখানি ক্ষীরের ফুলশয্যা নিশ্মাণ করিয়াছিলেন । 
ক্ষীর নিশ্মিত আসনে ক্ষীর নিশ্মিত বর কন্যা, ক্ষীর নিশ্মিত 
সখীগণ, ক্ষীর নিশ্মিত থালায় ফুল শয্যার নানা উপকরণ-_ক্ষীরের 
কোন থালায় আম, কোন ,থালায় নেবু, কোন থালায় সন্দেশ 
ইত্যাদি। 

একজন রমণী একখানি মাটার গ্রাম্য ছবি নিশ্মাণ করিয়! 
দিয়াছিলেন। অনেকেই এখানি কঞ্চনগরের মনে করিয়াছিলেন । 
ছখানি খড়ের ঘর। প্রাঙ্গণে রমণী ধান শুখাইতেছেন। 
গোয়ালে গরুট। মুখ বাড়াইয়া আছে, অদূরে একজন মাথায় কাঠ 
লইয়া আসিতেছে । খাঁচায় একটা পাখী, দাওয়ায় একটা 
বেড়াল, পাশে দৌলনায় ছেলে শুইয়া আছে। 

একজন রমণী পুঁতির খাট, চতুর্দোলা, পালকী, কোচ, 
চৌকী, পাখা! ইত্যাদি দিয়াছিলেন। একজন কানির ফলের 
ভালা, ফুলের বাগান, বাইনাচ, বাউল নাচ সব প্রস্তত করিয়া- 
ছিলেন। রমণী নিশ্মিত বড়ির ও ধান চালের স্থন্ধর চিক বাজ, 
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বালা হার কণ্ঠি ইত্যাদি নানারূপ গহন! ও দড়ির শিকা, রেশম, 
পশম, জরী ও স্থৃতার নানারূপ দ্রব্য-_কাপড়, সাল, মোজা, 
গলাবন্ধ, আসন, রুমাল, কীখা, চৌকী-ঢাকা, ফুল, ফল, পাখা, 
ইত্যাদি নানা প্রকার জিনিস ছিল। পি'ড়ার সুত্র আলপানার 
কাজ, কার্পেটের ছবি, তেলের আাক। সুন্দর ছবি প্রভৃতি মহিলা 
রচিত শিল্পেরও অভাব ছিল না। শিল্পী মহিলাদিগের মধ্যে 
৭ জন. মহিলার শিল্প সর্বোত্রুষ্ট হইয়াছে । ইহীরা প্রত্যেকেই 
পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত । কিন্তু দান প্রার্থ শিল্পের জন্যই 
সখিসমিতির পুরস্কার প্রদত্ত, স্থতরাং € জন মাত্র এই কারণে 
সথিসমিতি হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

নানা স্থান হইতে মহিলাশিল্প সংগ্রহ কর! ব্যতীত আগরা, 
কাশ্মীর, বোম্বাই, মোরাদাবাদ, কাশী, জয়পুর, আগ্রা, গাজিপুর, 
বীরভূম, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি নানা স্থান হইতে এবং কলিকাতার 
ইতরাজ বাঙ্গালী বড় বড় দোকানদারের নিকট হইতে নানারূপ 
প্রসিদ্ধ দ্রব্যার্দি এখানে আনীত হইয়াছিল । 

মেলার পর বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত মায়ার খেলা 
নামে একখানি গীতি নাট্য বালিকাগণ কর্তক অভিনীত 
হইয়াছিল, দর্শক মহিলাগণ অনেকেই অভিনয় দর্শনে বিশেষ 
সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন ।, 

এইখানে একটি কথা, কেহ কেহ সখিসমিতিকে ব্রাঙ্ধ, 
সম্প্রদায়ের সমিতি বলিতে চাহেন। ইহার অনেক সখী ক্রাক্গ 
ইহা! অস্বীকার করি না; কিন্তু হিন্দু সখীরও ইহাতে অভাব 
নাই। প্রকৃত পক্ষে ইহার সহিত সাম্প্রদায়িকতার কোন যোগ 
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নাই--দেশের সম্ত্রান্ত মহিল| মাত্রেই ইহাতে যোগদান করিতে 
পারেন এবং করিয়াছেন ।."" 

সকলেই অবগত আছেন-_সখিসমিতি একটি বৈজ্ঞানিক- 
সম্মিলনী নহে--একটি সামাজিক নিমন্ত্রণ সশ্মিলনী। ইহার 
উদ্দেশ্তই মেল! মেশা, গন্প স্বল্প প্রভৃতি নির্দোষ আমোদ প্রমোদের 
সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান লাভ কর]। 

বাস্তবিক নির্দোষ আমোদ করিবার প্রবৃতি মানুষের এত 
প্রবল যে উপযুক্ত উপায়ে যদি সেই আমোদ দেওয়া হয় 
তাহা হইলে তাহা দ্বারা যেমন যথার্থ শিক্ষা হয় হাজার 
বক্তৃতাতেও তেমন হয় না। এবং যেখানে মনের উদ্দেশ্ট থাকে 
গল্প করিয়া শিক্ষা করিব-_এবং শিক্ষা দিব--সেখানে গল্পেই 
এই কাধ্য হ্চারুরূপে সমাধা হইতে পারে। স্থতরাং কিবূপে 
স্্ীশিক্ষা বিস্তার হইতে পারে, কিরূপে অনাথাদিগকে সাহায্য 
করা যাইতে পারে_-এই সকল বিষয়ে পরামর্শ করা ব্যতীত 
সখিসমিতিতে গান, গন্পন্বল্প হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু অবিশ্ুদ্ 
আমোদের ঘুণাক্ষর এখানে নাই। (পৃ. ৫৩১-৩৪ ) 

১২৯৮ সালের “ভারতী ও বালকে” সখিসমিতির উদ্দেশ্য ও 
নূতন নিয়মাবলী মুক্রিত হইয়াছে ।* এই সংখ্যায় মুদ্রিত “সখি- 
সমিতি ও শিল্প মেলার কক্রীসভার সখিগণ”-এর তালিকাটি 
উদ্ধৃত করিতেছি £__ 

শ্রীমতী হ্বর্ণলতা৷ ঘোষ, (0475. 24, 10099.) 
"” বরদান্মন্দরী ঘোষ, "9. [9 911099. 


* এই প্রসঙ্গে ১৩.* সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্য। 'ভারতী'তে প্রকাশিত “নাত বৎসরে 
সখিনমিতি" প্রবন্ধ পঠিতব্য। 
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ভ্রমতী ললিত! রায় 118, 1১,105. 1305. 
" মনোমোহিনী দত্ত *.. আট, 0. 0006৮, 
" সৌদামিনী গুপ্তা "৭... [3 [9. 0997069, 


*€ থাকমণি মল্লিক 0.0. 11011101. 
”" সরলারায় 0১1. 135. 

"  প্রসন্নতারা গুপ্তা খু, 07 00069. 
"* হিরগয়ী দেবী [১ [019:]1, 

" সৌদামিনী দেবী ”.. ন. , ৫908০17, 
"  বসম্তকুমারী দাস *.. &* তব, 10858. 

*  চন্ত্রমুখী বসু 14188 0. 0. 73089. 

" . গিরীন্্রমোহিনী দালী 1178. ব, [ঘ. 1086, 

*  মুণালিনী দেবী "৪. [. 195019. 

"  ৰিধুমুখী রায় *. 8. ঘ. সি 

"  প্রসন্নময়ী দেবী এ. ৮988008, 

" স্ুরবালা দেবী গু, [ঘ. 1101079]1 
” ন্বর্ণকুমারী দেবী *. ত্য. 0119881. 


সম্পাদিক!। 


এই নারীকল্যাণ-কার্যে ব্বর্ণকুমারীর দক্ষিণহস্তব্বরূপ ছিলেন 
তাহার জ্যেষ্ঠা কন্া__হিরণ্ময়ী দেবী । শ্্রীযুক্তা সরলা দেবী 
লিখিয়াছেন £_ 


থিয়মফির তখন খুব প্রচার, আমাদের বাড়ীতে মহিলা- 
থিয়সফিক্যাল সভা বনিত। নান! পরিবারের মেয়েদের 
আনাগোন৷ ও মাতৃদেবীর সহিত সখিত্ব স্থাপিত হইল। মাদাম 
ব্লাভাটক্কি ও কর্ণেল অক্কট সর্বদা যাতায়াত করিতেন, মহিলাদের 


৩২ দ্বর্ণকুমারী দেবী 


উপদেশ দ্িতেন। মাদাম ব্রাভাটস্কির দলভঙ্গের পর থিয়সফির 
প্রতি শ্রদ্ধার ষখন মান্দ্য পড়িয়া গেল “সখিসমিতি' নাম দিয়া 
মাতৃদেবী একটি মহিলাসমিতি স্থাপন করিলেন। থিয়সফিতে 
দীক্ষিত হওয়ার সুত্রে ধাহাদের সহিত পরিচয় আরম্ভ হইয়াছিল 
তাহাদের লইয়াই ইহা প্রথম আরম্ভ হইলশ নামকরণ রবীন্দ্রনাথ- 
কৃত। অন্তংপুর শ্বীশিক্ষার জন্য বিপন্ন বিধবা ও কুমারী মেয়েদের 
বৃত্তি দিয় শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা, অন্তঃপুরে শিক্ষয়িত্রী পাঠান, 
শিল্পমেল। মহিলাদের দ্বারা অভিনয় করান প্রভৃতির আয়োজনে 
সখিসমিতি বিখ্যাত হইয়া উঠিল। হিরণায়ী দেবী এ সব কাধ্যে 
মাতার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন ।-_“ভাবতী,, ফাল্তুন ১৩৩২, পৃ. ৩৭9 | 


এখানে প্রসঙ্গত; বল৷ যাইতে পারে, ১৮৮২-৮৬ শ্রীষ্টাব্ে 
স্ব্ণকৃমারী “লেডীস্‌ থিয়সফিক্যালি সোসাইটি'র সভানেত্রী 
ছিলেন । 


হিরগ্য়ী বিধবা-শিল্পাশ্রম, বালীগঞ্জ 


কালক্রমে সখিসমিতির আয়ু ফুরাইয়া আসিলে, উহাকে 
সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য হিরগ্ময়ী দেবী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে রূপান্তরিত 
আকারে বর্তমান প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তোলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে 
(২৯ আধাঢ় ১৩৩২ ) হিরগ্ময়ী দেবীর মৃত্যু হইলে শ্রীযুক্ত সরলা 
দেবী জ্ঞোষ্ঠা ভগিনীর কথা যাহা! লেখেন, তাহা হইতে এই 
বিধবা-শিল্পাশ্রম সম্বন্ধীয় অংশটি নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি £₹_ 
উপযুর্পরি অনেকগুলি সন্তানবিয়োগে হিরপ্ময়ীর 
সন্তানবাৎসল্য-বুভূক্ষিত হৃদয় সখিসমিতির আশিত কোন কোন 
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অনাথ ব] ছুরবস্থাপন্ন বালিকাদের নিজের কাছে রাখিয়া পালনের 
জন্য উন্মুখ হইল। বরাহনগরের শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 
বিধবাশ্রমের সহিত এই উপলক্ষ্যে তাহার পরিচয় হয়। তাহার 
পর মাতৃপ্রতিষ্ঠিত শ্রিয়মাণ সখিসমিতি সঙ্জীবিত রাখার চেষ্টায় 
নাম ও আকারের নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়া উহা! বর্তমান 
বিধবাশিল্লাশ্রমে পর্যবসিত হইল । এই শিল্পাশ্মের অনতিপূর্বে 
তিনি অন্তঃপুর মহিলাদের শিক্ষার জন্য একটি কলাভবন 
খুলিয়াছিলেন। মূল সথিসমিতি ও কলাভবনের সংমিশ্রণজাত এই 
বিধবা শিল্লাশ্রম, হিরণায়ী দেবীর নিজস্ব কীত্তি।*-.এখন একটি 
কমিটির সহায়তায় এই আশ্রমটি পরিচালিত হইতেছে--কমিটির 
প্রেসিডেন্ট পুজনীয় শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ।"*-তার [হিরণ্ময়ীর | 
দেশসেবার অন্ুপ্রেরণা৷ মাতৃভক্তি হইতেই আসিয়াছিল, মাতার 
কীতি অঙ্ষু্ন রাখার জন্য সখিসমিতিকে কলোপযোগী রূপান্তর 
দেওয়ার প্রচেষ্টায় বিধবাশ্রমের জন্ম ।-_“ভারতী” ফাস্তন ১৩৩২, 
পৃ ৩৭৪-৭৫ | 
স্বর্ণকুমারী দেবী জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই বিধবা- 
শিল্পাশ্রমের সভানেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি 
পরিচালন করেন-_সখী-শিল্প-সমিতি । ১৯৩১ শ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী 
এই সমিতিকে তাহার রচিত যাবতীয় পুস্তকের স্বত্ব দান করিয়া 
গিয়াছেন। | 


ংগ্লেপ 
১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই জানকীনাথ 
আমরণ ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ন্বর্ণকুমারীও 


৩ 


৩৪ ত্বর্ণকুমারী দেবী 


স্বামীর শিক্ষায় রাজনীতির চর্চা করিতেন। ১৮৯০ ্রীষ্টাব্দের 
ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের ষষ্ট অধিবেশন হইলে 
বর্ণকুমারী এই অধিবেশনে *প্রতিনিধি”-রূপে যোগদান করিয়া- 
ছিলেন। তৎপুব্বে আর কোন মহিলা! প্রতিনিধি-রূপে কংগ্রেসে 
যোগদান করেন নাই । 


সাহিত্য-সেবার পুরস্কার 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভানেত্রী 

১৩৩৬ সালের ১৯-২১এ মাঘ কলিকাতায় ১৯শ বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-সন্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মিলনের এই . অধিবেশনে 
স্বর্ণকুমারী সাহিত্য-শাখার সভানেত্রী নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 
কিন্তু মল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সম্মিলনে উপস্থিত হইতে না 
পারায়, তৎপদে ্বর্ণকুমারী দেবী সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। 
ইতিপুর্রবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের মূল সভানেত্রীর পদলাভের 
সৌভাগ্য আর কোন মহিলার ঘটে নাই। তবে ২০-২১ চেত্র 
১৩৩২ তারিখে সিউড়িতে অনুষ্ঠিত ১৭শ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনে 
তাহার কন্যা সরলা দেবী সাহিত্য-শাখার সভানেতৃত্ব 
করিয়াছিলেন । 
“জগতারিণী স্থবর্ণ-পদক' 

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে, শ্রেষ্ঠ লেখিকা-রূপে তাহাকে 'জগত্তারিণী 
সব্ণ-পদক' দান করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয় ন্বর্ণকুমারীর 


বাংলা-সাহিত্যে ত্বর্ণকুমারীর দান ৩৫ 


প্রতিভার সমাদর করিয়াছেন। মহিলাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারীই 
সর্বপ্রথম এই পদক লাভ করেন। 


মৃত্যু 
স্বর্ণকুমারীর সুদীর্ঘ জীবন বাণী-সাধনায় সমুজ্জল। জীবনের 
শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বঙ্গভারতীর সেব। করিয়া গিয়াছেন। 
৩ জুলাই ১৯৩২ (১৯ আযাঢ় ১৩৩৯) তারিখে বালীগঞ্জের 
বাসভবনে তাহার জীবন-প্রদীপ চিরতরে নিব্বাপিত হইয়াছে । 


বাংলা-সাহিত্যে হ্ণকুমাপীর দান 


রবীন্দ্রনাথের যুগান্তকারী প্রতিভার প্রখর দীপ্তিতে বাংল! 
দেশে যে সকল স্বয়ংপ্রভ জ্যোতিষ অগ্ঠাপি ম্নান হইয়া আছে, 
রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা সহোদরা স্বর্ণকুমারী দেবী তাহাদের অন্যতম । 
রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব এখন অন্তরালে গিয়াছে । আমাদের 
মনে হয়, অতঃপর বিম্বৃত ও বিলুপ্তপ্রায় জ্যোতিক্ষেরা স্ব স্ব 
মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবার স্থযোগ পাইবেন। আমাদের এই 
ক্ষুদ্র জীবনীটি বাংল! দেশের বর্তমান সাহিত্যরসিক-সমাজে 
ত্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্য-কীন্তির কিছু পরিচয় বহন করিবে। 

ইংরেজী সভ্যতা ও সাহিত্যের সহিত সংযোগের পর বাংলা 
দেশের সাহিত্যে যে নবজাগরণ হয়, স্বর্ণকুমারী দেবীর কষ্ঠেই 


৩৬ স্বর্কৃমারী দেবী 


দেশের নারী-সমাঁজের পক্ষে তাহার প্রথম কলগীতি ধ্বনিত হইয়া 
উঠে। প্রথম হইলেও তাহা অস্ফুট কলগানমাত্র নয়। গান- 
গল্প, উপন্যাস, নাটক, কৌতুক-নাট্য, প্রহসন, কবিতা, প্রবন্ধ 
(সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক )-___দাহিত্যের প্রায় সকল বিভাগেই 
তাহার দানের পরিমাণ বিপুল। উৎকর্ষের দিক্‌ দিয়াও তাহা! 
যে গণনার অযোগ্য নয়, স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনাবলী ধাহারা পাঠ 
করিবেন, তাহাদের কাছেই তাহা! স্পষ্ট হইবে। এইগুলি অপঠিত 
আছে বলিয়াই স্বর্ণকুমারী সাহিত্যক্ষেত্রে তাদৃশ বিখ্যাত হন 
নাই--যদিচ সাহিত্য-সম্রাজ্জী নামে অভিহিত করিয়া দেশের 
লোক এবং জগত্বারিণী পদক দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয় তাহার 
সম্মান করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল সম্মানের মূলে তাহার 
প্রতিভার প্রতি খাতির ততখানি নাই-_-যতখানি বঙ্গীয় নারী- 
সমাজে তিনিই প্রথম বলিয়া আছে। আমর! তাহার রচনার 
কালান্ুক্রমিক তালিকা মাত্র দিয়াছি, এগুলি সংগ্রহ করিয়া 
ষীহারা পাঠ করিবেন, তাহারাই অনুভব করিবেন, স্বর্ণকুমারী 
সাহিত্য-শিল্পীও সামান্তা নহেন। “ভারতী”র সম্পার্দিক৷ হিসাবে 
তাহার প্রতিষ্ঠার কথা আজ আমরা ভুলিয়া গেলেও তিনি যে 
এ কাধ্য করিয়া বাংলা! দেশের নারীদের অক্ষমতার অপষশ 
ঘুচাইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

স্বদেশ-প্রেমই স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য-সাধনার উত্স। তাহার 
প্রথম উপন্যাস 'দীপনিব্বাণের “উপহার”-পত্রে তিনি 
লিখিয়াছিলেন__ 
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আর্ধ্য-অবনতি-কথা, পড়িয়ে পাইবে ব্যথা, 
বহিবে নয়নে তব শোক-অশ্রধার, 
কেমনে হাসিতে বলি, সকলি গিয়েছে চলি, 


ঢেকেছে ভারত-ভান্ু ঘন মেঘজাল-_ 
নিভেছে সোবার দ্বীপ, ভেজেছে কপাল ! 
এই স্বদেশ-প্রেম তাহার প্রায় সকল রচনাঁতেই লক্ষণীয় । 
রবীন্দ্রনাথ গোড়ার দিকে নানা বিষয়ে দিদি ব্বর্ণকুমারীকে 
অনুসরণ করিয়া চলিতেন। ন্বর্ণকুমারীর কবিতা অতিশয় মধুর । 
তাহার গদ্যের ভাষাও চমণকার ৷ একটু দৃষ্টান্ত দিতেছি-_ 
পুরী মরু-রাজ্য ; আসমুদ্র কেবলই বালি বালি বালি,__ 
আশে বালি, পাশে বালি, খাছ্যে বালি, বিছানায় বালি, রৌদ্ডে 
বালি ঝা ঝা করিতেছে, বৃষ্টিতে ইহার ক্ষয় নাই, আর্জতার 
চিহ্মমাত্র নাই, ইহা! অক্ষত অব্যয়! দিগন্তে সমুদ্ররাজ অনবরত 
তঞ্জন গঞ্জন করিয়া বালুতীর আক্রমণ করিতেছেন, আবার 
প্রতিহত হইয়া দূরে ফিরিয়া চলিয়াছেন, অবিশ্রান্ত এই সংগ্রাম 
চলিতেছে, কিন্তু বালির এক কণ] নাশ করিতে পারেন নাই । 
ব্যঙ্গ ও কৌতুক রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি 
খাঁটি বাংল! বুলির প্রয়োগকুশলী শিল্পী ছিলেন। তাহার পরিচয় 
“কৌতুক-নাট্য”গুলিতে আছে ।. “লজ্জাশীলা” হইতে উদ্ীত 
করিতেছি__ ূ 
সিদ্ধেশ্বরী । কামিনী যে! এতক্ষণে কি আস্তে হয়? 
বোনঝির গায়ে-হলুদ সব করুৰি কশ্মাবি, না একেবারে বেল! 
পুইয়ে এলি! 


৩৮ 


ব্বর্কুমারী দেবী 


নিধিমণি। ও ভেবেছে বেলায় এসে হলুদের পালাট। এড়াবে, 
সেটি হচ্ছে না। সোনার রং ফলিয়ে তুলবো লো, ছাড়ব ন!। 
কামিনী । মাইরি ভাই, তোদের পায়ে পড়ি বিকাল 
বেলাটা আর হলুদ দিস নে। নিজেরা ত রং ফুটিয়েছিস সেই 
ভাল! চমতকার বাহার হয়েছে, আমায় মাপ কর। 
কি বাহার করেছ রে প্রাণ কিব৷ হার পরেছ গলে, 
দেখে তোমার মুখশশী মুনিজনার মন ভোলে । 


সিধু। (সানন্দে নিজ অঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে করিতে ) 
কামিনি তোর কি মিষ্টি গল! ভাই! আমার সারাদিন শুন্তে 
ইচ্ছা করে। 

নিধু। বাহারটা৷ তোরই যেন কিছু কম? অমন বর্গিন্‌ 
ফিতে কোথায় পেলি বল দেখি ? 

কামিনী । সে তোর ঠাকুরজামাইকে জিজ্ঞাসা করিস্‌। 
হুটিয়ে না লাটিয়ে বলে কোন ইংরাজ দোকান আছে, আমার ছাই 
অত নাম মনে থাকে না, সেখান থেকে এই সব জুটিয়ে জাটিয়ে 
আনে । যাহ'ক কার কথা৷ তখন বলছিলি? বল্‌ না? লাজলজ্জার, 
মাথ] কে খেয়েছে ? 


নিধু। এই বোসেদের শশীর বৌএর কথা হচ্ছিল। 

কামিনী । কেন তার কি হয়েছে কি? 

সিধু। হবে আর কি! যতদূর হবার তা হয়েছে! 
একেবারে মেম সেজে গাউন পরে এসেছে । মাগো আমরা ত 
সাতজন্মে পারি নে! দেখে অবধি গ1 কস্কম্‌ করছে, তাই সে 
ঘর থেকে উঠে এসেছি । (ঘাড় বাকাইয়া অধরৌষ্টের ভঙ্গী দ্বারা 
স্বণ প্রকাশ ) 


বাংলা-সাহিত্যে হ্বর্ণকুমারীর দান ৩৯ 


নিধু। আর বললে কি হবে, কলিষুগ দেখছি উপ্টে গেল! 

কামিনী । সত্যি নাকি! বাঙ্গালীর মেয়ে হয়ে শেষে 
বিবি সাজলে ! ওম! কোথায় যাব মা! 

সিধু। এমন তেমন বিবি! গায়ে জামা-_ 

কামিনী । গায়ে জাম তা-_ 

সিধু। শুধু জামা! ভিতরে আবার বিদ্দিকিচ্ছি মোটা 
ঘাগরা । সাড়ি সে শুধুনাম রক্ষে! দেখে অবধি লজ্জায় ঘেন্নায় 
একেবারে মরে যাচ্ছি। 

কামিনী । এই যে বলি গাউন! 

সিধু। গাউন না সে গাউনের বাবা! নিমন্ত্রবাড়ীতে 
এসেছ নীলাম্বরী পর, নেট পর, পায়নাপল পর, তা নাকি সংটাই 
সেজেছে, একবার দেখবি চল না। 





স্ব্ণকুমারী দেবী স্বয়ং তাহার বাণীসাধনার কথা একটি গানে 
এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন-__ 


উপহার । 
ইমন ভূপালী-_একতাল৷ 
ওগো কমল আসনা--রঞ্রিনী বীণাপাণি। 


আমি কাহাকেও আর জানি না ভারতি 
তোমারেই শুধু জানি! 


ওগে। মধুর ছন্দা, হৃদয় নন্দা, 
না জানি প্রভাত ন। জানি সন্ধ্যা, 
তোমারি পর্বে অর্থ্য রূচিয়া, জীবন ধন্য মানি। 


৪85 স্বর্ণকুমারী দেবী 
আমি জানি না ত তাহা ভাল কি মন্দ, 


বাস হীন কিবা মধুর গন্ধ, 
শুধু প্রীতি পূরিত পরমানন্দ লভি গো! চরণে দানি । 


আমি, না চাহি অন্য বিভব খদ্ধি, 

চাহি না মুক্তি চাহি না সিদ্ধি, 

তোমারি প্রসাদ লভিবারে সাধ, তোমারি অস্বতবাণী । 
( গীতি-গুচ্ছ? ) 


তাহার সমগ্র জীবনের সাধনায় তাহার কামনা পূর্ণ হইয়াছিল, 
তিনি ভারতীর প্রসাদ ও অম্তবাণী লাভ করিয়াছিলেন। 
সাহিত্যের সকল বিভাগ লইয়া আলোচনা করিতে গেলে 
নিঃসংশয়ে বলা যায়, বাংল দেশের কোনও নারীর সাহিত্য-কীত্তি 
এত বিরাট নয়, তিনি শুধু অগ্রণী নন, শ্রেষ্ঠ। তাহার সাহিত্য 
পঠিত ও আলোচিত হইলে এই সত্য দিনে দিনেই স্পষ্ট হইয়! 
উঠিবে। 


সাঁভিত-সাথক-চব্রিতমালা- ২৯ 


মীর মশ্শার্রফ হোসেন 


১৭২৫৪---৯১৩১া 








বঙ্গীয়-সাতিত্য-পনিষত 
২৪৩৪১ আপার সাবকুলার রোড 
কলিকাতা 


শবাখকষজা সিংহ 
ব্গশিয়-সাহিত্য-প ব্িবৎ 


প্রথম সংক্করণ- -ভাঙ ১৩৫০ 
পরিবদ্ধিত দ্বিভীয় সংক্ষরণশ----্পৌৰ ১৩৫ « 


মুল্য চাবি আন 


সুজ্াকর--শীসৌরাজ্রনাথ দাস 
শনিনঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাত। 


২১....-১?১7১55৬ 





মীর মশাধুরফ হোসেন 


বা" দেশে বাংলা-সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানের দান সম্পর্কে যদি 
শ্তন্ত্রভাবে বিচার করা চলে্াহা হইলে 'বলিতে হইবে, এক 
দিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে স্থান, অন্ত দিকে “বিষাদ- 
সিন্ধু'-প্রণেতা মীর.মশার্রফ হোসেনের স্থান ঠিক অনুরূপ । এ দেশের 
মৃূসলমান সমাজে তিনিই সর্বপ্রথম সাহিত্যশিল্পী, এবং এখন পর্য্যন্ত 
তিনিই প্রধান সাহিত্য-শিক্পী হইয়া আছেন। বিস্তামাগর মহাশয়ের 
'সীতার বনবাঁস' বাংল! দেশের ঘরে ঘরে যেমন এককালে পঠিত 
হইয়াছিল, “বিষাদ-সিন্ধু” তেমনই আজও পধ্যস্ত জাতীয় মহাকাব্যবূপে 
বাঙালী মুসলমানের ঘরে ঘরে পঠিত হয়; বাংলা-সাহিত্যের অপূর্ব 
সম্পদ হিসাবে সকল সমাজেই এই গস্ভকাব্যখানির সমান আদর । আর 
একটি কথা, আজ তাহার সম্পর্কে আমাদের ন্মরণীয়--তিনি জীবনে 
এবং সাহিত্যে সকল সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে ছিলেন, হিন্দু মুসলমান-_ 
বঙ্গমাতার এই ছুই বিবদমান সন্তানের মিলন-সাঁধনের জন্য. আজীবন 
চেষ্টা কৰিয়! গিয়াছেন। তাহার সাহিত্য-প্রতিভা এমনই উচ্চশ্রেণীর 
ছিল যে, হ্দূর অতীতের কারবালা-প্রাস্তরের ট্র্যাজেডিকে তিনি সমগ্র 
বাংলাভাষাভাষীর/ ট্র্যাজেডি করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। ছুঃখের বিষয়, 
এই মীর মশারুরফ হোসেনকে আজ আমরা নামে মাত্র চিনি, তাঁহার 
জীবনীর এবং জীবনের সকল কাত্ডির পরিচয় তাহার স্ব-সমাজের লোকও 
রাখেন না। তাহার রচিত সকল পুস্তক আমরা! প্রভূত চেষ্টা করিয়াও 
সংগ্রহ করিতে পারি নাই ; যেখানে যেখানে সেগুলি রক্ষিত হওয়া উচিত 
ছিল, দুঃখের বিষয়, সেখানে সেগুলি নাই। আমরা অনেক কষ্টে বাংলা 
দেশের এই প্রতিভাবান্‌ সাহছিতাকের পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছি। ইহ! 
পাঠে উপযুক্ত লোক আগ্রহাদ্বিত হইয়া উঠ্ঠিলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক 
হইবে। 


জন্মঃ ছাত্র ও কশ্বজীবন 


১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার গৌরীতটস্থ লাহিনীপাড়। গ্রামে মীর 
মশাররফ হোসেনের জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম মীর মুয়াজ্জম 
হোসেন। ইহাদের বংশমর্ধ্যাদা ও বংশপরিচয়ের উপাধি-_সৈয়দ ; 
কার্যের পারদিতা অনুসারে রাজদত্ত উপাধি--মীর | মশার্রফ শৈশবে 
জগমোহন নন্দীর পাঠশালায় বাংল! শিক্ষা করেন। তাহার পর কিছু 
দিন কুষ্টিয়ার ইংরেজী-বাংলা স্কুলে এবং এক বৎসর পদম্দ্রীর নবাব-স্কুলে 
পড়াশুনা করেন। অতঃপর তিনি পিতার নির্দেশে কষ্জনগর কলিজিয়েট 
স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে ভঙ্তি হন; উমেশচন্দ্র দত্ত তখন কৃষ্ণনগর কলেজের 
অধ্যক্ষ । কিছু দিন পরে তিনি সঙ্গীদের সহিত কলিকাতা বেড়াইতে 
আসেন এবং পিতৃবন্ধু নাদির হোসেনের (তৎকালে আলীপুরের আমীন) 
চেতলার বাসায় কয়েক দিন অবস্থান করেন। ইহার অল্প দিন পরেই 
নাদির হোসেনের আগ্রহাতিশয্যে, মুযাজ্জম হোসেন পুত্রকে বন্ধুর বাসায় 
থাকিয়া পড়াশুন| করিতে অনুমতি দেন। চেতলায় অবস্থানকালে নাদির 
হোসেনের প্রথমা কন্ঠা লতিফ-উন্-নিসার সহিত তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ 
গোপনে স্থির হয়। কিন্তু দৈব ছুব্বিপাকে, তাহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্বে, 
হোসেন সাহেবের দ্বিতীয়া কন্যা আজীজ-উন্-নিসার সহিত তাহার বিবাহ 
হয় (১৯ মে ১৮৬৫) ইহার আট বৎসর পরে তিনি বিবি কুলস্থমকে 
বিবাহ করেন (মাঘ ১২৮০ )। 

মশাররফ হোসেন জীবনের বেশীর ভাগ সময় ফরিদপুরের নবাব 
এস্টেটে ও ১২৯১ সাল হইতে দেলদুয়ার এস্টেটে ম্যানেজারের পদে 
কাজ করিয়াছিলেন। 


সাহিত্য-সেঘা 


মীর মশাররফ হোসেন দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল বাংলা-সাহিত্যের 
সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাহার রচিত “বিষাদ-সিন্ধু', “গো-জীবন, 
“উদাসীন পথিকের মনের কথা? ও "গাজী মিয়ার বস্তানী* বাংলা-সাহিত্য- 
সমাজে বিশেষ সুপরিচিত । ছাত্রাবস্থা হইতেই মশার্রফ হোসেন বাংলা 
লিখিতে স্থুরু করেন । তীহার লিখিত “আমার জীবনী*তে প্রকাশ ২-- 
কলিকাতার সংবাদপ্রভাকর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্ত্র গুপ্ত, 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । সহকারী সম্পাদক ভুবনচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 

সহিত পত্রে পত্রে দেখাশুনা যেরূপ হইতে পারে তাহ! আছে। আমি 
অনেক সংবাদ তাহাদের কাগজে লিখিতাম। তাহারাও দয়া করে 
ছাপাইতেন। আমাকে নিদিষ্ট করিয়াছিলেন-_“আমাদের কুতঠিয়ার 
সংবাদদাতা,” কেউ জানিত ন।'ষে আমি প্রভাকর পত্রিকায় কুষ্িয়ার 
সংবাদদাতা ।-_সাদাসিদ1! ভাবে লিখিতাম। ভূবন বাবু কাটিয়া ছাটিয়। 
প্রকাশের উপযুক্ত করিয়৷ দিতেন । কোন কোন সংবাদ বাদও দিতেন । 
সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লিখিয়া পাঠাইতাম। কুমারখালিতে সে সময়ে 
গ্রামবার্তাপ্রকাশিক প্রকাশ হইত। কুমারখালি, আমার বাটা হইতে 
নিকটে । গ্রামবার্তী সম্পাদক বাবু হরিনাথ মজুমদার মহাশদ্ন আমাকে 
কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন। আমিও তাহাকে জো ভ্রাতার 

নায় মান্য করিতাম। সপ্তাহে সপ্তাহে গ্রামবার্তায় সংবাদ লিখিতাম । 
প্রভাকরেও লিখিতাম | মক্তারপুরে [ যশোহরে ] বসিয়া বসিয়া থাকি 
কোন কাজকশ্ন নাই ।--সংবাদ সংগ্রহ করিয়। নিয়মিতরপে লিখিতে 
আরম্ভ করিলাম । হরিনাথ বাবু. কপতক্ষ নদীর অবস্থা লিখিতে পত্র 
লিখিলেন, এক এক দিন বহুদূর নৌক! করিয়া। দেখিয়া! আসিয়া! লিখিতাম। 


৮ মীর মশার্রফ হোসেন 


তিনি কাটিয়! ছাটিয়৷ নিজ কাগজে প্রকাশ করিতেন । এদিকে হরিনাথ 
' বাবু আর কলিকাতার দিকে ভুবন বাবু আমার সামান্য লিখ! সংশোধন 
করিয়া প্রভাকরে প্রকাশ কৰা আরম্ভ করিলেন। ( পৃ" ৩৩৬-৩৭ ) 


ইহা ১৮৬৫ সালের মে মাসে তাহার বিবাহের দুই-তিন মাস 
পূর্বেকার কথা । এই সময় “সংবাদ প্রভাকরে" তিনি একটি প্রবন্ধ 
লেখেন। তিনি লিখিয়াছেন £₹- 
প্রভাকরে এক প্রবন্ধ লিখলাম । মুসলমানের বিবাহপদ্ধতি__ 
মনের কথা যাহা মনে উদয় হইল; বেরূপ বিবাহ হইয়। থাকে তাহার 
দোষ ধরিরা যথাসাধা লিখিলাম । (পু. ৩৩৯) 
বাংলা-সাহিত্যে মশাররফ হোমেনের একটি বিশিষ্ট স্থান 
আছে । মীর সাহেবের রচনা সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সত্যই 
লিখিয়াছিলেন :₹₹_ 
মীর সাহেবের পুর্বেবে মুসল্মানলিখিত বঙ্গসাহিত্যে কৰিতা ছিল, 
পড়িবার মত গ্ঠ ছিল ন1। এখন অনেকে স্রখপাঠ্য গছ্ গ্রন্থ রচন! 
করিতেছেন, মুসলমান গগ্চলেখকবর্গের মধ্যে এখন পবাস্তও মীর সাহেব 
সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেঠ গঞ্চলেখক বলিয়া পরিচিত। ইনি অগ্ঠাপি 
সাহিত্যসেবায় ব্যাপুত আছেন। কুষ্টিয়ানিবামী মীর মশারফ হোসেন, 
বাল্যকাল হইতেই বঙ্গসাহিত্যে নিতান্ত অনুরক্ত। কাঙ্গাল হরিনাথ 
ইনার সাহিত্যগুরু ; প্রথমে “গ্রামবার্তী'য় পরে 'প্রভাকরে' লিখিয়! 
লিখিয়! লেখ! শিখিয়া, মীর সাহেব 'আজিজন্‌ নেহার” নামক একখানি 
সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন। মুষলমানসম্পাদিত পত্রিকার মধ্যে তাহাই 
সব্বপ্রথম বলিয়। পরিচিত । তাহার পর বহু গ্রন্থ লিখিয়! বঙ্গীয় লেখক- 
বর্গের মধ্যে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন। কুছ্রিয়। একদা! নীলবিগ্রহের 
প্রধান ক্ষেত্র হইয়া! উঠিয়াছিল। তাহার ষথার্থ কাহিনী মীর সাহেৰ 
“উদাসীন পথিকের মনের কথা নামক এক বিচিত্র উপন্থাসে লিপিবদ্ধ 
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করিয়াছিলেন । পল্লীনিবাসী মুসলমান লেখক কিরূপ ঘটনাচক্রে পতিত 
হইয়া সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা সবিশেষ কৌতৃহলপূর্ণ। 
৪* বৎসর পূর্ববে দেশে এত কাগজ ছিল না, এত গ্রন্থ ছিল না, এত 
মুদ্রাষন্ত্র ছিল না, ছিল গুরুমহাশয়ের পাঠশাল! ব ছুই একটি বঙ্গবিষ্ঞালয়, 
ছুই চারিখানি কলেজ এবং ছই দশখান! ভাল পুস্তক । তৎকালে একজন 
মুলমানের পক্ষে ভাল বাঙ্গাল। রচনা করিবার বহু বাধাবিদ্ব বর্তমান 
ছিল। তাহা অতিক্রম করিয়া! মীর মশারফ. হোসেন যে সাহিত্য-শক্তি 
লাভ করিয়াছেন, তাহ! অল্প শ্লাঘার বিষয় নঙে ।--প্রদীপ' পৌষ ১৩০৮। 


জলধর সেন তাহার “কাঙ্গাল হবিনাথ' (১ম খণ্ড, ১৩২০) পুস্তকে 

মীর মশার্রফ হোসেন সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়াছেন, তাহাও এখানে উদ্ধৃত 
করিতেছি £-- 

মীর মশারফ হোষেন**"কাঙ্গালের সাহিত্য-শিষ্য ছিলেন। মীর 

সাহেবের বাড়ী কুমারখালীর অনতিদূরে গৌরী নদীর তটে লাহিনীপাড়া 

গ্রামে । জাতিতে নুসলমান হইলেও তিনি বাঙ্গাল! ভাবাকে মাতভাবা 

বলিয়। ভক্তি করিতেন। কাঙ্গাল হরিনাথ মীর মশারফ হোসেনকে 

পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং বাঙ্গালা গেখ! সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান 

করিতেন। এই উৎসাহের ফলেই মীর সাহেব বাঙ্গালা-সাভিত্যের 

একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক হইয়াছিলেন। তাহার “বিষাদ-সিম্ধু' তাহাকে 

অমর করিয়া রাখিবে। মীর মশারফ কাঙ্গালের প্রকাশিত 'গ্রানবার্তা- 

প্রকাশিকা' পত্রিকার লেখক ছিলেন। আমরা যখন স্ষুলে পড়িতাম 

তখন প্রতি সপ্তাহে মীর সাহেবের লেখ! পড়িবার জন্ত যে কত আগ্রহ 

হইত তাহা বলিতে পারি না। তিনি প্রবন্ধের নিম়্ে নিজের নাম 

দিতেন না,_-লিখিতেন “গৌরীতটবাসী মশা”। এই “মশার লিখিত 

গগ্য-পন্ধ সন্দর্ভ পাঠ করিয়া আমরা যে কত উপকৃত হইয়াছি তাহ! 

বলিতে পারি ন|। তাহার 'গৌরী মেতু' তাহার 'উদানীন পথিকের মনের 


১০ মীর মশার্রফ হোসেন 


কথা” তাহার 'গাজি মিঞার বস্তানি' আর তাহার অমূল্য রত্ব “বিষাদ 
সিন্ধু* যে আমরা! কত বার পড়িয়াছি তাহার সংখ্যা কর! যায় না। বৃদ্ধ 
বসেও তিনি বাঙ্গাল! সাহিত্যের জন্ত কত পরিশ্রম করিয়াছেন। 
আমাকে বলিয়াছিলেন, “তোমাকে নীলবিজ্রোহ সম্বন্ধে অনেক “নোট, 
দিয়া যাইব, তুমি একখানি ইতিহান লিখিও। আমি এ বয়সে আর 
পারিলাম না।* আলম্তবশতঃ সে “নোট'ও লওয়! হইল না। তিনিও 
আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া ছুই বৎসর হইল সাধনোচিত ধামে চলিষা 
গিয়াছেন। (পৃ. ৩৮-৩৯ ) 


গ্রন্থাবলী 


মীর মশার্রফ হোসেনের রচিত পুস্তকের সংখ্যা বড় অল্প নহে। 
আমরা তাহার সকল পুস্তক দেখি নাই। যেগুলির সন্ধান পাওয়া 
গৈয়াছে, প্রকাশকাল সহ সেগুলির একটি তালিকা নিম্নে দিলাম :-- 


১। রত্ববভী। (উপন্তাস) শ্রাবণ, ১২৭৬ (ইং ১৮৬৯)। 
পৃ. ৬১। 
রত্বতী | কৌতুকাবহ উগন্তাস ( শ্রীমীর মসারফ হোসেন প্রণীত । গাধিয়! 
কলনানুত্রে, নব-গল্পহার || স'পিলাম বন্ধুগলে, নব-উপহার ॥/ নৃতন বাঙ্গাল! 
য্ত্র। / কলিকাতা।--মাশিকতলা ছ্বীট নং ১৪৯ | সং ১৯২৬ 
্রস্থকারের “বিজ্ঞাপন” নিপ্নে উদ্ধৃত হইল £-_ 
রত্ববতী প্রথমবার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল । একটী কৌতুকাবহ 
গল্প অবলম্বন করিয়! ইহাঁৰ রচনা কার্ধ্য সম্পন্ন করা হইয়াছে । ইহা 
কোন পুস্তক বিশেষের অন্থবাদ নহে। আজকাল জনেকানেক ব্ুবিজ্ঞ 
গ্রন্থকার অন্থুবাদের পক্ষপাতী হইয়া সে বিষয়ের রস প্রায় একচেটিয়! 
করিয়াছেন। আমি সে পথের পথিক ন1 হইয়া! বথাসাধ্য এই গল্পটি 
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কল্পনা করিয়াছি। ভাষা-সঙ্গতি ও গল্পের বন্ধন যতদূর পারিয়াছি, 
সামগ্রন্ত রাখিতে ক্রটি করি নাই। গ্রন্থ রচন! করিয়া গ্রন্থকার নামে 


পরিচয় দেওয়া এই আমার প্রথম উদ্যম ।"*শ্রীমীর মসারফ হোসেন । 
কুষ্টিয়া,___লাহিনীপাড়া । ৩*এ শ্রাবণ,--১২৭৬ 


২। গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী-লেতু। (কবিতা) পৌষ 
১২৭৯ (ইং ১৮৭৩)। পৃ. ১৮। 
ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র “বঙ্গদর্শনে (পৌষ ১২৮০ ) 
লিখিয়াছিলেন £-- 
্রন্থখানি পদ্ভ। পঞ্ধ মন্দ নহে। এই গ্রন্থকার আরও বাঙ্গাল! 
গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার রচনার ভ্যায়, বিশুদ্ধ বাঙ্গাল! অনেক 
হিন্দুতে লিখিতে পারে না। 
ইহার দৃষ্টান্ত আদরণীয়। বাঙ্গালা, হিন্দু মুসলমানের দেশ-_এক' 
হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু মুসলমান এক্ষণে পৃথক--পরস্পরের 
সহিত সহদয়ত| শুন্য । বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় ষে হিন্দু মুসলমানে এঁক্য জন্মে। যতদিন উচ্চ শ্রেণীর 
মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে, যে তাহারা ভিন্ন দেশীয়, 
বাঙ্গাল৷ তাহাদের ভাষা নহে, তাহার বাঙ্গাল। লিখিবেন না ব1 বাঙ্গাল! 
শিখিবেন না, কেবল উর্দ, ফারসীর চালন! করিবেন, তত দিন সে এক্য 
জন্সিবে ন7া। কেন ন। জাতীয় এঁক্যের মুল ভাবার একতা । অতএব 
মীর মসাঃরফ হুসেন সাহেবের বাঙ্গাল! ভাবাম্থরাগিতা বাঙ্গালীর পক্ষে 
বড় শ্রীতিকর। শুরস| করি, অন্তান্ সুশিক্ষিত মুসলমান তাহার দৃষ্টাত্তের 
অন্থুবর্তাী হইবেন । 
“গৌরী-সেতু* হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিতেছি +-- 
ব্রেতাযুগে সীতানাথ সীতা উদ্ধারিতে, 
বেঁধেছিল সিদ্ধুসেতু বানর সহিতে । 


১৭২ 


মীর মশার্রফ হোসেন 


নল নীল হম্থমান জান্ববান আদি । 
সমতুল কপিকুল নাহি অন্তবাদী ॥ 


' প্রাণপণে সবতনে সবে করি বল । 


বাধিল ছুরস্ত সিন্ধু মরি কি কৌশল ॥ 
ধন্য ধন্য ধন্ত বীর ধন্য রঘুমণি । 

সেতু বেধে উদ্ধারিলে আপন রমণী ॥ 
সেতুবন্ধ রামেশ্বর মহা! তীথস্থান । 
কতই তয়েছে মরি তাহার সম্মান ॥ 
এবে কলিকালে দেখ কলি মহারাজ । 
সাজার ভারত মাজে মনোমত সাজ ॥ 
এষন নিচ্ভর রাজ দেখি ন1! কোথায় । 
লৌহহাঁর পরাইছে মায়ের গলাম্র ॥ 
ওদিকে হযেছে সারা পশ্চিম প্রদেশ । 
বাকি ছিল তাও হলু বাঙ্গালের দেশ ॥ 
ধিক তোরে কলি রাজা ঝবলিব কি আর? 
বৃদ্ধা মার গলে দেও লৌহময় হার ! 
বাঙ্গালী হবে না এত নিষ্ঠুর হুদয়। 
তাই ভেবে রাঙ্গা মুখ করেছ আশ্রয় ॥ 
রাঙ্গাম্ুখ কট! চ'ক্‌ বড় বুদ্ধিমান । 
কৌশলে মায়ের গলে মাল! করে দান ॥ 
কলিকাত। চাক! আর কেন ফাক রয়। 
দেও হাব গলে তৃলি কলিরাজ কল্প ॥ 
অমনি সাজিল বীর ক'ত শত শত। 
জগত্ীী হইতে সবে হইল নির্গত ॥ 

সে কালের মত বীর এরা কেহ নম । 
অসি চণ্ম বম আদি কিছু নাহি লয় ॥ 
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দড়। দড়ি খুট থন্তা এদের সম্বল । 
ধন্য ধন্ত রাগ! মুখ ধন্ত বুদ্ধি বল! (পৃ ১২) 


বসস্তকূমারী নাটক । মাঘ ১২৭৯ ( ইং ১৮৭৩)। পৃ. ১২৭। 

ইহ! গ্রন্থকারের “অনুরাগ তরুর দ্বিতীয় কুন্ম"। ১১ শ্রাবণ ১২৮* 
তারিখের 'এড়কেশন গেজেটে" প্রকাশ £_ “কুত্িয়ার নিকট লাহিনীপাড়ায় 
শ্রীযুক্ত মীর মশাররফ হোসেন সাহেবের বাটীতে তত্প্রণীত বমস্তকুমারী 
নাটকের অভিনসু হইয়াছে ।” ্‌ 


৪। জনীদার দর্পণ। (নাটক) চৈত্র ১২৭৯ (ইং ১৮৭৩)। 
পৃ. ৭২ | 


নাটকখানির প্রস্তাবন1” অংশ হইতে শ্ত্রধার ও নটের কথোপ- 
কথনের অংশ-বিশেব উদ্ধত করিতেছি £-- 


সুত্র ।***কলিকালে প্রজার। মহা সুখে আছে। কলিরাজও 
প্রজার স্খ-চিন্তায় সর্ধ্বদ! ব্যস্ত ১ কিসে প্রজার হিত হবে, কিসে সুখে 
থাক্‌বে, এরি সন্ধান কণ্ছেন। কিন্তু চক্ষের আড়ালে হূর্বলের প্রতি 
সবলেরা যে কত অত্যাচার, কত দৌরাত্ম্য কণ্ছে তার খোজ খবর 
নেই'। 

নট। কেন এ আপনার নিতান্তই তূল। রাজার নিকট মবল 
ছুর্ববল, ছোট বড়, ধনী নির্ধনী, সুখী ছুঃখী, সকলি সমান। সকলি সম 
স্নেহের পাত্র । সকলের প্রতিই সমান দয়া। আজকাল আবার দীন 
দুঃখীদের প্রতিই বেশী টান। 


সত্র। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধে) আচ্ছা মফস্বলে এক রকম জানওয়ার 
আছে ভানেন? তার! কেউ কেউ সহরেও বাস করে, সহরে কুকুর 
কিন্তু মফস্থলে ঠাকুর ! সহরে তাদের কেউ চেনে নাঃ মফস্বলে দোহাই 
ফেরে। সরে কেউ কেউ জানে বে একজ্ানওয়ার বড় শাস্ত--বড় ধীর, 
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বড় নত্রঃ হিংসা! নাই, দ্বেষ নাই, মনে দ্বিধ! নাই, মাছ মাংস ছৌয় না। 
কিন্ত মফস্থলে শ্তাল, কুকুর, শুকর, গরু পধ্যন্ত পার পায় না! ৰ'লব 
কি, জানওয়ারেরা আপন আপন বনে গিয়ে একেবারে বাধ হয়ে বসে। 
লট । কি কথাই বক্পেন, বাঘ বুঝি আর জানওয়ার নয়? 

সুক্র। আপনি বুঝতে পারেন নাই । এ জানওয়ারদের চারখান। 
পাও নাই--লেজও নাই । এর! খায। পোসাক পরে, দিবিবি সরু চেলের 
ভাত খায়। সাড়ে তিন হাত পুরু গদীতে বসে, খোসামোদে কুকুরেরাও 
গদীর আশে পাশে ল্যাজ গুড়িয়ে ঘিরে বসে থাকে । কিছুরই অভাব 
নাই, য! মনে হ'চ্ছে তাই কচ্ছে। বিন! পরিশ্রমে সচ্ছন্দে মনের সুখে 
কাল কাটাচ্ছে । জানওয়ারের! অপমান ভয়ে নিজে কোন কাধ্যই করে 
না। ভগবান তাদের হাত প! দিয়েছেন বটে, কিন্ত মে সকলি অকেজে। 
দিবিব পা আছে অথচ হাট্বার শক্তি নাই। দেখতে খাস! হাত, কিন্ত 
খাগ্ সামগ্রী হাতে ক'রে মুখে তুলতেও কষ্ট হয়। কি করে? আহারের 
সামগ্রী প্রায় চাকরেই চিবিয়ে দেয় ! এর! আবার ছুই দল। 

নট। দল আবার কেমন ? 

স্থত্র। যেমন হিন্দু আর মুসলমান। 

নট। ঠিক বলেছ। এ দলের এক জানওয়ার যে কি কুকাণ্ড 
করেছিল, সে কথা মনে হলে এখনও পিলে চণ্ম্‌কে যায়--এখনও চক্ষে জল 
এসে পড়ে । উঃ কি ভয়ানক !! 


স্থত্র। আপনি শুনেন নাই “জমীদার দপণ নাটকে” যে নক্সাটি 
একেছে, তার কিছুই সাজানে! নয়, অবিকল ছৰি তুলেছে ! 
"জমিদার দর্পণ নাটকের একটি গান উদ্ধৃত করিতেছি £-- 
রাগিণী সিন্ধু--তাল জৎ। 
কুবারন। যার মনে, তার উপাসনা! কি? 
মনে এক, মুখে সুধু হরি ব'লে ফল কি? 
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মধু-মাথা-বোল মুখে, গরল রয়েছে বুকে, 
হেন ছন্ম-বেশী তার অধন্মেতে ভয় কি? 
সতীর সতীত্ব ধন, ইরিবারে করে গণ, 


মুখে বিভূ-্পদে মন, এদের, অস্তঃকালে হবে কি? (পৃ. ৬). 


৫ | এর উপায় কি? (প্রহসন) ইং ১৮৭৬ | 


১২৮৩ সালের আশ্বিন সংখ্য। “বান্ধবে' সমালোচিত । 


৬। বিষাদ-সিন্ধু !!! 
মহরম পর্ব । ১২৯১ সাল (ইং ১৮৮৫)। পু. ২০৪। 
উদ্ধার পর্ব । ১ আাবণ ১২৯৪ ( ইং ১৮৮৭) পু. ১৯১। 


এজিদ-বধ পর্ব । ১২৯৭ সাল (ইং ১৮৯১)। পৃ" ৪৩। 
গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের “মুখবন্ধে” প্রকাশ £-- 


চান্দ্র মাসের বৎসরের প্রথম মাসের নাম মহরম। হিজরী ৬১ 
সালের ৮ই মহরম তারিখে মদিনান্সিপতি হোসেন ঘটনাক্রমে সপরিবারে 
কারবালাভূমিতে উপস্থিত হন; এবং এজিদ্প্রেরিত সৈল্তহস্তে রণক্ষেত্রে 
প্রাণত্যাগ করেন; সেই শোচনীয় ঘটন! মহরম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। 
এ ঘটনার মূল কি, এবং কি কারণে সেই ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, 
ইহার নিগুঢ় তত্ব বোধ হয় অনেকেই অনবগত আছেন। পারশ্য ও 
আরব্য গ্রন্থ হইতে মূল ঘটনার সারাংশ লইয়! “বিবাদ-সিন্ধু' বিরচিত 
হইল। প্রাচীন কাব্যগ্রন্থের অবিকল অন্রবাদ করিয়। প্রাচীন কবিগণের 
রচনাকৌশল এবং শান্ত্রের মর্ধ্যাদ। রক্ষা কর! অত্যন্ত দুরহ। মাদৃশ 
লোকের পক্ষে তদ্বিযয়ের যথার্থ গৌরব রক্ষার আকাজ্ষ! বামনের বিধু 
ধরণের আকাজ্ষার স্তাম্স এক প্রকার ছুরাকাজ্ষ! বলিতে হইবে । তবে 

: মহরমের মূল ঘটনাটা বঙ্গভাবাপ্রিয় পাঠক পাঠিকাগণের সহজে হদয়ঙম 
করিয়া দেওয়াই আমার একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্ঠ। শান্্ান্থসারে পাপতয়ে 
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ও সমাজের দৃঢ় বন্ধনে বাধ্য হইয়। 'বিষাদ-সিদ্ধু' মধ্যে কতকগুলি জাতীয় 
শব্দ ব্যবহার করিতে হইল ।-*- 
ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে কাঙ্গাল হরিনাথের 'গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা 
(১১ জ্যেষ্ঠ ১২৯২) লিখিয়াছিলেন £-- 
্রন্থকর্তী বিশুদ্ধ বঙ্গভাবায় অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়৷ এবং গতজীবন 
“আজীজন্‌ নাহার' সম্বাদ পত্রের সম্পাদকীয় কাধ্য নির্ববাহ করিয়া সাহিত্য 
সমাজে বিশেষ পরিচিত, সুতরাং তাহার লেখনীর নূতন পরিচয় প্রদান 
বাহুল্য। প্রসিদ্ধ মহরমের আমূল বৃত্তান্ত বিযাদসিন্কুর গর্ত পূণ হইয়া 
বিষাদ সি্কু নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে । ইহার এক একটা 
স্কান এরূপ করুণ রসে পূর্ণ যে পাঠকালে চক্ষের জল রাখ! যায় ন1।-"" 
মুলমানদিগের গ্রস্থ এরূপ বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অল্পই অন্ুবাদিত ও 
প্রকাশিত হইয়াছে। 


“ভারভীঃও (ফাস্তন ১২৯৩ ) লিখিয়াছিলেন :-- 
ইহা! ষহুরমের একখানি উপন্তাস ইতিহাস। ইহার বাঙ্গল! যেমন 
পরিষ্কার, ঘটনাগুলি যেমন পরিস্ফুট, নায়ক নায়িকার চিত্রও ইহাতে 
তেমনি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে । ইতিপূর্বে একজন মুলমানের এত 
পরিপাটা বাঙ্গলা রচন! আর দেখিয়াছি বলিয়। মনে হয় না। 
রচনার নিদর্শন-স্বরূপ “বিষাদ-সিদ্কু'€র তিন খণ্ড হইতে কিছু কিছু 
উদ্ধৃত করিতেছি £- 
মাবিয়া গীড়িত। তাহার ব্যাধি সাংঘাতিক, বাচিবার আশ! অতি 
কম; এজিদের সে দিকে দৃক্পাত নাই, পিতার সেবাশুজযাতেও মন 
নাই; প্রস্ফুটিত গোলাপদলবিনিন্দিত জয়নাবের সুকোমল বদ নম গুলের 
'অ1তা, সেই 'আয়তলোচনার নয়লভঙ্গীর সুদৃশ্য দৃশ্ঠ দিবারাত্রি তাহার 
অস্তরপটে আকা । ভূরযুগলের অগ্রভাগ, বাহ! সুতীক্ষ বাণের ন্যায় অন্তর 
ভেদ করিয়া অন্তরে রহিয়াছে, দিবারাত্রি সেই বিষেই বিষম কাতর । 
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সেই নাপিকার সরলভাবে সর্বদাই আকুল। সেই ই্বৎলোহিত 
অধরোষ্ঠ পুনংপুন দেখিবার আশ! সততই বলবতী। আজ পর্যন্ত 
চিকুরগুচ্ছের লহরীশোভ। ভুলিতে পারেন নাই। সামান্ত অলঙ্কার, 
যাহ! জয্বনাবের কর্ণে ছুলিতে দেখিয়াছিলেন, সেই দোলায় তাহার মস্তক 
আজ পধ্যস্ত অবিশ্রান্ত দুলিতেছে। জলাটের উপরিস্থিত মালার জালি 
যাহা অধ্ধচন্দ্রাকারে চিকুরের সহিত মিলিত হইয়া কিঞিৎভাগ ললাটের 
শোভা! বর্ধন করিয়াছিল, তাহার মনপ্রাণ সেই জালে আটক পড়িয়া আজ 
প্যযস্তও ছটফট, করিতেছে । দেই হাসিপূর্ণ মুখখানির হাদির আভা, 
ষাহ। জয়নাবের অজ্ঞাতে একবার দেখিয়াছিলেন, কতবার নিষ্! গিয়াছেন, 
কতশতবার চক্ষের পলক ফেলিয়াছেন, তথাচ সেই মধুর হানির আভাটুকু 
আজ পধ্যস্তও চক্ষের নিকট হইতে সরিয়! যায় নাই। সমস্তই মনে 
জাগিতেছে।--মহরম পর্ব, পৃ* ৩০ । 


রাজার অভাব হইলে রাজা পাওয়া যায়, রাজ-বিপ্লৰ ঘটিলে তাহারও 
শাস্তি হয়, রাজ্যমধ্যে বিঘোর ধিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইলে বখাসমযে 
অবশ্তই নির্বাণ হয়, উপযুক্ত দাবী বুঝাইয়। দিলে সে ছুর্দমনীয় তেজও 
একেবারে বিলীন হইয়া উড়িয়! বায়। মহামারী, জলপ্লাবন ইত্যাদি 
দৈব-ছুর্বিপাকে রাজ্য ধ্বংসের উপক্রম শেব হইলেও নিরাশসাগরে 
ভাসিতে হয় নাঁ_-আশা থাকে । রাজার মজ্জ! দোষে, কি উপযুক্ত 
মন্ত্রণা অভাবে রাজ্য-শাসনে অকৃতকাধ্য হইলেও আশ থাকে । মূর্ব 
রাজার প্রিয়পাত্র হইবার আশক্কে মন্ত্রদাতাগণ অবিচার, অত্যাচার নিবারণ " 
উপদেশ ন| দিয়! অহরহঃ তোবামোদের ডালি মাথায় করিয়! প্রতি আজ্ঞ! 
অস্থুমোদন করাতেই যদি রাজ প্রজায় মনাস্তর ঘটে, তাহাতেও আশ! 
থাকে ।--“ন ক্ষেত্রেও আশা থাকে, কিন্তু স্বাধীনত। ধনে একবার বঞ্চিত 
হইলে সহজে জে মহামণির মুখ আর দেখ! যায় না। বহু আয়াসেও আর 
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সে রত্ব হস্তগত হয় না। স্বাধীন সুর্য একবার অন্তমিত হইলে পুনরুদয় 
হওয়! বড়ই ভাগ্যের কথা ! 


রাজ1 আর রাজ্য এ ছুইটী পৃথক কথা-_পৃথক্‌ ভাব,__পৃথক্‌ সম্বন্ধ! 
রাজ! নিজ বুদ্ধি দোষে অপদস্থ হউন, সদ্যুক্তি লুমন্ত্রণায় অবহেলা করিয়! 
পর-পদতলে দলিত হউন, স্বেচ্ছাচারিত্ব দোষে অধঃপাতে যাউন, তাহাতে 
রাজ্যের কি? কার্ধ্য অন্তুকূপ ফল। পাপান্থষায়ী শাস্তি । স্বেচ্ছাচারী, 
নুমন্ত্রণাবিত্বেবী, নীতিবঞ্জিত, উচিতে বিরক্ত, এমন রাজার রাজ্যপাট. 


» যত সত্বরে ধ্বংস হয়, ততই মঙ্গল। ততই রাজ্যের শনিক্ষয়। ভবিষ্য 


মঙ্গলের আশা। দামস্ক রাজ্যের আর মঙ্গল নাই। বিনা কারণে, 
প্রেমের কৃহকে, পিরীতের দায়ে, প্রণয়বাসনায়, পরিণয় ইচ্ছায়, যদি এই 
রাজ্য বথার্থই পরকরতলস্থ হয়, পরপদভরে দলিত হয়, আমাদের 
স্বাধীনতা লোপ হয়, তবে সে দুঃখের আর সীম! থাকিবে না। সে 
£কষ্টের আর ইতি হইবে না। রাজ! প্রজা-রক্ষক, বিচারক, প্রজা- 
পালক, এবং করগ্রাহক। কিন্তু রাজ্যের বথার্থ অধিকারী প্রজ! ৷ দায়িত্ব 
প্রজারই অধিক। রাজ্য প্রজার। রক্ষার দায়িত্ব বাসিন্দা মাত্রেরই । 
যদি রাজামধ্যে মানুষ থাকে, হৃদয়ে বল থাকে, স্বদেশ বলিয়া! জ্ঞান থাকে, 
পরাধীন শব্দের ষথার্থ অর্থবোধ থাকে, জন্মভূমির মূল্যের পরিমাণবোধ 
থাকে, একত। বন্ধনে আস্থ। থাকে, ধশ্মবিদ্বেষে মনে মনে পরস্পর বিরোধ 
না থাকে, জাতিভেদে হিংসা, ঈর্ষা, এবং ঘৃগার ছায়! না থাকে, অমূল্য 
সময়ের প্রতি লক্ষ্য থাকে, আলম্তে অবহেলা, এবং শৈথিল্যের বিয়োধী 
যদি কেহ থাকে, আর চেষ্টা থাকে, বিস্তার চর্চা থাকে, এবং ঈশ্বরে ভৃক্তি 
থাকে, তবে যুগযুগাস্তরে হউক, শতাব্দী পরে হউক, সহশ্রাধিক বর্ষ গতে 
হউক, কোন কালে হউক, পুনরায় অন্ধকারাচ্ছন্ন-পরাধীন-গগনে 
স্বাধীনতা-নুধ্যের পুনরুদয় আশ! একবার করিলেও করা যাইতে পারে ।-- 
এজিদ্‌-বধ পর্ব, পৃ. ৩-৪। | 
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৭। জঙ্গীত লহুরী, ১ম খণ্ড। ১২৯৪ সাল। পৃ. ৬৮। 


ইহার অধিকাংশ গানই সুলিখিত। স্থানাভাবে' আমরা চারিটি 
মাত্র নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম £-_ | 

আর বাঁচি না প্রাণ সই রে, পোড়া শীতে মজাইল। 

অভাগার ভাগ্যেতে বিধি, বুঝি এই লিখেছিল । 
কাপে অঙ্গ থর থর, 
বুঝি গায়ে এল জর, 

কারে বলি ধর ধর ভাগ্যে কেহ না জুটিল। 
বুকে বুকে মুখে মুখে, 
কত জনে আছে স্থখে, 

(কেবল) কান্দি আমি মন দুঃখে, এবারকার শীত একা গেল। 
বিধি যদি সদয় হয়ে, 
দিতেন হতভাগার বিয়ে, 

দেখতেম শীতে দুজনায়ে, মনে বড় খেদ রহিল। 


ববে ন। দিন চিরদিন, নুদ্দিন কুদিন, একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে। 
আমার আমার, সব ফক্কিকার, কেবল তোমার, নামটী রবে; 
হবে সব লীলা! সাঙ্গ, সোনার অঙ্গ, ধুলায় গড়াগড়ি যাবে। 

ংসারের মিছে বাজি, ভোজের বাজি, সব কারসাজি ফুরাইবে 3 
মরি এক পলকে, তিন ঝলকে, সকল আশ! মিটে যাবে। 
তোমার এই আত্মম্বজন, ভাই পরিজন, হায় হায় ক'রে কাদ্‌বে সবে; 
তারা পেয়ে ব্যথা» ভাঙ্গবে মাথা, তুমি কথা না কহিবে। 
দেখ তোমার এই টাকাকড়ি, ঘর বাড়ী, ঘড়ি গাড়ী পড়ে রবে; 
আবার হাত থাকিতে, পা রহিতে, পরের কান্দে যেতে হবে। 


হ 
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চিরকাল করে হেলা, গেল বেলা, এখন সন্ধ্যাবেলার আর কি হবে; 
(এই) জগতের কারণ যিনি, দয়ার খনি, তিনি “মশা*র ভরসা ভবে। 


৯ | 


| 


৩। 


৪ | 


চল মন ষ্টেশনে, টিকিট কিনে, 
একবার তারে দেখে আসি । 


যার যেখানে হচ্ছে মনে, 

যাচ্ছে করে হাসি খুশী ৷ 

তোমার কি ভাবনা, ঠিক বল না, 
ভাবছ কি আর পথে বসি ॥ 


অবে! বাজলে ঘড়ি, আস্বে গাড়ী, 
তাজ তৃপড়ি বান্দো কমি। 

কর কি দৌড়ে চল, করে বল, 

যাবে চলে বাজলে বাঁশী ॥ 


তোমার কি নাই' ঠিকানা, পথ চিন না, 
জান না সে কোন দেশবাসী । 

ভাল কি সম্বলে, পথে চল, 

বল তোমায় তাই জিজ্ঞাসি। 

কত দিন উচট খেলে, দৌড়ে মলে, 
ছটকে পলে, তিন চার রসি-_ 

এতে আর কোথা যাবে, 

কারে পাবে, ভাবে, মশা দিবানিশি ॥ 


ওরে ভারত জাগ জাগ দিন গেল। 
ঘুমের ঘোরে থেকে তোমার সর্বনাশ হইল ॥ 
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( তোমার ) টাকাকড়ি হীরা মতি য1 যেখানে ছিল । 
যে পেল সে লুটে পুটে আপন ঘর ভৰিল রে ॥ 
যাদের নামে কাপিয়াছে বাহ্ুকি পাতালে। 

এখন তাদের বুকে মারছে নাথি বানরের দলে রে ॥ 
বিদ্যা বুদ্ধি সাহস বলে বলী ছিল বারা । 

শেল কুকুরের মত মার| যাইতেছে তাব। রে ৷ 

ষ। দেখেছ আছে এখন তার ত কিছু নাই। 

স্থথেন্র দফা! শেষ করেছে বিরাল চখ ভাই বে ॥ 
বেল চলেছে কল চলেছে চলেছে আর কত। 

সঙ্গে সঙ্গে ফাটছে পিলে খেয়ে এড়ির গত বে ॥ 
সূর্য এখন চিত্র করে বিছ্যতে দেয় আলো । 

তেল সলিতার বিনে বাতি জ্বলিতেছে ভাল বে ॥ 
হয় মাসের পথের কথা এক পলকে আসে । 
পেঁড়ের খবর নিচ্ছে লোকে আপন পিড়েয় বসে রে ॥ 
জলে খেলে কলের বোট কত বা জাহাজ । 

গঙ্গার বুকে বাধ বাধিল কলি মহারাজ রে ॥ 

দেখে শুনে ভুলছে লোকে হায় রে কারিগরি ! 
ঘরের খবর কেউ রাখে ন! এই ত বাহাছুরি রে ॥ 
(ওরে) সাত সমুদ্র পাবে গিয়া তোমার পুত্রগণ । 
শিক্ষালাভ করিতেছে মনের মতন রে ॥ 

আবার বলবাধ্য দেখাইতে কোন কোন নারী । 
বীর বেশেতে ঘোড়ায় চরে যাচ্ছে সারি সারি ॥ 
মৃত্যুজীব জাগিতেচ্ছে গলাবাজীর বোলে । 
ভারতসভা জাতিসভ! হচ্ছে দলে দলে রে ॥ 
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নাই ভেদাভেদ কোন প্রভেদ হিন্দু মুসলমান । 

ক্রমে ক্রমে হইতেছে এক দেহ এক প্রাণ রে॥ 
দিনে দিনে বাড়তেছে বি.এ, এম্‌ এর দল। 

মেয়ের সব শিক্ষালাভে হয়েছে পাগল রে ॥ 

জাগ জাগ ওরে ভারত ঘুমিও না আর। 

তোমার ছেলে তোমার মেয়ে সকলই তোমার রে ॥ 


৮। গৌো-জীবন। (প্রবন্ধ) ২৫ ফাল্তন ১২৯৫ (ইং ১৮৮৯ )। পু. ৬৬। 

এই পুস্তকখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে ভারতী ও বালক" ( চেত্র 
১২৯৫ ) লিখিয়াছিলেন £-_ 

কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই যাহাতে গোজীবন রক্ষায় সচেষ্ট 

. হন এই অভিপ্রায়ে এই পুস্তকখানি লিখিত । গে! বধের বিরুদ্ধে লেখক 

যে সকল যুক্তি দিয়াছেন, তাহ! পড়িলে মনে হয় লেখকের হৃদয় হইতে 

সে সকল কথ! উৎধিত, তিনি কেবল মুখের কথা মাত্র বলিতেছেন ন1। 

পুস্তকথানি পড়িয়। বড়ই আনন্দিত হইলাম । লেখক মুসলমান হইয়া 

এ বিবয়ে যেরূপ উদারতার পরিচয় দিয়াছেন--যেরপ অপক্ষপাতী ভাবে 

তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া কেবল আনন্দ নে 

. আমাদের আশ্চধ্যও জন্সিল। ভবন! করি অন্ত মুসলমানগণ তাহার 

অন্থসরণ করিবেন । 


রচনার নিদর্শন-ন্বরূপ পুস্তকের প্রথম প্রস্তাব--“গো-কুল নিম্মুল 
আশঙ্কা” হইতে কিঞিৎ উদ্ধৃত করিতেছি £-- 

/ ভারতের অনেক স্থানে গে! বধ লইয়া! বিশেষ আন্দোলন হইতেছে । 
সভ1। সমিতি বমিতেছে, বক্তৃতার আত বহিতেছে, ইংরেজী, বাঙগল। 
সংবাদ পত্রিকায় হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ সকল প্রকাশ হইতেছে, কোন কোন 
স্বানে হিন্দু মোসন্মান একত্রে এক প্রাণে এক যোগে গোবংশ রক্ষার 
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উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। কোন কোন ইংরেজী পত্রিকায় আবাঁর 
প্রতিবাদও চলিতেছে । এ সময় আর নীরব থাক! উচিত মনে 
করিলাম না । ৬ 


৯ আমি মোসম্মান__গে! জাতির পরম শক্র। আমি গোমাংস হজম 
করিতে পারি, পালিয়া পুষিয়া৷ বড় বলদটার গলায় ছুরি বসাইতে পারি, 
ধশ্বের দোহাই দিয়। ছুপ্ধবতী গাভী, ছুপ্ধপায়ী গোবৎসের প্রাণ সংহার 
করিয়! পোড়। উদর পরিপোধণ করিতে পারি, কিন্তু স্তায়চক্ষে বাতা 
দেখিতেছি, যুক্তি ও কারণে যাহা পাইতেছি, তাহ! কোথায় ঢাকিব ? 
স্বাভাবিক ভাব কোন্‌ ভাব-বশে গোপন করিব ? মনে এক মুখে আর 
হইল না। প্রিয় মৌলবী সাহেব! মার্জনা! করিবেন। মুন্সী সাহেব! 
ক্ষমা করিবেন । সুফি সাহেব! কিছু মনে করিবেন না। কি করি, 
জগৎ পরাধীন--কিস্ত মন স্বাধীন। যদি কোন মোসল্মান ভ্রাতা এই 
প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা! করেন, অন্থগ্রহ করিয়া আহ অদী পত্রিকা 
প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত ভ্লইব। | 
৬ আমাদের মধ্যে “হালাল” এবং “হারাম* ছুইটী কথ। আছে। 
হালাল গ্রহণীয়, হারাম পরিত্যজ্য । এ কথাও স্বীকাধ্য যে--গোমাংস 
হালাল, খাইতে বাধ! নাই ।/ অশ্বমাংসও অন্ত মতে (সাফি ) হালাল । 
আমার মতে (হানিফি ) হালালও বলিতে পারি না, স্পষ্ট হারামও 
বলিতে পারি না। মাঝামাঝি একটা নাম আছে ( মকৃকুহ ) আবার 
এ সাফি মতে জলজন্ত মাত্রই হালাল। দৃষ্টাস্তচ্ছলে একথ! বলিতে পারি 
যে রজকের পদ বতটুকু জলের মধ্যে বস্ত্র ধৌত সময় ডূবিয্া। থাকে সাফি 
মতের দায় দিয়া সে মন্ুয্যপদটুকুও জলমধ্য হইতে কাটিয়া! লইয়া! ঝল্ষা, 
পোড়া, সিদ্ধ, সুরুয়! যাহার যেরূপ অভিরুচি হয় করিয়। উদরে ফেল, 
কোন চিন্তা নাই; কখনই পাপের খাতায় নাম উঠিবে না।--ইহাও 
শাস্ত্রের কথা ।* কিন্ত শাস্ত্রে একথা লিখ! নাই.যে গোহাড় কামড়াইতেই 
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হইবে, গোমাংস গলাধঃ করিতেই হইবে, না করিলে নরকে পচিতে 
হইবে । বরং যাহা! অখাছ/,-ষথ! বরাহ--সে বিষয় পবিত্র কোরাণশরিফে' 
স্পষ্টভাবে বরা নাম উল্লেখে “খাইও না" (হারাম) লিখা আছে। 
খাইলে প্রধান নরক “জাহান্নাম” তাহাতেই চিরবাস করিতে হইবে, 
আর নিস্তার নাই । খান্ত সম্বন্ধে বিধি আছে যে খাওয়া যাইতে পারে, 
থাইতেই হইবে, গোমাংস ন। খাইলে মোসন্মানি থাকিবে না, মহাপাপী 
হইয়া নরকষন্ত্রণ] ভোগ করিতে হইবে--একথ! কোথাও লিখা নাই । “ 


৬ খাইবার অনেক আছে। ঘোড়। খাইতে পারি,--খাই ন1। 
ফড়িং ধারয়া ঘুতে ভাজিয়! টপাটপ্‌ গিলিতে পারি--শান্ত্রের কথা,--গিলি 
না। গোসাপ উদরসাৎ করিতে পারি-_বিধি আছে, ভয়ে তাহার নিকটও 
বাই না। ছাগলের মধ্যে পাঠাও খাগ্ঠ, সে পাঠার দিকে তত ঘেষি না; 
ষে ছাগীতে ছুগ্ধ দেয় তাহাকেই “আল্লাহ আকৃবার” শুনাই । “ পাঠার 
সঙ্গে একেবারেই যে সম্বন্ধ নাই তাহ! বলিতে পারি না । রসন। পরিতৃপ্ত 
আশয়ে তাহার বংশ বৃদ্ধির ক্ষমত| রহিত করিয়। দিয়! দিবিব মোটাগোট। 
চব্বিদার জিনিস বানাইয়া, কোর্মা, কালিয়া, কৰাবে পেট পুরিয়া থাকি। 
উট এদেশে নাই থাকিলেও তাহার কাছে যাওয়! যাইত ন।। কারণ 
শরীরের গঠন দেখিয়াই পাকস্থলী ঠাণ্ড। হয় । মহিষ খাগ্, 'তাহার কাছে 
ছুরি হাতে করিয়া যায় কে? কাজেই নিরীহ গে জাতির গলায় ছুরি 
ব্মাইতে আর এদিকু ওদিক চাহি না। এত খাছ্ধ থাকিতেও কি 
গোমাংস না খাইলেই চলে না? ঘোড়া, মহিষ, বনগরু, মেষ, ছাগল, 
মুগ, খরগোস সকলি ত চলিতে পারে? এ সকল খাইলেও ত ক্ষুধ! 
নিবুত্তি হয়? এত থাকিতে গরুর মাংসে জিহ্বার জল পড়ে কেন€ 
ইহার উত্তর কে দিবে? 


রি গোছুপ্ধেই আমাদের জীবন । দশ মাস মায়ের উদরে বাস করিয়া 
জগতের মুখ দেখিতেই যেমন ক্ষুধায় কাতর হইয়া! কীদিতে থাকি, সে 
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সময়।-হায়! অমন কঠিন সময়ে কিসে আমাদের প্রাণ রক্ষা হয়? 
মনে মনে একট! কথ! উঠিতেছে-_মায়ের ত দুগ্ধ আছে? আছে। 
কিন্তু গো-রস মায়ের উদরে ন! গেলে মায়ের স্তনে ছুগ্ধ পাই কৈ? মায়ের 
স্তনে দুগ্ধ থাক! সত্ত্বেও অনেকেই গো-রসে জীবন রক্ষ। করিয়াছে । 
মিষ্টান্লে, পক্কান্নে সগ্যোজাত নবশিশুর প্রাণ রক্ষ! হয় না, তৃগ্ধই জীবের 
জীবন। জগতে হুগ্ধ ছাড়! এমন কোন একটা খাগ্চ নির্দিষ্ট নাই যে, সুধু 
সেই খাগ্ভটা খাইয়া জীবন ধারণ করা যায়।+/ 

* গো-রসই বঙ্গের উপাদেয় খান্ঠ। ল্ুস্থ অসুস্থ শরীরে, এমন কি 
প্রাণ সঞ্চার হইতে বিয়োগ পথ্যস্ত ছুপ্ধের প্রয়োজন । সেই ছুগ্ধের মল 
গোধনকে উদরসাৎ করিয়। ফেলিলে আর কি রক্ষা আছে 11. « 

/ আর একটি কথা। এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু মোসন্মান উতর জাতিই 
প্রধান ॥। পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বে, ধশ্বে ভিন্ন, কিন্তু মন্থে এবং কনে 
এক-_সংসারকাধ্যে ভাই ন! বলিয়া আর থাকিতে পারি না। আপদে 
বিপদে, সুখে ছুঃখে, সম্পদে পরম্পরের সাহাষ্য ভিন্ন, উদ্ধার নাই । সুখ 
নাই, শেষ নাই, রক্ষার উপায় নাই । এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যাহাদের সঙ্গে, 
এমন চিরসঙ্গী বাহারা, তাহাদের মনে ব্যথ] দিয় লাভ কিঃ ৬ 

১ধন্মে আঘাত লাগে না, গোমাংস পরিত্যাগ করিলে ঘরকন্পারও 
ব্যাঘাত জন্মে না। উন্নতির পথেও কাটা পড়ে না। প্রাণের হানিও 
বোধ হয়-_হয় না। এ অবস্থার গো! ভিংসা পরিত্যাগ করিলে হানি কি? 
পরিত্যাগে নিজের কোন ক্ষতি নাই, অথচ চিরসহযোগী ভাতার মনরক্ষা, 
ধশ্মরক্ষা, আর যাহ। রক্ষা, তাহ! বার বার বলিব না। যাহাতে সকল 
দিক্‌ রক্ষা! হয় সে ত্যাগে ক্ষতি কি? 4 পৃ, ১-৪, ৬-৭ ) 

৯। বেল! গ্লীতাভিনয়। ৭ আশ্বিন ১২৯৬ (ইং ১৮৮৯)। 


পৃ, ১৩৮। 
বেছলা নখিন্বরের কথ! নৃতন নহে। বঙ্গের স্ত্রী মহলে বেহুলার 


কাহিনী--বড়ই আদরের । কথাটা যে একেবারেই উপকথা--এবপ 
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বোধ হয় না। ভাগলপুর অঞ্চলে চাম্পাই নগর, সাভালী পর্বতের 
চিহ্ন--এবং ত্রিবেণীর নিকট নেতা ধোপানীর পাট (এই ক্ষণে পাথরে 
পরিণত ) আজ পর্য্যস্ত বর্তমান রহিয়াছে । এই ঘটন! লইয়াই যশোহর 
অঞ্চলে প্রথম ভাসান যাত্রার স্যরি হয়। তাসাঁনের ভাব! দোষে, রচয়িতার 
অবথ! বর্ণনায়, এবং পরিশুদ্ধ সঙ্গীতের অভাব হেতুতেই শিক্ষিত সমাজে 
ভাান াত্রার আদর নাই। কিন্তু শুক্তিতেই মুক্তা, স্বর্ণকারের নিক্ষিপ্ত 
অঙ্গারভম্মেই সুবর্ণকণা, সামান্ত প্রস্তরেই কোহিনূর, এবং দারইয়াই নূরের 
জন্ম। এই পরিসিদ্ধ বাকোর অন্থকরণেস-ৃষ্টান্ত স্থলে বলিতে পারি 
মনসার ভাসানই এবেছল। গীতাভিনয়* ।.**১২৯৬---৭ই আশ্বিন । মীর 
মশার্রফ হোসেন শাস্তিকু্ণ,-_-টাঙ্গাইল। 


১০। উদ্দাসীন পথিকের মনের কথা। (উপন্যাস) ইং 
১৮৯১ । পৃ ১৯৮ । 
শ্রস্থকার "মুখবন্ধে” যাহা লিখিয়াছেন, নিয়ে তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত 
করিতেছি £-- ্‌ 
গুপ্ত কথা, গ্রপ্ত লিপি, গুপ্ত. কাণ্, গুপ্ত বহন্থা, গুপ্ত প্রেম, ক্রমে 
সকলই ব্যক্ত হইয়াছে । কিন্তু আজ পর্যস্ত মনের কথ! মনেই রহিয়াছে । 
মনের কথা অকপটে মুখে প্রকাশ কর! বড়ই কঠিন । বিশেষ সংসারীর 
পক্ষে নান! বিদ্ব, নান! ভয়, এমন কি, জীবনে সংশয় । সংসারে আমার 
স্থায়ী বসতিস্থান নাই । সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, আত্মীয় নাই, 
স্বজন নাই, বুদ্ধি নাই । আপন বলিতে কেহই নাই । সত্য কথ! বলিতে 
দোষ কি ?*". 


এই অসার, অপরিচিত, অস্থায়ী “আমি”, আমার ভাবন! চিন্তার 
কোনই কারণ নাই। নুতরাং মনের কথ! অকপটে প্রকাশ করিতে বোধ 
হয় পারিব। সত্য মিথ্য। ভগবান্‌ জানেন, আর মা--জানেন। কারণ 
শোন। কথাই পথিকের মনের কথা ।**উদাসীন পথিক। 


সাহিত্য-সেবা ২৭ 


“ভারতী” (বৈশাখ ১২৯৮) এই পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে 
লিখিয়াছিলেন £₹__ 
সমালোচ্য পুস্তক-্খানি ঠিক উপন্তাস নহে, ইহা উপন্তাসাকারে 
নীল অত্যাচারের কাহিনী পূর্ণ । অত্যাচারের বিবরণ বেশ হইয়াছে. 
তবে গল্পের ভাগ তেমন পরিপাটী হয় নাই। 


১১। গ্লাজী মিয়ার বস্তানী, প্রথম অংশ । ( উপন্তাস) আশ্বিন 
১৩০৩৬ | পৃ ৪০৪০ । 
আখ্যা-পত্রে লেখকের নাম নাই। কেবল দেওয়া আঁছে-_ 
"সত্বাধিকারী উদাসীন পথিক ।” 
১৩০৮ সালের পৌষ সংখ্যা 'প্রদীপে অক্ষয়কুমার মৈত্রে় এই 
পুস্তকের সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন - . 
গাজী মিদ্নার বস্তানী একথানি বিচিত্র, সমাজচিত্র, সুশোভিত 
সুলিখিত উপন্তাম+ ইহাতে নাই, এমন রস ছূর্পভি! কটু, তিক্ত, 
কষায়,_অয্, অগ্পমধুর,__মধুর, অতি মধুর,__যাহ। চাও, তাহাই প্রচুর । 
অথচ সকল রয়ের উপর দিয় কাতর করুণরস উছলিয়! পড়িতেছে। 
গ্রন্থকার স্পষ্টবাদী হইলে শ্রুতিকটুদোষ পরিহার করিতে পারেন 
না; স্পষ্ট কথা ত্য হইতে পারে, সকল স্থলে লুমিষ্ট হয় না। সুতরাং 
গাজী মিয়ার কথা স্থানে স্থানে বড়ই কড়া হইয়াছে । তিনি দৃঢ় মুষ্টিতে 
কশা! ধারণ করিয়া! যেখানে যাহার পৃষ্ঠে আঘাত করিয়াছেন, সেখানেই 
ঘেন সপাসপ ,আঘাতধ্বনি ফুটিয়! উঠিয়াছে, কাতরক্রন্দনের সঙ্গে রক্তধারা 
ছুটিয়৷ ছিট.কাইয়! পড়িয়াছে! সে আঘাত কাহার পৃষ্ঠে বা পতিত হয় 
নাই? পাঠক! হয়ত তুমি আমি আর তাহার! কেহই বাদ যাই 
নাই 1." র 
মফঃম্বলের কথা মফঃম্বলের ভাষায় লিখিতে গিস্প। গাজী মি! 
প্রসঙ্গত্রমে আবশ্কক অনাবশ্তক অনেক প্রকারের পর্নীচিত্র অস্কিত 


মীর মশারুরফ হোসেন 


করিয়াছেন; তন্মধ্যে মফংস্বলবানী ভাল মন্দ সকল প্রকার লোকেরই 
ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন মনে হয়, বুঝি তোমাকে 
আমাকে লক্ষ্য করিয়াই এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে! কেবল পাত্রগণের 
নাম জয়ঢাক, ধিন্তাধিনা, তেনাচেরা, দাগাদারী, তুড়ুক পাহাড় ইত্যাদি 
ইত্যাদি বলিয়া যাহ! কিছু রক্ষা! বস্তানীর পল্লী-চিত্র ইংরাজরাজ্যর 
লজ্জার বিষয় ; পড়িতে পড়িতে মনে হয় ইংরাজরাজ্যের বাহিরে বিলাতি 
বাণিস, ভিতরে টিনের পাতা; দেখিতে খুব জমকাল । আইন আছে, 
আদালত আছে। আগীলের উপর আপীল আছে, কিন্তু বিচার নাই! 
ছোট লোকের সঙ্গে ছোট লোকের মোকদ্দমায় সুবিচারের ব্যাঘাত ঘটে 
না; কিন্ত ছোট বড় ধনী দরিদ্র কলহে লিপ্ত হইলে দরিদ্রের ছুর্দশার 
একশেব হয়। বিচার প্রণালীর দোষে বনুব্যয় করিয়া মুক্তিলাভ করিতে 
দরিপ্রের প্রাণাস্ত ঘটিয়।! থাকে, কখন বা এত করিয়াও সুবিচার প্রাপ্ত 
হওয়! বায় না। এই দোষ ইংরাজের নহে, দেশীয় কন্দচারীর £ গাজী 
মিয়া! সেই কথা বুঝাইবার জন্ত'নানা৷ কথার অবতারণা করিয়াছেন ।** 
রাজা প্রজা! মকলের পক্ষেই এরপ গ্রন্থ সবিশেষ শিক্ষা প্রদ ! 


গাজী মিয়া! কে? কে এই কল্পিত নামের অন্তরালে থাকিয়। 
এরপ সুতীব্র সমালোচনায় রাজ। প্রজ! ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খের কার্ধ্য- 
কলাপের মন্মোদবাটন করিয়াছেন? পুস্তক পড়িয়া এই কথ! মনে 
₹ইবামান্র দেখিলাম গাজী মিয়ার আত্মগোপনচেষ্টা সফল হয় নাই । 
পুস্তকের সর্বত্র তাহার পরিচয় পরিস্ফুট। তিনি একজন ্বধর্মনিষ্ঠ 
স্বদেশভক্ক অন্থুরত্ত মুসলমান সাহিত্য-সেবক। মুসলমান সাহিত্য 
সেবকের সংখা! অল্প, তন্মধ্যে “বিষাদ-সিন্ধু রচয়িতা” শ্রীযুক্ত মীর মশারক 


' হোসেন ভাই সাহেব বাঙ্গাল! গঞ্চ রচনার জন্য সুপরিচিত । যে লেখনী 


হইতে “বিযাদ-সিন্ধু"* প্রন্থুত হইয়াছে, “গাজী মিয়ার বস্তানী'ও থে 
সেই লেখনী হইতে প্রন্থত হইয়াছে, তদ্বিযয়ে কোন সনগেহ হয় ন!। 


১২। 


১৩। 


১৫ 


১৬। 
১৭ | 


১৮। 
এসি । 
ও | 
২১। 


সাহিতা-সেবা ২৯ 


এমন ভাষা, এমন ভাব, এমন কাহিনীবিষ্ভাস-কৌশল মুসলমান 
সাহিত্য-সেবকদিগের মধ্যে এ পর্যাস্তও কেবল *বিষাদ-সিন্কুর রচয়িতাতেই” 
লক্ষিত হইয্াছে। (পৃ. ৩৯-৪০ ) 
মৌলুদ শরীফ । (গণ্ঘ-পদ্ ) 
মুসলমানের বাজাল। শিক্ষা । 
১ম ভাগ । ১ অক্টোবর ১৯০৩ । 
২য় ভাগ। ১৫ মে ১৯৮। পৃ ৫৩। . 
বিবি খোদেজার বিবাহ । (কবিতা) ২৫ মে ১৯০৫। 
পৃ. ১২৭। 
হজরত ওমরের ধর্ম-জীবন লাভ। ( কবিতা! ) ১ শ্রাবণ 
১৩১২ [১১ আগস্ট ১৯০৫ 11 পৃ. 3২। 
হজরত বেলালের.জীবনী। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ । পৃ, ৪২। 
হজরত আমীর হাম্জার ধর্ম-জীবন' লাভ । (কবিতা) 
কান্তিক ১৩১২ ১০ নবেম্বর ১৯০৫ ]। পৃ. ২২। 
মদিনার গৌরব। (কবিতা ) ১৫ ডিসেম্বর ১৯০৬। পৃ. ১২৭। 
মোস্সেম-বীরত্ব । (কবিতা! ) ২০ জুলাই ১৯০৭। পৃ. ১৯৬। 
এস্লামের জয় । ৪ আগস্ট ১৯০৮। পৃ, ৩০৭। 
আমার জীবনী । ( আত্মজীবনী ) ইং ১৯০৮-১০ | 
ইহা! ১২টি খণ্ডে সম্পূর্ণ । প্রথম খণ্ড ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৮ তারিখে 
এবং শেষ ব! ১১শ-১২শ খণ্ড ২ মার্চ ১৯১০ তারিখে প্রকাশিত হয়। 
এই ১২টি খণ্ড আবার একত্রে বাধাইয়া ( পৃ. ৪১৫) বিক্রয়ার্থ প্রকাশিত 
হ₹ইয়াছিল। 
ইহাতে লেখক তাহার প্রথম বিবাহ পর্ধ্যস্ত ঘটন। চিত্তাকধক ভাবে 
বর্ণনা করিয়াছেন । এই জীবনীর প্রত্যেক খণ্ডের শেষে "গাজী হিয়ার 
বস্তানী'র শেষাংশ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল; কারণ, 


৩৩ মীর মশাররফ হোসেন 
“আমার জীবনীর সহিত গাজী মিম্ার বস্তানীর শেষ অংশে বিশেষ সংক্ৰ 
“আছে।” 
২২। বাজীমাু। (কবিতা) ডিসেম্বর ১৯০৮ । পৃ, ১৩১। 
২৩। হজরত ইউসোফ। 
“আমার জীবনী'র ১ম খণ্ডে (আশ্বিন ১৩১৫ ) ইহ] “যন্্স্থ* এই 
সংবাদ আছে। 
২৪। খোত্বা। 
২৫। বিবি কুলন্ম। চৈত্র ১৩১৬ [৯ মে ১৯১৯ ]1 পৃ. ১৬৭। 
গ্রন্থকারের সহধম্মিণী বিবি কুলম্থমের (মৃত্যু ২৬ অগ্রহায়ণ ১৩১৬) 


জীবনী। এই পুস্তকে প্রকাশ 
***টাঙ্গাইল আমার কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে কুলন্তুম বিবির কথ! কার্য 


বিৰরণ যাহা ১৩০৬ সালে গাজী মিম্নার বস্তানী মধ্যে প্রকাশ হহদ্বাছে 
ভাহাই প্রকাশ করিব। ১৩০৬ সালে প্রকাশ হইয়াছে সত্য, বস্তানী 
ছাপাখানায় প্রায় ৫ বৎসর পড়িয়াছিল, নান! কারণে নিয়মিত সময়ে 
প্রকাশ হয় নাই।""*কাপি প্রস্তত হইয়। ছয় বৎসর পর ছাপ! শেষ হয়। 
-*একটা গুপ্ত কথ! প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। গাজী মির্নার 
বস্তানীতে গাজী মিয়'। আমাকে “ভেড়াকাস্ত” বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । 
গ্রাজী মিয়ার চক্ষে আমি “ভেড়াকাস্ত” বলিয়। সাব্যস্ত হইয়াছি। বিবি 
কুলসুম “বউ” আখ্যায় সম্বোধিতা ও পরিচিত! হইয়াছেন। পাঠকগণ 
“স্থির করিয়া লইবেন ভেড়াকান্তী আমি, আর “বউ” কুলন্ম বিবি। 
( পু* ৬৯-৭১) 

“আজীজন্‌ নেহার+-সম্পাদন 
মশাররফ হোসেন কিছু দিন একখানি মাসিক পত্রও সম্পাদন করিয়া- 


ছিলেন । ইহা--“আজীজন্‌ নেহার”; ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত 
হয়--১২৮১ সালের বৈশাখ ( ১৮৭৪, এপ্রিল) মাসে । পরবর্তী ১ল! মে 


সাহিত্য-সেব! ৩১. 


তারিখের “এডুকেশন গেজেটে? "শ্রীপৃ--* স্বাক্ষরিত একখানি প্রাপ্ত 
পত্রে” প্রকাশ :-- এ 
*“আজীজন নেহার" ।--উক্ত শীর্ষক একখানি মায়িক সংবাদপত্র 
প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে ১*"*আমি “আজীজন নেহারকে" বিভিন্ন 
দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছি । এই পত্রিকা কয়েকজন মুসলমান যুবকের 
লেখনী বিনিমু্ত সরল বাঙ্গাল! ভাবায় লিখিত। দেখুন, যে মুসলমান- 
দিগের নিমিত্ত ভারতের অনেক অংশে হিন্দি ও উর্দভাষা পুনর্ববার 
আত্যস্তিক প্রভায় উদিত হইয়াছে, ষাহাদের জন্তে অত্যল্লকাল স্বদেশ- 
প্রতি-নিবৃত্ত ক্যান্বেল বাহাদুর সুমিষ্ট, সরল, সংস্কতালন্বাত আধুনিক 
বাঙ্গালা ভাষার পরিবর্তে শ্রুতিকঠোর হিন্দি-পারসী-কলক্কিত আদালতী 
বাঙ্গালার প্রচলন বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টিত ছিলেন, দেখুন সেই ক্যান্বেলপ্রিয় 
মহম্মদীয়গণ মধুময় বাঙ্গাল! ভাষার যথার্থ স্বাদগ্রহণে কেমন সমর্থ 
হইয়াছেন 1... 

২৫ জ্যেষ্ঠ ১২৮১ তারিখের “সাধারণী” পত্রেও এই "নৃতন পত্রিকা” 
প্রকাশের সংবাদ আছে। “হুগলী কালেজের মুসলমান ছাত্রগণ ইহ 
প্রকাশ করিতেছেন ।” 

মীর মশার্রফ হোসেন এই সময় চু'চুড়! বড়বাজারে অবস্থান 
করিতেন। ২৮ এপ্রিল ১৮৭১ তারিখের “এডুকেশন গেজেটে” “কর্ম 
খালি*র এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইয়াছে £₹₹_ 

. আবরি [ আরবি? ] বঙ্গ-বিগ্ভালয়ের নিমিত্ত একজন পণ্ডিতের 
আবশ্তক .হইয়াছে। বেতন মাসিক ১৭২ টাকা। কশ্মাকাজ্জীগণ 
অবিলম্বে আমার নিকট আবেদন পত্র প্রেরণ করিবেন। ব্রাহ্মণ হইলে 
তাহার আহারীয় ব্যর় লাগিবে না। আবেদন পত্র চুচুড়। বড়বাজার 
মোগলটুলি আমার বাসার ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন, এবং অন্ত অন্ত 
বিষয়ও তথায় জ্ঞাত হইতে পারিবেন। €৫ই বৈশাখ ১২৭৮। মীর: 
মশারফ হোসেন। 


মৃত্য 


১৩১৮ সালের শেষ ভাগে মীর মশার্রফ হোসেন পরলোক গমন 
করেন। এ বৎসর ১৯এ ফাল্গুন চুঁচুড়ায় পঞ্চম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সশ্মিলনের 
অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাহার 
অভিভাষণে মীর মশার্রফ হোসেন সন্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন। নিষ্ে 
তাহা উদ্ধত করিতেছি £-- 

বাণীর বিহারক্ষেত্রে আমাদের জাতিভেদ, জ্ঞাতিতেদ কিছুই নাই। 
“মায়ের যেমন জাতিবিচার নাই, আমরাও সেইরূপ আজি যেমন 
যনোমোহন বন্তু ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্ত বিলাপ করিতেছি, মীর 
মোসারেফ্‌ হোসেনের জন্ত সেইব্প গভীর ছুঃখে আত্মহারা হইয়াছি। 
আমার বড় বাসন! হইয়াছিল, মনোমোহন ব! গ্রিরিশচন্দ্রের অন্ততর 
একজনকে এই সম্মিলনের মতাপতি কর! হয় ;--আমি এমন কি এইবপ 
প্রস্তাবও করিয়াছিলাম। বুঝিয়াছি কাল আমার বিরোধী ছিল। মীর 

. ষোসার়েফ্‌ হোসেনকে আমি কখনও দেখি নাই; তাহার “বিষাদসিন্ধু” 

আমাকে বিচলিত করিয়াছিল! বড় আশ! করিয়াছিলাম এই সম্মিলনে 
তাহাকে প্রাণের সহিত আলিঙ্গন করিয়! হৃদয়ের তৃপ্তি সাধন করিৰ। 
শেষ সময়ে শুনিলাম, তিনি এখন বিহেস্তবিহারী। যাহারা কখন 

: মুশিদাবাদের মহরমের সময় মশিয়াগীতি শুনিয়াছেন, তাহারাই বুঝিবেন 

মহরমের আখ্যান-কাব্য “বিষাদসিম্কু* কিরূপ প্লাবনী করুণারসে উল টল 
করিতেছে । আর সেই সিন্কুর ভাব! বাঙ্গালি হিন্দু লিখিতে পারিলে 
আপনাকে ধন্ত মনে করিবে ।-_-“বনুধা”, কফাল্ধন ও চৈত্র ১৩১৮, 
পৃ. ৩৮৬৮৭ । | 

মীর মশার্রফ হোসেন দীর্ঘকাল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত 
যুক্ত ছিলেন৷ সাহিত্য-পরিষৎ তাহার 'স্থতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের 
জন্য ১৬ জোষ্ঠ ১৩২৭ তারিখে পরিষদ্-মন্দিরে তাহার একখানি চিত্র 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। | 


সাতিতা- সাধক-চব্রিতমালা---৩০ 


ামচত্ত্র তর্কালক্কান্র, মুক্তারাম বিগ্তাবাগাশ, 
শগিনিশচন্্র নিহারক্, লালমোহন বিভ্তানিবি 


গিরিশচন্দ্র বিচ্ভারত্ব, লালমোহন বিষ্ানিধি 


শীরজেন্্নাথ বন্যোগাধ্যায় 





বঙ্গীয়-সাহিত্য-পর্িষ 
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড 
কলিকাতা 


শরামকষল সিংহ 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিব্ঞ্চ 


প্রথম সংস্করণ-্আশ্বিন ১৩৫০ 
মূল্য চান্ি আন। 


সুদ্রাকর- _-শ্সৌনীকন্দ্রনাথ দাস 
শনিরঞন প্রেস, ২৫২ মোহনবাগান বো, কলিকাত; 
হই, )৯1১৯6৩ 


বা ভর্বানন্ধাৰ 


১৭৯৩ ?--১৮৪৫ 


পরিচয় 


দ্বিজ রামচন্দ্র বা কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার সেকালের এক 
জন খ্যাতনামা কবি। তীহার পিতামহ রূপরাম (ওরফে গোপাল ) 
মুখোপাধ্যায় আদি বাসস্থান হুগলী জেলার গরিটা গ্রাম হইতে আসিয়া 
হরিনাভিতে বসতি করেন। গোপালের পুত্র রাঁমধন, রামধনের তিন 
পুত্র-_রামচন্ত্র, মাধবচন্দ্র ও. হরচন্দ্র। এই রামচন্ত্রই আমাদের ছিজ 
রামচন্দ্র । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে হরিনাভি গ্রামে তাহার 
জন্ম হয়। 
রামচন্দ্র সংস্কৃত শাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন। তাহাকে “বিদ্যালস্কার” 
“তর্কালঙ্কার” ও তর্কপধ্নন'-সাধারণতঃ এই তিন উপাধিতেই ভূষিত 
দেখিতে পাই। গান-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিয়! পণ্ডিতবর্গ তাহাকে 
'কবিকেশরী" উপাধি দিয়াছিলেন,_ 
***উপাধি দিলেন শ্রেষ্ঠ 
বুধগণে গ্রকবিকেশরী। 


রামচন্দ্রের শেষ জীবন রাজা নবরুষ্ণের পৌত্র কালীরুষ্ণ বাহাদুরের 
আশ্রয়ে তাঁহার “সভাসদ্‌*-রূপে কাটিয়াছিল; কালীকুষ্ণের আদেশেই 
রামচন্দ্র “মাধবমালতী' ও “হরপার্ববতীমঙ্গল” রচনা করেন। 


রঢনাবলী 


রামচন্দ্র বহু গ্রন্থ রচন। করিয়া গিয়াছেন। এগুলির অধিকাংশই 
কাব্য। এই সকল গ্রন্থের প্রত্যেকটির একাধিক সংস্করণ--প্রধানতঃ 
বটতলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমর! অনুসন্ধানে তাহার রচিত 
যে-সকল গ্রন্থের কথ! জানিতে পারিয়াছি, নিম্নে সেগুলির সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দিলাম ।__ 
১। ছুর্গাম্গলান্তর্গত গৌরীবিলাস। পৃ. ১৪*+১২৯+৩ 
( শুদ্ধিপত্র )+৪ (শ্বাক্ষরকারিদ্রিগের নাম )। 
রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এই গ্রন্থের এক খণ্ড আছে, কিন্তু 
তাহার আখ্যাপত্র নাই । ইহাতে ৬ খানি চিত্র আছে; তন্মধ্যে ২ খানি 
কাঠখোদাই, ৪. খানি লাইন-এনগ্রেভিং | গ্রন্থ ছুই ভাগে বিভক্ত । 
প্রথম.ভাগে__গৌরীবিলাস, পৃ. সংখ্যা ১-১৪০ $ দ্বিতীয় ভাগে-_কঙ্কালীর 
অভিশাপ, পৃ. সংখ্যা ১-১২৯। প্রথম ভাগের শেষ কয় পংক্তি উদ্ধৃত 
করিতেছি £-- 
এত বলি পার্বতী হানিল অসি ছূর্গাস্থরে। 
গড়িল দন্থজপতি পুষ্পবৃষ্টি সুরপুরে ॥ 
হর্গানুর সংহারিয়া৷ হৈল মার দুর্গা নাম। 
কি কব নামের গুণ নাহি তার অন্ধুপাম ॥ 
ব্রহ্মহত্য! আদি করি পঞ্চম মহাপাতকী। 
ছুর্গা নামে মুক্ত হয় অশেষ আর নারকী। 
ছর্গানাম মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ এইত শুনিলা। 
অতঃপর ইতিহাস কহি একাম্বর লীল! ॥ 
কঙ্কালী জন্মিল শপে গোঁড়ে ভূপতি বন্ত।। 
ঘিজ রামচন্দ্র কবি কহে শুনহ লুধন্তা-_ (পৃ. ১৪*) 


রচনাবলী ৭ 


ইহার পর দ্বিতীয় ভাগ আরম । ইহার পৃষ্ঠাঙ্কও পুনরায় ১ হইতে 
আরম্ভ কর! হইয়াছে। আমরা সমগ্র গ্রন্থের নির্ঘণ্টটি নিয়ে উদ্ধৃত 
করিতেছি ।-- 


নির্ঘণ্ট পত্র 


গণেশের বন্দনা ১, চৈতন্য বদনা ২, গুরুদেব বন্দন! ২, সরস্বতী 
বন্দনা ৩, গঙ্গার বন্দনা ৪, লক্ষ্মীর বন্দন! ৫, সর্ববদেব বন্দনা ৫, ব্যাসদেব 
বন্দনা ৭, কালী বন্দনা ৮, ভগবতী বন্দনা ৯, গ্রন্থোপাখ্যান ১০, স্বদেশের 
কথন ১২, অগস্তের কাশী পরিত্যাগ ১৩, শক্তি নিরূপণ ১৪, শ্যামা মৃত্তি 
প্রকাশ ১৫, রাজরাজেশ্বরী রূপ বর্ণনা ১৬, সরস্বতীর উৎপত্তি ১৭, স্যর 
আরম ১৮, অমৃত মন্থন ১৯, দক্ষষজ্ঞ ৩৪ 


দ্বিতীয় পালারস্ত এবং হিমালয়ে উমার জন্ম ৩৫, মহাদেবের 
তপন্যা ৪৪, তারকান্জরের উপাখ্যান ৪৫, রতি বিলাপ ৪৯ 


তৃতীয় পালারভ উমার ,তপস্তা ৫৪, ব্রহ্ষচারীবেশে শিবের 
আগমন ৬৬, নারদের আগমন ৭২ 


চতুর্থ পালারভ্ত এবং বিবাহ উদ্‌যোগ ৭৪, হরগৌরীর হিমালয় 
পরিত্যাগ ৮৩, অদ্ধীনারীশ্বর মৃত্তি ৮৫, কাশী নিশ্বাণ ৮৬, তিলভাগ্ডেস্বরের 
উপাখ্যান ৯০ 


ষষ্ঠ পালারস্ত এবং মেনকার স্বপ্ে উমাদর্শন ৯২, হিমালয়ের কাশী 
প্রস্থান ৯৪, হিমালয়ের দর্পচূর্ণ ৯৮, মহাদেবের নিকটে গৌরীর বিদায় ১০২, 
হিমালয়ে আগমন ১০৪, মহাদেবের আগমন ১০৬, কৈলাসে উমার গমন 
১১৯ দেবতারদিগের স্তব ১১২ 


অষ্টম পালারভ্ভ এবং গণেশের জন্ম ১১৫, 'ভদ্্রকালী মৃত্তি ১১৭, 
ককারাদি স্তব ১১৮, কার্তিকের স্তব ১২* 


৮  বামচন্ত্র তর্কালঙ্কার 
নবম পালারস্ভ এবং তারকান্ুরের যুদ্ধ ১২৬, তারকান্ছুর বধ ১৩৩, 
ছুর্গানাম মাহাঘ্য ১৩৭, প্রথম পরিচ্ছেদ ১৪৯ 


ভগবতীর একাম্বর যাত্রা ১, কেংকালীর অভিশাপ ৩, বেদবতীব 
জন্ম ৪, বেদবতীর বিবাহ ৭, সন্তাসীর ওঁষধগ্রহণ ১২, বাসর বর্ণনা ১৪, 
ব্রহ্মপুত্র নদের আগমন ২২, রাণীর মান ২৩, উভয় দাসীর কথা ২৯, 
বড় রাণীর কাছে কুমির কথা ৩২, ক্ষমার আগমন এবং হিংসা বর্ণন1] ৩৩, 
বিষুঃুশন্মার সহিত ব্রাহ্মণীর কথ! ৩৯, রাজার নিকটে গণকের আগমন ৪২, 
রাজার আক্ষেপ ৪৩, বেদবতীর বনবাস ৪৯, পঞ্চাশ অক্ষরে স্ব ৫৪, 
ভগবতীর অন্ুকম্পা ৫৭, বিদ্ভাধরীর সহিত রাণীর কথা ৬১, বল্লালের 
জন্ম ৬৩, বল্লালের বিদ্াত্যাম ৬৫, রাণীর বিরহ ৬৮, রাজার যজ্ঞারস্ত ৭৩, 
বৈদিক ব্রাহ্মণের আগমন ৭৫, কান্ধকুজ দেশে ভাটের গমন ৭৬, 
পঞধ্র্রাক্ষণের আগমন ৮*, যজ্ঞারভ্ত সভাবর্ণনা ৮২, বল্লালকর্তৃ'ক 
' গশুধারণ ৮৭, রাজার পরাভব ও পিতা পুত্রের যুদ্ধ ৯১, রাণীর রোদন ৯৯, 
রাজার চেতন! ১*২, রাণীর সহিত রাজার পরিচয় ১০৩, রাণীর আক্ষেপ 
উক্তি ১*৫, বারোমাস্তা কথন ১০৭, রাজার প্রতি 'ভগবতীর 
প্রত্যাদদেশ ১০৯, ভগবতীর পৃজ1 ১১০, রাণীর সহিত রাজার নিজদেশে 
গমন ১১১, বড়রানীদিগের সহিত আলাপ ১১২, ষজ্ঞ সমাপ্ত ১১৩, 
কৌলিম্যের নিূপণ ১১৪, বারেন্দ্রের কুল ১১৫, কায়স্থের কুল ১১৬, রাণীর 
স্বর্গারোহণ ১১৭, লক্ষ্মণ সেনের জন্ম কায়স্থ ব্রাহ্মণের মিলিত সমাজ 
নিরূপণ ১২১ | 


আলোচ্য গ্রস্থথানির আখ্যাপত্র পাওয়া না গেলেও, গ্রন্থ ও গ্রস্থকারের 
নাম গ্রস্থমধ্যে বহু বার উল্লিখিত হইয়াছে । দু-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি £-- 
(ক) অভয়ার পাদপন্ধে মধু করি আশ। 
রচিল শ্রীরামচন্দ্র গৌরীর বিলাস ॥ ( ১ম ভাগ, পৃ. ৩২) 


রচনাবলী ৯ 
(খ) গরিটা সমাজধাম গোপাল মুখটি নাম 
তার সত ছিজ রামধন। 
তাহার তনয় তিন জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র দীন 
গৌরীগুণ করিল রচন ॥ ( ১ম ভাগ, পৃ. ১১৩) 
(গ) শ্রীকবি কেশরী নাম নিজ হরিনাভিধাম 
ীছর্গামঙ্গল রসগানে ॥ (২য় ভাগ, পৃ. ২) 
গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের শেষে রচনাকাল ১৭৪১ শক (ইং -১৮১৪৯) 
এই ভাবে প্রকাশ কর] হইয়াছে +- 
শশী ঝধি বেদশশী শকনর রায়। 
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ তারার ইচ্ছায়-_ 


১৮১৯ গ্রীষ্টাব্ধে রচিত হইবার অব্যবহিত পরেই এই গ্রশ্থ মুক্রিত 
হইয়াছিল। গ্রন্থের শেষে *স্বাক্ষরকারিদিগের নাম*-এর মধ্যে নীলমণি 
মল্লিক ও রামমোহন রায়ের নাম পাইতেছি; ১৮২১ গ্রীষ্টাবে নীলমণি 
মল্লিক পরলোক গমন করেন, এবং ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্ষে রামমোহন বিলাত 
যাত্রা করেন | 


“গৌরীবিলাস” গীত হইবার উদ্দেশ্তটে রচিত; ইহাতে মাঝে মাঝে 
সর, তাল, ধুয়! প্রভৃতির উল্লেখ আছে। অধ্যাপক কালীরুষ্ণ ভট্টাচার্য্য 
লিখিয়াছেন, “জয়ঘোষ নামে ইহাদের এক ধনাঢ্য শিষ্য ছিলেন, তাহার 
উৎসাহে রামচন্দ্র অনেক বাঙ্গালা কবিতাপুস্তক রচনা করেন ।***এই 
সকল কাব্য ষাত্রারূপে গীত হইত এবং শি্ত জয়ঘোষ সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ 
করিতেন।” * এই জয়নাবায়ণ ঘোষের পিতা রামমোহনের ' অর্থেই 





* 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক)', ১ম সংখ্যা, ১৩০৫ সাল, পৃ. ১৪। 
+ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক।, ওয় সংখ্যা, ১৩৪ সীল, পৃ. ১১৫। 


১৩ রামচন্দ্র তকালঙ্কার 


“গোরীরবিলাসঃ ' মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্রন্থের ভূমিকায় রামচন্দ্র 
বলিতেছেন £-- 
পুস্তক প্রস্তত করি ছিল অভিলাষ । 
গায়ক ঘ্বারায় গীত করিব প্রকাশ ॥ 
অর্থ বিন! সে সকল ন। হয় পূর্ণিত। 
শ্রীরামমোহন ধনী* করিলেন হিত ॥ 
ছাপিল! পুস্তক করি নিজ অর্থব্যয় । 
শ্রমসার্থকতা হয় গুণীগণে লয় ॥ 
“গৌরীবিলাসে' কৰি প্রচলিত পয়ার ত্রিপদী ছাড়া আরও কতকগুলি 
নৃতন ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। গৌরীবিলাস হইতে কিছু কিছু অংশ 


উদ্ধত হইল; এগুলি হইতে তীহার. রচনাশিক্তির আভাস পাঁওয়! 
যাইবে £__ 


হংস যেন ত্যজে নীর ভোজন করয়ে ক্ষীর 
গুণীর নিকট ৭ সাজে । 
নতুবা বস্ত ন! পাস বাছুড়ে বাদাম খায় 


ভেক যেন পদ্মবন মাঝে ॥ ( পৃ, ১২) 


তোটক ছন্দ ॥ 
জটাজালে ভালে গলে অস্থিমাল! ৷ 
বোবে। বোম বোবো! বোম শিব শ্ভু ভোল। ॥ (পৃ. ৩০) 





* প্রীপ্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় মনে করেন, *্শ্ীরামমোহন ধনী" আর কেহই নহেন-_ 
স্বনামধন্য রামমোহন রায় ('প্রবাসী' পৌষ ১৩৪৭, পৃ. ৩৩৪) এ অনুমান ঠিক নহে। 
কারণ, গ্রন্থশেষে "ম্বাক্ষরকারিদিগের নাম”-এর মধ্যে রামমোহন রায়ের নাম আছে। 


তাহারই অর্থে সমগ্র গ্রন্থ মুকিত হইর1 থাকিলে ”50১50:7১0” হিসাবে অন্যান 
গ্রাহকের নামের সঙ্গে তাহার নাম খাকিত ন1। 


তোমার রূপে 


ভম্ম মাখায় 
পল্মমুখে 

সে ছার মুখ 
পাঁচট। মাথ! 
নবীন চাদে 
তোমার কেশ 
তাহার জট! 
কপাল মাঝে 
তার কপালে 
অলক তিলক 
তাহার ভন্ম 
অধর সুধা 
সেই ত বুড়া 
মুক্ত! জিনি 
তাহার দাতে 
নয়ন তৃণ 
তাহার আখি 
নান! রত 
আর ত জ্বাল৷ 
সে কুটিল্য। 
তাহার দাপে 
ননীর সম 
তাহার আকার 


রচনাবলী 


পঞ্চাবলী 


. স্থধার কৃপে 


সে বুড়াটায় 
গন্ধে সুখে 
দেখলে ছুখ 
জটায় গাথ। 
বাহুর ফীদে 
বিনোদ বেশ 
বিষম কটা 


সিঁদুর সাজে 


আগুণ অলে 
ঝলক ফলক 
উষ্ণ রশ্ম 
পানে মুদা 
শোনের ড়া 
দশন শ্রেণী 
জল আঘাতে 
চড়িয়ে গুণ 
মুদে থাকি 
বিধির যত্ব 
হাড়ের মাল! 
বিষ পু'টিল্য। 


জ্বলিবে তাপে 


নিকষপম 
কুলের খাকার 


১১ 


বন করেছে আল । 
সাজবে না তো ভাল ॥ 
ভ্রমর করে ভোগ। 
পলাচ্ছে ভোগশোগ ॥ 
তালের জট। যেন । 
সাধে পড়িবে কেন ॥ 
তাতে বকুল ফুল। 
গঙ্গা তো কুল কুল ॥ 
প্রভাতের কণ। 
তাতে মদন খুন ॥ 
তোমার বদন ফাদ । 
গুণের মধ্যে চাদ ॥ 
চকোর কত ধায়। 
দাড়িগুণা তায় ॥ 
অধর বিদ্বফল। 
করে কিঢল ঢল॥ 
মদন নিচ্চে বাণ। 
ধুতর৷ করে পান ॥ 
দিতে তোমার গলে । 
তাহার কঠে দোলে ॥ 
চক্ষে আগুণ ক্ষেরে। 
যদি তোমায় হেরে & 
তন্থ ত নবীন। 
বয়েস সংখ্যাহীন ॥ 


৯, 


তোমার মাঝ! 
সাপে বেড় 

তোমার পদে 
তোমার সেই 


রাষচন্দ্র তকালঙ্কার 


সিংহ রাজ! ডস্থুর কি ভাল। 

কাকাল টেড়া বেড়! বাঘের ছাল ॥ 

মত মদে সেই ত রদ রয়। 

তাহার এই রামচন্দ্রে কয় ॥ (পৃ. ৬৭-৬৮) 
একাবলী ছন্দ ॥ 


সাজিল শঙ্কর বরের বেশ। 
চারিদিগ আল রূপের শেষ! 
রজত অচল তন্তুর কচি। 
বিভূতি ভূষণে শুভিছে শুচি॥ 
কটিতটে ধটী বাঘের ছাল। 
কলেবরে কিবা! কম্কাল মাল। 


ঢুলু লু চুলু নয়ন ভঙ্গা। 
কুলু কুলু কুলু মস্তকে গঙ্গা । 
ধক ধক ধক নলাটে বহ্ছি। 
শশধর উদ্ধে উদয় অস্থি ॥ 


চলিল শঙ্কর বুষেরোপরি । 
রচিল সুন্দর কবি কেশরী ॥ (পু. ৭৭) 


ললিত প্রবন্ধ ছন্দ ॥ 
পঞ্চ বদনেন সহ পঞ্চশরগামিনী ॥ 
অঙ্গে অদ্ধ সাঙ্গ শিব অদ্ধ অঙগধা্িণী ॥ 
পঞ্চানন সঞ্চারিল অদ্ধতন্থ সুন্দরী । . 
অদ্ধ রজতাঙ্গ আভা! শুদ্ধ শোভা! মাধুরী ॥ 


রচনাবলী ১৩ 


অঞ্ধ অতসীর সম অদ্ধ রত্মশোভিতং। 
অদ্ধ তন্থ অস্থিমাল! ভন্ম তথি ভূষিতং ॥ 
অদ্ধ কটি ব্যাত্রাজীন উত্তরী গজাজীনং । 
অঞ্ঠ শুভ্র বন্ত্রাবৃত স্ুনবীন লোলিতং ॥ 
অদ্ধ অঙ্গে ক্ষীণমধ্য অগ্ধাঙ্গ পয়োধরং । 
অগ্ডোদরে অগ্ধ যজ্ঞ সুত্রেব ফণীবরং ॥ 
অগ্ধ মুখ হেম ইন্ফু অদ্ধ নিশ্বলঃ শশী । 
অদ্ধ কিবা শ্বশ্রশোভ। অদ্ধ অরুণ রশ্মি ॥ 
দক্ষ অক্ষি হৈমপানে ঢূলু ঢুলু ঢোলিতং । 
ইন্দীবর নিন্দি বামে লোচন স্ুলোলিতং ॥ 
সিন্দুরাভ বিন্দু ভালে অদ্ধ ইন্ছু বদ্ধিতং ৷ 

_ চন্দনেন চচ্চিতাঙ্গ অর্ধ ভন্মে মগ্দিতং ॥ 
অদ্ধ শিরে বদ্ধ বেণী গুগ্রে ভ্রমরাশ্রেণী । 
অগ্ধ জটাজুটঘট। গাঙ্গেয় তরা্গণী ॥ 
দেখে অপরূপ ব্ধপ দেববুন্দ অন্বরে। 
তৎপদারবিন্দে রামচন্দ্রাচত সরে ॥ (পৃ. ৮৫) 


পিল ছন্দ £ 


বাজিল রে রণডস্কা। ৷ 
দগড় দগড় ডিমি বাজর়ে টিমি টিমি ঘোর ঘোষণ বস্কা ॥ 
তাথই থই থই নাচয়ে ধেই ধেই মারই মারই রঙ্কা ॥ 
সাজরে সব দল কুলু কুলু কল' কল ঘনরোল ম! কুরু শঙ্কা! ॥' 
সু বুস্থ ঝাজর রুণু কণু ঘাগর ঝনঝন নৃপুর বাজে । 
কত পরিপুস্থি আমারী দস্তী নিশান খম্ভী বিরাজে ॥ 
তরয়ার চকমকী ঝকমক ধক ধকী চশ্ম বশ্ম পরি বাজে । 
মুষল মুগর কামানে পূরি শর ধান্ুকী খরতর গাজে ॥ 


১৪ বামচন্দ্র তকালঙ্কার 


রণরবে রঞ্জন চঞ্চল ঝঞ্চা শন শন ঘন বাণ ডাকে । 
মারই বববই কাটই তাড়ই মাভই মাভই হাকে। 
গজে উরগ সম চলিল তুরঙ্গম খম খম দম দম দাপে। 
সারি সারি ঢালি পাকি সঘনে সঘনে হকি ধান্থুকী ধরি ধনু চাপে ॥ 
মদভরে গর্বিত লোচন লোহিত চর্বিত দস্তই দস্তে। 
চলিল দলবল মেদিনী টল টল প্রলয় হয় বুঝি অস্তে ॥ 
কম্পিত ফণী ফণা কৃম্ধের বেদনা! অধীর! ধরণী তয় কম্পে। 
কহে রামচন্দ্র কবি ধুলায় ঢাকিল রৰি অচল চলিত হয় লক্ষে ॥ 
(পৃ. ১২৮২৯) 


২। অক্রুর সংবাদ । 


ইহা! ১৮২৩ খ্রীষ্টান্বে রচিত এবং অব্যবহিত পরেই পুস্তকাকারে 

মুদ্রিত হইয়াছিল। কলিকাতা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে ১৮৫০ 
খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত এক খণ্ড “অন্রুর সংবাদ, আছে? ইহার আখ্যাপত্রে 
প্রকাশ :-"শ্রীকষ্ণলীলাম্বত অক্রুর সংবাদ নামক গ্রন্থ ॥ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র 
তন্কণীলঙ্কার কবিকেশরী কতৃক অশেষ গদ্য [ পদ্য? ] রচিত অক্রুর সংবাদ 
মথুরালীলা |” পুস্তকের শেষে রচনাকাল--১৭৪৫ শক (ইং ১৮২৩) 
দেওয়া আছে £- 

সাগরের পূর্ণশশী বাণ বেদ দশকে বসি 

এই স্থানে গ্রন্থের বিশ্রাম ॥ 


৩। আনন্দলহুরী। ইং ১৮২৪। পৃ. ৬২। 


পীত্রীহূর্৷ ।-_-জয়তি-স্শিবাবতার শ্রীশক্করাচাধনিজকৃতা আননালহরী 
প্রীরামচন্ত্র বিদ্ভালঙ্কারকৃত সুদীয়ার্থ সাধু ভাব] সংগ্রহঃ কলিকাঁতার কলুটোলার 
সমাচার চন্দ্রিকাস্ত্রে মুদ্রিত হইল সন ১২৩১ সাল 
রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। 


বচনাবলী ১৫ 


ইহাতে বূপটাদদ আচার্ধ্য-ক্ষোর্দিত একখানি লাইন-এনগ্রেভিং আছে। 
৮৪ আরস্তে গ্রন্থকার নিজ পরিচয়স্বরূপ লিখিয়াছেন £-_ 
হরিনাভি নিবাসী শীরামচন্ত্র দিঙ্গাত্মবজঃ। 
আনন্দলহরী ভাষাং করোতি সুবোধায় চ॥ (পু. /*) 
পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় রচনার তারিখ দ্েওয়! হইয়াছে ₹_ 
আনন্দলহরী স্তবমধু সরসিজ ॥ 
ভাষায় করিল ব্যাখ্য। রামচন্জ্রদ্বিজ ॥ 
ইন্দু ইন্দুপিত বেদ বাণ পরিমাণ । 
এই শকে এই গ্রস্থ সমাপ্ত বিধান ॥ ১২। 
ইতি আনন্দলহরী সমাপ্ত; সন ১২৩ শাল । 
তারিখ ২* চৈত্র । 
৪। নলদনস্তী। ইং ১৮২৭। পৃ. ২-৯২। 
প্ীপ্রীপরমেশ্বর শরণং। নলদময়স্তী উপাক্ষণ। অর্থাৎ প্রীযুক্ত নলরাজার 
কলি কত্রিক অক্ষ্রীড়া দ্বার! রান্ধ্যশ্চত এবং কলিপরিত্যাখীনস্তর পুনঃ- 
রাঁজ্যাভিশিক্ত । কলিকাতা। মহেন্্রলাল প্রেষে ছাঁপ। হইল, নম্বর ২৭, 
শাখারিটোল ১২৩৪ 
'নলদময়স্তী”ও দুর্গা মঙ্গলাস্তর্গত। পরবর্তী একটি সংস্করণের পুস্তকের 
আখ্যাপত্রে আছে £--“নলদময়স্তী | শ্রীশ্রী” হূর্গামঙ্গলাস্তর্গত নলদময়স্তি 
উপাক্ষণ অর্থাৎ নৈশেধ কাব্য । তন্ভাষ! শ্রীযুত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের 
দ্বারায় পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইয়1”।* কবি “নলদময়স্তী'র অনেক 
স্থলে 'নৈষধচরিতে*র ছায়া অবলম্বন করিয়াছেন । 
“নলদময়ন্তী'র শেষে কবি “কন্কালীর অভিশাপে'র কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন $-- 





* (বাঙ্গাল প্রাচীন পুথির বিবরণ', (১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা) পৃ. ১৬৪-৬৫ জষ্টব্য। 


১৬ রামচন্দ্র তকালঙ্কার 


নল দময়স্তী কথ! করিলে শ্রবণ। 
কলির নাহিক ভয় পাপ বিমোচন ॥ 
অতঃপর বলি কন্কালীর অভিশাপ । 
রচিল শ্ররামচন্ত্র সংগীত আলাপ ॥ 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, “নলদময়স্তী”ও দুর্গামঙ্গলাস্তর্গত। ভারত- 
চন্দ্রের “অন্নদামঙ্গলে'র ন্যায় “ছুর্গামঙ্গল'ও স্বতন্ত্র কয়েক খণ্ডে বিভক্ত | 
“গৌরীবিলাস” 'কস্কালীর অভিশাপ, ও “নলদময়ন্তী” লইয়া “ছুর্গামঙ্গল” 
সম্পূর্ণ হইয়াছে। 
৫। কৌতুকসর্বস্ব নাটক । ইং ১৮২৮। পৃ. ৭৮। 
বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। 


মিউজিয়মের পুত্তক-তালিকায় ইহার এইরূপ বর্ণনা দেওয়া আছে £_- 


0০2ম/ঘারঞ। 088107২8ঘ8]ণ কৌতুক সর্বন্থ নাটক। 
কলিবৎনল রাজার উপাখান ॥ [2:067%05070555 0600, 4৯ 9205000 
9159, ৮10) 10091550116 0010005 21019521106 10 2 3908211 5615100 
1) [1056 200 ৮9795 1709 [২2012,01)20019, 1271517101915.] 1000, 78, 
১২৩৫ [091086%, 2 7828] ৪, | 


পাদ্দরি লঙের বাংলা পুস্তকের তালিকাতেও. (পৃ. ৭৫) পাইতেছি £-_ 
10642790/6055 বহনে 00০05 2830 01250089 0 7২ 
0001902 7021021200621 01 17211020101, 


৬। চক্বংশ | ইং ১৮২৯। 

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে পীতান্বর সেনের যন্ত্রালয়ে “চন্দ্রবংশ* মুদ্রিত হয় ।* 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আখ্যাপত্রহীন এক খণ্ড চন্দ্রবংশ' আছে; 
তাহার পৃ. সংখ্যা ৪+১৪৪। পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় রচনাকাঁল ১৭৫০: 
শক ( ইং ১৮২৮-২৯ ) এই ভাবে দেওয়া আছে £-- 





* “সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ ), পৃ. ৯৭। 


রচনাবলী ১৭ 


শুন ভাই পুণ্যবান ভারতের উপাখ্যান 
রসিকজনের রসলভ্য । 
মৈত্র বাণ শুন্ত ডাকে সমাপন এ শাকে 


কহে রামচন্দ্র কবিসভ্য ॥ 


কবি এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্ঠ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £-- 

গুন ভাই সর্বজন চন্দ্র বংশ বিবরণ 
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলি সার। 

নহুষের অবতংসে জন্ম যার চন্দ্রবংশে 
যষাতি ভূপতি নাম যার। 

কব কাব্য আগ্চরম যাহাতে রসিক বশ 
কাল গুণে আদর অধিক। 

ভক্তি মুক্তি রসপ্রতি অনেকে না লয় মতি 
দেখিলাম প্রায় চারি দিক ॥ 

কিন্তু পূর্ব কবি যারা * প্রকাশ করেছে তার! 
আগ রস সংস্কৃতে গুপ্ত। 

সাহিত্য নাটক যত প্রায় হইয়াছে হত 
ইতে সংস্কৃত রস লুপ্ত । 

ভাষায় কিঞ্চিৎ কর! অনেকের মন হর! 
গুণিজনে ন1 ধরিবে দোব। 

দ্বিজ রামচন্দ্র কয় ষগ্তপি অগ্রাহা হয় 
বিচক্ষণে পাইবে সম্তোষ ॥ 


৭। শাভাতগীয় কর্মবিপাক। ইং ১৮২৯ €) 


১৮২৯ শ্রীষ্টাব্বে 'কর্মবিপাক" পীতান্বর সেনের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হয়। 
পার্দরি লঙডের মতে ১৮২* খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রথম মুদ্রিত হয়। ১৮৫৪ 
রর | 


১৮ রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার 


গষ্টাবে এই পুস্তক শ্রীরামপুরে পুনমূদ্রিত হয় ; ইহার এক খণ্ড (পৃ. ৬১) 
রাধাকাস্ত দেবের লাইব্রেরিতে আছে। আখ্যাপত্রে প্রকাশ £-- 
“শ্বাতাতপীয় কর্শবিপাক | অর্থাৎ শাতাতপ মুনিকর্তৃক সংগ্রহ মহাপাপ 
ও অতিপাপ ও সামান্য পাপকারি মনুষ্যদিগের জন্ম জন্মাস্তরে তৎ্পাপ: 
চিহ্ন যে দকল রোগ উদ্ভব হয় তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিবরণ। তত্তাষার্থ 
শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের দ্বারা সংগৃহীত হইয়া'*. | 


৮। মাধব মালতী । 
ইহা ১৭৫২ শকে রচিত ও অব্যবহিত পরেই মুদ্রিত হয়। বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষদে ১৮৫১ খ্ীষ্টাৰে মুদ্রিত (পৃ. ১২২) “মাধব মালতী নামক 
গ্রন্থ । শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারেণ বিরচিতং* এক খণ্ড আছে। গ্রশ্থ- 
শেষে কবি “মাধব মালতী'র রচনাকাল ১৭৫২ শক ( ইং ১৮৩*-৩১ ) এই 
ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :₹₹_ 
চন্দ্র চন্ত্রযোনি চক্দরললাটবদন । 
চন্ত্রহ্াসবৃদ্ধি যাতে শক নিরূপণ ॥ 


কবির শেষ-জীবন শোভাবাজার-বাজপরিবারের আশ্রয়ে কাটিয়াছিল। 
কালীকুষ্ণ দেব বাহাদুরের আদেশে তিনি এই কাব্যখানি রচনা করেন। 
কবি লিখিতেছেন £-- 


মহারাজ! নবকৃষ্ণ বিখ্যাত নগরী । তার ছিল নবরত্ব ইহার সে রূপ। 
তাহার বর্ণনা আমি কিরূপে বা করি ॥ সতাস্তথ্ের কির! কব নিজে বিগ্ভাকৃপ ॥ 
আরোপিত কথনের নাম হয় স্তব। সাক্ষাৎ বরদাপুত্র নামে জগন্নাথ | 
যে সব বর্ণন। হরে নহে অসম্ভব ॥ তর্কপঞ্চাননরূপে ভূবনবিখ্যাত ॥ 
দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য লইলেন জন্ম । মহাকবি বাণেশ্বর নদের শঙ্কর। 


সেইমত তাহার তাবত দোখ কন্ম ॥ বলরাম কামদেব আর গদাধর ॥ 


রচনাবলী ১৯ 


শিশুরাম পসপুরে শ্ার্ত কুপারাম। মুখ্য বিন! কম্ম নাই তাহার সন্ততি ॥ 
শান্তিপুরে বাস গৌসাই ভট্টাচার্য নাম ॥ তার পুত্র বাহাছুর রাজ! রাজকৃষণ। 
এই নবরত্ব লয়ে সর্বদা! আমোদ । কি কব তাহার গুণ ন শ্রুত ন দুষ্ট ॥ 
আপনি আছেন লক্ষ্মী কি কব সম্পদ ॥ পিতাতুল্য মান্ত নাম তাবত কর্েতে। 
মান্তের কি কব যার উজিরত্ব পদ। বিশেষ তাহার গুণ দয়ার ধশ্মেতে ॥ 
হুকুম আছিল যার করিবারে বধ | দেবীবর বল্লালের যে ব1 ছিল ঘাটি। 


বিলাতের বাদসাহ করিলে সম্মান । কায়স্থের কুলের করিল পরিপাটি ॥ : 
গবর্ণরের ঘরে যিনি সদা চৌকী পান ॥ তার পুত্র কালীকৃষ্ণ বাহাছুর নাম। 
অধিকার হাতে গড় গঙ্গামগ্ডলাদি। নবীন প্রবাণ যিনি সর্ধবগুণধাম ॥ 
হেন জন নাহি ছিল হয় প্রতিবাদী ॥£ আগ্ভাশক্তি কমলার কবিত্ব বিশেষ । 
রূপের তুলনা নাই মানে গোঠীপতি। কবি রামচন্দ্র প্রতি করিল! আদেশ | 


৯। আচার রত্বাকর গ্রন্থ। ইং ১৮৩৪ (1) 

১৮৩৪ গ্রীষ্টাব্দের নবেন্বর সংখ্যা 0%19%46 07/758882% 0087৫? 
পত্রে (পৃ. ৫৭৪-৭৫ ) এই পুস্তক হইতে কিয়দংশ অন্থবাদ করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে । অরুণোদয় হইতে রাত্রিকাল পর্যন্ত সময়ের কর্তব্য সদাচার 
কথনই-_-এই পুস্তকের বিষয়বস্তু ।* 


১০। হরপার্বতীমজল । 


আমরা এই গ্রন্থের রচনা বা প্রকাশকাল জানিতে পারি নাই, তবে 
ইহা! যে ১৮৩৯ গ্রষ্টাব্ধের পূর্বে প্রকাশিত, তাহা স্থনিশ্চিত ।** 





* মুন্পী গ্র| আবদুল করিম 'বাঙ্গাল। প্রাচীন পুথির বিবরণ” € ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, 
পৃ. ২৬৮ ) গ্রন্থে ১৮৪১ ব্রীষ্টাবে মুদ্রিত এক থণ্ড 'আচার-রত্বাকরে'র সন্ধান দিয়াছেন। 
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২ রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ১৮৫১ শ্রীষ্টাবে মুদ্রিত “হরপার্বতীমঙ্গলে'র 
এক খণ্ড পুস্তক (পৃ. ৩৩৪) আছে। ইহার আখ্যাপত্রে প্রকাশ £-- 
*্শ্রীহরপার্বতী মঙ্গল মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বাহাছুরের 
অন্ুমত্যন্গসারে ॥ তৎসভাসদ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কবিকেশরী 
ভট্টাচার্য কর্তৃক রচিত॥ বিচার করিবে গুণ গুণি বিজ্ঞবর। খলের 
স্বভাব দোষ দেখিতে তৎপর ॥ পগ্মবনে ত্যজি মধু মৃণাল তৃজঙ্গ ৷ ভেক 
ভক্ষণের আশে তাহার আসঙ্গ ॥” 
এই মহাকাব্যখানিও কালীরুষ্থ বাহাদুরের আদেশে রচিত। 
'হুরপার্বতীমঙ্গলে'র আখ্যাপত্রে কৰি নিজেকে কালীরুষ্ণ বাহাছুরের 
“সভাসদদ্রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। 
হরপার্বতীমঙ্গলে'র কবির “আত্মপরিচয়” অংশটি নিয়ে উদ্ধৃত 
করা হইল ঃ-_ 
ত্রিপদী ॥ 
জাহ্নবীর পূর্ব্বভাগ, * মেদনমল্ল অন্থুরাগ, 
অধিপতি ছিল মদন রায়। | 
নিজে মামারক গাজী, আপনি হইয়! রাজী, 
বনমাঝে দেখা দিল| তায়॥ 
সঙ্গেতে সহায় হৈয়ে, নবাবে স্বপন কৈয়ে, 
সিরপ! পাইল জমীদারী। 
দত্ত কুল সমুস্তব, গোষ্ঠীপতি খ্যাতি রব, 
কায়স্থ কুলের অধিকারী ॥. 
বৃস্তিভোগী কত দ্বিজ, পঞ্চম তনয় নিজ, 
কনিষ্ঠ শ্রীরাম বিচক্ষপ। 
বুঝিয়া কারের তত্ব, জমীদারী তাহে বর্ত, 
তদঙ্গজ শ্রীূর্গাচরণ ॥ 


রচনাবলী 


সহায় আনন্দময়ী, সর্ববাংশে হইল জয়ী, 
শ্রীমতী শ্রীমতী যার বাণী । 

করিয়া সমাজস্থান, কত ভূমি &কলে দান, 
বারুইপুরেতে রাজধানী ॥ 

তন্ত্য পুক্র গুণধাম, শ্রীকালীশঙ্কর নাম, 
অল্লকালে হৈল! লোকাস্তর । 

তশ্য পুত্র মহাশয়, শ্রীরাজবল্লভ হয়, 
চৌধুরী বিখ্যাত সর্বত্র ॥ 

শৌর্ধ্য বীধ্য টৈধ্যবরা, অবিবাদে পালে ধরা, 
গাভীব্যতে রঘুপতি রাম। 

অধিকার ইংরাজী, কেহ করি কারসাজী, 
কিছু গ্রাম করায় নিলাম ॥ 

তার মধ্যে বাসস্থান, হরিনাভি সমাখ্যান, 
কিনিলেন ছুর্গারাম কর। 

নহেন সামান্ত ব্যক্তি, গুরু দেব দ্বিজে ভক্তি, 
কীন্তি কত দেশ দেশাস্তর ॥ 

উভয়ত গুণযোগী, কিন্তু যার বৃত্তিভোগী, 
আশীর্বাদ করি পুনঃ পুন । 

কৰীন্দ্র মাতাম কুল, ইষ্ট“যার অনুকুল, 
পিতৃপরিচয় কিছু শুন॥ 

মুখটী বিখ্যাত কুলে, মেলবদ্ধ বার ফুলে, 
শঙ্করের তনক্স গোপাল । 

ভরদ্বাজ মুনি অংশ, কানাই ঠাকুর বংশ, 


আদান প্রদানে.সম ভাল ॥ 


১ 


২২ রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার 


তিনি কুল ভঙ্গ নিজ, মাহিনগরেতে দ্বিজ 
কামদেব সার্বভৌমাখ্যান। 

বিবাহ তনয়! তারি, তাহাতে সন্তান চারি, 
রামধন তৃতীয় সস্তান ॥ 

তদঙ্গজ রামচন্দ্র, ইষ্ট চরণারবিন্দ, 
একান্ত হদয়মাঝে ভাবি । 

বিনোদরাম সুতানত,? রচিল বিনয়যুত, 
সংপ্রতি নিবাস হরিনাভি ॥ 

১১। কালীগুরাণ। 

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্ধে এই গ্রন্থ রচিত এবং অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয়। 
১২৫৫ সালে মুদ্রিত পুস্তকের এক খণ্ড (পৃ. ৪+২৭৫) বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষদে আছে। ইহার আখ্যাপত্রে আছে, __“মূল কালীপুরাণ। অর্থাৎ 
কামাখ্যা বর্ণন এবং ভগবতী পুজা! ইত্যাদি বহুবিধ প্রকরণ আছে। বক্তা 
মহামুনি ওর্বব গোস্বামী ॥ শ্রোতা হুর্ধ্যবংশোদ্তব রা রাজা! ॥ তস্ভাষা 
শ্রীযুত রামচন্দ্র তক্কণীলঙ্কার কতৃ্কি বিরচিত হইয়া... 

গ্রস্থশেষে ইহার রচনাকাল--১৭৫৬ শক (ইং ১৮৩৪-৩৫) এই ভাঁবে 
ব্যক্ত কর! হইয়াছে ₹_ 

রমবাণ সমুদ্র পশ্চাত সধাকর। 
সমাপ্ত হইল গ্রস্থ শক নৃপবর | 

গ্রস্থারস্তে কবি আত্মপরিচয় দিয়া তাহার পূর্ববর্তী রচনাগুলির উল্লেখ 
করিয়াছেন, তৎপরে শোভাবাজার-রাজবংশের পরিচয় দিয়! জানাইয়াছেন 


* এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়, কবি নিজেকে বিনোদরাম তর্কপঞ্চাননের 
পহুতাহুত” অর্থাৎ দৌহিত্র বলিতেছেন। প্রীধুত নিত্যধন ভটাচার্ধা কবির মাঁতামহকুলের 
বে পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহ] নিল নহে ('সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা', ৩য় সংখ্যা, 
১৩৪* সাল, পৃ. ১১৫)। র 





বচনাবলী ২৩ 
যে, এই গ্রস্থও কালীকষ্ণ দেব বাহাদুরের আদেশে রচিত। আমরা এই 


ংশটি নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম £-_ 


নিবাস জাহুৃবী তীর হরিনাভী গ্রাম। 
সমাজ কায়স্থ ছ্বিজ কত কব নাম। 
মেলি বদ্ধ ফুলেতে মুখুটি অবদাত। 
অধুন1 উপাধি তক্ক্ণালঙ্কার বিখ্যাত ॥ 
পূর্ব্বে কয়খানি গ্রন্থ করেছি রচন!। 
বছ রস বহু ছন্দে তাহার শচনা ॥ 
গোৌরীর বিলাস নল দময়স্তী কথা। 
মাধব মালতী চন্দ্র বংশোদয় গাথ। ॥ 
কৌতুক সর্বস্ব হরপার্ব্বতী মঙ্গল। 
আনন্দলহরী ভাষা আচার সকল ॥ 
কশ্ম বিবেকার্থ আর আছে অনেক। 
অক্রুর সম্বাদ ষষ্ঠী সিতল! কতেক । 
করেছি অমর ভাষ! শব্দ অন্মান। 
সংপ্রতি রচিৰ ভাষ! কালীক। পুরাণ ॥ 
বিক্রমআদিত্য তুল্য নবকৃষ্ণরাজ । 
নবরত্ব সম যার পণ্ডিত সমাজ ॥ 
তাহার তনয় রাজকুষ্ণ বাহাদুর । 
রূপে গুণে দয়া ধশ্ধে তাবতে প্রচুর | 
তাহার তনয় অষ্ট সবে বিলক্ষণ। 
শিবরুষ্ণ জ্যেষ্ঠপুত্র সর্ব লক্ষণ ॥ ' 


কালীকৃষ্ণ মধ্যম বর্ণনে বর্ণ হারে। 
শাপে সুরপতি অবতীর্ণ এ সংসারে ॥ 
শাস্ত ধীর দেবীকৃষ্ণ নামেতে তৃতীয়। 
চতুর্থ অপূর্ববকৃষ্ণ সর্বজনপ্রিয় ॥ 
পঞ্চম মাধবকৃষ্ণ বিজ্ঞ গুণবান । 
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ষ্ঠ উপেন্দ্র সমান | 
সপ্তম নরেন্ত্রকুঞ্ মদন মৃরতি। 
যাদবেন্দ্রকৃষ নাম অষ্টম সম্ভতি ॥ 
কৃষচন্দ্র কুষ্ণসখ দেওয়ান বাটীর। 
সসম্পর্ক ভাগিনেয় বিচক্ষণ ধীর ॥ 
বৃহস্পতিতুল্য সভাপপ্তিত শ্রকান্ত। 
মধ্যমের গুণ বলি ধীর দয়! শান্ত ॥ 
সুশীল পণ্ডিত সুকুমার অন্পম । 
ক্ষম! ট্য্য দয়াল ধাশ্মিক উত্তম | 
সভাসত রামচন্দ্র আজ্ঞা দিল তারে। 
কালিক। পুরাণ ভাষ৷ গীত রচিবারে ॥ 
সেই বাক্য অন্নসারে হইল রচিত। 
সম্প্রতি ছাপায় গ্রন্থ হইবে মুদ্রিত ॥ 
রচিব মানস আরে! যদি আমু পাই। 
নিবেদন মাগি কিছু সাধুজন ঠাই ॥ 


উদ্ধত অংশে কবি স্বরচিত গ্রস্থাবলীর একটি তালিক। প্রদান 
করিয়াছেন। তন্মধ্যে €গৌরীবিলাস” হইতে “অক্রুরলংবাদ' পর্যন্ত গ্রন্থের 
নাম ছাড়া ষঠী ও শীতলা সম্বন্ধেও গ্রন্থরচনার আভাস পাওয়া যাইতেছে ; 


২৪ রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার 


বোধ হয়, ইহা যীমঙ্গল ও শীতলামঙ্গল হইতে পারে। তত্তিন্ন 'অমরভাষা” 
বা অমকোষের অন্বাদও তিনি করিয়াছিলেন। এতত্ঠিন্ন আয়ুতে 
কুলাইলে অন্ঠান্ত গ্রস্থ রচনা করিতেও তাহার বাসন৷ ছিল দেখ। 
যাইতেছে । কিন্তু “কালীপুবাণে”র পরে তিনি অন্ত কোনও গ্রন্থ বচন! 
করিয়াছিলেন কি না, জানিতে পারি নাই । 


মৃত্যু 
আহছুমানিক ১৮৪৫ খ্রীষ্টাববে কবিকেশবী রামচন্দ্র পরলোক গমন 


করেন। শ্রীযুত নিত্যধন ভট্টাচাধ্য লিখিয়াছেন £- 

রামচন্দ্র ছুই বিবাহ করেন; তাহার একটি পুত্র ও একটি কন্তা; 
ছিল। পুত্র আনন্দচন্ত্র অবিবাহিত অবস্থায় মার! যান) কন্তা 
গোলোকমণিও বালবিধবা অবস্থায় বহু 'দিন বীচিয়৷ ছিলেন । এইরূপে 
তাহার বংশলোপ হয়। এখন তাহার মধ্যম ভ্রাতা মাধবচন্দ্রের 
বংশধরেরাই হরিনাভিতে বাম করিতেছেন। ইং ১৮৪৫ সালের ১৬ই 
জুন তারিখ দেওয়া একখানি দরখাস্ত দেখিলাম । রামচন্দ্র তর্কপঞ্চানন 
ভট্টাচার্যের মৃত্যু হওয়ায় তাহার প্রথম! পত্তী গৌরীমণি দেবী ও তাহার 
ভ্রাতুক্পুত্র (মাধবচন্ত্রের জ্যে পুত্র) দ্বারিকানাথ মিলিত হইয়! তাহার, 
সম্পত্তির অধিকার পাইবার জন্ত এই দরখাস্ত করেন; সুতরাং বুঝা! বার, 
ইং ১৮৪৫ (বাং ১২৫২) সালের কাছাকাছি সময়ে রামচন্দ্র মারা; 
যান।- “রামচন্দ্র কবিকেশরী ব! দ্বিজ রামচন্দ্র”, “সাহিত্য-পরিষৎ- 
পত্রিকা” ওয় সংখ্যা, ১৩৪০ । 


মেট্রোপলিটান কলেজের সংস্কতাধ্যাপক পণ্ডিত কালীকষ্ণ ভট্টাচার্য্য 
১৩০৫ সালে একখানি পত্রে শরচ্চন্দ্র শান্ত্রীকে লিখিয়াছিলেন :-_- 
প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ধে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হবিনাভি গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। -** *** প্রায় ৫৫ বৎমর হইল, রামচন্ত্রের কাল: 
হইয়াছে ।--“সাহিত্য-পরিষৎ-পত্জিকা", ১ম সংখ্যা, ১৩০৫, পৃ. ১৪। 
কালীকষ্ণের এই উক্তি মোটামুটি ঠিক বলা যাইতে পারে। 


ুন্তারাম বিদ্যাবাদীম 


7.১ ঢ৬ও 


পণ্ডিত মুক্তারাম বিষ্াবাগীশের বংশ-পরিচয়াদি আমরা কিছুই 
জানিতে পারি নাই। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের এক জন 
সুযোগ্য ছাত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিন্াসাগরের সহপাঠী । সংস্কৃত কলেজের প্রায় 
প্রত্যেক শ্রেণীতেই-_যেমন জ্যোতিষ, স্বৃতি-_কৃতী ছাত্র হিসাবে মুক্তারাম 
পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন | তিনি ১৮৩৬ হইতে ১৮৩ খ্রীষ্টাব্দের গ্রথম 
ভাগ পর্য্যন্ত পূর্ণ তিন বৎসর স্থতির ছাত্র ছিলেন এবং ১৮৩৯ খ্রষ্টাব্দেই 
কলেজ ত্যাগ করেন। 


সংস্কৃত কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া মুক্তারাম শিক্ষকতা-কর্খে ব্রতী 


হন। শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্ট পাঠে তাহার চাকুরী-জীবনের 
কথা কিছু কিছু জানা যায়। 


হিন্দুকলেজ-সংলগ্ন “পাঠশালা? 
১৮৪০ খ্রীষ্টাব্ধের জানুয়ারি মাঁসে হিন্দুকলেজ-সংলগ্ন “পাঠশালা” 


পাঠারস্ত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য ছিল--বাংলার মাধ্যমে 
সাহিত্য এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়!। সংস্কৃত কলেজ 


২৬ মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ 


ত্যাগ করিয়া! মুক্তারাম 'পাঠশালা”র পণ্ডিতের পদ লাভ করেন।* এই 
পদে তিনি এক বৎসর নিযুক্ত ছিলেন। 


হিন্দুকলেজ 


১৮৪১ গ্রীষ্টাব্বের ১৬ই জানুয়ারি মুক্তারাঁম মাসিক ১৫২ বেতনে 
হিন্দুকলেজের জুনিয়র-বিভাগের পণ্ডিতের পদ লাভ করেন ।** 


কলিকাতা মাদ্রাসা 


ছুই বৎসর হিন্দুকলেজের জুনিয়র স্কুলে শিক্ষকতা করিবার পর 
মুক্তারাম কলিকাতা মান্রাসার ইংরেজী-স্কুল-সংলগ্ন বাংলা-শ্রেণীর 
পণ্ডিতের পদে মাসিক ৪০২ বেতনে নিযুক্ত হুন। এই পদে তাহার 
নিয়োগকাল--২৬ জুন ১৮৪৩। শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে 
প্রকাশ £- 
730 609 0070189 ০01 3:99790610 1055 6109 730088199 105369:) 00 6129 
186 0159 1848, 609 9696 09093000 58,081265 %1001 5৪ 91190. 0) ০00. 609 
96601 ০0 609 88709 10006 005 6106 9000170606106 01 11001868170) & 
[০070016 21) 6109 0010201 109026086106 01 6109 1710000 0০119£০,.---091767%1 
190026 ০00 7৯00110 170867006100১,-,108 1849844) 2, 4৮. 


এই পদে তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিষুক্ত ছিলেন। 





* 90625] 1890: ০01 059 1969 (90979,] 0020077716696 ০ 1১00110 11786200- 
61009 10: 1840-41. & 1841-49) 0, 82 £, 


এই রিপোর্টে আরও প্রকাশ :-:7)০ 780215 ৪৪ 01951060200. ০2100 
17360 01967211010 86 0055 01956 01 7839-40,** 1115 51002150 2 72108 
20) 005 (7710000] 00119£65, 17) 005 10076) 56505 01150601200 
20055 0) 0০০011055 90550 [015 ৪, 10%51 100)60. 1)0059 ০ 0০০৫. 
61000119010), (0, 7273.) 


1 9970915] 6206 020. 000110 10056৮0068022),,.102 1840-49, 0. 62. 
£ এই শিক্ষা-বিনক রিপোর্টে হিন্দুকলেজের শিক্ষকবর্গের নামের তালিকার 
মুক্তারামের নিয়োগ্ককাল-__-২৯ জুন ১৮৪৩ দেওয়া আছে। 


সাহিত্য-সেবা 


'পাঠশালা'য় শিক্ষকতাকালে মুক্তারাম হিন্দুকলেজের শিক্ষক তুবন- 
মোহন মিত্রের সহযোগিতায় 'পাঠশালা"র ছাত্রগণের ব্যবহারার্থ বাংলায় 
একখানি ভূগোল প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৪০-৪২ শ্রীষ্টাবের শিক্ষা- 
বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে ইহার এইক্প উল্লেখ পাওয়া যায়। 


06001505) 10 9 2968, 002001190 ৮7 11001697210 
সা) 4 900019200065, 30566901)90199) 9 69801592 01 ঠ99 
চ80689118) 8710 73900 73170000- 
20010 11166) 20 48581869706 
[1990189: 0 0159 1717)000 0০011969, 
11976 18 80. 800953৫ [110 0086 0091) ০0006910106 
0190 0৫ 181700008610900, 8815) 18 010066৫, 

[159 8000700) সাঃ 1097009, 
1009 9100. 477191105%) 19 7980 102 
17988, 1000686 2 79765 89 10: 009 
00102 10008621608, 

[159 4 90001977167768) 015170£ 
10 06651] 0150 09500178100. ০£ 0109 
100 00298 01 6129 010100। 813 
৫0৮ 609 96010: 10091609106, 
0970979] 1360076 01 0091969 030106751 
0010010016699 0: 0010110 10862006102) 
10৮ 1840-41 & 1841-49, 80, 7, 
00, আছে]1--5111, 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে এক খণ্ড “শিশুসেবধি। ভূগোলসথত্র আছে 

(নং ৭৬১)) ইহাই যুক্তারাম-রচিত পুস্তক বলিয়া মনে হয়। 
পুস্তকখানির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬৩+৪, আখ্যাপত্র এইরূপ 3__ 

শিশুসেবধি। ভূগোল সুত্র। হিন্ুকালেজের অধ্যক্ষমহাশয়দিগের 

আদেশে পাঠশালার ব্যবহারার্থে ভূগোল বৃত্তাস্তের সংক্ষেপ সংগৃহীত। 


২৮ মুক্তারাম বিদ্ভাবাগীশ 


হিন্দুকালেজ শ্রজাপুরস্থ শ্রীত্রজমোহন চত্রবর্তির প্রজ্ঞাযন্ত্ে মুদ্রান্কিত হইল। 
সন ১২৪৭। ্‌ 
অতঃপর আমরা মুক্তারামকে সংবাদপত্র সেবায় নিযুক্ত দেখিতে 
পাই। সেকালে যে-কয়খানি বাংলা সংবাদপত্র ছিল, 'সংবাদ 
পূর্ণচন্দ্রোদয়'* তাহাদের অন্ততম। ইহার তৃতীয় সম্পাদক অদ্বৈতনন্ত্র 
আঢ্যের আমলে ( ১৮৪১-১৮৭৩) বহু স্থলেখক ও পণ্ডিত স্ব স্ব রচনাদি 
দ্বারা “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয্নেটরে গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে 
মুক্তারাম বিষ্ভাবাগীশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
অছৈতচন্দ্র-সম্পা্দিত, ১৮৫৫ খ্ীষ্টাৰে প্রকাশিতঃ 'সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্রেও 
মুক্তারাম নিয়মিতভাবে লিখিতেন। খুব সম্ভব, তিনিই কন্ধিপুরাণ 
পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় পর্যস্ত বাংলা গগ্যে অনুবাদ করিয়া ইহাতে প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্বে বলাইটারদ সেন মুক্তারাম-কৃত 
কন্ধিপুরাণের বঙ্গানুবাদ কবিতাকারে মুদ্রিত করেন। 


অদ্বৈতচন্দ্র সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে শাস্গ্রস্থ, অভিধান ও 
সাহিত্যাদি বহু গ্রন্থ সম্পাদন করিয়! মাতৃভাষা সমৃদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। 
মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের সাহায্যে” সম্পাদন করিয়া! তিনি যেসকল 





** ১* জুন ১৮৩৫ তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্ত্রোদয়' মাসিক আকারে প্রথম প্রকাশিত 
হয়। হরচন্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রথম সম্পাদক। কধিত আছে, কিছু দিন পত্রিকা 
পরিচালনের পর তিনি ঢাক! কলেজে চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সংবাদ সত্য হইতে 
পারে; কারণ, ১৮৪*-৪২ খ্রীষ্টাঝের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে দেখিতেছি, 
২৬ জানুয়ারি ১৮৩৮ তারিখে “হরচন্ত্র” ৩০. বেতনে ঢাক! স্কুলের (পরে, কলেজ ) হেড 
পণ্ডিত নিযুক্ত হন। ১২৪৫ সালের পৌষ (১৮৩৯, জানুয়ারি? ) মাস হুইতে "সংবাদ 
পুর্ণচিন্তো দয়ে' সম্পাদক-রূপে উদয়চজ্র আট্যর নাম প্রকাশিত হয় (বাংল সামরিক-পত্র» 
পৃ. ৭৮)। র 


সাহিত্য-সেবা ২৯ 


গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহার কতকগুলির সন্ধান পাওয়৷ গিয়াছে 
সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি £_- 

১। ভ্ীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ সটাকঃ। (বঙ্গাক্ষরে ) মহামহো- 
পাধ্যায় পরম ভাগবত শ্রীগোপাল ভট সংগৃহীতঃ | সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় 
সম্পাদকোদেঘাগতো! বহুতর স্ত্বিজ্ঞ পণ্ডিতবরৈঃ সহ বিবিচ্য। শ্রীযুক্ত 
মুক্তারাম বিছ্যাবাগীশেন শোধিতঃ। শকাবাঃ ১৭৬৭। পৃ. ৭১৭। 

২। সেক্সপিয়র কৃত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অপুর্বের্বাপাখ্যান মেং 
ল্যান্ব ও মিশ ল্যান্ব কর্তৃক রচিত। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম ব্রিগ্যাবাগীশ ও 
অন্যান্য স্ৃহদগণ সাহায্যে সংবাদ পূর্ণচন্রোদয় সম্পাদক কর্তৃক বঙ্গভাষায় 
সংকলিত। সন ১২৫৯ সাল। পৃ. ৫০*। (ইহাতে শেকৃসপীয়রের 
একখানি এবং উপাখ্যানগুলি-সংক্রান্ত ১৪ থানি কাঠখোদাই চিত্র 
আছে ।) 

১৩১৮ সালে এই গ্রন্থ বন্থমতী-কাধ্যালয় কর্তৃক পুনমমুত্রিত 
হইয়াছে; ইহার আখ্যা-পত্রে গ্রস্থকার-রূপে কেবলমাত্র “৬মুক্তারাম 
বিদ্যাবাগীশ”-এর নাম মুদ্রিত হইয়াছে । 

৩। শব্াান্ুধি। অর্থাৎ বিবিধ কোষ হুইতে সম্কলিত বহুতর 
সংস্কৃত শব সহকৃত গৌড়ীয় সাধু ভাষান্তর্গত বহুল শব্দের অর্থ প্রকাশক 
গ্রন্থ । শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ এবং অন্ান্ত বিজ্ঞ পণ্ডিত সাহায্যে 
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক কর্তৃক সংগৃহীত। শকাবা ১৭৭৫। 
পৃ ৬০৪ | 
৪। আরবীয়োপাখ্যান। আরব দেশীয় অদ্ভূত গল্প সমূহ 
শ্রীধৃত পাত্রি এডবার্ড ফষ্টর সাহেবের সংগৃহীত ইংরেজী ভাষার পুস্তক 
হইতে। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিষ্যাবাগীশ সাহায্যে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় 
সম্পাদক কর্তৃক গৌড়ীয় সাধুভাষায় অঙগবাদিত। 


৩০ মুক্তারাম বিষ্ভাবাগীশ 


ইহা চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ; প্রত্যেক খণ্ডের প্রকাশকাল ও পত্র-সংখ্যা 
নিম্নে দেওয়| হইল £- 


প্রথম খণ্ড *** ১৭৭৫ শক পৃ. সংখ্যা ২৯৪ 
দ্বিতীয় খণ্ড *** ১৭৭৬ ৪ ৪ ৩২৪ 
তৃতীয় খণ্ড ** ১৭৭৬ ৪ ৪৪ ৩১৯ 
চতুর্থ খণ্ড ০০৪ ১৭৭৮ ৪ ৪ ৩৩৮ 
এই গ্রন্থের এক খণ্ড কলিকাতা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে 


আছে। 

৫। ভ্রীমস্তাবত । মহ্ধি বেদব্যাস প্রণীত। প্রথম স্বন্ধ। 
পৃজ্যপাদ শ্রীমচ্ছপীধর স্বামিককত শ্রীভাগবত দীপিকার ব্যাখ্যান্ুসারে শ্রীযুক্ত 
মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সাহায্যে পূর্ণচন্্-সম্পাদ্দক কর্তৃক গৌড়ীয়, 
ভাষায় অন্ুবাদিত। শকাব্দাঃ ১৭৭৭। 

সমগ্র ভাগবত একাদশ বৎসর ধরিয়! ছাদশ স্বন্ধে প্রকাশিত হয়। 
গ্রথম চারি স্কন্ধের বঙ্গানুবাদ ১৭৭৭ শকেই সমাপ্ত হয়; শেষ খণ্ড 
প্রকাশিত হয়--৭ ৫বশাখ ১৭৮৮ শকে। মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ১০ম 
স্বন্ধের কিয়দংশ পধ্যস্ত অন্থবাদে পূর্ণচন্দ্র-সম্পাদক অদ্বৈতচন্দ্র আড্যকে 
সাহায্য করিয়াছিলেন; বাকী অংশের অনুবাদে সাহাষ্য করিয়াছিলেন 
তত্ববোধিনী সভার সহ-সম্পাদক আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ | 

৬। ন্ৃৃতন অভিধান । জগন্নারায়ণ শর্মকৃত | বিদ্যার্থি ও জ্ঞানাধি 
জনগণের ব্যবহারার্থ শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিগ্াবাগীশ সাহায্যে পূর্ণচন্দ 
সম্পাদক কর্তৃক বুতর শব্দ সংযোগ এবং সংশোধন পূর্ববক পুনর্নবীকুত। 
শকাবাঃ ১৭৭৮। পৃ. ৩৫৬। 

“সংবাদ অরুণোদয়'-সম্পাদক জগনারায়ণ শশ্বা (মুখোপাধ্যায় )- 
সঙ্কলিত 'নৃতন অভিধান” সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে সর্বপ্রথম 


সাহিত্য-সেবা . ৩১. 


প্রকাশিত হয় ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্ধে; ইহার পত্র-সংখ্যা ১২০ ও শরব্ব-সংখ্যা 
১২০০০ ছিল।* 

৭। অমরার্থ দীধিতি। অর্থাৎ কবিবর অমরসিংহকৃতাভিধানস্থ 
শব্দ সকলের নাম লিঙ্গ প্রকাশিক1। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ 
সাহায্যে পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্তৃক কোলবক্রকা্দির সংস্কতাভিধান হইতে 
সংকলিত। সন ১২৬৩। পৃ. ১২৫+১৯০। 

ইহার এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আছে । 

৮1 অন্মদামজল। নবদবীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের 
অন্মতি ক্রমে মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় কক বিরচিত। শ্রীযুক্ত মুক্তারাঁম 
বিষ্যাবাগীশ স্লাহাষ্যে পূর্ণচন্দ্র সম্পাদক কর্তৃক অনেক স্থানের পুস্তকের 
সহিত এঁক্য এবং সংশোধন পূর্বক মুদ্রিত। 

এই পুস্তকের ইংরেজী আখ্যাপত্রে আছে-_61890 1১5 704 
110071£077 738%/60069, 

আমরা এই গ্রন্থের ১৮৫৭ খ্রীষ্টান মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণের এক খণ্ড 
দেখিয়াছি। ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়--১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে । ১২ 
এপ্রিল ১৮৫২ তারিখের “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে” প্রকাশ £-- 

১২৫৮ সালের ঘটন| ।--.*কাত্তিক।**ম্গুকবি ভারতচন্ত্রের সমগ্র 
পুস্তক সংশোধন পূর্বক এ যন্ত্রে প্রকাশ পায়। 
'অনদামঙ্গলে? অনেকগুলি কাঠখোদাই চিত্র আছে। 

৯। হিতোপদেশ। শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিষ্ভাবাগীশ সাহায্যে 
ূর্ণচন্্র সম্পাদক কতৃক সংশোধন পূর্বক । ১২৬৭ সাল। পৃ. ৪৮৩। 

ইহার “ভূমিকাশ্র প্রকাশ :-- ***বাঙ্গাল। ভাষায় তাহার [ সংস্কৃত 
হিতোপদেশের ] যত যত অনুবাদ হইয়াছে তাহার মধ্যে এক খানিও 


* 'মুবর্ণবণিক্‌ সমাচার”, ২য় বর্ষ, পৃ. ২৪*, ২৮৪ ভষটব্য। 


৩২ মুক্তারাম বিষ্যাবাগীশ 


পূর্বাপর সংলগ্ন বা অবিকল অর্থ কিন্বা উত্তম রূপ সংশোধিত দেখিতে 
পাওয়া যায় না। এ নিমিতে আমি কয়েক জন প্রধান প্রধান প্ডিতের 
সাহায্যে সংস্কৃত হিতোপদেশ অনুবাদ করিয়া বিশিষ্ট পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় 
স্বীকার করতঃ এই পুস্তক খানি প্রস্তুত করিলাম 1” 


মৃত্যু 


১ এপ্রিল ১৮৬৭ তারিখে পণ্ডিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ পরলোক 
গমন করেন। তীহার মৃত্যুতে বাংলা দেশ এক জন বড় পণ্ডিত ও 
স্মার্তকে হারাইয়াছে। কলিকাতা মান্রাসার তৎকালীন অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন 
লীস্‌ €( জা. এ. 11998) বিষ্ভাবাগীশের মৃত্যুতে যে প্রশস্তি রচনা 
করিয়াছিলেন, আমরা নিয়ে তাহ] উদ্ধৃত করিতেছি £-- 
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গিবিশচন্্র বিদ্যা 


২৮২২.৮১৯৩৩ 


জন্মঃ বংশ-পনিচয় 

চব্বিশ-পরগণার অন্তঃপাতি মদনমল্ল পরগণার মধ্যে নাজপুব গ্রামে 
১৮২২ শ্রীষ্টাব্দের ২৬এ সেপ্টেম্বর গিরিশচন্দ্র বিচ্যারত্বের জন্ম হয়। তাহার 
পিতার নাম--রামধন বিদ্যাবাচষ্পতি; ইনি দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ 
ছিলেন। রামধন পরাজপুরের চতুষ্পাঠীর অবস্থা মন্দ হওয়াতে 
কলিকাতায় আসিয়া ঠনঠনিয়া সিদ্ধেশ্বরী-গৃহের পশ্চাৎ ভাগে" 
কর্ণওয়ালিস্‌ রাস্তার পশ্চিমপ্রান্তে পুফ্রিণীর পাড়ের উপর এক টোলঘর 
বাঁধিয়া, কলিকাতার অধ্যাপক” হন। 


বাল্য ও ছাত্রজীবন 


গিরিশচন্দ্র স্বয়ং তাহার “বাল্যজীবন” লিখিয় গিয়াছেন। ইহাতে 
প্রকাশ ১: 
আমাদের বাটীর অতিসম্পিকট উত্তরাংশে.*.তারা্চাদ সরকারের বাটী 
ছিল। নিকটস্থ নৃতন পুকুরের পশ্চিমাংশে বাসকারী মাণিক গুরু নামে 
এক ব্রাহ্মণ, এ সরকারের চণ্ডীমণ্ডপে ক্ষুত্র বালকদিগের পাঠশাল! 
করিয়াছিলেন ; আমার পঞ্চমবর্ষ বয়স্‌ উত্তীর্ণ হইলেই হাতে খড়ী হইয়া, 
এঁ মাণিক গুরুর নিকট তালপত্রে লিখন আরম্ভ করি।'*-এক বৎসর কাল 
৩ 


৩৪ গিরিশচন্দ্র বিদ্ভারত্ব 


এঁ পাঠশালে আমার তালপত্রে লিখন ও সামান্ত সামান্ত অঙ্ক শিক্ষা হয় । 
পরে যখন কলাপাতে লেখা আরম্ভ হয়, নানাপ্রকার নাম লিখিতে ও চিঠী-. 
পত্রাদি লিখিতে শিক্ষ! হয়; তখন এ পাঠশাল! ত্যাগ করিতে হইল।. 
এক্ষণে যেখানে ভবশঙ্কর ভট্টাচার্য ( চণ্তীচরণ স্তায়ালঙ্কারের কনিষ্ঠ পুত্র) 
বদ্ধিষ্ণ হইয়! পাকাবাড়ী নিশ্মাণ করিয়াছেন, এ স্থানে পূর্বে নারায়ণ দের 
বাড়ী ছিল; তিনি নিজ চণ্তীমণ্ডপে কিঞ্চিদধিকবয়স্ক বালকদিগের 
শিক্ষার্থ এক পাঠশাল! করিয়াছিলেন । আমি ৬ বৎসর বয়স্‌ উত্তীর্ণ 
হইলেই এ পাঠশালে শিক্ষা আরম্ভ করি। তথায় সকলপ্রকার বাঙ্গলা, 
অক্ষর লেখ! ও পত্রাদি-লিখন-প্রণালী এবং শুভন্করের অঙ্ক সমূদায় এক 
বৎসর মধ্যে শিক্ষা করি। তৎকালে রাজপুরে আর অধিক বিদ্ধা 
অভ্যাসের উপায় ছিল না। অতএব কলিকাতায় ১ খানি টোলঘরে 
বাসকারী আমার পিতা আমাকে তথায় আনিলেন। 

এ সময়ে (ইং ১৮২৪ সালে ) কলিকাতা পটোলডাঙ্গানামক স্থানে 
গোলদিঘীর উত্তরাংশে, রাজকীয় বৃহৎ প্রাসাদে, কেবল ব্রাহ্মণ ও (দ্য 
জাতীয় ছাক্রদিগের সংস্কত শিক্ষার্থ কালেজ স্থাপিত হইয়াছিল। এ ছুই 
জাতি ভিন্ন অন্ত জাতির ( অর্থাৎ শুদ্রের ) সংস্কৃত পাঠ নিষিদ্ধ ছিল। অন্ত- 
জাতীয় বালকদিগের ইংরেজী শিক্ষার্থ তৎকালে এ সংস্কৃত কালেজের 
ছুই পার্থে বৃহৎ ছুই একতাল৷ বাটীতে হিন্দুদিগের অর্থসাহায্যে 
হিন্দুকালেজ নামে পাঠশাল! স্থাপিত হয়। সংস্কৃত কালেজে নানা 
শাস্ত্রের অধ্যাপনার্থ অনেকগুলি এদেশীয় মহামহোপাধ্যার পণ্ডিত নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে হালিসহর--কুমারহট্র-নিবাসী শিবপ্রসাদ 
তর্কপঞ্চাননের পুত্র শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ব্যাকরণশান্ত্রের একজন 
অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন।* ব্যাকরণ-পাঠের ছাত্রসখ্যা অধিক 
হে রহীধর ভর্ববাঈলঙ বাদ লব সেব! করিয়া শ্শিয়াছেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টান 


তিনি 'খোসগঞ্সসার' প্রকাশ করেন। ১৪ মার্চ ১৮৪* ভারিখের "সমাচার দর্পণ” 
পত্রে প্রকাশ £-- | 


বাল্য ও ছাত্রজীবন ৩৫ 


হওয়াতে আর ছইজন পণ্ডিতও নিযুক্ত হন। গঙ্গাধর ৪*২ টাকা বেতন 
পাইতেন এবং কলিকাতা সিমুলিয়! শিবচন্দ্র দাসের গলির ভিতর একখানি 
ক্র বাটা ক্রয় করিয়! তথায় বাস করিয়াছিলেন ।**. 


তর্কবাগীশ মহাশয় কালেজের অধ্যাপনাক্দ শেষ হইলে, বেলা 
৪টার সময়ে বাঁটী আসিয়া, বন্ত্াদি ত্যাগপূর্বক কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া, 
আমার পিতার চতুষ্পাঠীর দাবায় বসিয়া, রাস্তার লোক দেখিতেন এবং 
নানা গল্প করিতেন। এমত সময়ে আমি ৮ বৎসর বয়সে পড়িয়াই 
কলিকাতায় আমসিলাম। আমার আহারের জন্য পিত। অতিশয় বিব্রত 
হইলেন। আমাকে ন! খাওয়াইয়৷ কোথাও যাইতে পারিতেন না । 


তর্কবাগীশ মহাশয় আমাকে দেখিয়া! অতি সন্ত হইলেন, এবং 
সংস্কত কালেজে আমার পাঠ করিবার প্রস্তাব করিলেন। পিতৃঠাকুর 
বলিলেন "আমি কি করিয়। ১০টার মধ্যে খাওয়াইয়৷ দ্িব”। তাহাতে 
তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন, “গিরিশ ১টার মধ্যে আমার বাড়ীতে 
খাইয়া কালেজে যাইবে”। পিতুঠাকুর এ প্রস্তাবে অত্যন্ত সন্তষ্ট ও 
উপকৃত হইলেন । তদবধি আমি ২ বৎসর কাল তাহার বাটীতে সকালে 
খাইয়! পড়িতে যাইতাম ; তার পর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রায় শেষ হইলে 
কালেজের নিয়মানুসারে পরীক্ষা দিয়! মাসিক ৫ পাঁচটী টাক! বেতন 
পাইতে লাগিলাম।**- 





“খোসগ্নগসার ।--সংস্কৃত কালেজের একজন অধ্যাপক খোসণপসার নামক 
একগ্রস্থ রচন1 করিয়| মুদ্রাক্িত করিয়াছেন । তাহাতে দেশের মধ্যে যে সকল 
রহহ্তজনক কথ এবং তদনুরূপ ম্বকগোল কল্গিত কতিপয় খোসগক্ন তন্মধ্যে 
সংগৃহীত হইয়াছে । হরকর!, ১২ মার্চ।” 

পাদরি লং ভাহার বাংলা-পুস্তকের তালিকায় ( পৃ. ৭৫ ) লিখিয়াছেন £--- 


[1817909,-,.100008 05108 9687) 18695 70199815086 62188 ৮7 00108201792 
[9:595188878) 9: 17:871391 2, 


৩৬ গিরিশচন্দ্র বিচ্যারত্ব 


এইরূপে সংস্কৃত কালেজে প্রায় ১৩ বংসর কাল অধ্যয়ন করিয়া, 
ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, স্তায়, শ্থৃতি সকলশান্ত্রই কিছু কিছু শিখিলাম। 
বৎসর বৎসর পরীক্ষেত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে ৮২ টাকা! করিয়া বেতন পাইতে 
লাগ্রিলাম; তাহাতে পিতাঠাকুরেরও ষৎকিঞ্চিং খরচের সাহায্য হইতে 
লাগিল। পাঠের শেবাবস্থায় স্তায়-শ্থৃতি-অধ্যয়নকালে ২৩ বৎসর 
১৫২ টাকা করিয়! স্বলার্িপ পাইতাম । শেষে যখন ২২ টাকা 
স্বলাসিপ হইল, তখন কালেজের নিয়মান্থুসারে আমাকে কালেজ ত্যাগ 
করিতে হইল, ২*২ টাকা স্বলার্সিপ ভোগ করিতে পাইলাম না ।-_ 
হরিশ্চন্ত্র ভট্টাচার্য কবিরত্ব £ 'গিরিশচন্ত্র-বিগ্ভারত্বের জীবন-চরিত, 
পূ. ৮-১১। 


গিরিশচন্দ্র ১২ বৎসর ৫ মাস সংস্কৃত কলেজে অধায়ন করেন; তন্মধো 
এক বৎসর সংস্কত কলেজের ইংরেজী-বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষক 
শ্যামাচরণ শর্ম সরকারের নিকট ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন 
তিনি ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্বের জানুয়ারি. মাসে সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করেন। 
এই সময় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরী ও সংস্কৃত কলেজের 
পরীক্ষক জি. টি. মার্শাল তাহাকে যে প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন, তাহা নিক্বে 
উদ্ধৃত করিতেছি £-_ 


09:61590 62096 6588 1095792) 317888 017017091 910 00079, 9৪ & 
038612000191990 10001) ০৫ 8199 0056, 38108)016 091169, 17) 17107) 139 
৪৮00360. 1% 56878 900 13191) 179 1198 1096 10602 0013890. 6০ 0016 
০2208 6০ 600 9201৮৮০1629 67009 7390 10৮ 609 011669 00189, [নও 
৪০০০ 8676 198 7082 9220 17678% 81018 791, 0. ০৮) 1810) 000991009 
এ.9070809695. 618 658023799610288, 179 9৪ 1886 ০97 2১:060 & 
85010018151) ০ 16 2৪, 8 22007069) 8100. 1798 £1600906]7 019691790. 
1002995 779 1098 860019095০5 1022000) 01 82086 10166296073 500. 
9016096 68081706270 009 10096869610 261) 8090989 8220 জা]] 200 00006 
0 809 0709 29৮ & 99826190869 6০ 61096 909৫6, 410070896 659 9%0810216 
178887৪ ০ 8218 5৩8: 609 9901906 0£ 12101) 99 ''1360650107009” 1018 


চাকুরী-জীবন ৩৭ 


[598০ 12701906159 7786১ 06 19 2 5৪৮ 15691116076 100 দ911-088790894 
0008 20093), 
0011959 ০: মা০7৮ ড11119700 
19 05, 1844 
16, 9.:189 1798 8600190 6159 10081181) 19085989 009 7997 81006 


109 10861806100, 01 609 707081151) 1081)576000176, 170 19 99099012098 6০, 
200. 035:0018 2109 73978£190 00100090816807, 


0, 0, 01839787017, 


3. 1. 21, 


১ জানুয়ারি ১৮৪৫ তারিখে গিরিশচন্দ্র সংস্কৃত কলেজ হইতে 
যথারীতি প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাহার জীবন-চরিতে 
মুদ্রিত হইয়াছে। 


ঢাক্ুনা-জীবন 


সংস্কত কলেজের শেষ পরীক্ষা! দিয়া গিরিশচন্দ্রকে বাড়ী ছুটিতে 
হইয়াছিল; সেখানে তাহার পিতা তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। দুই-এক 
মাস দেশে বাস করিয়। পিতৃহীন নিঃসম্বল গিরিশচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া 
দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হইলেন । বিগ্যাসাগর তখন ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদার; তিনি গিরিশচন্দ্রকে 
আশ্বস্ত করিয়৷ বলিলেন, “গিরিশ, ভাবিস্‌ না; ষত দিন তোর কোন 
চাকরি ন! হয়, আমার বাসায় থাক্‌” 

গিরিশচন্দ্রকে বেশি দিন বসিয়া! থাকিতে হয় নাই। তিনি ১৪ 
জানুয়ারি ১৮৪৫ তারিখে মাসিক ৩০২ বেতনে সংস্কৃত কলেজের 
্রন্থাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে কিছু কাল কার্য করিবার পর, 
বিষ্াসাগর মহাশয়ের (তৎকালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ) চেষ্টায় 
গিরিশচন্দ্র ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্ধের জুন মাস হইতে ব্যাকরণ-শ্রেণীর পঞ্চম 


৩ গিরিশচন্দ্র বিদ্যারতু 


অধ্যাপক নিযুক্ত হন। গিরিশচন্দ্রের চাকুরী-জীবন সংস্কৃত কলেজেই 
নিবন্ধ ছিল। তিনি সংস্কৃত কলেজে বিভিন্ন পদে ৩৭ বৎসর ১১ মাস 
১৮ দ্দিন কাধ্য করিয়াছিলেন । তাহার চাকুরী-জীবনের সংক্ষিপ্ত তালিকা 
নিয়ে দিতেছি £-- 


পদ বেতন কাধ্যকাল 
পুস্তকাধাক্গ ও বাকরণ-শ্রেণীর 
৫ম অধ্যাপক ৩০২ ১৪ জানুয়ারি ১৮৪৫--১১ নবেম্বর ১৮৫১ 


ব্যাকরণ-শ্রেণীর ৫ম অধ্যাপক ৪*২ ১২ নবেম্বর ১৮৫১--১৪ জুন ১৮৫৫ 
ব্যাকরণ-শ্রেণীর ৩ষ অধ্যাপক ৪৫২ ১৫ জুন ১৮৫৫-_৩১ মার্চ ১৮৬০ 
ব্যাকরণ-শ্রেণীর ২য় অধ্যাপক &*৬ ১ এপ্রিল ১৮৬*-_-১১ জুন ১৮৬৩ 


এ ৬০২ ১২ জুন ১৮৬৩--২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪ 
স্কৃত অলঙ্কার ও ব্যাকরণের 
অধ্যাপক ৭৫. ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪-_-২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬ 
এ ৮*৯ ১ মার্চ ১৮৬৬--৩* জুন ১৮৭৩ 


সংস্কৃত-সাহিত্যের অধ্যাপক ১**২৬ ১ জুলাই ১৮৭৩-_১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ 
সংস্কৃত-সাহিতা ও ব্যাকরণের 
অধ্যাপক ১৫৯২৬ ২* ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪---৩১ ডিসেম্বর ১৮৮২ 
৩১ ডিসেম্বর ১৮৮২ তারিখ পর্য্স্ত সংস্কৃত কলেজে চাকুরী করিয়া 
গিরিশচন্দ্র পর-বৎসরের ১ জানুয়ারি ১৮৮৩ তারিখ হইতে মাসিক ৭৫২ 
পেন্সনে অবসর গ্রহণ করেন। 


ুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও কলিকাতায় বাসশ্থান নিশ্শাণ 


গিবিশচন্দ্র কৃতী পুরুষ ছিলেন। তিনি স্বীয় উদ্যমের ফলে অতি 
সামান্ত অবস্থা হইতে শেষে যথেষ্ট উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 


দানাদি পুণ্যকর্ ৩৯ 


১৮৫৬ স্রীষ্টাব্ধে তিনি কলিকাতায় "বিস্যারত্ব-যনত্র স্থাপন করেন।* কিছু 
দিন পরে বটতলায় আর একটি বিগ্যারত্ব-যন্ত্ স্থাপিত হওয়ায় গিরিশচঙ্জর 
স্বীয় যন্ত্রের নাম রাখেন--গিরিশ-বিদ্যারত্ব-যন্ত্ | 

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পারসীর বাগানে € কাঠা জমি ক্রয় করেন ; 
এই পারসীর বাগান প্রথমে রোস্তমজী নামে এক জন পারসীর ছিল। 
জমি কিনিবার এক বৎসরের মধ্যেই গিরিশচন্দ্র বাটা নিশ্মাণ 
করিয়াছিলেন। তীহার বাটার উত্তরবর্া গলির নাম--গিরিশ-বিষ্যারতু 
লেন। তিনি রাজপুরের ভদ্রাসনেও পাকাঁবাটা নিশ্মাণ করেন। 


দানাদি পুণ্যকর্শ 


গিরিশচন্দ্র স্বগ্রামে একাধিক পুক্করিণী খনন, কাশীতে “গিরিশেশ্বর” 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা (ইং ১৮৮৪), বরাহনগরে ভাগীরথী-তীরে শ্রীরাধা- 
মনমোহন ও গোৌরনিতাইয়ের মন্দির-সংস্কার, দশ হাজার টাকার 





* ইহার পূর্বের ১৮৫৫ গ্রষ্টাব্বে গ্লিরিশচন্র আর এক ব্যক্তির সহযোগে গড়পারে 
"কলিকাত! সুচারু যন্ত্র' নামে একটি মুদ্রাযন্ত্ স্থাপন করিয়াছিলেন । এই মুদ্রাবস্ত্রের 
বিজ্ঞাপন ১৮৫৫ হ্রীষ্টাৰে প্রকাশিত নীলমণি বসাকের 'রাজন্বসম্পকাঁয় নিয়ম' পুস্তকের 
অলাটে এইরপ মুদ্রিত হইয়াছে +- 

বিজ্ঞাপন । 
সর্বসাধারণ সমীপে নিবেদন এই। 
প্রীলালটাদ্দ বিশ্বাস, যিনি ইষ্টান্হোপ যন্ত্রের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি এক্ষণে উক্ত 
যন্ত্র পরিত্যাপ্ন পুরঃসর শ্রীযুত গ্রিরিশচন্্র বিগ্তারত্বের সহযোগে, সাং কলিকাতা 
বাহির মৃজাপুর চাসাধোব! পাড়ার, নং ১৩ ভবনে “কলিকাত। সুচারু যন্ত্র" স্থাপন 
করিলেন।.. 
কলিকাতা সুচারু যন্ত্র । ] শ্রীলালটাদ বিশ্বাস, তথ। 
সন ১২৬২ প্রাগিরিশচন্্র বিভ্ভারত্ব। 
বাাধাক্ষ | 


৪৩ গিরিশচন্দ্র বিষ্ভারতু 


কোম্পানীর কাগজের মূলধনে রাজপুর টাউনের অন্তর্গত গ্রামসমূহের 
মধ্যে দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য দরিত্রভাণ্তার প্রতিষ্ঠা ( ইং ১৮৮৯) প্রভৃতি 
সৎকর্শে অর্থের সদ্যবহার করিয়া গিয়াছেন। 


মৃত্যু 


১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর গিরিশচন্দ্র পরলোক গমন করেন । 


গন্থাবলা 


গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর অল্প দিন পরে ১৯০৭ খ্রীষ্টাবধে তদীয় জো্ঠ পুত্র 

হরিশ্চন্্র ভট্টাচাধ্য পিতার যে 'জীবন-চরিত” প্রকাশ করেন, তাহাতে 

“পিতৃদেবের গ্রন্থ* সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত 

করিতেছি £-- 

সংস্কত কালেজে চাকরি করিবার সময় পিতৃদেব কতকগুলি সমস্া' 

পূরণ করিয়াছিলেন। এগুলি “সমস্তাকল্পলত1” নামক পুস্তকে মুদ্রিত 
হইয়াছে ।*.. 

পিতৃদেব কতকগুলি গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন, কতকগুলি গ্রন্থ সংস্কৃত 

ভাষা হইতে বঙ্গভাষায় অন্ত্রবাদ করিয়াছেন, আর কতকগুলি গ্রন্থ 

টাকাসমেত প্রকাশ করিয়াছেন। ইং ১৮৫২ সালে মল্লিনাথকৃত সপ্রীবনী- 

টাকাসমেত সমগ্র “রঘুবংশ” প্রকাশিত করেন." । পরে ইং ১৮৫৬ 

(সন ১২৬৩) সালে আশ্বিন মাসে সংস্কৃত দশকুমার-চরিতের বঙ্গানুবাদ 

প্রথম প্রকাশ করেন। “বিধবা! বিষম বিপছ্‌” নামে একখানি ক্ষুদ্র 

নাটক--বিদ্ভাসাগর মহাশয় যে সময় বিধবাবিবাহ-প্রচলনে উদ্যোগী 


গ্রন্থাবলী ৪১ 


হইয়াছিলেন, সেই সময়--( ইং ১৮৫৮% সালে) রচনা করেন। পরে 
ইং ১৮৬০ (১৭৮২ শাক ) সালে বৈশাখ মাসে *শবদসার" নামক একখানি 
ব্যুৎপত্তিযুক্ত সংস্কৃত-বাঙ্গল। অভিধান প্রকাশ করেন । “উৎকর্ষবিধান* 
নামে একখানি বালকপাঠ্য বাঙ্গাল! পুভ্ভক ইং ১৮৭ (সন ১২৭৭) 
সালে শ্রাবণ মাসে প্রণয়ন করেন। ইং ১৮৭১ সালে জানুয়ারি মাসে 
*ুগ্ধবোধ ব্যাকরণ” সরল টীকা, পদান, শব্দ ও ধাতুসাধন এবং পাণিন্তাদি 
ব্যাকরণের সুত্রোক্েখসমেত প্রকাশ করেন। প্রথমশিক্ষার্থ বালকদিগের 
জন্ক "্মুগ্ধবোধসার” নামক একখানি ব্যাকরণও ইং ১৮৮* সালে মে মাসে 
প্রকাশ করেন । “কাদন্বরী কথা” সরল-টাকা-সম্বলিত উত্তরভাগ্গ ইং ১৮৮৩ 
সালে অগ্রহায়ণ মাসে ও পূর্বভাগ ১৮৮৫ সালে শ্রাবণ মাসে প্রকাশ 
করেন। উত্তরভাগট বি, এ, পরীক্ষার পাঠ্য হওয়াতে উহা প্রথমেই 
প্রকাশ করেন । মহামহোপাধ্যার মহেশচন্দ্র স্তায়রত্ব মহাশয়ের অন্থরোধে 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত এল্‌, এ, পরীক্ষার্থ সংস্কৃত দশকুমার- 
চরিত হইতে একটা সংগ্রহ করিয়৷ ইং ১৮৮৮ সালে প্রথম প্রকাশিত 
করেন। উহা চারি বৎসর পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট থাকে ।-"" 

পূর্বে বল! গিয়াছে যে, পিতৃদেবের চক্ষুতে ছানি পড়িস্াছিল। 
পরে যখন তিনি চক্ষু পুনর্লাভ করেন, তখন হ্বহস্তে ভগবদ্গীতাখানি 
লিখিয়াছিলেন, এবং *শ্রীকৃষ্ণা্টক” নামে ৮টা শ্লোকও রচন। করেন। 

পেন্সন লইবার পর পিতৃদেব আরও ২খানি পুস্তকের পাগুলিপি 
করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ১ম-_মন্ুমার, ২য়-_কাশীখগ্ুসার। 
( পৃ. ৯৬-৯৭ ) 





* এই তারিখ ভূল। ণবধব| বিষম বিপদ” নাটক ১৮৫৬ খ্বীষ্টাবধের শেবার্থে 
প্রকাশিত হ্ইয়াছিল। ১৮ সেপেম্বর ১৮৫৬ তারিখের “সম্বাদ ভাস্করে' প্রকাশ £- 
"***কয়েক দিবস হইল 'বিধব! বিষম বিপদ" নামে প্রকাশিত আর একখানি মুত্র নাটক 
দেখিয়াছি ।” পরবস্তাঁ ২*এ সেগেম্বরের পত্রে নিউ ইত্ডয়ান লাইভ্রেরির ব্জ্ঞাপনে 
এই নাটকের নাম আছে; ইহার মূল্য নির্দিষ্ট হইয়াছিন্ ?্‌. । 


্হ গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ু 


, উপরের তালিকায় গিরিশচন্দ্রের একখানি পুস্তকের নাম বাদ 
'পড়িয়াছে। উহা ১৮৭৭ - গ্রীষ্টাবে প্রকাশিত ছছোত্রশিক্ষা' ৷ ইতি! 
আপিন লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। 

গিরিশচন্দ্র সাহিত্যরসিক ছিলেন। কোন লেখকই তাহার সাহায্য 
ভিক্ষা করিয়া বিমুখ হইতেন না। নীলমণি বসাকের “বত্রিশ সিংহাসন”, 
লালমোহন বিস্তানিধির “কাব্যনির্ণয প্রভৃতি গ্রন্থের পাতুলিপি তিনি 
সধত্বে সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। 





লালমোহন বিদ্যানিধি 


১৮৪ ৫স্*১৯১৬ 





আত্মপদ্িচয় ও বিবরণ 


বিষ্তানিধি মহাশয় কর্তৃক ম্বহন্তে লিখিত "আত্মপরিচয় ও বিবরণ” 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। এই “আত্মপরিচয়” 
নিয়ে মুজিত হইল £- 


শ্রীলালমোহন বিগ্তানিধি ভট্টাচার্য্যের আত্মপরিচয় ও বিবরণ 


জিল! নদিয়! বনগ্রায় সবভিবিজান মহেশপুর সমাজের ৬রমেশচন্দ 
_ সভষ্টাচার্যের পুত্র ও রামলোচন তর্কসিদ্ধান্তের পৌর, ৮রামরাম 
তর্কপঞ্চাননের প্রপৌত্র, নদিয়ার প্রধান রাজজ্ঞাতি ৮তারণচন্জ রায়ের 


ভীলালমোহন বিস্ভানিবি ভষ্টাচাধ্য 

জন্ম সন ১২৫১ সালের চৈঅ মাসের কৃষ্পক্ষের পঞ্চমী তিথি। 
পঞ্চমবর্যষধ্যে বিভারভ । সপ্তমবর্ষমধ্যে পাঠশালার বাঙ্গাল! .লেখাপড়। 
সমাপ্তি। একাদশ বর্ষে উপনয়ন ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ সংপূর্ণকূপে 
আবৃতি । ১৩শ বর্ষমধ্যে .মুগ্ধবোধ, অমরকোষ অভিধান, কবিকল্ক্রম 
ধাতৃপাঠ ও ভর্ীকাব্য. অধ্যয়ন । এই সমুদ্বায়ের অধ্যয়ন মহেশপুরের, 
দিগম্বরপুর ও উলার চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ম হয়। তৎপরে মহেশপুরের 
মডেল স্কুলে প্রবেশ তথা হইতে ১৪ কালে ১৮৫৮ ইং সনে 


১ চরিত াছি 


৪৪ লালমোহন বিগ্ভানিধি 


সংক্কত কালেজে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৬৮ মধ্যে কাবা, অলঙ্কার স্মৃতি, স্ায়াদি 
অধ্যয়ন এবং তথ্বিষয়ে কৃতার্থতার নিদর্শনস্বরূপ কালেজ কমিটী হইতে 
বিষ্ানিধি এই উপাধি প্রাপ্তি। ইতিমধ্যে অর্থাৎ '১৮৬২ ইং অব্দে 
বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম অলঙ্কারগ্রন্থের রচনাকরণ। তাহাতে সংস্কৃত 
কালেজের অধ্যক্ষ ই. বি. কাউলের সঙ্গে বিশেষ আন্বগত্য এবং তৎকার্য্যেই 
ব্ক্গভাষার কাব্যেতিহাসারদির সভায় বিশেষ সৌহার্দ এবং রহস্যসন্দর্ভাদিতে 
লেখন। তাহাতে বিঘম্মগুলীতে বিশেষরূপে পরিচিত । ১৮৬৮ শালের 
জান্তুয়ারীতে কটক কালেজের সংস্কতাধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠান। ১৮৭* 
শালে দিনাজপুর জেলার স্কুলসমূহের ডেপুটী ইন্স্পেকটারের কার্ধ্যে 
নিয়োগ, ১৮৭২ খুঃ অন্দে ছোটনাগপুরের ডেপুটা ইন্স্পেকটারের পদে 
অধিবেশন । ১৮৭২ খুঃ অব হইতে ১৮৮৮ পধ্যস্ত বদ্ধমান জিলায়, 
নদিয়া, মুসিদাবাদ জিলায় কখন স্কুলসমূহের তত্বাবধানকাধ্যে কখন বা 
ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকতায় থাকিয়৷ পুস্তকাদি লিখন। এই সময়ে 
বঙ্গদর্শনে ভারতীয় আধ্য জাতির আদিম অবস্থার বর্ন ও তদ্বিষয়ে 
কৃপ্তার্থতালাভে বিশেষ সুখ্যাতি প্রাপণ। তৎপরে সন্বন্ধনির্ণয় গ্রস্থের 
লিখন ও প্রকাশকরণ | . 


মরকারী কণ্ম হইতে অবসর গ্রহণের কিছু দিন পরে এই আত্মপরিচয় 
লিখিত হয়। দসন্বন্ব-নির্ণয়” গ্রন্থের ৪র্থ পরিশিষ্ট--১ম খণ্ডে (চর্থ সং. 
পৃ. ১৫৫-৬৮ ) তীহার পুত্র মাণিকচন্ত্র ভট্টাচার্য পিতার একটি সংক্ষিপ্ত 
জীবনী* মুদ্রিত করিয়াছেন; ইহা হইতে বিগ্যানিধি মহাশয়ের শেষ 
জীবনের কথা উদ্ধৃত করিতেছি £-- | 





* এই জীবনীর মতে--কি প্রমাণের বলে জানি নাঁ_বিগ্কানিধি মহাশয়ের জন্স- 
তারিখ ৬ চৈত্র ১৭৬৪ শক (ইং ১৮৪৩)। কিন্তু বিভ্ভানিধি মহাশয় স্বয়ং "আত্মচরিতে” 
যে তারিখ দিয়াছেন, তাহা! হইন্ডে “২ ১৮৪৫" পাওয়া বায়। 


॥ &+ // 


গ্রন্থাবলী ৪৫ 


১৮৮৮ খৃঃ অবে তিনি ১**২ বেতনে হুগলী নর্ম্যাল স্কুলের হেড. 
পণ্তিতের পদ গ্রহণ করেন।...তিনি গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা! বিভাগে 
৩৪ বৎসর অতি দক্ষতার সহিত কাধ্য করিয়া, ১৯০১ সালের ১৪ই 
আগষ্ট হুগলী নশ্ম্যাল স্কুল হইতে অবসয় গ্রহণ করেন |." 

তিনি ১৩২৩ সালের ১২ই আশ্বিন রাত্রি ৪1* ঘটিকার সময় 
(ইং ১৯১৬, ২৮শে * সেপ্টেম্বর ) শ্াস্তিপুরে জাহুবীতীরে ইহধাম ত্যাগ 
করেন। 


গস্থাবলী 


বিষ্যানিধি মহাশয় যে-সকল পুস্তক রচন! বা সম্পাদন করিয়। 
গিয়াছেন, প্রকাশকাল সমেত সেগুলির একটি তালিকা দিলাম । 

১। কাব্যনির্ণয় । নবেস্বর ১৮৬২। 

ইহা বাংল! ভাষায় অলঙ্কারাদি বিষয়ে আজিও একখানি প্রামাণিক 
গ্রন্থ হইয়! রহিয়াছে । লেখক ইহাতে বিদ্যাপতি, চণ্তীদাস, মধুস্দন 
দত্ত প্রমুখ বিখ্যাত কবিদিগের রচনা! হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধত করিয়া 
বাংলার ছন্দ, দোষ গুণ, রীতি ও অলঙ্কার সম্বন্ধে আলোচন। 
করিয়াছেন । 


২। জন্বদ্ধনির্ণ় | [| ১৮ নবেম্বর ১৮৭৫ ] পৃ, ২৮৭ 


'সত্বন্ধনির্ণয়-__বঙ্গদেশীয় আদিম' জাতিসমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত। 
বেগদর্শনে সমালোচনাকালে বঙ্ধিমচন্ত্র মুক্তকণ্ে গ্রন্থখানির প্রশংসা 
করিয়াছিলেন । তিনি লিখিয়াছিলেন £-- 





* ইংরেজী মতে “২৯এ* হইবে। ৮ 


৪৬ লালমোহন বিষ্ভানিধি 


পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্তানিধি প্রণীত এই গ্রন্থখানি, ইউরোপে 
প্রচারিত হইলে, একট! কোলাহল বীধিয়া! উঠিত ; বঙ্গদেশের প্রাচীন 
ইতিবৃত্ত সন্বন্ধে অতিউৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া বড় প্রশংস! পড়িয়। যাইত ; 
এবং অন্ততঃ কিছু কাল সকলের মুখে ইহার প্রশংস! শুনা যাইত। কিন্ত 
বিগ্ানিধি মহাশয়ের ছুরদৃষ্ট ক্রমে তিনি বাঙ্গালি, বাঙ্গাল! দেশে বসিয়া, 
বাঙ্গাল! ভাষায়, এই পুস্তক লিখিয়! বাঙ্গালি সমালোচকের হস্তে প্রেরণ 
করিয়াছেন। প্রশংস! দূরে থাক্‌-_কিছু কুসভ্য গালি গালাজ খান নাই, 
ইহা তাহার সৌভাগ্য । ্‌ 
বিদ্যানিধি মহাশয় যে পরিমাণে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা! 
বাঙ্গাল! "পুস্তকে ছূর্মভ ) বাঙ্গালি লেখক কেহই এত পরিশ্রম করিয়া 
প্রমাণ সংগ্রহ করে ন।"*অগ্রহায়ণ ১২৮২, পৃ, ৩৫২-৫৩। 
বিদ্যানিধি মহাশয় “স্বদ্ধনির্ণয়ে'র কয়েকটি ক্রোড়পত্র ও পরিশিষ্ট 
প্রকাশ করিয়াছিলেন ; সেগুলি £__ 
(ক) সম্বন্ধনির্ণয়ের ১ম-২য় পরিশিষ্ট । শ্রাবণ ১৩০৭। পৃ. ৪২৪+৯৬। 
(খ) সন্বন্ধনির্ণয়ের ক্রোড়পত্র । ১৩১২ সাল। পৃ. ১৪২। 
(গ) সম্বদ্ধনির্ণয়ের তৃতীয় পরিশিষ্ট । বৈশাখ ১৩২১। পৃ. ২৮২। 
৩। ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থাঁ। ইং ১৮৯১, 
জুন। পৃ. ২৯১। 
লেখকের ভূমিকায় প্রকাশ, ইহার “কিয়দংশ আরধ্্যদর্শন ও কিয়দংশ 
বঙগদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল ।.*.কতকগুলি নৃতন প্রস্তাব লিখনপূর্ব্বক' 
প্রবন্ধের উপক্রমণিক। ভাগের সাঙ্গত। সম্পাদন করিলাম ।” 
এই পুস্তকের এক খণ্ড কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিতে 
আছে ( নং বাংলা ৫০৮ )। 
৪। মেঘদুতম্‌ ( দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত সটীক সংস্করণ )) 
ইং ১৮৯৪ | পৃ ১০২। . ,? 


রি 


গ্রস্থাবলী ৪৭. 
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বিদ্যানিধি মহাশয় কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তকও লিখিয়৷ গিয়াছেন । 
সেগুলি, 

(ক) কবিকল্পদ্রুমঃ ( ধাতৃপাঠ ) পরিভাষা সমেত। সংবৎ 
১৯২৩। 

(খে) পর্র-প্রবন্ধ বা আদর্শ পত্র-লিখন-প্রণালী। [২৭ অক্টোবর 
১৮৭৬ ] 

(গ) শিক্ষাসোপান, ১ম ভাগ। সাহিত্য ও ব্যাকরণ। 
[২০ ডিসেম্বর ১৯০৩ ]। পৃ. ৮৭) 

(ঘ) চারুণ্প্রবন্ধ। (গছ ও পছ্য ) জুন ১৯১০ । 

এই সকল পুস্তক ছাড়া বিদ্যানিধি মহাশয় “রহস্ত-সন্দর্ত”, “বঙ্গদর্শন”, 
ভ্রমর, “আধ্যদর্শন,, “বাদ্ধব, 'নবপ্রভা”, 'সাহিত্য-সংহিতা, প্রজাপতি” 
এডুকেশন গেজেট” ধবস্থমতী” (প্রতিভা, প্রভৃতি পত্রিকায় বহু সারগর্ত 
প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন ) সেগুলি একত্র করিয়া গ্রস্থাকারে প্রকাশ 
করা উচিত। 


